শ্রীফ্ভগবদগীত। 


পপ দু পাপা শেপ 


ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের মূল শ্লোক, অন্বয়, প্রীধরস্বামীকৃত টীকা. 
তাহার বঙ্গানুষাদ ও 
যোগিরাজ শ্বামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের আধ্যাত্বিক-দীপিকা সম্বলিত 


শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল 
কর্তৃক আধ্যাত্মিক-দীপিক1 বিশদভাবে ব্যাখ্যাত | 





কাশী গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিবাজ এম, এ, 
লিখিত ভূমিকা! সহিত 


প্রথম সংস্করণ 


মূল্য ভিন টাকা 


প্রকাশক-_ 


ডাক্তার শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 
৪1১ আশু বিশ্বাস রোড, ভবানীপুর 
কলিকাতা । 
সম্পাদক-- 
অধ্যাপক শ্রীঅবনীতৃষণ দাস 
অধ্যাপক শ্রীনারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 
সর্ধ্ব সত্ব সংরক্ষিত 
প্রাপ্ডিস্থান 
দি বুক কোম্পানী লিমিটেড, ডাঃ প্রীঅরূণকুমার মুখোপাধ্যায় 
3194, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । )১১ আঁশ বিশ্বাস রোড,কাঁলিকাতা । 
. মহেশ লাইব্রেরী অধ্যাপক শ্রীঅবনীভূষণ দাস 
১৯৫।২, কর্ণওয়ালিস স্রীট, কলিকাতা । সিটি কলেজ, কলিকাতা|। - 
ংস্কৃত বুক ডিপো! ম্যানেজার, কাশী যোগা শ্রম 
২৮।১, কর্ণওয়ালিস স্্রীট, কলিকাতা । হাউজ কাটরা, বেনারস সিটি । 


প্রিপ্টার-শ্রীঅশ্িকাচরণ বাগ 
মানসী প্রেস, 
৭৭, হরিঘোষ ক্রু, কলিকাতা! । 


ও্রক্ষাস্পক্ষেল্র ভিনন্বেকিল্ 

শ্রীমন্তগবদগীতার 'তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিতু.হইতে এত অধিক বিলম্ব হওয়ায়, আমরা 
গ্রাহক ও পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 'করিতেছি। পৃঙ্যপাদ গ্রস্থকার মহ।শয়ের 
তীর্ঘভ্রমণ ও শারীরিক অন্স্থতার জন্য, এবং নিয়মিত প্রুফ দেখার অন্বিধার জন্যও এত 
দেরী.হইয়া গেল। 

যোগিরা্ শ্ঠামাচরণ লাইড়ী মহাশয়ের আধ্যাত্মিক-দীপিকা পূর্ব পূর্বের ন্যায় ডি 
ক্লোকের আধ্যাক্মিক ব্যাখ্যার প্রথমেই মোটা অক্ষরে দেওয়া হইয়াছে । ছাপার ুঁল যতদূর 
সম্ভব শুদ্ধ.করিয়! শুদ্ধিপত্রে দেওয়া হইল । 

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রষণন্্র গোস্বামী ভাগবদ্ভূষণ মহাশয় প্র্ফ দেখিয়া আমাদের অনেক 
সাহায্য করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্ধা এম. এ. মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া 
এই গীতার বিষয়-স্থচী ও শুদ্ধিপত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। তাহাদের নিকট আমরা কুতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিতেছি। 

মানী প্রেসেয ্রীযুক্ত বোধচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই গীতা প্রকাশে তাহার সহ্ৃদয়তা ও 


আস্তরিক যত্তের জন্য আমাদের ধন্বাদার্থ হইয়াছেন । . পাপ 
দোল পূর্ণিমা ] 
সন ১৩৪৬ সাল। প্রকাশক 


পংক্তি 


২9ক্ক্রিস্পভ্জ 


অশুদ্ধি 
প্রক্কতিঘয়মুত্তং 
আত্মায় 

একগ্রতা 

বস্ত 

বাবস্থা 
মন্ডাবয়োপপছ্যতে 
শব্ধর 

অগমা। 

সুত্রর 

কিছ ,ই-কিছ, 
ঈশ্বয় 

গুরুবক্ত 
সহন্মায়ে 
পয়স্পরের 
সরত্রাত্মা 
সম্পাদন 
ইত্যাদিখৈবতং 
অগুভোহুণু চ 
আত্বপাক্ষাৎকারের 
শুদ্ধালু 

মনে নানা স্থানে 
অবস্থার 

কিছই 

খাকে 

বিক্ষুদ্ধ 
তরোহিত 

মুঢত্বং 


শুদ্ধবপাঠ 


" প্রন্ক তিথুয়মুক্তং 


আত্মার 
একাশ্রতা 
বস্ত 
অবস্থ। 
মন্ভাবায়োপপছ্যতে 
শব্দের 
অগম্য 
স্থত্রের 
“কিছুই__কিছু 
ঈশ্বর 
গুরুবক্ত, 
সচ্ুশ্রারে 
পরস্পরের 
স্থত্রাত্ম! 
স্পন্দন 
ইত্যপ্দৈবতং 
অণুভ্যোহণু চ 
আত্মসাক্ষাৎকারের 
শরন্ধালু 
মন নানা স্থানে 
অবহ্থায় 
কিছুই 
থাকে 
বিক্ষুব্ধ 
তিরোহিত 
মৃঢত্বং 


১৯২ 
২০০ 
২০৭ 
২৫ 
২৫ 
২৩৪ 


২৩৬ 
২৪০ 
২৪৪ 
২৪৫ 
২৪৮ 
২৫৩ 
৫৭ 
২৬৪ 


২৬৯ 


পংক্তি 


১০ 


১৯ 


১০ 
২৭ 


২০ 
২৫ 
২৬ 
২৭ 
২৫ 
২০ 
২২ 
১২ 
২৬ 


১৩ 


৩১ 


১২ 
৭ 


১৭ 


১৫ 
১২ 


1৮৯ 
অশ্ুদ্ধি 


ফলাকাজ্ষরে সছিত 
অন্ 
মদ্ভাবঃ 
পর অবস্থার 
পাঁককরূপী 
ভিততে 
অব্যত্তের 
অবস্থা 
কম্ান্ছবন্ধানি 
যায়া 
কাটিয় 
আত্মাব 
ব্রহ্মা 
কি 
বিড়ম্বনা 
অক্ষয় 
অক্ষয় 
প্রাণব-বূপ 
লোকেম্মিন্দৈৰ - 
কহে 
। দান করিব ), 


সে 
যাপ্তি পে 


শুদ্বপাঠ 


ফলাকাজ্ষারহিত 
অন্ং 
মন্তাবং 
পর অবস্থায় 
পাবকরূপী 


অব্যক্তের 
অবস্থ! 


কাটিয়া 


ব্রহ্ম 

কিন্তু 

বিড়ম্বন। 

অক্ষর 

অক্ষর 
প্রণব-বূপ 
লোকেহস্মিন্দৈর 
কেই ্ 
(দান করিব ), 


মোদিয্যে ( আনন্দিত হইব )* 


যে 

যাস্তি ৮ 
বেদিতব্যং 
ব্রহ্ম 

বায়, 

যচ্ছ দঃ 
ভাবে 
করিবে না 


সহিত 


২৭৩ 
২৭৪ 
২৭৬ 
২৭৭ 
২৭৯ 


২৮৬ 


২৯৩ 
ন্ 

২৯৪ 
২৪৯৮ 


৩০৫ 
৩১৫ 


৩১৬ 


৩১৯ 
৩২২ 
৩২৮ 
৩২৮ 


৩২৮ 


৩৩৭ 


৩৩৯ 


পংক্কি 


৩১ 


৩১" 


- ১৫ 


১১ 
২৯১) ৩০ 


15/5 
অশ্তদ্ধি 
সৌমত্থ্াং 
যাহার জন্য 
দওয়েন্দ্াজা 
এবন্ত,তং 
চৈতন্তযুক্ত 
ক্তঃ 
জন সমজে 
না না হইয়াও 
করিয় 
যজ্ঞার্থ 
ক্রিয়াযোগগুলি 
কর্ম লোপ হয় ন 
ক্রিয়ার 
পঞ্চম: 
বিপরীতং ব! 
কর্তারমাত্মানাং 
তখই 
মায়ায়! 
তখন জীব 
তখন বুদ্ধির তখন 
ছৈতপ্রপঞ্চে 
ক্রিয়াবান 
হাইবে 


স্ত্রাত্মবূপে 


শুদ্ধপাঠ 
সৌম্যত্বং 
জন্য ধাহার 
দণ্ডয়েদ্রাজা 
এবস্ত'তং 
চৈতন্তযুক্ত 
কৃতং 
জন সমাজে 
না হইয়াও 
করিয়! 
যজ্ঞার্থ 
ক্রিয়াযোগগুলি 
কম্মলেপ হয় না 
ক্রিয়ার 
পঞ্চমম্‌ 
বিপরীতং বা কণ্ম 


উচ্চভাবের 
ভূগুসংহিতা 
স্থির প্রাণই 
কিন্ত 


পংক্তি 


০ 
চে 


২০ 
১৯ 


0০. 
অশুব্ধি 


কল্যণকামী 
বলাৎকারে 
এবনতেন 
তাগেন 
ছবায়৷ 
হ্যদয়মধ্যে 
শাশ্বত স্থানং 
হইাতে 


শুদ্ধপাঠ 


কল্যাণকামী 
বলাতকারেণ 
এবজ্ভুতেন 
ত্যাগেন 


হৃদয়মধ্যে 
শাশ্বতং স্থানং 
হইতে 


ভ্তীল্ল গু 
সূচীপত্র 


শুদ্ধিপত্র 

শ্ীমন্তগবদর্গীতা 

ত্রয়োদশ অধ্যায় (প্ররুতিপুকুষবিবেক যোগ ) 
চঠু্শ অধ্যায় ( গুণত্রয়বিভাগ যোগ ) 

পঞ্চদশ অধ্যায় ( পুরুযোভ্তম যোগ ) 

স্রোড়শ অধ্যায় ( দৈবাহরসম্পদবিভাগ যোগ ) 
সপ্তদশ অধ্যায় (শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ ) 
অষ্টাদশ অধ্যায় ( মোক্ষ যোগ ) 

অষ্টাদশ অশ্যায় ও সমস্ত গীতার সারাংশ 
পরিশিষ্ট 

সপ্রীতামাহাত্মম্‌ .. 

যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাতিড়ী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী 
ক্লোক-স্থচী 

বিষয়-স্থচী 


1/০ 
১৪৭২ 
১7১১৪ 
১১৫--১৬৭ 
১৬৮--২১২ 
২১৩--২৪৮ 
২৪৯-_২৮৮ 
২৮৯--৪৩৬ 
৪৩৭-_-৪৬৯ 
৪৭*-_-৪৭২ 
৪৭৩-_৪৮২ 
৪৮৩--৪৯৪ 
৪৯৫-_-৫০৩ 
8০১--৫০৭ 


শ্রীমন্তগব্দগীত৷ ৪৩৭ 


অষ্টাদশ অধ্যায় ও দমস্ত গীতার সারাংশ 


ভক্তি বা শ্রন্ক! ন| হইলে যোগাত্যাপাদিতে প্রবৃত্তিই হয় না। যোগাত্যাসে প্রবৃত্ত পুরুষেরই 

গ্রাঁথ। মন, বুদ্ধি স্থির হয়, এবং এই স্থির মনেই আত্মাকে সর্বাপেঙ্গ আপনার বা প্রিয়তম 
বলিয়া মনে হয়। ভগবান ব। আত্ম! ব্যতীত আমার অস্তিত্বই নাই ভক্তি দ্বারা এই 
ধারণাই দূঢ় হয়। আমার গ্রভুই সর্ধভূতে অধিষ্ঠিত এইরূপ ধারণার ফলেই বিশ্বের সর্প 
পদার্থে তাহাকে ধারণ! কর! সম্ভব হয়, এইরপে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন হইলে পৃথক ভাবে 
জগৎ বস্তর জন্ত বা দেহাদিতে আর তেমন আসক্কি থাকিতে পারে না। এই অবস্থাতেই 
সাঁধকের সর্ববিষয়ে নিলিপ্তার উদয় হয়। এই নিললিপ্-ভাব হইতেই জ্ঞানের ওজ্ল্য বৃদ্ধি 
হয় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা লাঁত হয়, পরে স্বরূপে অবস্থান হয়। 
যোগাভ্যাস ছারা সাধক যোগ-বলে বিভূষিত হন এবং যোগ-বলে সাধকের অনামান্ত 
দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়, সেই দিব্য দৃষ্টি হইতেই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার উদয় হয় এবং তাহাতেই 
পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার হয়। এই পুরুষ-দর্শন ব্যতীত আত্মভাবন। (নিঞ্জের 
সম্বন্ধে বহুবিধ জল্পনা ) নিবৃত্ত হয় না। পুরুষ জ্ঞান হইলে ভগবান বানুদেবের মায়াশক্ির 
প্রকৃত শ্বরূপ অবগত হওয়া যায় এবং জীবও যে ভগবানের সহিত অভেদ ভাবে সম্বদ্ধ সে 
জ্ঞানও সাধকের হইয়া থকে, এবং এই জ্ঞান বারাই বিষ্ণুর পরম পদ লাঁভ হয়। ভাগবতে 
শ্রীনারদ বলিতেছেন -. 

প্যেনৈবাহং ভগবতো বাম্থদেবসা বেধসঃ। 

মায়াছুভাবমবিদং যেন গস্ছস্তি তৎপদম্‌ ॥* 
যে ভগবত্তত্বজ্ঞান ছার! বিশ্বব্যাপী বাসুদেবের মাধ প্রভাব বুঝিতে পারিলাম; এবং সেই 
জ্ঞানঘারাই বিষ্ুর পরম পদ সাক্ষাৎ করা যাঁয়। কিন্তু যতদিন মায়! উপরতা না হন ততদিন জীব 
নিজেকে সম্পন্ন মনে করিতে পাবে না। মায়া নিবৃত্ত হইলে সাধক বুঝিতে পাঁরেন কিরূপে 
ভগবানের অচিন্ত্য মায়াশক্তি প্রভাবে পুরুষ হইতে কারণ সুক্ষ ও স্থূল দেহময় প্রকৃতির আবি- 
ভাব ও তাহার ক্রম-বিকাঁশ হয়। গুধত্রয়েরই বিবিধ সংযোগ হইতে এই অনন্ত রূপময় জগত 
প্রচ্মুটিত হয়, ভাহা বাস্তবিক একেরই বিবিধ পরিণ|ম মাত্র এবং গুণত্রয়ের কাধ্য-পরম্পরা 
হইতে এই শ্লব বিবিধ দৃষ্ঠবস্ত ও পৃথক ভাবাঁদির অগ্থৃতব হয়। কিন্তু সকলের মূল সেই একটা 
বন্তই এবং সেই এক হইতে সমঘ্ত বস্ত অভিম্ন। যতদিন সকলের মূল-্বরূপ এই একে 
পৌছিতে পার! না যয, ততদিন নীনাত্ব দর্শন নষ্ট হয় া। নানাত্ব দর্শনই অজ্ঞানের নামান্তর । 
শ্রুতি বলিয়াছেন - 

শ্যদেবেহ তদমূত্র বদমুত্র তদঘ্িহ। 

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্রেঠতি ষ ইহ নানেব পশ্যতি |” কঠোপনিষদ্‌ 
যে আত্ম চৈতন্য এই দেহ-পুর মধ্যে প্রকাশিত, সেই আত্বাই আবার অমুত্র অর্থাৎ প্রক্কতির 
অতীত অবস্থায় রহিয়াছেন, আবার সে ব্রশ্থ-টচতন্য মায়াতীত ভাথে বিরাজ করিতেছেন, সেই 


৪৩৮ শ্রীমন্তগবদর্গীতা 


চৈতন্ভই এই দেহের মধ্যে রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই ব্রহ্ম-টচতন্তে পৃথক পৃথক ভাব, অর্থাৎ 
অস্তঃকরণের বা দেহের ভিন্নতা বশত: দেহস্থিত আত্ম! ও ব্রদ্মের ভিন্নতা দর্শন করে, সে ব্যক্তি 
মৃত্যুর পর মৃতু প্রাণ্ড হয়। অর্থা তাহাকে পুনঃ পুন; জন্ম মৃত্যুর অধীন হইতে হয়। 

গুপত্রয় হইতে জীবের নানাত্ব দর্শন হয়। ইন্দ্রিয় সকল প্রকৃতিরই গুণ, ইহার! সর্ধ্যদ| বাহ্‌ 
পদার্থ দর্শা, অন্তরাত্মাকে ইহারা বুঝিতেই পারে না, স্বতরাং বহির্দৃষ্টি হইতে ইহাদের এতদূর 
জড়ত! আপিয়! যাঁয় যে, ইহারা স্কুল জড়ভাব ব্যহীত অন্য কিছু থে রহিন্নাছে, তাহ! বুঝিতেই পারে 
ন|। প্রকৃতিজাত ইন্দরিয়গুলির সেব! করিয়া জীবেরও এই জড়তা বদ্ধমূল হইয়া যাঁয় এবং তাহার 
আস্তর জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলে। ইহাদের কবল হইতে পরিক্রাণ লাভের জন্য জ্ঞানী 
বংক্তিরা আপনাদের প্রকৃতি মধ্যে যাহাঁতে সত্বগুণ অধিক পরিম!ণে স্ফুরিত হয়, তজ্জন্ত বিশেষ 
চেষ্টা করিয়া থাকেন, শান্ত্রেও তজ্জন্ত বহুবিধ নিঘম নির্দিষ্ট হইয়াছে। রজত্তমোগুণ-জনিত 
আবরণ ও বিক্ষেপ এত অধিক হয় ষে, তাহ! শ্বরূপ দর্শন করা অসম্ভব হয়। সত্বগুণও আবরক 
বটে, কিন্তু তাহ! এত স্বচ্ছ যে. তাহাতে স্বরূপ দর্শনের বিদ্ব উৎপন্ন করে না। ম্বরূপ দর্শন 
হইলেই অজ্ঞান, জড়তা, প্রমাদ প্রভৃতি তমোৌভাব এবং লোভ কর্মোগ্যম বিষয়স্পৃহ! প্রভৃতি রজো- 
ভাব সম্পুর্ণ তিরোহিত হইয়। থাকে । যে আত্ম-চৈত্তন্ সর্বব্যাপী, তাহাকে ও এই রকগস্তমৌভ|ব 
বিদুরিত না হইলে কিছুতেই বুঝিতে পার! যায় না। এই রল্গস্তমে!ভাবকে সম্পূর্ণ বিদুরিত 
করিবার জন্তই জ্ঞ!নীর! নিফাম ভাবে বা ভগবদর্পিতচিত্তে কর করা আবশ্যক বলিয়া মনে 
করেন। ক্রিয়াভ্যাসই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিফাঁম কর্প। এই ক্রিয়ারপ নিষ্ষাম সাধন! 
হইতেই পরাবন্থারূপ জ্ঞানে স্থিতি লাভ হয়। এই পরিস্থিতি ন্ুদীর্ঘকালব্য।পী হইলেই 
সাঁধককে জীবনুক্ত করিয়া দেয়। যোঁগাভ্যাসরপ উপায় দ্বারাই উহা! সাধ্য। রজত্তমের 
বছলতাই বিশুদ্ধ সত্বের আবরক। যখন বৃদ্ধি সত্বরজজস্তম বার আর অভিভূত হয় না, তখনই 
বৈশারদী সমাধির উদয্ন হয়। এতন্বারয় ষোগীর আব্মসাঙ্ষাৎকারজনিত অধ্যাত-প্রসাদ 
লাঁভ হয়। ইহাকেই খতস্তরা প্রজ্ঞা বলে, এ প্রজ্ঞায় মিথ্যার লেশ মাত্র থাকে ন'। যেমন নদী 
উত্তীর্ণ হইলে আর তরণীর আবশ্যকত। থাকে না, তন্রপ ক্রিয়ার পর-মবস্থায় জেন্-পরমাত্মার 
সহিত নিদ-আত্মার অভিন্নতা প্রত্যক্ষীকৃত হইলে তখন আ'র ক্রিয়া-সাঁধনেঞ্র আবশ্যকতা থাকে 
না। তাহার পূর্বে ক্রিয়া ত্যাগ অত্যন্ত অনিষ্টকর। এই কথাই গীতাঁয় ভগবান শরীক 
অঙ্জুনকে বহু প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। “ন খতে শ্রান্তন্য সখ্যায় দেবাঃ” 
(খক্‌ বেদ )_সাঁধনার পরিশ্রমে বতদিন আপনাকে পরিশ্রীস্ত কর! না যাঁয়, ততদিন দেবতারা ও 
কোন সাঁহাষ্য করেন না। 


এই অষ্টাদশ অধ্যার়ই গীতার সার সংক্ষেপ। ইহার আলোচনায় বুঝা যায মাছ্য সাধনার 
সিদ্ধিলাভ করিলে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করে। ইহা কিন্নপে লাভ করিতে হইবে তাহাই 
ভগবান ১৮শ অধ্যায়ে ৫০ হইতে ৫৪ স্গোকে অঙ্জ্নকে বুঝাইয়াছেন। প্রথমতঃ দ্বকর্ধের 
দ্বার ঈশ্বর-আরাধনায় রত হইলে ভগবদ্রুপাঁর় সাধকের সর্ধবকর্মণ ত্যাগ হয়। কারণ ক্রিয়া 
ফাঁরিয়। ক্রিয়ার পর-অবসন্থায় সাধকের যখন স্থিতি হইতে থাকে, তখন তাহায়ই প্রসাদ অস্তঃকয্প 


শ্ীমহগেবদগীতা ৪৩৯ 


শুদ্ধ হইয়া থাকে, আর বিষয় বাসনায় চিত্ত উৎক্ষিপ্ত হয় না। চিত্বগুদ্ধিই জানোৌৎপতির 
যোগ্যতা গ্রমাণ করে। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় যাহার যতটুকু স্থিতি হয়, তাঁহার সেই পরিম!ণে 
জ্ঞানোদয় হয়। ব্রদ্ধ প্রাপ্তি বা নিঃশেষরপে ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতিই এই সাধনা মৃষ্ঠানের 
বা ক্রিয্নার সর্বোৎকষ্ট পরিসমাপ্তি । তজ্জন্ত সাধককে করিতে হইবে (১) কাঁয়মনোবাক্য সংযম 
৫২) লঘু আহার €৩) নির্জন স্থানে বাস বা জনসঙ্গ ত্য।গ (৪) দর্প, ক্রোধ ও পরপীড়াবর্জন 
এবং নিরহস্কার হইয়া সর্বদা যোগাত্যাসে লাগিয়। থাক] অর্থাৎ ধ্যান ধারণার অভ্যাস 
করা--তাহা হইলে চিত্ত মমতাঁরহিত হইবে ও শীস্ত হইবে_এইরূপে ধেগী ব্র্মসাক্ষাৎকারের 
সামধ্য লাভ করিবেন 
রশ্মভূত ষোঁগীর কি কি লক্ষণ ফুটিয় উঠে তাহাই ৫৫ ক্লোকে বলিয়াছেন-_ 
“ভক্ঞযা! মামভিজীনাতি যাঁবান্‌ ষশ্চাম্সি তবতঃ। 
ততে। মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে দদনস্তরম ॥” 
পরাভক্তি ঘর! আমি যে অখগ্ডানন্দ ছ্বৈতরহিত ক্রদ্ষ, তাহার সাক্ষাংকার হয়। পরে 
প্রারন্ধ কর্মের অবসানে (অজ্ঞান কার্ধ্য দেহাদির নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ) ঘট-নাশের সহিত যেমন 
ঘটাকাঁশ মহাকাশের সহিত এক হইয়! যায় তন্রপ উপাধি বিনিম্মুক্ত সাধক আত্মীকারেই 
স্থিতিলাত করেন। দর্পণ ভঙ্গ হইলে প্রতিবিষ্ব যেমন থাঁকে না, সেইরূপ আত্মাকারে স্থিত 
সাধকের সর্ববোপাধির ক্ষয় হইয়! যায়। 
রদ্ধাপূর্্বক ক্রিয়া করিতে করিতে মন যখন বিক্ষেপশূৃন্য হইয়া স্থির হয়, তখন চিত্তাকাঁশের 
সমস্ত মল বিধৌত হইয়| যায়, তখন আঁর দ্বিতীয় কিছু সতাঁর চিহ্ন পর্যযস্তও থাঁকে না, সমস্ত 
তত্বই তখন তত্বাতীত অবস্থায় বিলীন হইয়! যায়, তখনই নিজের স্বরূপ সততার প্রকৃত জ্ঞান 
হয়। এই জ্ঞান হওয়ার পর জঞাঁতা, জ্ঞে্ ও জ্ঞানের আর পৃথক বোধ থাকে না, সমন্তই 
তখন ব্রন্ষম্বরূপ হইয়া যায়। “আমি” যে কি--তীহা জানিয়৷ জ্ঞাতা-আমি জ্ঞেয়-আমিতে 
লয় হইয়া যায়। উহ্াই তৈতা তৈত শুন্ত চিদ্ঘনানন্দরূপ আত্মপ্রত্য়, যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
বুঝিতে পার! যায়। গীতায় বলা হইস়্াছে__ 
চিত্তরূপ যন্ত্রে ভাবনাময় ষে সমস্ত বর্ণবীজ রহিয়াছে, তাহার স্ফ,রণ হইতেছে ঈশ্বরেচ্ছায়, 
ইহা জানিতে পাঁরিলেই জীবের কর্ণ নষ্ট হয়। যতদিন আমি কর্ম করিতেছি এই ধারণ! থাকে, 
ততদিন সে কর্ণের শুভাশুভ ফল আমাকেই ভোগ করিতে হয়, যখন বুঝিতে পারিলাম আমার 
কর্ম নাই, তখন কর্ধের নাশ হইয়া গেল, তখন আর কর্ম আমাঁকে জড়াইতে পারিবে ন|। 
কর্ম কেন যে হয় এবং কেনই বা ঈশ্বরকে সকল কর্মের বর্তা বা মালিক বলে তাহা ক্রিয়ার 
পর-অবস্থায় হৃদয়ে স্থিতি হইলেই বুঝিতে পারা যায়। এইজন্ত 
ণচেতসা! সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যন্ত মৎপরঃ। 
বুদ্ধিষোগমূপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব” 
যে “মৎপরঃ” অর্থাৎ সর্বদ। আত্মাতে থাকে, তাঁহার মনে হয় সব কর্ণ ব্র্থই করিতেছেন, ইহ 
স্বানিতে পারা যায় বৃদ্ধিযোগ আশ্রয় করিলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর-াবস্থায স্থিরচিত (বৃদ্ধিযোগ ) 
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ঘোগী আপনাতেই আপনি থাকেন অথচ সকল কর্ণই হইয়া ায়। “মচ্চিত* হইতে পারিলে 
সে চিত্তে আর সংসারবীঞ্জ থাকে না, সুতর|ং জন্ম যাতায়াত ব! পুনঃ পুনঃ দেহধারণরূপ অশেষ 
ছুর্গতির শেষ হয়। | 

এই অবস্থা প্রাপ্তির জন্ত সর্ববভৃতস্থিত ঈশ্বরের শরণাগত হইতে হইবে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, 
মরুৎ, ব্যোম্‌-_এইগুলিই তে! সর্বভৃত, ইহাদের স্থান দেহস্থ মেরুদণ্ড মধ্যে যথাক্রমে মৃলাধার, 
স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধা"য চক্র। সাধনকালে সাধককে এই পথ দিয়াই আনাগোন। 
করিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর বা পরমাত্মা সর্বভূতের হদদেশে বা চক্রগুলির ঠিক কেন্দ্র মধো 
অবস্থিত। প্রতি চক্রের ক্রিরা সেই কেন্দ্রমধ্যস্থ শক্তির প্রেরণ! | তাঁহাতেই আমাদের 
ভূম্যাদি পদার্থ নিচয়ের জ্ঞান হইতেছে। এই জ্ঞানের দ্বারাই চিত বহিন্ুথ হয়। কিন্ত 
মূলাধারদি পঞ্চ চক্রের মধো ব্রদ্ধাকাশ (নুষু়ার মধ্যে বসব, বজ্ঞার মধ্যে চিত্রা এবং চির 
মধ্যে ব্রদ্মাকাশ ) রহিয়াছে, উহাই ঈশ্বর--উ*হারই শাসনে চক্রমধ্যস্থ তবগুলি স্ব স্ব কার্য্য 
নিরস্তরভাবে করিয়। যাইতেছে ; যতক্ষণ ক্রিয়! দ্বারা সেই চক্রের কেন্দ্রভৃত ব্রঙ্গনাড়ীর মধ 
চিত্ত গ্রবেশ না করে, ততক্ষণ ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ হয় না, এইকপ শরণ গ্রহণ যেকরে সে-ই 
ভাগ্যবান ক্রিয়াবান, তাহারই ঈশ্বর প্রসাঁদে পরম শান্তি লাঁভ হইয়া থাকে । 

প্রশ্ন আসিতে পারে স্বত্রধার যেমন যন্ত্রধার! পুতলিকাদিগকে যথেচ্ছ ক্রীড়া করায়, ঈশ্বরও 
তন্দ্রপ সর্ব্বজীবের হ্বদয়ে অধিষ্ঠিত থাঁকিয়। মাঁয়া ঘারা সংসারস্থ জীবসমূহকে স্ব স্ব কার্ষেয 
প্রেরণ| দিয়! থাকেন, জীবের ম্বাতত্ত্র নাই _এ কথা শুনিলে তয় হইবার কথা, কারণ 
তাহ! হইলে মুক্তিলাভের চেষ্ট! জীবের পক্ষে এক ধিপুল ব্যর্থতা, এবং সমস্ত শাস্ববাক্যেরও 
কোন মূল্য থাকে না। ইহার উত্তর এই বলা যাইতে পারে যে, আত্মা স্বয়ং প্রক্ৃতি-পরবশ 
নহেন, তিনি মুক্ত ও সদা ম্বাধীন। তিনি মুক্ত বলিয়াই চিতের প্রতিবিস্ব যে জীব, তারও 
মুক্তি-ইচ্ছা স্বাভাবিক, সেইন্ প্রক্কৃতি যতই প্রবল হক, জীবকে আত্মাছুমন্ধান হুইতে 
বিরত করিতে পাঁরে না। কারণ আত্মাই জীবাত্মার প্রাণ, এবং এই নিক্জ প্রাণ. হইতে জীব 
কখনও বিযুক্ত হইবারও নহে; তবে মায়াবশ হইয়। দেহেন্দ্িয়ের প্রতি ব্ধদৃষ্টি হওয়ায় 
জীব আপন হ্বরূপকে বিশ্বৃত হয়] গিয়াছে । সে অবস্থাতেও জীব ও পরমাত্মা পরম্পর এক 
ও অভিন্ন। জীব প্রকৃতি-পরবশ সত্য কিন্ত জীবকে মুগ্ধ করিবার প্রেরণ একুৃতিও যেমন 
ঈশ্বর হইতে পাইয়! থাকে, আবার প্রকৃতির বশ্তা বিচুর্ণ করিয়! তাহা! হইতে মুক্ত। হইবার 
প্রেরণাও জীব ঈশ্বর হইতেই পাইয়া থাকে । ঈশ্বরের এক দিকটা যেমন জন্মম্ত্যু তরঙ্গ- 
হীন, সদা অচ্যুত ও মুক্ত, বহির্দিকটা আবার তেমনই জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখের উত্তাল 
তরঙ্গোচ্ছাসে সব স্পন্দিত ও বিভীষিকাঁমরী। ভীব অজ্ঞানবশত; যতদিন বহিদৃ িসম্পঙ 
থাকে, ততদিন সে গ্রকৃতিপরবশ থাকে, ততদিন কলের পুতুলের মত প্রকৃতির আদেশ মানত 
করিতে বাঁধ্য হয়, ততদিন কিছুতেই সে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিতে পারে না। প্রর্কৃতির এ 
প্রেরণাও ভগবদৃশক্তি, সুতরাং যে সর্বতোঁভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে, সেই. ভক্ত 
যৌঠ্ীর ঈশ্বর প্রসাদেই সংসারবন্ধন মোচন হইতে পারে। এজন্য ইশ্বরকেও বেগ পাইতে 
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হয় না এবং তাহার কোন সঙ্কল্ল করাও আবশ্তক হয় না। সমুদ্রের নিকটে উপনীত হইতে 
পাঁরিলে বৌদ্রতপ্ত ব্যক্তি যেমন সমুদ্রের স্বাভাবিক নিগ্ক বায়ু দ্বার! সুজিগ্ধ হয়, তদ্রপ 
ভগবানের নিকট যে পৌছিতে পারে, ঈশ্বরে স্থিত স্বতঃসিদ্ধ শাস্তিও তন্রপ ভক্ত সাধককে 
সংসার তাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া দেয়, এবং ভগবনেরও এক্সন্য কোন সন্থল্প করিতে হয় না। 
তাহার প্রমাণ যোগী যখন ক্রিদ্না করিয়। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় উপনীত হন, তথন তিনিও 
সেইরপ শান্তিলাভ করিয়া পরিতৃপ্ধ হন, বাসন! সঙ্কল্প তাহারও তখন থাকে না। ক্রিয়ার 
পরাবস্থার ঘনীভূত স্বরূপই মদনমোহন শ্যামহুন্দর রূপ। এই পরাবস্থায় যে তৃত্তি, যে আনন্দ, 
সে আনন্দ আর কিছুতে পাইবার সম্ভব নহে--উহা সত্যই সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ। উহা'ই পুরুষোত্তম 
ন|রায়ণের নিত্য শম্বত মৃত্ত, সুতরাং উহা মোক্ষ ও নিত্য অথগ্তত আনন্দের একমাত্র আশ্রয়। 


যিনি অধিষ্ঠানরূপে এই সমস্ত জগত ব্যাপিয়। আঁছেন, তাহাকে অবিনাশী বলিয়া 
জানিবে। দেহী কুটস্থ ও নিত্য, শরীর নষ্ট হইলেও কৃটস্থ নষ্ট হন না। তিনি অচ্ছেন্য অনদাহ, 
অরেদ্ভ ও অশোয্ত, ইনি নিত্য সর্বব্যাপী, রূপান্তর শৃন্ত এবং 
গীতায় জীবের স্বরূপ অনাদি। ইনি চক্ষুরার্দি ইন্দ্রিয়ের অগোঁচর, কর্শেন্দরিয়েরও 
অগো্টির এবং মনেরও অগোৌচর, এই কুটস্থ দেহীই ক্রদ্স্বরূপ, 
তিনি যেমন তেমনই আছেন ও থাকেন, এই দ্রেহটীরই যৌবন জরাদি বিবিধ অবস্থাস্তর প্রাপ্তি 
ছয়। ধাহার এই ঝুটস্থব্রদ্গে বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তিনি এই সকল বিকার দেখিয়] মুগ্ধ হন না। 
পঞ্চ তন্মাত্রেরই ব্যক্জভাব এই শরীর । ইহাই ক্ষিতি, 'অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম পঞ্চ সুক্- 
ভূতের সমটি। মৃলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত ও বিশ্তদ্ধাখ্য চক্র ইহাই ভূতপঞ্চকের 
লীলাম্থল। গ্রণবাখ্য দেহই অকাঁর, উকাঁর, মকার ও নাঁদ বিন্দুর অধিষ্ঠান। এই সকলের 
অতীতই কৃটস্থ ব্রক্ষ, যাহার স্থান আজ্ঞ।চক্র, এখানে খন বায়ু স্থির হয়. তখন উহা ঘে মাত্রা- 
রহিত শ|তীত ও নাঁদ বিন্দু কলাভীত-_তাঁহা সাধকেরা বুঝিতে পাঁরেন। মাত্রাম্পর্শ বোধ হয় 
বামুর চাঞ্চল্য হেতু, ক্রিয়া দ্বারা যখন সেই বায়ু স্থির হয়, তখন ইন্্রিযচের সহিত ইন্দ্রিয-বিষয়ের 
সংযোগ ছিন্ন হয়। মাঁতাম্পর্শ বর্তমান থাকিতে মুখছুঃখাঁদি ঘন্বরহিত হওয়া! যায় না। যখন 
মাত্রাম্পর্শ বর্জিত হইতে পার! যায়, তখন সুখ দুঃখের স্পর্শও থাঁকে না। তখন এক পরমানন্ 
অবস্থার সাক্ষাৎ হয়, তখন মন মত্ত মধুকরের মত নেশায় ভে? হইয়া বসিয়া থাকে । বেদাদি 
শাস্ত্রে উহারই বর্ণনা আছে। উত্তমপুরুষ তিনি সকলের অতীত, বায়ু সর্বদা স্থির হইলেই 
উছছ৷া অন্থভব হয়। ুতদেহে যেমন কোন ব্যথা অনুভব হয় না, যাহার বামু স্থির হইব! যায 
তাঁহারও তেমনই কোন ব্যথ। অনুভব হয় না। কুটস্থের কোন ব্যথ। নাই, কারণ উহা স্থির 
অথচ অমর। এই গুঁকাঁররূপ শরীরে গ্রচ্ছর্দন বিধারণ যে না করে, সে ম্বভাবরূপ স্থিরপ্দ 
বা ব্রদ্ষপদকে জানিতে পারে না। স্থিরপদ জানিতে না পাঁরাই অজ্ঞান, এই অজ্ঞান যাহার 
যত, তাহার ক্লেগভোগও ততই অনিবার্ধ্য। 
_ স্লীতার কর্তন, পুরুযোতম যোগ, দৈবান্র সম্পদ ও সর্যাস ত্যাগেরও বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে, এইগুলিই গীতার বিশেষত্ব । 


৪৪২ প্রমন্তগবদগীতা 


এই কর্দতত্ব এখন আলোচনা করিয়! দেখ! যাক। ভ্রীবের কণ্ধই দেহাঁদিরূপে পরিণাম 
লাভ করে, এক্সন্য ১৮শ অধ্যায়ে ভগবান কর্শতত্ব বিশেষ- 
ভাবে আলোচন! করিয়াছেন। প্রথমতঃ অষ্টম অধ্যায়ে 
অজ্জুনের প্রশ্নে কর্ণ কি, তাঁহার উত্তরে ভগবান বলিয়াছেন £-- 
"্ভৃতভাবোত্তবকরো বিসর্গঃ কর্মমনংজ্িতঃ* 
জীবের মধ্যে যে বহুধ! শক্তি বর্তমান রহিয়াছে, তাঁহার বিকাঁশসাঁধন এবং ভাহা দেবোঁদ্দেশে 
ত্যাগ করার নামই কর্শ। দেবোদেশে ত্যাগ করিতে না পারিলেও কর্ম হয়, কিন্তু তাহা 
বাহৃকর্মম, তন্বারা জীবের কেবল বন্ধন হয়; কিন্তু যে কর্ম দ্বারা কৃটস্থ অক্ষরে মন স্থির থাঁকে 
এবং সেই স্থিরতা হইতে যে উত্তম-পুরুষের দর্শন হয়, তাহাই আসল আধ্যাত্মিক কর্ধের 
উদ্দেশ্ট । উহ! বিনা ত্যাগে হইবার নহে। মন বদি ভোঁগাঁসক্তি লইয়া কর্ম করে, তাহা 
হইলে সে কর্থের ফলে আধ্যাত্মিক ভাব জাগিয়া উঠে না। এইজন্য ক্রি্াসাধনই একমাত্র 
কর্ণ, যন্ধার! দৈবী শক্তি প্রবৃদ্ধ হয়। ইহ! তো হইল কর্মসাঁধনের উদ্দেশ্য ; এখন কর্শ সম্পাদিত 
হয় কিরূপে--তাঁহা জানিলে আপনাকে আর কর্মের কর্ত! ভাঁবিয়। বিড়ম্বিত হইতে ভয় না। 
তাই ভগবান বুঝাঁইলেন-_কর্শসাঁধনের জন্ত কর্মের (১) অধিষ্ঠান, এই দেহ, (২) সদসৎ 
অহঙ্কারই কর্মের কর্তা, (৩) চক্ষুরাদি ইন্দরিয়গুলিই কর্ম করিবার করণ ব! যস্ত্র (8) বর 
করিবার জন্য কর্তার ষে বিবিধ চেষ্টা যাহ! দেহমধ্যস্থ প্রাণাপানাদি বাযু সমূহের দ্বারাই 
হইয়। থাকে, ৫) ইহ। ছাড়াও কর্ম করিবার জন্ত প্রেরণা দিবার কোন অজ্ঞাত শক্কি 
কাঁজ করিয়া থাকে, যাহাকে দৈব বলে। কেহ কেহ ধর্্মাধর্ণের সংস্কারকেই উহার কারণ 
বলেন, এবং কেহ কেহ উহা জীবের হ্বায়স্থ অন্তর্ধ্যামীরই প্রেরণ! বলেন, এক কথায় 
যাহাকে ভগবদিচ্ছা বলে। এই ভগবদিচ্ছাই কর্মের মূলীভূত বীঙন্বরূপ। কত কল্প- 
কল্পন্তর হইতে কত জন্ম ধরিয়া জীবমীত্রই এই মূল কারণকে আশ্রয় করিয়া বিচিত্র কর্ধ- 
সংস্কার ছার! সম্থদ্ধ হইয়া থাকে, কাহারও তাহ! “ন1” করিবার উপায় নাই। 'শ্রীমন্তাগবতে 
ব্রহ্ম! বলিতে ছেন-_ 
প্বয়ং ভবন্তে তাঁত মহতির্বহাম সর্কে বিবশ! যন্ত দিষ্টম্‌ ॥ 
ন তন্ত কশ্চিত্তপস! বিছ্যয়া বাঁ ন যোগবীর্য্েণ মনীষয়া বা। 
নৈবার্ঘধর্মৈ: পরতঃ শ্বতো! বা কৃতং বিহন্তং তমৃভূত্ি ভূয়াৎ ॥ 
তবায় নাশীয় ট কর্ম কর্ত,ং শোকায় মোহায় সদা ভয়ায়। 
সুথায় ছুঃখায় চ দেহযেগমব্যজদিষ্টং জনতাৎল ধত্তে ॥ 
যদ্াচি তত্ত্যাং গুণকর্ণদামভিঃ সুদুস্তরৈরবৎস বয়ং স্ুযোজিতা'ঃ। 
সর্কে বহাম বলিনীশ্বরায় প্রোতানশীব ঘিপদে চতুষ্পদঃ ॥* 
শিব, নারদ প্রভৃতি অমর সকহে তাঁহার আজ্ঞা বিবশ হইয়া বহন করিতেছি। কোন 
জীবই বিষ্তা, যোগ, বা! বুদ্ধি বলে তাঁহার আদেশ অন্থ! করিতে সমর্থ নহে। হে প্রিয়ব্রত! 
জীবসমূহ জন্ম মরণাদি নুখ'ছুঃখ ভোগের জন্ত, ঈশ্বরদত্ত দেহাঁদি ধারণ করে। চতুষ্পদাদি 


গীতার বিশেষত্ব (১) কর্মমতত্ব 


ক্রীমন্তগব্দগীত। ৪৩ 


জন্ত যেমন নাসিফাঁয় বন্ধ হইয়! মস্ুষ্যের ইচ্ছায় তাঁহার বন্দ করে আমরাও তেমনই গুণকর্ণ্ে 
বন্ধ হইয়! ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার নিমিত্ত কন্ম করিয়! থাকি। 

যতদিন দেহ ধারণ করিতে হয়, ততাদন এই মহানিয়তি ঈশ্বর-সঙ্ল্ল বা দৈবকে 
কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। এ মৃলীভূত বীজের কখনও ধ্বংস নাই। এমন কি জীব 
যুক্ত হইলেও তাহার প্রকৃতির মধ্যে তখনও এই বীজ বা সংস্কার কর্ম করে। ভবে মুক্ত 
হইয়া কি হুইল যদি মনে কর, তাহার উত্তর এই যে মুজ পুরুষ প্রকৃতি হইতে আপনাকে ভিয় 
মনে করেন, এই জন্ঠ প্রকৃতির কাঁধ্যকে কথনও তাঁহার স্বকাঁধ্য বলিয়া! ভ্রম জগ্মে রঃ | ভগবান 
তাই বলিয়াছেন-__ 

“যস্ত নাহস্কৃতে| ভাবে বুদ্ধিরযস্ত ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি সইমান্‌ লোঁকা ন্নহস্তি ন নিবধ্যতে ॥৮ 

শরীরাদি কর্ণের কর্তা এইরূপ আলোচন! হেতু ধাহাঁর “নাঁহংকৃতঃ* অর্থাৎ আমি কর্তা! 
এইরূপ ভাব নাই, এবং ধ|হার বুদ্ধি ইষ্টানিষ্ট কর্ধে অভিনিবিষ্ট হয় না, সেই আবম পুরুষ 
লোকঢৃষ্টিতে সকল প্রাণীকে হনন করিয়াও হুনন কর্মের ফলে বদ্ধ হন না। 

এইজন্য দেখিতে পাওয়। যাঁয়__বশিষ্ঠ নারদ দিকেও যেমন মুক্তপুরুষ বলা হইয়াছে, তত্রপ 
মহধি ভূগু দুর্বাসাঁকেও মুক্ত পুরুষ বলা হইয়া খাকে। তাহার! সকলেই যে মুক্ত পুরুষ এ 
বিষয়ে লন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতির মধ্যে যে বীজ নিহিত ছিল, তাহার কাঁধ্য শেষ 
প্য্যস্ত হইয়াছে ও হইবে। বদ্ধ ওমুক্তের পার্থক্য এই ;-বদ্ধন্তীব প্রকৃতির কার্ধ্যকে হ্বকার্য্য 
মনে করিয়া সন্তুষ্ট ও ব্যথিত হয়। মুক্ত পুরুষ সে সকলকে স্বকা্ধ্য মনে ন! করায় তিনি গ্রকৃতিঘ 
কার্ষে ব্যথা বা আনন্দ প্রাপ্ত হন না। যিনি প্রকৃতিকে কর্মের কর্তা বলিয়া জানেন, তিনি 
কর্শের গুভাশুভ ফলে কখনই বদ্ধ হইতে পারেন না। 

জ্ঞান, জেয় ও জ্ঞাতা এই তিনটি কর্-প্রবৃত্তির হেতু । এই তিনটার অভাবেও কর্ণ সম্পন্ন 

জান; জেয ও জ্ঞাতা হইতে পাঁরে না। জীবন্ুক্ত অবস্থায় এই ত্রিপুটী এক হইয়া 

ধাওয়ায় মুক্ত পুরুষের কর্ণ প্রবৃত্তির আর উদয়ই হম্ম না। 
কর্তা, কর্ম ও করণ এই তিনটা ক্রিয়ার আশ্রয়। সাত্বিকাদি গুণ-ভেদে ইহার! ত্রিবিধ এবং 

ত্রিবিধ বলিয়াই কর্ধ-কর্তীর মধ্যে বহু ভেদ লক্ষিত হয়, এবং 
তৎকৃত কর্ধেরও তিন প্রকার ভেদ হয়। এই জঙ্ঠ বাহার! 
সাত্বিক কর্তা তাহারা উৎসাহের সহিত ক্রিয়া করেন এবং তাহাদের বাহিরে কিছু চাঞ্চল্য 
থাঁকিলেও ভিতরটা খুব স্থির। তীহা'র! কোনরূপ ফলে আসক্ত হন না, কৃটস্থের মধ্যে তাহারা 
কত কি দেখিলেও আহলাদে আটথানা হইয়! নিজের গৌরব বৃদ্ধির জন্য জয়ডন্কা বাজাইয়া 
বেড়ান না। রাঁজসিক কর্তাদের ইহার বিপরীত মনোত।বই হইঙ্জা থাকে, কিন্তু সাত্বিক 
কর্তারা কুটস্থের মধ্যে কিছু দেখিতে পাঁন বা না পান, তাহার। সকল অবস্থাতেই স্থির, 
তাগাদের মনে কোন বিকার আসে না, কিন্তু তামসিক কর্তাদের উক্ত অবস্থাতে মন দুঃখে 
ভার হইন্া যায়, তীহাঁদের ক্রিয়াতে আর তেমন উৎসাহ থাকে না। 


কর্তা, কর্ম ও করণ 


৪৪৪ শ্রীমন্তগবদগীতা 


সমূদায় কর্ণ মন হইতেই হয়, দেই মন ক্রিম] দ্বারা স্থির হইলে কর্ হইলেও বর্মম-লেপ 
হয় না। যিনি ক্রিয়াঘারা এক অবিনাশী কৃটস্থ ব্রদ্ষকেও সর্বভূতের মধ্যে দেখিতে পান, 
তাহারই জান প্রকৃত জ্ঞান। ফলাঁকাজ্ষারহিত কর্ম বা ক্রিয়ার ছার! যে ধারণা ধ্যান সম'ধিরূপ 
কর্ম নিষ্পন্ন হয়, তাহাই সাত্বিক কর্ণ। যাহাঁদের সাত্বিকী বুদ্ধি, তাহার! বুঝিতে পারে যে 
ক্রিয়া করিলেই ভয় দূর হয়, সুতরাং ক্রিয়া কর!কে কর্তব্য বলিয়া মনে করে। উহার ফলে 
তাহারা মোক্ষলাভ করেন। যাহারা ক্রিয়! করে না, তাহার। বন্ধন-দশাতেই থাকে। তাহাদের 
সাত্বিকী বুদ্ধি থাকে ন| বলিগ্া তাহাদের প্রাণ স্ুযুয়ায় বিচরণ করে না। যাহারা তাঁমসিক 
বুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারা আলন্ত ও প্রমাদবশতঃ ক্রিগ্নার অভ্যান করে না, সুতরাং ব্রহ্ম সর্বত্র থাকা 
সত্ত্বেও তাহাদের ব্রদ্মদৃষ্টি হয় ন|। যাহারা শ্রদ্ধার সহিত ক্রি্ন। করে সাক ধারণা তাহাদেরই 
হয়। তাহাদের মন-প্রাণের বেগ থাকে ন। এবং তাহাদের অন্ত্লক্্য হওয়ায় ইন্দ্রিয়গণ 
ধাহজ্ঞান রহিত হয়, সুতরাং আসক্তি পূর্বক কোন বন্ততেই ত।হাদের লক্ষ্য পড়ে না। তখন 
সাহার আপনাতে আপনি ভুূবিয়! থাকেন, স্থিরত্বের আনন্দে তীহারা ভে হইয়! যান। কিন্ত 
পঞ্চতত্বের রং চং দেখিয়া যাহারা তাঁহাতেই আসক্তি প্রকাশ করে, তাহাদের কোন কালে 
দুঃখের অন্ত হয় না। অনাঁসক্ত যোগীর চিত্ত ক্রিয়ার পরাবস্থায় হুন্দর পরব্যোমে স্থিতি লাভ 
করে, তাহাতেই তাহার সর্কছুঃখের পরিসমাপ্তি হয়। তাহারাই অভয় অম্বতপদ লাভ 
করেন। 


বিষয়াসক্ত দৃষ্টিই প্রবৃত্তির পথ, তাহাই সংসাঁর। ইহা'র বিপরীতভাঁবে ধার মনের 

স্থিতি হয় -তিনিই মহাদেব। 
প্রাণ কর্মই “স্বর্ণ”, এই স্বকর্থের বারা বিশ্বপ্রাণ বাসুদেব অঙ্চিত হইয়া থাকেন । 
ষে এইভাবে তাহার অচ্চন| করিতে পারে, সেই মন্ুস্তের 
্বকর্ম ও স্ধর্ম বাকৃসিদ্ধি হয়, সমস্ত বাসনা দিদ্ধি হয়। ক্রমে আরও 
উচ্চস্তরে উঠিলে তখন সাধকের আর কোন 'ইচ্ছাই থাকে 
না; তখনই তিনি যুক্কিলাভ করেন। ইচ্ছাই জীবের বন্ধন-রজ্জ ক্রিয়া দ্বারা ইচ্ছারহিতি 
অবস্থা প্রাপ্তি হইলে আত্মা ব্যতীত অন্য বস্তুতে দৃষ্টি থাকে না, তখন তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন বলা 
যাঁয়। তাহার আর তখন মরণের ভয় থাকে না । ইহাই আত্মার ধর্ম বা ্বধর্শ। এই ম্বধর্শের 
প্রতি ধাহাদের আস্থা নাই তাহাদের দীড়াইবার স্থান নাই। জনমৃত্যু্ূপ দুঃখ তাহাদের কখনও 
পিছন ছাঁড়ে না; ব্রক্ই ঈশ্বর এবং ব্র্ষই জীব, তবে জীবকে এত ছুর্গতিভোগ করিতে হয় কেন? 
দ্ধ, ঈশ্বর ও জীব স্বর্নপাঁবস্থায় এক, পরস্পরের কোন ভের নাই। “হদ্ত বিশ্বং ভগবাঁনি- 
বেতরো”-__এই দৃষ্তমাঁন বিশ্ব ও জীব সমন্তই ব্র্মময় তবে যখন 
বর্গ, ঈশ্বর ও জীব ব্রহ্ধ মাদাকে আশ্রগ্ন করেন তখন তিনি জগৎকর্ত। ঈশ্বর বলিয়। 
পরিচিত হন, আবাঁর ধখন অবিদ্যার অধীন হন, তখনই ব্রদ্মের 
১ হয়। তখন ভিনি বন্ধ, জনম মৃত্যুর বশীতৃত এবং তখন তিনি কর্ধাহ্যারী খর্গ-নরকাদিও 
ভৌগ করেন। কিন্তু এ সমধ্য তাঁষের কোমটাই নিত্য সত্য নহে। ভ্রিতাঁপের জাল! তবে কাহার 
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হয় এবং কেই ব| তাহা হইতে মুক্ত হয়? এবং কেই বা তাঁহাকে মুক্ত করেন? এইটাই 
বিশেষ ভাঁবে আলোচ্য। প্রকৃতি বা মায়ার তিনটা গুণ, সত্ব, রজঃ ও ভমঃ| রজত্তমঃ যখন 
মত্ত্বের ছার! অভিভূত হয় তখন সেই সত্তপ্রধান গুণটাই শুদ্বসত্ব । সত্বগুণ নির্মল ও প্রকাশক, 
উহাতে জ্ঞান কখনও অচ্ছাদিত হয় না। এই শুদ্ধ সত্বভাবের উপর যে ব্রক্মচৈতন্যের লীল! 
দেখা যায়, তাহাঁতে ব্রহ্মের নিপুণ ভাঁব যেন ঢাঁক! পড়ে, এবং তাহাতেই সগুণ ভাবের খেলা 
আরম্ত হয়। এই শুদ্ধ সত্বের মধ্য দিয়! ব্রন্ষকে দেখিলে তাহাকে সগ্তণ মনে হয়, তখন তিনি 
ঈশ্বর_এই বিরাট বিশ্বের অধিপতি, সথষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত| ৷ এই শুদ্ধ সত্বের মধ্য দিয়া যে 
খেল! হয়, তাহাতে যে শক্তির প্রকাশ হয় তাহাই ঈশ্বর ভাব । শুদ্ধ ব্রজ্মটৈতন্য এখানে 
মায়ামিশিত। মায়মধ্যস্থ সব্বগুণের শক্তি এখানে লীলাগিত বলিয়া ব্রদ্ষকে লীলাময় ঈশ্বর 
বলিয় মনে হয়। লাল কাঁচের মধ্য দিয়া ঘে আঁল্লোক আসে তাহাকে যেমন লাল আলোক 
বলি, কিন্তু গ্রকত পক্ষে আলোক লাল ব! সবুজ নহে, তত্দ্রপ শুদ্ধ সত্বের মধ্য দিয়! যে 6চতচের 
ক্ষুরণ তাহ! নিগুণ হইয়াও শুদ্ধ সত্ব সগুণ রূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। আবার রজস্তমের 
মধ্য দিয়া যে ঠৈতস্ত প্রতিবিষ্বিত হয় তাহাই চিজ্জড়ের মিশ্রণ ভাব। উহাই জীব ও জগত 
রূপ। যদিও তিনটা গুণই প্রকৃতির, তথাপি তাহাদের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। সত্ব গুণটা 
স্বচ্ছ, ভাস্বর ও শীস্ত বলিয়া আমি সুখী, আমি জ্ঞানী ইত্যাদি মনোধর্শগুলিকে ক্ষেরজ্ঞের সহুত 
যোজনা করিয়া দেয়। আর রজোগুণ বিক্ষে পশক্তিযুকু, নুতরাং রাগাত্মক বলিয়া কর্মাসক্তি 
ঘর! জীবকে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ আবরণশ্রক্িপ্রধান বলিয়! দেহীকে অকার্ষ্যে প্রযুক্ত 
করে এবং অমুদ্ধম, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতির ঘবারা বদ্ধ করে। গুণগুলি জড় হইলেও চৈতন্চদীপ্ত 
বলিয়! তাহাদিগকেও চেতন বলিয়। ধারণা করে। সত্তবগুণের গতি নিরন্তর উর্দমুখে বা 
আত্মাভিমুখী বলিম্না উহ! জীবকে নিরস্তর নিবৃত্তিমার্গের দিকে পরিচালিত করে এবং 
রজস্তমোগুণ ইহার বিপরীত মুখে ব! প্রবৃতিমার্গের দিকে পরিচালিত হয়। পূর্ব বলিচাছি 
ত্রিগুণ সন্িলিত ভাবেই সমস্ত কার্য্য করে, ভবে এক এক সময়ে এক একটার প্রাধান্ত থাকে, 
তখন সে অপর ছুইট গুণকে অভিতত করে। তাই যখন বজন্তমোগুণ প্রবল হইয়া বিষয় স্থুথে 
ভীত্র বেগে প্রধাবিত হয়, তখন সত্বের ক্গীণ ক অনুচ্চন্বরে তাহাদিগকে প্রবৃত্তিমার্গে যাইতে 
নিষেধ করে, আঁবার যখন সত্ব প্রবল হয় তখন রন্ন্তমকে অভিন্ঠৃত করিয়! সত্বগুণ জীবকে 
নিবৃত্তি পথে পরিচালিত করে, তখন রজত্তমের গুণ কাম, ক্রোধ, বাগ, ঘেষ, আন্ত জড়তাকে 
সত্বগুণ বাঁধ। দেয়। এই শুদ্ধ সত্ব গ্রতিবিদ্বিত টৈতন্তই ঈশ্বর_ তিনিই জীবকে পাঁপপক্ক হইতে 
টানিয়। লন। শুদ্ধ দত্বে থাকিতে থাকিতে জীবের জ্ঞান এত স্বচ্ছ ও নির্দদল হয়, যন্ার! সে 
আপনাকে আপনি মুক্ত মনে করে এবং যতদিন রঅস্তমোগুণে জীব অভিভূত থাকে, ততদিন 
এই প্রবৃত্তি ও মোহুমূলক গুণহয়ে প্রতিবিশ্বিত চৈতন্তই শোকমোহগ্রপ্ত হইয়া! দুঃখন্ডোগ 
করে। রক্তপু্প বা নীলপুষ্প যেমন শুদ্ধ স্বচ্ছ স্কটিককে রঞ্জ বা নীলবর্ণে অঙুরঞ্জিত করে, 
কিন্তু রক্ত ব1 নীলবর্ণ কখনই স্কটিককে তাহার স্বাভাবিক ভাব হুইতে বিচাত করিতে পারে 
না, তদ্রপ শুদ্ধ চৈতন্ঠট মায়াযুক্ত ঈশ্বরতাঁব বা নায়ামিত্িত জীবভাবে প্রকাশিত হইলেও ডাহ! 
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সদ! কালই শুদ্ধ ও ন্ুনির্মল থাকে । আপনাকে আপনি এইরূপ দেখিতে পারিলেই জীবনুক্ত 
অবস্থায় পৌছান যায় । 
প্রাণের মধ্যেই এই ত্রিগুণ যুক্ত হইয়াছে। এই প্রাণের স্পন্দনই গুপত্রয়ের স্পন্দন। 
প্রাণ যখন ইড়ায় বহে তখনই রজোগুণ, যখন পিঙ্গলায় বহে তখনই তমোগুণ এবং যখন 
ুযুয়ায় বহে তখনই সত্বগুণ। আবার প্রাণ যখন ইড়া পিঙ্গলা হুযুয়!র অতীত হইয়া স্থির 
হয় তখনই ব্রহ্ষভাঁব, সেখানে আর গুণের খেল! নাই, সৃতরাং জন্ম মরণ সুধ ছুঃখাদিও তখন 
আর অনুভবের বিষয় হয় না। গুণ হইতে মুক্তি্াভের জন্ঠ তাই ঈশ্বর বা শুদ্ধ সত্বভাবের 
শরণ লইতে বল! হইয়াছে । যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ, তেমনই ক্রহ্ধাতবার মধ্যে প্রাণলীলা। 
প্রাণের বিবিধ ম্পন্দনই বিবিধ কর্ণ ) তাঁাতেই জীব বদ্ধ হয়। আবার কণ্টক দ্বার! কণ্টক 
উদ্ধারের স্তায় যে প্রাণকর্ম দ্বারা প্রাণকে স্থির করিতে পারে তাহারই কর্শবন্ধন ছিন্ন হয় এবং 
ভববন্ধন কাটিয়া যাঁয়। এইজন্য যাহাতে প্রাণ স্থির হয় তাঁহার চেষ্ট সকলকেই করিতে 
হইবে। ক্রিয়াত্যাস দ্বারাই প্রাণের স্থিরতা আসে। প্রাণ স্থির হইলেই মন ও মনের স্থিরতার 
সহিত বুদ্ধির স্থিরতা আসে। অতএব নিরহস্কার হইয়া ( আমি সকলের চেয়ে ছে?ট) অন্ত 
বস্ত হুইতে মনের লক্ষ্যকে কিরাইয়া কেবল ক্রিয়াতে মনকে নিবদ্ধ কর, অল্প আহার কর, বেশী 
কথা বলিও না ব1 মনে বিবিধ জল্পনা কল্পনা করিও না_এইরূপে বাঁক্য মন ও রসন।কে সংযত 
করিতে পাঁরিলেই আঁপনাতে আপনি থাকিতে পাঁকিবে এবং তাঁহ! হইলেই যাহাতে ক্রিগ্নার 
অস্ত হয় সেই ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ শান্তি লাভ করিয়। স্বয়ংই ব্রহষন্বূপ হইয়া যাইবে। তখন 
অন্ত কোন ব্যাপারই তোমার মনের অপ্রসন্নতা আনয়ন করিতে পারিবে না। যাহার চিত 
ক্রিয়ার পর অবস্থায় লীন হইয়া যায় তাহার আর উদ্বেগ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, কোন 
লাভ ক্ষতির হিসাব নাই-সে চরাঁচর সর্ববভৃতে ব্রহ্ধকে উপলব্ি করিয়া! কৃতরৃত্য ছইয়! যায়। 
যাহ! কিছু হইতেছে সবই ব্র্ম করিতেছেন এই অঙ্ভব তাঁহার স্থির হয় সুতরাং অকর্ত! বলিয়া 
তাহার কর্দলেপ হয় না, নুতরাং ফলভোগও করিতে হয় না তাই তাহাদের “সর্ব কর্মেরও 
নাশ হয়। যদিও তীহার ইন্দ্রিয় ঘার! সকল কর্মই হইতে পাঁরে তথাপি তাহার বুদ্ধি ব্রহ্ম লক্ষ্যে 
স্থিয় থাকে বলিয়া! কোন কর্ই তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে ন|। সাধু ক্রিয়াবানদের এইরূপ 
বিচিত্র দশ! হইয়া! থাকে। ইহা তর্ক দ্বারা ব! বুদ্ধি থাটাইয়া বুঝিতে পারা সায় না, এ অবস্থ। 
যাহার হয় সেই বুঝিতে পাঁরে। 
ঈশ্বর সাধুদিগের হয়ে যেমন আছেন, অসাধুদিগের হৃদয়েও তেমনি ভাবে আছেন, 
এবং ভীহারই আদেশে বা ইজিতে ভূতমাত্রই ইড়া, পিঙ্লা, সুযুয়ারূপ যন্ত্রে |রঢ় হইয়। স্ব স্ব 
নিয়তি অচগসারে পরিচালিত হয়। সাধুর! ক্রিয়ার উপদেশ পাইয়া গুরু-উপদেশ অনুযায়ী 
চক্তে চলিতে তাহাদের প্রাণ শুযুয়ায় ও পরে ন্ুযুয়ার অতীত আবনস্থায় স্থির হইন্া যায়, কিন্ত 
সারাসন্ত অসাধুগণের প্রাণ ইড়া পিঙ্গল' অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং অজ্ঞান ও 
বিষয়ে আসক্তি হেতু তাহার! বারবার নূতন দেহে সংযুক্ত হইয়। জগতে যাতারাত করে। 
আত্ম। জিগুণরহিত, আবার সেই আত্মাই গুণকে আশ্রয় করিয়া শ্বাসর্ূপে চঞ্চল হইয়া কত কষ্টই 
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ভোগ করেন, আঁধার গুরূপদেশ মত চলিয়! যখন তাহার শ্বাস স্থির হয় তখন তিনি শাস্তিপদ 
লাঁত করিয়া নবখদুঃখ পাঁশ হইতে মুক্ত হন। ইহাই গুহাৎগুহৃতর জান। 


ধিনি মহামায়া, তিনিই মীয়াধীশ তন, তাঁহাকে কেহ কেহ অর্ধনারীশ্বরও বলেন) এবং 
কেহ তীহ!কে পুরুষ, কেহ তীহাঁকে ঈশ্বরের স্বকীয় প্রর্কৃতিও বলিয়া থাকেন। তিনি ষ|হাই 
হউন, সেই মহাঁশক্তিই সংপার স্থিতির কারণ। ধিনি আত্মা, তিনিই পরমা. তিনিই 
মহামায়া ব্রন্মাবিষুশিবপ্রমবিনী এই বিশ্ব্গতের জননীক্ষপা, তিনিই আমার সর্বস্ব, তিনিই 
আমার “আমি”। জ্ঞানীর! নিজাত্মার সহিত পরমাঁতআীর এই অভিন্নভাব উপলদ্ধি করেন 
বলিয়াই তাঁহারা “সোহ্হং* বলিয়া থাকেন। স্থৃল, সক্ষম ও কারণ শরীর এবং তাহার অতীত 
পরর্রন্ষই ওকাঁর পদবাঁচা। সেই গুঁকারই আনন্দরূপে, পরে মহাশৃন্ঘরূপে এবং পরিশেষে 
নিত্যজানম্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। 

ক্রিয়াভ্যাস হ্বারা লয়বিক্ষেপরূপ অপুদ্ধি ক্ষয় হইলে দেই শুদ্ধচিত্তে আর ফলাভিসন্ধান 
থকে না, তথন মামার “আমি"র সহিত পরিচয় হয়, এবং মিথ] অহঙ্কত “আমি* চিরদিনের 
জন্ত সেই “পরম আমি"র মধ্যে আত্মগোপন করে। তখন মায়! নাই, সুতরাং মায়াতে প্রতি- 
বিশ্ব গড়ে না, এইরূপে জীব তাঁব চিরদিনের জন্ত অন্তহিত হয়। 


পূর্ব পূর্ব জগ্মের কর্ম্াচ্যারীই জীব আস্মুরী সম্পদ অথব! টাবী সম্পদের অধিকার লইয়৷ 
জন্মগ্রহণ করে। গীতার ষেড়শ অধ্যায়ের পঞ্চম ঞ্লেকের ব্যাথ্য। 

দৈব ও আতর মম্পদ. দেখিলেই ইহা উত্তমরূপে বুঝ। যাইবে। যাহারা আনুরসম্পদযুক 
তাহীরা তত্বজ্ঞানলাঁভের অনধিকারী, তাহাদের পক্ষে ভগবদ্‌ ভজন 

করা বা জানলাভ করা অসম্ভব। অঙ্জুনও সেইরূপ অধিকারী কিন! তাহার মনে এই সন্দেহ 
হইতেছিল, ত1ই ভগবান অর্জুনকে আশ্াস দিয়া বলিলেন, তুমি ভয় পাইও না, তুমি যে দৈবী 
সম্পদের অধিকার লইয়।ই জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ভগবতপ্রবণতা তোমার পক্ষে তাই 
স্বাভাবিক | এই দৈবী সম্পদের অধিকার যাহাদের ন! থাকে, তাহার! সাধন পথে আসিতেই 
চায় না, যদি বা আসে দাঁধন পথে অধিক দিন টিকিয়! থাকিতে পাঁরে না। অবশ্য এই বথ! 
শুনি অনেকেই ভীত হইবেন, কিন্ত তয় পাইয়া! হতাশ হইবার কারণ নাই। জন্মজমম্জিত 
সাধনাভ্যাসের সংস্কার যাহার থাকে, তাহার পক্ষে এ যে|গপথ তত কঠিন বলয়! মনে হয় না, 
কিন্তু এ অধিকার লইয়। না! আলিলেও এই জন্মের পুরুষকার দ্বারা! যথেষ্ট দৈবী সম্পদ অর্জন 
করিয়া লইতেও পাঁরা যাঁয়। কেহ কেছ মনে করিতে পারেন যখন দৈবী সম্পদ লইয়! 
জগ্মগ্রহণ করে নাই বরং আমুর সম্পদ লইয়াই আলিয়াছে, তখন তাহার চিত্ত ভগবদ্‌ মুখে 
কেনই বা যাঁইবে? যাওয়া! কঠিন নিশ্চয়ই, কিন্তু একেবারেই যাইবে না তাহা নহে, অবশ্ত কিছু 
চেষ্টা করিতে হইবে । দি বল চেষ্টা আসিবে কেন? তাঁহার উত্তর এই যে আমাদের 
-প্রন্কৃতিটা ত্রিগুণময়ী ; আমার মধ্যে রজোভাঁব তমোভাঁব হয়ত! অধিক প্রবল, কিন্তু স্বভাব 
ামীন্য হইলেও কিছু থাকিবে নিশ্চয়ই | ইহাতেই অনেক কাজ হইতে পারে। বদি কোন 
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শুভ মুহূর্তে রজত্তম অভিভূত হইয়া! সতৃগুণের জিপ্ক বায়ু হিল্লোলিত হয, তবে সেই শুভ মূহুর্তে, 
সেই মাহেন্্ক্ষণে আমার হৃদয়ে ভগবদ্তক্তির বীজ নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, আমি ভগবদারাধনার 
সফল হৃদয়ম করিয়া উক্ত কার্ধ্যে গ্রবৃত্ত হইতে পারি। যদি মনের বেগ একবারও ভগবমুখে 
ধাবিত হয়, তাহা হইলে অবশ্ঠই আমাঁকে অত্যল্পভাবেও দৈবীসম্পদের অধিকারী করিবেই। 
এক জগ্মে সামাচ্ঘমাত্র চেষ্টাও পরজদ্মে দৈধরূপে উপনীত হওয়া অসম্ভব নহে, এবং এই 
দৈবাছুগ্রহই আমাকে ভগবংজিজ্ঞান্থু করিয়া আমার জীবনকে সফলতার দিকে অগ্রসর করিয়া 
দিতে পারে। এ জন্মের দৈব পূর্বজগ্মের পুরুষকারেরই ফল মাত্র. তখন সেই দৈবই আবার 
পুরুষকারকে বেগযুজ্ করিবে। টব ও পুরুষকারের মধ্যে কোনটির প্রাধান্য অধিক 
তাহা নির্ঘয় কর! সহজ নহে) দৈবই বীদন্বরূপ এবং পুরুষকারই ক্গেত্তস্থানীয়। ক্ষেত্র 
ভল হইলে অপকুষ্ট বীজও উৎকৃষ্ট শস্ত উৎপন্ন করে, ক্ষেত্র ভাল না হইলে উৎকৃষ্ট বীজও 
উত্তম ফল উৎপয় করিতে অদমর্থ হয়, কিন্তু উভয়ের সংযোগ ব্যতীত কিছুই হয় না। 
পুরুষকাঁর প্রবল হইলে যদ দৈব ক্গীণবলও হয় তথাপি হতাঁশ হইবার কারণ নাই, কারণ 
ভগবান স্বয়ং পৌরুষরূপেই প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্য বিরাজ করিতেছেন। শ্ুকুরাং আমার 
বর্ধোষ্ঘম বা আত্মচেষ্টাকে আমার অনৃষ্টে যাহ! আছে তাহাই হইবে বলিয়া যেন শিথিল 
করিয়। না ফেলি। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন-_- 
“পরং পৌরুষমাশ্রিত্য দতৈরদিন্‌ বিছুর্ণযন। 
শুভেনাশুতমুদ্যুক্তং প্রাঁ্জনং পৌরুষং জয়েৎ।৮ 
প্রবল পুরুষকাঁর অবন্বন করিয়! দস্তে দত্ত চাঁপিয়' এ জম্মের শুভকর্ম ঘ্ার। প্রান 
অস্তত কর্মফল জয় করিতে হইবে। 
নুতর|ং আমার অনৃষ্ট তাঁল নহে বলিয় চুপ করিয়! বসিয়া থকিলে চলিবে না। যে 

উদ্যোগী পুরুষ তাঁহার উদ্যোগের ফলই দৈবন্ধপে আসিয়া আবিতৃতি হু এবং প্রাক্তন 
অশুত্ত ফলও ধীরে'বীরে বিনষ্ট হইতে থাঁকিবে। 

দত্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নি্ুরতা ও অজ্ঞান এইগুলি আল্ুরী সম্পদ । যাহার! 
রাঁজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোক, তাহাদের এগুলি স্বভাবজাত গুগ। আর যাহারা 
নির্ভীক, শুদ্ধচিত্ত, যাহাঁদের কর্ধে তৎপরতা ও জ্ঞানে নিষ্ঠা আছে, যাঁহাদের বাহোন্দ্িয় সংযত, 
যাহারা দান করে, যজ্ঞ করে, শান্াধ্যয়ন করে, তপন্ত| করে এবং যাহারা সরল, লে'ভহীন, দয়ালু, 
অক্রুর, অচঞ্চল, তেস্বী, ক্ষমাশীল, শুচি, অনভিমানী ও অহিংসক,_যাঁহাঁদের কুকর্ম করিতে 
লজ্জা হয়, পরনিন্দা, পরস্তরোছ করিতে ভাল না লাগে, যাহাঁদের চিত্ত ভগবদ্ভজন। করিতে 
আনন্দ পান্থ এবং ভঙ্জনার ফলে যাঁহাঁদের চিত্ত স্থির ও শান্ত হইয়াছে তাহ|রাই দৈববলে 
বলীয়ান হইয়াছে বুঝিতে হইবে, তাহাদের তপন্ত। ও আত্মাম্বেষণ সাঁফল্যমগ্ডিত হুইবেই। 
এজন্য উদ্যোগ চাই, নিকুদ্যম হইয়া বসি্না থাকিলে চলিবে না,--ভগবান গীতার মধ্যে কোন 
স্থানেই নিশ্টে্টতাঁর প্রশ্রয় দেন নাই। 

৭. গীতার 'পুরুধোত্রম তত্ব্টা গীতার একটা বিশেষত্ব। এই জীব ও জগতের মধ্যে 
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দুইটা শক্তি খেল করিতেছে দেখা যায়। একটা স্থির ও নিত্য এবং অন্টী চঙ্কা, 
নিত্য পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই স্থির বস্তটা না 
পুরুধোত্তম যোগ থাকিলে ফেটা নিত্য পরিবর্তনশীল তাহার . অস্ভিত্তই 
কল্পন! করা যাইত ন|। এই নিত্য ও অনিত্য বস্ত ছুইটির 
একটাকে ক্ষর ও.অপরটীকে অক্ষর বল! হই! থাকে । আত্মার কৃটস্থ অপরিণ! ভা়টাই 
পুরুষ এবং আত্মার বহুরূপে প্রকাঁশ বাঁ পরিণীমলীল তাঁবটাই ক্ষর পুরুষ। এই.জক্গর 
অপরিণামী কুটস্থ ভাঁবটাকে আশ্রয় করিয়াই ক্ষর পুরুষের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে ; কক্ষ 
পুরুষই আত্মার সত্য বিশ্ব এবং তাহা হইতে যে সহশ্র সহম্র (হথা পাবকাদ্‌ বিশ্কুলিগা:) 
প্রতিবি্ব উৎপন্ন হয় তাহাই ক্ষরভাঁব। পুরুষোত্রমের সহিত অক্ষরের, বছ সাদৃশ্য 
আছে বলিয়৷ পুরুযোতমকেও অক্ষর বল! হইয়া থাকে। ক্ষরকেও পুরুষ 
বলা হয় কারণ চিতের প্রতিবিঘ পড়িয়া! তাহাকেও চৈতন্তময় করিয়া রাঁখিয়াছে। এই ক্গর 
পুরুষ সর্বদা! বহিগৃ্টিসম্পন্ন, সেই জন্য তিনি নিজ দ্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ । এক আঁত্মাই 
বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছেন, তাহা না বুঝিয়া৷ ধিনি নানাত্বরূপ ভেঙদর্শন করেন তাঁহার বিনাঁশ 
অবশ্থস্তাবী অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত তাহার কিছুতেই নিবৃপ্ত হয় না, ইহাই প্রকৃত পক্ষে 
বিনাশ। 
“তদ্দিদং ভগবান্‌ রাজন্েক আত্মাত্মনাং হ্বদৃকৃ। 
অন্তরোহন্তরে! ভাতি পশ্ঠতং মায়য়োরুধা ॥৮” ভাঃ, ১ম স্বঃ 
এই সমস্ত বিশ্বই জগৎ প্রকাশক পরমেশ্বরের স্বরূপ, পরমেশ্বর ভিন্ন ইহ! আর কিছুই 
নহে। তিনি এক, তাহাতে নাঁনাত্ব নাই, তিনিই ভৌক্ত। এবং তিনিই অন্তরে বাহিরে. বিরাজ 
করিতেছেন, কেবল মায়াবশে নানারূপে পরিদৃশ্ঠমান হুইয়! থাকেন। 
পরিণ।মী সকল বস্ত ও জীবের মধ্যে যে একটী অপরিণামী নিত্য বস্তু টন ধাচাকে 
এই চক্ষু দেখিতে পায় না, ধাহাকে দেখিতে হইলে দিব্যাচ্ছু প্রয়োজন, ত্রিকুটাতে ধাঁছার স্থিতি 
যাহ! ষেগীদের যে।গপথাচুগম্য, লোকে ্াহাঁকে বুঝিতে ন! পারিলেও যিনি নিত্য, সত্য 
অবিনাশী, তিনিই কৃটস্থ অক্ষর এই কৃটস্থ অক্ষর হটতেও আর একটি উত্তম পুরুষ.আছেন এই 
কুটস্থকে দেখিতে দেখিতে পরে উত্তমপুষকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাকেই শাস্ত্রে পরমাত্থা 
বলিয়াছেন-_ ইনি স্বর্গ মর্ত, পাতাল, ব্রিভূবন ব্যাপিয়! এবং তাহার অতীত হইয়াও বর্তমান 
রহিয়াছেন। তিনিই কর্তা, তিনিই ঈশ্বর এবং তিনিই পুরুযোভম পরব্রক্থ। এই পুরুষেরই 
থে দিকটি অন্তহীন অপরিণামী তীহাকেই অক্ষ পুরুষ বলে। তাহার অপর দিকটি পরিণাী 
ও বহুরূপ বিশিষ্ট, চেতন অচেতন সমন্ত জীব ও জগৎ তাহ! হইতে প্রতিনিয়ত মস্ভৃত হইস্া 
তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে। 
ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি বিভাঁবই ধখন তাহার, তখন তিনি ক্ষর়ের অতীত হইবেন ফিরপে? 
'তাঁহাকে বাদ দিয়। ক্ষর ভাবও হইতে পারে না-_'ঈশাবশ্যমিদং সর্বং যত কিঞ্চ জগত্যাং 
জগৎ'--চেতন অচেতন যাহা কিছু রহিয়াছে, সেই সমস্তাই পরমেশ্বর, সতায় পরিপূর্ণ, তহাতীত 
€৭ 
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অন্ত কিছুই নাই। তবে তাঁহাকে ক্ষরের অতীত এই জন্ত বলা হইয়াছে ঘে ভাবটা তাহার 
দ্রেহরূপে পরিপাম ল/ভ করিয়াছে তাহার উপাঁসনা করিয়া! ( অর্থাৎ সংসারভোগে আসক্ত 
হইয়া ) কেহই হার গ্রপঞ্চাতীত ত।বটাকে ধরিতে পারে না, এবং তাহ! ধরিতে ন! পাঁরিলে 
(বাহাদের সংসারে আসক্ত দৃষ্টি থাকে ) তাহাদের মহাবিনাশ হয় অর্থাৎ জন্ম ম্বত্যুর কবল 
হইতে তাহাদের পরিত্রাণ হয় নাই। কেনৌপনিষদ্‌ বলিতেছেন-_-"ইহচেদরেদীদথ সত্যমন্তি। 
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্িঃ*__ইহলে|কে থাকিয়। বা এই দেছেতে থাকিয়া! যদি বরদ্দদ্বরূপকে 
বিদিত হওয়! যার তাহ! হইলেই জীবনের সফলতা হইল । এই সফলত। প্রাপ্তিই গ্রকৃত জীবন 
এবং যদি তাহার অবিনাশী অটল ব্রদ্ষতাবকে জানিতে পারা না যায় তাহাই মৃত্যু 


এই পুরুষোদ্ধম এক অদ্বিতীয় ও অবিনাশী এবং তিনিই সমস্ত ভূতজাত বস্তর মধ্যে 
প্রকাশিত হইতেছেন অথচ শহর কোন পরিণাম ব! পরিবর্তন নাই, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই 
জবার জীবরূপে সর্ধত্রে সব হইয়া সব করিতেছেন--এই জীবভাবটী কিন্তু চিরম্তন নহে, 
উহার নাশ হয়। যিনি সর্বরূপে, তিনিই আবার স্ক্াতিসুক্স সর্ববাতীত অরূপ ব্রহ্ম ভাবে 
বিরাঁজ করিতেছেন, ইভাই শাশ্বত অবিনশ্বর ভাব। সেখানে কোন ইচ্ছ! নাই, স্থৃতয়াং 
করাকরিও কিছু নাই । এই অক্ষর ভাঁবটী অমাত্র অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন ও নুহুষ্তির অতীত, 
হাহাকে তুরীয় অবস্থা বলে। তিনি বাক্য মনের অগেঁচর বলিয়া তথায় কোন লৌকিক 
বাবহার নাই। উহ। প্রপঞ্চোপশম অর্থাৎ জগৎসত্বন্ব-রহিত, ইহা শিব ম্ব্ূপ ও অন্ৈত- 
স্থরূপ। চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে তবে এই চৈতন্তরপ ব্রহ্ে প্রবেশ কর! ঘাঁয়। 

যখন আবার এই অশব অস্পর্শ অরূপ ব্রদ্ম মায়ামিলিত ভাবে আপনাকে আপনি প্রকাশ 
করেন, তখন তিনি অন্তর্ধ্যামী কর্তা ও ঈশ্বর বলিয়! চিন্তিত হন। তখন তাহার রূপ আছে 
আবার নাই-ও। তখন তিনি ভূতজাত বস্ত মাত্রেই মিলিয়া৷ থাকেন, অথচ তাহার! তাহাকে 
স্পর্শ করিতে পারে না। 

প্রলয় নিশীয় সমস্তই ভগবত প্রক্কৃতিতে নুযুগ্ত থাকে, তখন স্থষ্ট পদার্থ কিছুই থাকে না, 
গুণ ক্ষোভের পূর্ব পর্যন্ত তখন একমাত্র নিগুণ, নিরাকার, নিপ্প্রপঞ্চ ব্রক্ষই বিরাজ করেন, 
নামন্নপের কোন চিহমাত্রও থাকে না। সেই ভগনানই স্থষ্টি কালে আবাঁর-_ 

“ল এবভুয়ে। নিষ্ববীর্্যচোদিতাং ত্বকীবমার়াং প্রকৃতিং সিহ্ক্ষতীম্‌। 
অনামরূপাত্মনি রূপনাঁমনী, বিধিৎসমানোহম্সসার শাস্বকৃত ॥৮ 

সেই তগবানই জীবের ভোগের জন্ত নাঁমরূপবর্জিত জীবাত্মার নামরূপাঁদি উপাধি স্যরি 
করিবার বাসনায় স্বীর কালশক্তিপ্রেরিত৷ নিজের অংশভৃত জীবগণের বিমোহিনী স্থা্টি- 
কাধ্যাতিলাধিণী প্রক্কতির অঙ্থলরণ করেন, এবং নকলের কর্মবিধান করিবার জন্ত বেদাদি শাস্মও 
নির্মাণ করিয়া থাকেন। 


"্য এক ঈশে! জগদাতলীলয়া 
ৃ হজ্যত্য বত্যত্তি ন তত্র সজ্জতে।” 
যে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর, আত্মদীলা প্রকাশ করিয়া এই বিশ্ব স্ট করেন, রক্ষা করেন ও 
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মংহার করেন, অথচ অনাঁসক্ত হেতু সেই সকল কার্যে তাহাকে লিগ করিতে পারে ন। 
তখন তিনি জাঁতকর্তা, অন্তর্যামী ও ঈশ্বর। 
তিনি প্রকৃতি হইতে ম্বতন্ত্র হই়াও প্রকৃতিকে পরিচালনা করেন, রককতি তাহার বসিভূত, 
তাই: তখন তাহাকে প্রভবিষু। বা অষ্ট, নিখিলভূতগরণের পালক ও তাহাদের গ্রাসকারী 
বল| হয়। কিন্তু এই সকল কার্ধ্য করিয়াও তিনি সদ! নিলি । ূ ৃ 
বেদান্ত ছুত্রে_“অন্মাদ্যল্য হতঃ” সৃষ্টি স্থিতি লয়, যাহ! হইতে হয়। যিনিন! 
থাঁকিলে কিছুই হইতে পারিত না, কিন্তু এ পকল বর্থের মূলে তাহার কোন নিগুঢ় সম্বল 
নাই, কারণ তাহার অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি তাহার অনিচ্ছার ইচ্ছায় এই জগৎ 
উৎপর হইতেছে, অন্তিত্ববান হইতেছে ও তাহার মধ্যেই লীন হইতেছে ইছাই তীহার 
অঘটনঘটনপটাননসী বিচিত্র মায়াশক্তির প্রভাব। ণ্যথা পাঁবকাদ্‌ বিদ্ফুলিঙ্গা:*_ তদ্রুপ 
তাহা হইতে এই অনন্ত বিছিত্র জগত উৎপন্ন হইতেছে। 
কি আশ্চর্য্য তাঁহখীর মধ্যে আবার বিচিত্র রসগ্রাহিতা-ভাবও কি অপূর্ববরূণে ফুটিয়াছে 
দেখা যাইতেছে, তাই যেন জগত খেলায় উদ্দেশ্টবিহীন হইয়াও তিনি প্রবৃত্ত রহিয়াছেন 
বলিয়া! মনে হয়। যদি তাহার মধ্যে রসভাব না থাকিত তবে তাঁহারই প্রতিচ্ছবি এই যে 
জীব আমরা, আমর! কেহ কখন কাহাঁকেও ভাঁলবাসিতে পারিতাম না । এই রসের প্রত 
আকর্ষণ আঁছে বলিয়াই আজ আঁমরা পরস্পরের সহিত প্রণয়ে আবদ্ধ হইতেছি, পরস্পরের 
সহিত পরম্পরের মিলন আবেগ আজ আকাঁশে, ন্ব্গে ও অবনীতে এক মহাননের 
প্রবলবেগ উচ্ছৃদিত হইয়া উঠিতেছে। এই যে পরম্পরের সহিত পরম্পরেক্র মিলন 
আবেগ সেই আত্মার সহিত পরমাত্বার মহামিলনের আশাই স্থচিত বরিতেছে। 
জাগতিক যত সম্বন্ধ তাহাতেই আরোপ করা হইয়া থাকে, তিনিই আমাদের পিতা, 
মাতা, পতি, পুত্র সব, কারণ চৈতন্য ছইতে বিযুক্ত হইয়। কেহই আমাদের পিতা, মাতা, পতি, 
পুত্র বা প্রিয়জন হইতে পারে না। এই প্রিয্নভাবগুলি তাহাতে আরোপিত হইলে তখন 
তাঁহাকে আরও অন্তরতর মনোজ্ঞ বলিয়াই মনে হইবার কথা। 
এই ন্ুন্দর পবিত্র ভাবরসে বিমুখ হুইয়াই ্বারকার প্রঙ্জামগডলী ভগবানের নিকট 
আপনাদের হৃদয়ভাব ব্যক্ত করিয়! বলিলেন-__ 
প্নতাঃ স্ম তে নাথ সদাজ্বিপক্ষজং 
বিরিঞ্চবৈরিঞ্চ্য সুরেন্দ্রবন্দিতং | 
পরারণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাঁং পরং 
ন বত্র কাল: প্রভবেৎ পর প্রভূঃ ॥ 
ভবায় নস্বং ভব বিশ্বভাধন! 
ত্বমেব মাতাথ নুহ্ৎ পতিঃ পিত। 
ত্বং সদাগুরর্ণঃ পরমঞ্চ দৈবতং 
ধন্তাবৃত্ত্যা কতিনো বভৃবিম ॥” 
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17 - হে নাথ! ব্রদ্ধাদিরও প্রত সে কাল, তিনিও যেখানে আপনার প্রভাব দেখাইতে 
অনমর্থ, ব্রদ্ধা সনকাদি সেবিত ও ুরেন্্রবন্দিত সেই পদারবিপে আমরা প্রণাম করি। হে 
বিশ্বতাবন্! আপনি আমাদের মল বিধান করুন। আপনিই আমাদিগের মাতা, পিতা, 
বন্ধু লূগুরু এবং পরম. দেবতা, আপনার আজ্ঞাচ্বর্ভী হইয়। আমর! কৃতার্থ হইয়াছি। 
সেই নরদেবতার কৃপা কিরূপে লাঁভ করিতে হয়? তাই বপিতেছেন_ 
রা “স বা অযনং যৎপদমত্্ সুরয়ো 
জিতেন্দ্িয়। নির্জিতমাতরিশ্বনঃ। 
পন্তস্তি ভক্ত,[ৎ কলিতামলাত্মনা, 
. নম্বেষ সত্বং পরমা মহতি॥” 
এই কর্মভূমিতে জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ প্রাণায়ামাদির ছার। অস্তঃশ্ব(স রোধ করতঃ, 
তক্তিবণে উৎকষণ্ঠিত চিত্ত হইয়া, বুদ্ধির নির্মল অবস্থায় যাহার স্বরূপ জানিতে সক্ষম হন, সেই 
শ্রীক্ই আমাদের অগ্রে বর্তমান রহিয়াছেন। 
-২ এই ভগবানই সকলের হৃদয়ে হৃদয়ে অন্তধ্যামীরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধির 
নির্লতা ব্যতীত তাঁহাকে বুঝিতে পার! যাঁয় না। এই অন্তঃশ্বাস রুদ্ধ ন| হইলে বুদ্ধির নির্খলতা 
-স্রাধিত - হয় না, এবং বুদ্ধি নির্মল ন| হইলে তাহাকে একাস্তিকভাবে ভাঁলবাসিতে পাঁর! 
যার না। 
শ্রই যড়ৈশ্বরধ্যসম্পন্ন ভগবদূভাঁবের উপরেও আঁর এক ভাঁবাতীত ভাব রহিয়াছে। 
যেখানে কেবল তিনিই আছেন, আর কিছুই নাই, সেখানে স্থষ্টিও নাই সংহারও নাই, 
.স্কা্ধ্যও নাই কারণও নাই, এই সর্বোপাধিবিনির্ঘ,জ্ ব্রহ্মভাবকেই শক্করাচার্ধ্য প্রভৃতি 
.মনীষিবর্গ পরমতত্ব বলিয় বর্ণন! করিয়াছেন। প্রবতুশীল যোগীর! ক্রিয়। করিয়। ক্রিয়ার পর 
স্অবস্থায় আটকাইয়া থাকিয়া! আপনার মধ্যে আপনার এই নিজ শ্বরূপকে উপলব্ধি. করেন, এবং 
উপলব্ধি করিরা পরিনির্বাণ লাত করেন। সমস্ত বেদশাস্ত্রের মধ্যে এই কথাই আলোচিত 
হতযাছে, “সর্ষে বেদ! বৎ পদমামনস্তি, তপাংসি সর্রবাণি চ যদ্‌ বস্তি, বদিচ্ছন্তে।ব্হ্চরধ্যং চরস্ভি”। 
সমস্ত বেদ যে ব্ক্ষপদ প্রাপ্তব্য বলিয়। নির্দেশ করেন, এবং যে পরমপদ্লাভের জন্তই তপন্তা ও 
কর্সমূহ অনুষ্ঠিত হয় এবং যে পদপ্রাপ্তর জন্য সাঁধুগণ ব্রদ্ষচ্্যাদি ব্রত অহ্ষ্ঠান করিয়। থাকেন। 
তিনি সাকার, নিরাকার, সগুণ ও নি্ডণ এইরূপ বহুভাবে চিন্তামান হইয়া থাকেন। 
এন্ন্য পরস্পরের মধ্যে বিবাদেরও অস্ত নাই, কিন্ত ধিনি তীহার পুরযোতমরূপ দেখিবার 
সৌভাগ্য লাভ করিরাঁছেন তাঁহার মনে তার এ সব সন্দেহ থাকে না। তিনি জানেন 
সেই এক পরম পুরুষই সাঁকার, নিরাকার, গুণ, নিগুণ, ও সর্বময় হইয়া সর্ববরূপে 
আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আছেন বঙগিয়াই অগ্সির উষ্ণতা, জলের শৈত্য, আদিত্য 
চক্রের অন্তর্গত সমস্ত তেজ: ও রস দীপ্ত হইয়! উঠিতেছে। অগ্নরূপেও তিনি, তাহার ভোজ।- 
কবপ্লেও ভিনি--আবার তিনিই অন্তর্যযামীরপে সর্বপ্রাণীর বুদ্ধিবৃতিতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। 
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প্রকৃত সাধক পুরুষের! জানেন যে দেই এক পরমপুরুষই সাকার ভাবে, নিরাকার ভীবে, 
সগুণ ও নিগুণ ভাঁবে সর্ব সময়েই প্রকাশিত রহিয়াছেন। ধাহাক় যতটুকু অধিকার তিনি 
তাহাকে ততটুকুই বুঝিতে পারেন। খাঁহার! ভীহাকে পুকুধোত্রমরূপে অছভব করিবার 
সামধ্য লাভ করিয়াছেন, সকল ভাবই তাহার তাহা জ্ঞানিয়া তাহীকে সর্বভাবে ভঙ্জনা 
করিয়! থাকেন। মোটামুটি সাংখ্য, যোগ, ভক্তি এই তিন মতের যে কোন একটাকে লইয়া 
ভগবানকে অদ্বেষণ করা যাইতে পারে। ভক্তিমূলক ধর্দেও আানলাত হয় এবং যোগ গ্রভ|বেও 
ঈশ্বর দর্শন হইয়! থাকে | নিত্যানিত্য বিবেক হইতেই জান জন্মে, বিচার হারা প্রপঞ্চাদি 
মিথ্যা পরপর হইলেই পরমতত্বের সাক্ষাৎ হন্ন। কিন্তু কেবল মৌখিক বিচার ঘাঁরা জ্ঞানলাঁভ 
হয় না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় সম্যক খ্িতি হইতেই নিত্যবিষয়ক জানের উদয় হয় এবং 
তাহাতে যে শান্বতী শাস্তি রহিয়াছে তাহার প্রভাবেই মাছুষের চিত্ত আর অনিত্য বিষয়ে 
গমন করে না, কারণ জগদা'দি সমস্ত পদার্থ ই মন:কল্লিত অবস্থ/মাত্র, মনের উত্থানের সহিত 
উহ্বারা উখিত হয় এবং মনের বিলয়ের সহিতই উহার! বিলীন হুয়। এই মন জীবিত থাকিতে 
কাহারও শাস্তিলাভ হওয়। সম্ভবপর নহে। যে জগদ্ব্যাপার মনেরই কল্পনা! মাত্র, উহ্াই 
আবার জাগ্রত, স্বপ্ন ও নুযু্িতে পৃথক পৃথক্‌ রূপে প্রতিভাত হয়। জাগ্রতে যাহা স্কুলরূপে 
প্রকাশিত, স্বপ্রে তাহাই সুল্্রভাবে বিরাঙ্গিত, ন্ুবুপ্তিতে তাহ! একেবারে রূপশৃল্, তুরীয় 
অবস্থা-তাহারও অতীত। এই তুরীর় ব্রদ্ষই অবস্থ। তেদে লগ্ুণ ও নিগুণ হন। এই 
তুর্্যাবস্থাই হি, স্থিতি, লয় শূন্য অবস্থ', উহা সদ| একরূপ। অথচ সকল প্রকারের প্রকাশের 
তিনিই আশ্রয়। ভুষুপ্ডিও প্রকৃতির একটা অবস্থা মাত্র, নুষুগ্ততে সমস্ত প্রকাশ আচ্ছাদিত 
থ|কিলেও তাহাতেই সকল প্রকাশের বীজ বর্তমান থাকে, সুতরাং প্ররুতিরূপতা গ্রাপ্তিই 
মুক্তি নহে, মুক্তির স্বরূপ অন্তরূপ-_ তাহা প্রকৃতির অতীত অবস্থা। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সযুণ্তি এই 
তিন অবস্থাতেই চৈতন্ত সমভাবেই থাঁকেন। কোন অবস্থাতেই ঠৈতন্যের কোন বিরতি হয় 
_ না, অবস্থাত্ররে কেবল বুদ্ধিরই অবস্থীস্তর হয়। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির অধীন বলিয়া 
বুদ্ধির অবস্থান্তরের সহিত তাহাদেরও অবস্থান্তর হইয়া থাকে । দেহাভিমানবশতঃ ভীব সেই 
সকল অবস্থাকে আপনার অবস্থান্তর বলিয়াই মনে করে। কিন্তু বুদ্ধির বিকার ঘটিলেও জীব 
তাহাতে বিরুত হয় না, জীব সকল অবস্থাতেই আম্মারাম, জীব তাহা জানিতে পরিলেই 
তাঁহার ভববন্ধন মৌচন হয় -“জুষ্টং বদ! পত্ঠত্যন্তমীশমন্ত মহিমানমিতি বীতশেোকঃ।” জীবভাব 
. হইতে ভিন্ন আত্মম্বরপ ভগবান শুন্ধচিত্তে মাত্র লক্ষিত হন, সমাধিযোৌগে অর্থাৎ ক্রিয়ার 
- পর অবস্থায় মায়াতীত পরমাত্মার স্বরূপ লক্ষিত হইলেই জীবের ঈশ্বর হইতে তিন্তারপ ত্রাস্তি 
বিদুরিত হয়, তখন জীব আর আপনাকে দেহাদিতে আবদ্ধ মনে করে না উহ্থাই মুক্তি। 
অবিষ্তা উপাধি হেতুই জীবের সংসারিত্বভাব হইয়৷ থাকে। কিন্তু এই দেহাত্যন্তরে ্ধ্য- 
ক্কি়ণের ঘত যে কুটন্থ জ্যোতিঃ সকল সময়েই বর্তমান রহিয়াছেন, তাহাত্েই দেছকে 
: শ্বগ্রকাশ ও চৈতন্তযুক্ত বলিয়া মনে হয়। সেই তেজঃই ব্রদ্মের রূপ, তাহা দেহাত্যন্তরে 
আসিয়া দেছকেও তেজোময় এবং প্রকাঁশসয় করিয়া তুলে। স্মন্ত আকাশও সেই তেজে 
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পরিপূর্ণ । আকাশের মধ্যে স্ু্ধারশ্মিকে যেমন দেখ! যার না. কিন্ত আকাশ হইতে অবতরণ 
করিয়া যখন কোন বস্তর মধো নিপতিত হয় তখনই সেই তেঞ্জঃকে বুঝিতে পাঁরা যাঁয়, উদ্তরপ 
্রদ্ধতেজঃ ঘটস্থ হইলেই তাহাকে বুঝিতে পারা যায়, তখন তাহার ঘটান্ুরূপ নামরূপের প্রকাশ 
হয়। নামরূপময় এই ঘটই ক্ষরভাব, ঘটমধ্যস্থ আকাশ বা তেজ:ই অক্ষরভাব। আকাশের 
অভ্যন্তরে স্ক্মরূপে পরব্যোম রহিয়াছে তন্মধ্যে কত ব্রদ্াণু রহিয়াছে। সেই এক একটা 
র্ষাণুর মদ্যে আবার ব্রন্ধাণ্ড বিরাজ করিতেছে; যখন তূর্য, চন্ত্, অগ্নি ও সমঘ্ত বস্তর মধ্যে 
দেই ব্রদ্ধাণুর বৌধ হইবে তখনই ত্রক্মজ্াঁন হইবে। ক্রিয়ার পরাবস্থাতেই উহ্বার উপলব্ধি 
হইয়া থাকে, হদয়েতেই এই পরাবস্থার স্থিতি অন্থভৃত হইয়া! থাকে । যদি সমস্ত বিষয়ের 
জ্ঞান লাভ করিতে চাও তো ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাঁকিবার জঙ্ত প্রযত্ব কর। হ্বদয়ে এই 
স্থিতি ঘনীভূত হইলেই আর কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছ! থাকে না, উহাই সকল জ্ঞংনের অস্ত 
বা বোস্ত - উহাাই পুরুষৌত্তম ভাব। পূর্ব্বে বল! হইয়াছে আত্ম ব্যতীত মোটের উপর 
অন্য সমস্ত বস্তই ক্ষর, এই ক্ষরতাবই জন্মমরণের অধীন। কুটস্থ অক্ষরই অবিনাশী পুক্রষ। 
হিনি বুটস্ছে দৃষ্টি ন! রাখিয়া জগদ্বস্ততে আসক্ত হন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দেহাস্তর পরিগ্রহ 
করিতে হয়। আর ধিনি অষ্ট প্রহর কুটস্থেতে লাগিয়া থাকেন তিনি অবিনাশী কৃটস্থই 
হইয়া যান। এই ক্ষর ও অক্ষরের উপর পরমা! বা পরমেশ্বর তিনিই পুরুযোতম, ক্ষর ও 
অক্ষর এ দুই-ই তাহার বিভিন্ন ভাঁব, উহারা উভয়ই তাহার শক্তি একটী পরিণামী ও 
অন্ঠটা পরিণাঁমহীন এইমাত্র প্রভেদ। গীতাতে ইহাদিগকেই পরা ও অপরা প্রকৃতি বল! 
হইয়াছে। চঞ্চল শ্বাসপ্রশ্বাসে এই পরিণামী ভাবটীই বিশ্ষরূপে ব্যক্ত, শ্বাসের স্থিরতাই 
অচঞ্চল কুটস্থের রূপ, এই স্থিরতাবকে অবলঘন করিয়াই চঞ্চল ভাবটা প্রবহমান হুইতেছে। 
তাই পুরুষোত্তম একদিকে যেমন নিগুণ নিষ্কিয় সদামুক্ত, অন্থদিকে তিনি আবার ভর্তা, 
তেক্তা মহেশ্বর। এই জগত ও জীবভাব উভয়ই তাহার নাম রূপ, কিন্ত তিনি ম্বয়ং নামরূপ- 
বিবর্জিত। | 
লয় বিক্ষেপই চিত্তের অশ্ুদ্ধি। যোগাভ্যাস দ্বারা লয় বিক্ষেপ নষ্ট হইলে তবে চিত 
গুদ্ধ হয়। শুদ্ধচিতে ফলাভিসন্ধি থাকে না, তাহ! সর্বদাই ঈশ্বরমূখী, সূতরাঁং সেই শুদ্ধ 
বুদ্ধিতে যাহা কিছু কৃত হয় তাহা সমস্তই ভগবদপিত হইয়া থাকে। 
যারা; ই ভগবদর্পণ সম্পূর্ণ হইলেই চিত্ত নিরন্তর শুদ্ধ থাকে, তাহাই সর্ঝকর্ণ 
সন্্াসের ছেতু। আীবের বিবিধ বাঁসনাই সংসার, ঘনীভূত বাসনাই গৃহ, দার, পুত্র, মিত্র, 
বনু, হেষ্য, শক্ত প্রভৃতি রচনা করে। বাঁসনা ক্ষয় না হইলে জীব মৃত্যুর পর সেই লব 
লোকে গমন করে যেখামে তাহার বাঁসনানুকূল তোগলালস! পরিতৃপ্ত হায। কিন্ত 
তীব্রতর সাধন প্রভাবে যাহার চিত্ত যত স্থির হইতে থাকে, তাহার তত 
ভগবদ্নিষ্ঠা বৃদ্ধ পায়, এইরূপ নিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে আপনাকে আপনি স্থিতিরূপ 
পরম৷ নিবৃত্তি লাঁভ হইয়া থাকে। সেখানে আর সংসার নাই। কিন্তু এজস্ঠ ব্রদ্ষ বাসনাও 
তীব্র হওয়া আবশ্তক, নচেৎ সংসার বাসন! সম্যক্রূপে নষ্ট হয় না। যাহার! বলে প্রবত্ব 
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করিলেও কাম, ক্রোধ ও লোভ মোহাদি কিছুতেই নিরস্ত হইতে চাঁছে না, তাহাদের প্রযদ্ধের 
মধ্যে হয় বৈরাগ্য নয় সম্যক্‌ সাধনার নিশ্চয়ই কোন ক্রুটী থাঁকে নচেৎ, বিষয়বাসনা নির্বাপিত 
হয় না কেন? বিষয়বাঁদন! হইতেই সংসার, সেই বাসনা যাহার হত দৃঢ় তাহার সংসারে ও 
ভোঁগলোকাদিতে পুনরাগমন ততটা স্থুনিপ্চিত। যাহার! ওযত্র সহকারে ক্রিয়াভ্যাসে রত হন 
এবং ধাহাদের মন কৃটস্থে সর্বদ| লক্ষ্য রাখিতে পারে তাহাদের বিষয়বাসনা ব। 
রজন্তমোভাব সমূলে উৎপাটিত হুইয়! থাকে। সুষুন্নাবাহিনী প্রাণ না হইলে বাঁসনাবীজ 
নষ্ট হয় না, এইজন্য আলন্ত ও প্রমাঁদরহিত হইয়। ক্রিয়া করা বর্তব্য। বাঁসনা-পিঞ্জর হইতে যিনি 


মুক্ত না হইয়াছেন তিনি কখনও আত্মবিৎ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। বাসনার ক্ষয় হইলেই 
মনোনাঁশ হয় এবং মনোনাঁশ হইলেই স্বরূপে স্থিতি বা মুক্তি লাভ হয়। জীবমুস্ত 
পুরুষেরাও কর্ম করেন, কিন্তু তাহারা অভিদন্ধি পূর্বক কর্মে প্রবৃত্ত হন না। তাহাদের 
আত্মচিন্তার ধার! কোন কর্মন্ারাই বিচ্ছিন্ন হয় না, এইজন্ত তাহাদের আত্মবোধ সদ! 
জাগ্রত। জাগ্রত, স্বপ্মে চৈতন্ থাকিয়াও যেমন চৈতন্য সেই সকল অবস্থা হইতে নিলিপ্ত থাকে, 
জীবন্ম,ক্ের সাংসারিক স্থিভিও তদ্রেপ। কৃর্টের অঙ্গ যেমন প্রয়োজন মত অস্তঃগপ্রবিষ্ট হয়, 
জীবন্ব,ক্তের ইন্জিয়সূহ থাঁকিয়াও ইন্দরিয়ব্ষয় হইতে সর্বদা অস্তঘুর্থী হইয়া স্থিরত্ব ভাব 
প্রাপ্ত হয়। 
সমাধি সাধনার অভ্যাস করিতে হইবে, কিন্তু সমাধিস্থ হওয়| সহজ নহে, এই জন্য প্রত 
সহকারে সাধনা করিতে হইবেই এবং সেই সঙ্গে মনে মনে আত্মবিচার করিতে হইবে, 
সমাধি সাধন যাহা কিছু স্থল তাঁহা মনোময় কল্পনারই ঘনীভূত অবস্থা | প্রাণের স্পন্দনই 
মন বা কল্পনার আশ্রয় । প্রাণের স্পন্দন নিরুদ্ধ হইলেই মন আকাশবৎ 
হইয়া যাঁয়। সেই আকাশ বানাদ (নাঁদ আকাশের গুণ) নিঃশব বিন্দুতে প্রবিষ্ট হয়। 
বিদ্দুই মায়াতীত অবস্থা, উহাই ব্রক্ষদ্বার ৷ ন্্তর|ং তোমার নিজ স্বরূপ সর্বদাই নিঃসঙ্গ । এই 
ভাঁবটা অম্ভব করিতে চেষ্টা! কর, তাহা হইলেই বুঝিতে পাঁরিবে তুমি দেহ নহ। “ন 
কিঝিদেব দেহাদি ন চ ছুঃখাদি বিদযতে 1” দেহাঁদি বাসুবিকই নাই, সুতরাং দেহজনিত 
ছুঃখাদির ও অস্তিত্ব নাই। 
ধাঁহার। বন্ধন মুক্ত হইবার জন্ত স্দৃঢ়চেষ্, তাহাদের বশিষ্ঠগীতার এই উপদেশ সর্বদা 
ল্নরণ রাখা” কর্তব্_ 
"আঁসক্তিমাহুঃ কর্তৃত্বমকর্ত রপি তন্তবেৎ। 
মৌর্য স্থিতে হি মনদি তম্মাম্মোখ্যং পরিত্যজেৎ।” 
মন যদি মূঢ় হয় তবে সেই সঙ্গে আসক্তি থাঁকিবেই, অতএব মূর্থতাই প্রথমে পরিত্জ্য। 
আঁসক্তিই আঁদল কর্তৃত, যদি কর্ণ নাও কর তথ!পি আসক্তি যতদিন আছে, ততদিন তুমি 
কর্ধ না করিলেও কর্তা । কর্তৃত্ব হেতু নুৃতরাঁং বন্ধনও অনিবাধ্য, এইওস্ত ভগবানের ও বশিষ্ঠ- 
দেবের এই উপদেশ-“যোঁগস্থঃ কুরু কর্্মাণি সঙ্গ ত্যত্ত1 ধমঞয়।” নিংসজ্ হইয়া সিদ্ধি অসিদ্ধি 
মমভাবে গ্রহণ করিয়া কর্ম কর। টি 


৪৫৬ শ্রীমন্তগরদগীতা৷ 


“শান্ত ব্রদ্ধবপুভূ্ধা কণ্ধ তরদ্ষময়ং কুরু। 
্রহ্ধার্পণসনাচারো৷ ত্রদ্মৈব ভবজি ক্ষণাৎ।” 
ব্রহ্ম যেষন শাস্ত। ব্রন্বচিস্তা দ্বারা তুমিও সেইরূপ শান্ত হইয়া কর্ণ কর। জগ ও জলের তরঙ্গ 
যেরূপ অভিন্ন, কর্মও সেইরূপ ব্রদ্ম হইতে অভিন্ন। এইক্ূপে কর্ণ ব্রদ্ধার্পিত হইলে তুমি . 
ক্ষণেকের মধ্যেই ব্রহ্মরূপ হুইয়! যাইবে। 
যদি ইহা করিতে না পাঁর তবে সর্কত্র সগ্ুণ ঈশ্বরভাব দর্শন করিবার চেষ্টা কর-- 
টা “ঈশ্বরাপ্পিতি সর্ববার্থ ঈশ্বরাত্ম। নিরাময়: | 
ঈশ্বরঃ সর্বভৃতাত্মা ভব ভূষিতভূতলঃ ॥” 

ঈশ্বরাত্ায় সরব কর্ণ সমর্পণ করিয়! ঈশ্বরেই মন নিমগ্ন কর, তাহ! হইলেও তুমি নিরাময় হইতে 
পাঁরিবে। সর্ধভূতের মাত্াই যে ঈশ্বর, ঈশ্বরার্পিত চিত্তে কর্শ করিতে পাঁরিলেও তুমি 


জগতের ভূষণস্বূপ হইবে। 
“মংসত্ত সর্বসন্ব্ঃ সমঃ শাস্তমন] মুনিঃ। 


সংন্ঠাসযোগ যুক্তাত্মা কুর্বন্‌ মুক্তমতির্ভব॥* 
তুমি সর্ব সন্ল্প ত্যাগ করিয়া শাস্তমনা হইয়া! দেখ তুমিই সর্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। 
এইরূপ সর্ব সন্বল্প ত্যাগ হইলেই তৃমি যুক্তাত্ম। হইয়। সর্বসঙ্গ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে। 
“দর্বনন্বযসংশাস্তো প্রশাস্তঘনবাঁসনম্‌। 
ন কিঞ্িস্তীবনাকা'রং যত তদ ব্রক্মপরং বিদুঃ ॥ 
যখন সঙ্ঘল্ সম্যক্রপে শান্ত হর, বাঁসনাসমূহ প্রশাস্ত হয়, চিত্তে কৌন প্রকার ভাবনার উদয় 
হয় না, তাহাকেই ব্রদ্বভাঁবে অবস্থিত বলিয়া! জানিবে। অনাদি কাঁল হইতে চিত্তে যে কর্- 
সকার সঞ্চিত থাঁকে তাহাই বাসনা । জলের মধ্যে মৃত্তিকা! 
হারার থাকিলেও জলকে শ্বচ্ছ দেখায়, কিন্তু জলটা বদি আলোড়িত 
হয় তাঁহ! হইলেই অস্থচ্ছ হয়। চিত্তে বাঁদন| থাকেই, তাহাকে আলোচন! করিলেই তদ্ধিষয়ক 
সম্বল্প হয়, সন্ধপ্নকে আলোড়ন করিলেই তাহা ভাঁবনারূপে পরিণত হয়-_-এই সষ্বল্প, বাঁসনা! 
ও ভাবন! চিত্ত হইতে মুছিয় গেলেই চিত্তের চিত্বত্ব থাকে না, চিত্তের এইয়প প্রশাস্ত ভাই 
ভীবদুক্তের লক্ষণ । চিতই অজ্ঞানে বাসস্থান, চিত্ত ক্ষয় হইলেই অজ্ঞান নাঁশ হয়। চিতই 
কর্মময় বাসন। দ্বারা কার্ধ্যরূপে পার্রণত হয় এবং উহাই সমস্ত কর্মভাব বা শক্তির মূল, এবং 
রক্ষই চিত্বের আশ্রয় । যখন চিত হইতে কর্বাঁসন! বিলুপ্ত হয়, তখন চিতও ক্ষয় 'হইয়া যায, 
সুতরাং তখন এক ত্রহ্মভাব ব্যতীত অন্ত কিছু থাকিতে পাঁরে না। ভখন অন্তর বহিঃ সমন্তই 


রদ্মময়। 
“সমত্ত কলনাজালগ্েশ্বরত্বৈক ভাঁবন]। 

কি করিয়! কর্ম বরধার্পণ করিতে হয়? গলিতৈতনির্ভীসমেতদেবেশবরাপনম্‌।” 

বদিও জড় ও ঠচতগ্ভকে বিচারার্থ পৃথক করিয়াই বুঝিতে হয়, কিন্ধু বাঁবিক জড় বঙিয়। 

কোন বস্ত নাই।' চৈতন্ত যখন তম: ঘার। অভিভূত হন তখনই তাহা জড় দৃশ্তরূপে গ্রতীত 

হয়? জড় পৃথক কিছু বস্ত«নহে। বোঁধরূপে সমঘ্ত বস্তই এক চিৎন্বরূপ। সমন্ত ব্তই 


শ্রীমন্তগবদগীত। ৪৫শ 


. ঈশ্বর, এই ভাবনায় যখন. তৈভভাব বিগলিত হয়, তাহাই প্রকৃত উশ্বরার্গণ । ঘৈতভ্রম 
বিদুরিত হইলেই আর শে!ক তাপে সন্তপ্ত রে হয় না। অঞ্জুনের এই অবস্থা হইয়াছিল, 
ভাগবতে বর্ণিত আছে :__- 

চু বি "্বাহথদেবাজ্ঘছুধ্যান-পরিবুংহিত রংহদ! 

ভক্ত্যা নির্মখিতাশেয-কষায়ধিষণোহজ্জুনঃ ॥ 
গীততং ভগবতা! জ্ঞানং যভ্তৎ সংগ্রামমুর্ধানি। 
কালকর্মতমৌরুত্ধং পুনরধ্যগমদ্বিভূঃ ॥ 
বিশোকো! ব্রহ্মসম্পত্তযা সংছিন্নছৈতসংশয়:। 
লীন প্রকৃঘিনৈগু্যাদলিঙতাদসস্তবঃ ॥” 
শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম গমনের পর অজ্্রনের হৃদয় অত্য্ত শৃষ্ত হইয়া! গেল, তখন তিনি বামুজেবের 
চ:ণযুগল নিয়ত ধ্য।ন ছারা বদ্ধিত ভক্তিবেগ দ্বারা, কামাদি বিষয়বাসনা-বিরহিত নির্দল 
অন্তঃকরণ দ্বারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমর শ্রীকুণ্ঝ যে জ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন যাহা কাল ও কর্মরূপ, 
অন্ধকার দার! আবৃত হয়! গিয়/ছিল, সেই তত্বজ্ঞান আবার লাত করিলেন। এইরূপ 
্রশ্মজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি লীন হইলে সত্বাদি গুতত্রয় ও গুণত্রয়ের কাধ্যভৃত লিঙ্গশরীরবিষয়ক 
জান থাঁকে না ও তগ্নিবদ্ধন স্থলশরীরেও অভিমান তিরোহিত হয়। এইরূপ ঘৈতভ্রমের 
মূলীভূত অবিষ্যাবিলয়ে অঙ্ভুন সম্যকৃরূপে শোক বিরহিত হইলেন। 
ভগবানের রূময় ভাংটীও ঝড় স্বন্দর। আমাঁদের রূপ দেখাই অভ্যাস, এইজন্য অরূপের 
| কথা শুনিলেই ভয় হয়। তাই রূপ-বিবর্জিত ব্রশ্মভাবকে 
ভগবানের অরূপ চিন্ময় 
রর আমাদের শুন্ত বলিয়া! মনে হয়। কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা 
রূপময় বিগ্রহ নহে; অরূপের মধ্যেও ধাঁহাদের চিত্ত মগ্ন হইয়। যাঁয় 
স্তীহারাও এমন একটি বস্তর সন্ধান পন যাহা রূপের মধ্যেও ছূর্লভ। এই রূপময় 
ভাবের দুইটা স্বরূপ আছে। একটা সমন্ত এক করা জ্র্যোতির্ধয় রূপ, তাহা শুদ্ধ জ্যোতি: 
মা্রই। ত্রিভৃবনের সমস্ত রূপ এ জ্যোতিঃর মধ্যে প্রবেশ করিয়! জ্যোতিঃরূপত| প্রাপ্ত হয়। 
তাঁহা'ও রূপ বটে কিন্ত ঘোর প্রচগ্ডরূপ--এ রূপের মধ্যে অন্ত বিবিধ বিচিত্র রূপ সব এক 
হইয়া যা়। তাই বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত অঞ্ষুনকে ভগবান তাঁহার মানব মুষ্ঠি দেখাইয়া 
অশ্বিস্ত করিয়াছিলেন। এ রূপ মাচুষের মতই অথচ ঠিক মাহুষও নহে, নবনীরদ স্টামলতন্গ ; 
এ রঈপ বড় চিত্তাকর্ষক। ভক্ত ভ।বুকেরা এই রূপ বড় পছন্দ করেন।.“রূপ লাগি আখি ঝুরে, 
গুদে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাৰে প্রতি অঙ্গ মোর।” রূপের প্রতি ষে জীবের 
স্বাভাবিক মোহ আছে, এই শ্ঠামসুন্দর রূপ দেখিয়া ভীবের সেই রূপের মে|হ কাটিয়া যায়। 
এ রূপ দেখিনা আর অন্ত রূপের দিকে আখি ফিরাঁইতে ইচ্ছা করেনা। এই রূপ কখনও 
চিগ্মযী মাতৃমৃষ্তিতে, কখনও রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি ভ্-ভাঁব।মুূপ চিগ্ময় গ্রহে তাহার অরূপন্ুদ্দর 
রূপধানি ফুটিয়া উঠে। তাহাতে মানুষের মতই প্রাপভরা ভালবাসা, সেই হাসিমাধ। প্রেমবীক্ষণ 


কি-অপূর্ব্ব শৌঁভাই না বিকীর্ণ করে। ত্র ০] বিগ্রহ, এ মৃত্তি সেই আনন্দের 
€চ 


৪৫৮ শ্রীমন্তগবদগীতা 


ঘনীভূত মুর্তি, তাহ! পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে, তাহা অগ্রাকৃত চিদানন্দরূপ ভাঁবময বিগ্রহ। 
সাংসারিক বিবিধ সম্বন্ধের আদর্শেই সেই ভগবদৃভাঁব শিক্ষ! করিতে হয়। আমর! পিতা, 
মাতা, ভাই, বন্ধ, স্বী পুত্রের নিকট যে ব্যবহার পাই! থাকি, এবং তাঁহাদের জন্ত ষে অগ্রাগ 
পোষণ করি, সেই অগ্গরাঁগ, সেই ব্যাকুলত| ভগবানের নিমিত্ত হইলেই তাহাকে অনায়াসে লাভ 
কর! যাযর়। যিনি সর্ধব্যাপী, সর্বময়, এবং ইন্দ্রিয় মনের অগোঁচর, তিনিই আবার মায়!” 
মনুয়রূপে ভক্তের স্থূল দর্শন-স্পর্ণ*লালস1কেও চরিতার্থ করিয়। থাকেন। তাহাকে যে যে ভাবে 
ভজন! করে তিনিও ত।হাকে সেই ভ|বেই ভজ্জন। করেন। যে তাহার নিকট সামান্ত বিষয়ের 
প্রার্থী হয় তিনি তাহার সেই বিষয়াভিলাষ মিট।ইয়! দিয়া তাঁহাঁকে তাহার চরণসেবাঁর অধিকারী 
করি! দেন। এতই তাহার করুণ|! আমাদের চিত্ত যতদিন গুণময় পদার্থে অভিনিবিষ্ট 
থাকিবে ততদিন তাহার মব-তুলানে। আনন্দময়-স্বরূপে আসক্ত হইতে পারিবে না। যেমন 
আত্মসত্তায় তেমনই মাদ্াতন্ধ বিগ্রহে তাহা সেই পরমনন্দ স্বরূপ সর্বত্রই আস্বাদনীয়। 
গরোপীরাও তাই গোপী্জন-বল্লঙ্ের দর্শনল/ভে আনন্দে বিহ্বল হইয়া সর্বপ্রকার তাপশূন্ঠ 


হইয়াছিলেন। 
“ততো পবিষ্টে। ভগবান্‌ স ঈশ্বরে! 


যোগেশ্বরাস্তহঁদি কল্িতাসনঃ। 
চকাশ গোপীপরিষদগতোহ্চিত্তঃ 
ত্রেলৌকলক্ষ্যেক পদং বপুর্দধৎ ॥% 
যেোগীরগণ আপনাদের হৃদয়পন্মে ধীহার আসন কল্পনা করিয়! থাকেন সেই সর্ধেখর 
ভগবান গোপীসভা মধ্যে তীহাদের বর্তৃক জঙ্চিত হইয়! তাহাদের উত্তরীয়ামনে উপবিষ্ট হইয়। 
ইধলোকালদ্ীর শোভাম্পদ রূপ ধারণ করিয়া শোভ! পাইতে লাগিলেন। 
“তাসামাবিরতৃচ্ছোরিঃ দ্ময়মান-মূখাসুজঃ। 
পীতান্বরধরঃ অধ্থী সাক্ষান্ন্মথ-মন্মথ; ॥* 
যখন কৃষ্ণদর্শনে ব্যাকুল! হইয়া গোপীর! কাতরচিত্তে রোদন রি তখন তাহাদের 
সন্থুখে সন্মিতমূুখে ভগবান মদনমোহননূপে আবিভূত হইজেন। 


শ্রীকণই আনদোর সেই ঘনীভূত মৃত্তি, পরমাননের নিরাবরণ রূপ। 


ইছাই জোঁকবিমোহনীয় মারাতন, গুণদন্বন্শূন্প,। ইহাতে সমস্ত ইন্দিয় পরিতৃপ্ত হয় 
অথচ তাহাতে কামগন্ধ নাই । ইহাজড় নহে, সাক্ষাৎ চিন্তন বস্ত। এখানে ফুল 
নাই অবচ ফুলের গন্ধ ও শোঁভ! আঁছে, দ্রব্যত্ব নাই অথচ মিষ্টতা আছে, দেহ নাই 
অথচ রূপ আছে। দেহ ও দ্রত্য লইয়াই কামের খেলা, তাছা প্রার্কতভাব মাত্র। 
কিন্তু রূপ হাসি, এ ভালবাস! অপ্রাকৃত, তাঁই ভগবান মদনমোহন। ইহাই 
অরূপের ব্ধপ। ভগবানের আর একটা রূপ আছে, তাহ! বর্ণ বা রূপ নহে তাহ! কেবল 
অরূপ, তাহা ভাবময়ও নহে তাহা বিশুদ্ধ সমতা মাত্র। তাহা সহজে কেহ বুঝিতে পারে না। 
তাহাই আপনাঁতে আপনি উদ্ধাকেই শ্ীগুরুদেব ক্রিয়ায় পর-অবস্থ! বলিয়াছেন। প্রথমটিকে 


ভগ্ববানের ধ্যান 


শ্রীমন্তগবদগীতা ৪৫৯ 
সামান্ত বা মায়াতন্থ বলে, শেষেরটাই তাছা'র পরম রূপ এবং উহা! নিত্য, আস্মস্তরহিত ও মায়ার 
পরপার। প্রথম রূপটী ভক্তের প্রাণকে আকর্ষণ করে, ভক্ত যখন সেইন্ধপ দেখিতে দেখিতে 
বা ম্মরণ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া ধান, তখন তাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়! যায়, সেই শুদ্ধচিত্ডেই 
পরমরূপ প্রকাশিত হয়, চিত্ব অশুদ্ধ থাঁকিতে কিছুতেই বুঝা মায় না। এইভন্ত প্রথম 
ভাবের পুজা ও যোগ।দি অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত যখন লয়-বিক্ষেপরূপ মল শৃন্ঠ হয়, সেই 
নির্মল সত্ব হইতেই আছ্যহ্থরহিত জ্ঞানময় পরমরূপটীকে বুঝ! যায়। 

ভগবান শ্রীরুষ্ণ অর্জুনকে এই পরমরূপের পরিচয় দিতেছেন__ 
“সামান্তং পরমং ঠচব দ্বে রূপে বিদ্ধি মেইনঘ। 
পাণ্যাদিযুক্তং সামান্তং শঙ্খচক্রগদাধরম্‌ ॥ 
পরং রূপমনা্যন্তং সম্সমৈকমনাময়ম্‌। 
বরদ্ধাতপরমাত্মাদি শবেনৈতদুদা ধ্যতে ॥৮ 
হে অনধ, আমার সামান্য ও পরম ছুইটী রূপ আছে জানিও। যেটা হত্পদাদিবিশিষ্ট 
শহ্খচক্রগদাধারী রূপ তাহাই আমার সামান্ত রূপ, আর যেটা আমার পরমরূপ সেইটা আদি- 
অহহীন ও অনাময়, উহা ব্রদ্ম, পরমাত্া শবে অভিহিত। 
প্যাবদপ্রতিবুদ্ধস্তং অনাতুজ্ঞতয়া স্থিঃ। 
তাবচ্চতুভূর্জাকারং দেবপুজাপরে। ভব ॥ 
তৎক্রমাঁৎ সম্্রবুদ্ধত্তং ততো! জ্ঞান্তসি তৎপরম্। 
মম রূপমনাগ্যন্তং যেন তুয়ে। ন জাগতে ॥” 
আত্মজ|নের অভাব হেতু যতদিন তুমি প্রবুদ্ধ না হও, ততদিন তুমি চতুভূর্জীকাঁর আমার 
সামান্ঠ রূপের পৃজাদি করিও । এইরূপ বাহ্‌ পুজাঁদি করিতে করিতে হখন তুমি প্রবুদ্ধ 
হইবে তখন তুমি আমার অ'্ন্তরহিত পরমরূপটী জানিতে পারিবে, যাহা! জানিলে আর 
জন্মগ্রহণ করিতে হয় ন!। 
“প্রতিবিদ্বেঘিবাদর্শদমং সাক্ষিবদাস্থিতম.। 
নশ্ৎনু ন বিনশ্যন্তং ষঃ পশ্যতি স পশ্ততি ॥” 
আমি সাক্ষী ্বরূপে অবস্থিত, দর্পণে প্রতিবিষ্ব দর্শনের স্যার লোকে আমাতে জগত দর্শন 
করে। আয়ার মায়াদর্পণে প্রতিবিদ্বিত জগঙ্রূপের আমি সাঙ্গী মাত্র? মায়াদর্পণ সঙ্কুচিত 
হইলেই আ'র প্রতিবিত্ব দর্শন হয় না, গুতরাঁং প্রতিবিম্ব নষ্ট হইলেও সাক্ষীন্বরূপ আত্মা! চির- 
বর্তমান_ইহ1 ধিনি জানেন তিনিই ঠিক জানেন। অতএব-_ 
পন কুধ্যাপ্তোগ সন্ত্যাগং ন কু্ধ্যাস্তোগভাবনম্‌। 
স্বাতব্যং স্থসমেনৈব যথাপ্রাপ্তাবর্তিনা ॥৮ 
দেহ ধারণের জন্য যাহা! প্রয়োজনীয় সেইটুকু ভোগ ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, এবং ভোগের 
'বিচিত্রতার জন্তও চিন্ত। করিবার প্রয়োজন নাই। মনে সর্বদা সমতা রক্ষা করিয়া যথাপ্রাপ্ত 
বিষয়ের অঙ্ুবর্তন করিবে। ণঁ পি 


৪৬০ শ্মন্তগবদগীতা 


"্নানাত্ব মলমূৎ্ক্জ্য পরমাট্মৈকতাং গত: | 
কু্ববন্‌ কাধ্যমকা ধ্যঞ্চ নৈব বর্তীত্বমজ্জুন ॥৮ 
হে অঙ্জুন, নানাত্ব মল পরিত্যাগ করিয়। পরমাআময়ত লাভ কর। (চিত্কে রদনতাবে ভাবিত 
করিতে পাঁরিলে পরমাত্মভাবে স্থিতি লাভ হয়) সেই অবস্থায় কার্যই হউক ব| অক্কার্ধ্যই 
হউক, তুমি কর্তা নহ। 
আত্মজ্ঞানলাভের উপায় 
মলোশাসন, যোগ।ভ্য।স ও প্রাণায়াম। 
আত্ম! ম্বয়ং শুদ্ধ ও নির্শল, গ্রকৃতির কোন ক্লেদ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে ন|। 
“্ধায়। হবেন সদ নিরগু কুহকং”_-পরমাত্সা বা ভগবানের নিজধামে মায়! আপন কুহক বিস্তারে 
সর্ববথা অনমর্থ। ভগবানের সেই ম্বকীয় পরমধাম যাহা “গুদ্বমত্যন্ত নির্শলং* বুদ্ধির দ্বারা 
সেইটা বুঝিতে পাঁরাই জ্ঞানালোচনার ফল। আত্মা দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হই দেহ-গ্রকৃতির 
সুখছুঃখাদি আপনার মুথছুঃখ বলিয়া অগ্গুভব করেন। এই কল্পিত সুখছুঃখের অঙ্গভূতির 
হবারাই আত্মা দেহে বদ্ধ হইয়া থাকেন। পুনঃ পুনঃ এইবপ সুখ দুঃখ অনুভব করিত করিতে 
আত্মা যেন দেহরূপতাই প্রাপ্ত হইয়াছেন বলয়! অন্থভব হয়। এই অবস্থা! হইতে একই 
আত্মার ছুইটী বিভাব প্রকাশ পাপ, তখন একটীকে জীবাত্মা ও অগ্থটিকে পরমাত্ম! সংজ্ঞা 
দেওয়। হয়। জীবাত্ম! প্রকৃতই পরমাত্ব! হইতে অভিন্ন, কিন্তু তিনি যখন গ্রকুতির সহিত 
মিলিয়! যাঁন, প্রকৃতির কাধ্যকে আপনার কাঁ্ধ্য বলিয়া অভিমান করেন তখনই তীহার জীব 
সংজ্ঞা হয়। পরমাত্মা ঈশ্বর, সুখ ছুঃখাঁদি জন্ম মরণের অতীত, কিন্তু জীব অনীশ, শোকে 
মোহে মুহ্মান এবং জল্স-ৃত্যুর নিয়ত অধীন। জীব কিন্তু আবাঁর নিজ অধিকার প্রাপ্ত 
হইতে পারেন শ্রুতিতে তাহার উপদেশ আঁছে-_ 
বা স্ুপর্ণ। সযুজ! সধাঁয়া সমানং $ক্ষং পরিষন্থজ!তে। 
তয়োরণ্যঃ পিপ্িলং স্ব ত্তযনশ্রন্নন্টোখভিচাকশীতি ॥ 
সমানে বৃক্ষে পুরুযো নিমগ্নঃ অনশীয়া শোচতি মুহামানঃ 
জুষ্টং হদা পশ্থাত্যন্যমীশমন্ত মহিমানমিতি বীতশে!কঃ ॥ 
( মুগ্ডক, তৃতীয়) 
সর্বদা সংযুক্ত তুল্য স্বভাব জীব ও ঈশ্বররূপ ছুইটী পঙ্গী একই শরীররূপ বৃক্ষে 
অবস্থিত রহিয়াছেন। সেই উভয়ের মধ্যে একটা ( অর্থাৎ জীব ) বিচিত্র স্বাদ কর্মফল ভোগ 
করে এবং অপরটা (নিত্যমুক সর্বজ্ঞ ইশ্বর) ভোগ ন| করিরা দশন করেন মাত্র । জীব 
একই দেহরপ বৃক্ষে (ঈশ্বরের সহিত ) অবস্থিত হইয়াও স্বীয় এশভাবের অঙ্জতা বা বিশ্বৃতি 
বশত: মোহগ্রস্ত হইয়া সত্ীপুত্রাদির বিয়োগে ও অর্থাদির নাশে শোকাচ্ছন্ন হইয়া ছঃখভোগ 
করিয়া থাকে। সেই ভ্রান্ত জীবই বহুজগ্ম পয়ে আবার যখন সদ্গুরূপদেশে সাধন লাভ 
করিয়া! জানের উচ্চতম শিখরে আঁক হয়, তখন জীবভাব হইতে বিলক্ষণ ঈশ্বরকে দর্শন করে 
এবং তাহার মহিমা (এশবর্ধ্য) উপলব্ধি করে, অর্থাৎ ভিতর বাহির য। কিছু সমত্যই তাহা 


ভ্রীমন্তুগবদগীতা ৪৬১. 


প্রকীশ, তাহা হইতে পৃথক সত্তা আর কাহারও ন|ই এইটা সম্যক উপলব্ধি করিয়া তখন 
ঘে-ও সমাহিতচিত্ হইয়| দুঃখাতীত অবস্থা লাভ করে। 

মহাভারতেও এইরূপ আছে-_“পরমাত্মা আমার পরমবন্ধু, তাহাকে আশ্রয় করিলে 
আমি তাহার স্বরূপত্ব লাভ করিয়। তাঁহ। হইতে অভিন্ন হইতে পারি। তীহা হইতে আমার 
কোন অংশে নানতা নাই। আমি তাহারই স্থায় নির্মল ও অব্যক্ত সন্দেহ নাই । মোহবশতঃ 
প্রক্কৃতির বশীভূত হওয়াতেই আমার এরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। আমি নিগুণ 
হইগ়াও সগুণ প্রকৃতির সহবাসে এতকাল অতিক্রম করিলাম, আমার মত নির্বোধ আর 
কে আছে?” 

» এই ছুর্দিশ! হইতে মুত্তিল।ঠের জন্ত শান উপদেশ দিলেন-__“প্রকৃতেভিনমাত্বানং বিচারয় 
সদাহনঘ+” হে অনঘ, “প্রকৃতি হইতে আত্ম! ভিষন” সর্বদা এই বিচার কর। গীতাতে ভগবান 
এই কথারই সমর্থন করিয়াছেন _. 

“উপর ুমস্তা চ ভর্ত। ভোক্তা মহেশ্বরঃ 

পরমাত্মেতি চাপুযক্তে৷ দেহেহম্মিন্‌ পুরুষঃ পর; ॥ ১৩ অঃ 

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টামুপস্ততি | 

গুণে শ্শ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোধিগচ্ছতি ॥ ১৪ অঃ 

শ্রীধর স্বামী ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-_ প্রকৃতির অবিবেকবশতঃ পুরুষের এই 
সংসার, বস্ততঃ পুরুষের সংসার নাই। প্রকৃতির কার্ধ্য দেহে অবস্থিত থাকিয়াও পুকুষ প্রর্কতি 
হইতে ঠিন্ন অর্থাৎ প্রকৃতির গুণে যুক্ত নহেন। কারণ তিনি প্রকৃতির কাধ্যের সাক্ষীমাত্র, 
তিনি অঙ্গমস্ত। অর্থ।ৎ সন্িধিমাত্রেই অঙ্ুগ্রাহক (নিপিপ্ততাবে অনুমোদন করেন)। তিনি 
ভর্তা অর্থাৎ দেহেস্দরিয়ের সত্তাক্ফুরণ তাহা! হইতেই হয়, তিনি না থাকিলে দেহেক্দিয় মন 
বুদ্ধি কাহার্‌ও পুষ্টি হয় না। তিনি ভোক্তা অর্থাৎ হুখছুঃখাদিরূপ বুদ্ধিবৃত্তির তিনি উপলব্ধি 
কর্তা, তিনি ন! থাকিলে কোন কিছুরই অনুভব হইত না। তিনি মহেশ্বর অর্থাৎ জীবাখ্ার 
তিনিই মূল বিয়া তিনিই পরমাত্ম!। এই দেহে অবস্থিত যে পুরুষ তিনিই পর-পুরুষ অর্ধাৎ 
শ্রে্ঠ। নানাপাত্রস্থিত জলে যেমন এক চন্দ্েরই প্রতিবিষ্ব পড়ে, তন্রপ নাঁনাদেহ মধ্যে এক 
সত্য ব্রহ্ষেরই সমস্ত জীবাত্ম। প্রতিবিষ্ব মাত্র। শ্রুতিও বলিয়াছেন--_"এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতি 
এষ লোঁফপালঃ।” প্রকৃতির গুণসঙ্গহেতু সংসার বাল্য বর্ণন করিয়! এক্ষণে তদ্ব্যতিরেকে 
মোক্ষপ্রাপ্ির বিষয় বলিতেছেন _ প্ররূতিজ গুণ সমূহই বুদ্ধ্যাদি আকারে পরিণত হুইয়! কর্ম 
করে, গুণ হইতে ডিন আত্ম সদ! সাক্ষীন্বরূপ বলিয়। ধিনি অবগত হন তিনি তখন আমার 
ভাব অর্থাৎ ব্রহ্বত্ব প্রাপ্ত হন। 
জানি ন| জীব নিজের সেই স্বরূপকে কিরপে ভূলিয়! গিয়াছে? যাহা হউক এখন 

আবার তাহার নিষ্বত্বরূপের সহিত তাহার পরিচয় হওয়া আবশ্তাক। নিজন্বরূপকে চিনিয় 
লইবার যে প্রণালী তাহা ভগবান গীতার বহস্থানে ব্যাধ্য! করিয়াছেন। ভ্মীবান 


৪৬২ শীমন্তগবদগীতা 


বঙিয়াছেন_ 
“ইদং জ্ঞান মুপাশ্রিত্য মম সাধন্ম্যমাগতাঃ। 
সর্গেংপি নোপঞ্গায়স্তে গ্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ॥৮ 
এই জান লাভ করিয়! যাহার! আমার সাধন্ধ্য লাঁভ করেন অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা! 
প্রাপ্ত হন, তাহারা স্ষ্টকালেও জন্মগ্রহণ করেন না, প্রলর় কালেও লয় প্রাপ্ত হন না। 
এখন বুঝ! গেল জন্ম মরণের ছুঃখভোগই জীবত্ব, এই জীবত্ব ঘুচিবে কিরূপে ? 


যোগমায়াঘার! সমাচ্ছন্ন জীব নিজ স্বর্ূপকে ভুলিয়া দেহেতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয্নাছে, 
তাই সে দীন হইয়। আতুর হুইয়া কেবল আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এই পথহারা ত্রাস্ত 
পথিকের জন্যই খধির! সাধন পথ নির্দেশ করিয়াহেন। জীব যতদিন মোহাচ্ছন্প অবস্থায় 
থাকে ততদিন তাহার উচ্চলক্ষ্য থাকে না, ততদিন সে পণ্ুর মত ভ্রীবন যাঁপন করে। আহার, 
নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন ইহাই ভীবসাধারণের ধর্ম । মগ্ুস্ত ও মছুয্েতর জীব সকলেই সাঁধাপ্রধতঃ 
এই ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হয়। সমস্ত জীবদেহ হইতে মছুষ্য দেই সর্বোত্তম দেহছ। এই 
দেহ পাইয়াই জীব মুক্তির সোপান অন্বেষণে বত্বশীল হইতে পারে। মগ্তুষ্ের মধ্যে এই ধর্শ 
অনন্তাঁধারণ। উহ্নাই জ/ন। মছ্ষ্যের মধ্যে যে পশুভাঁব রহিয়াছে এই জান হারাই সে 
তাহার এই পণুভাব সংযত করিয়! দিব্যভাব ফুটাইয়! তুলিতে পারে, ইহাই ভীবের পরিভ্রাণ। 
যাহারা মোক্ষের দোপাঁনভূত মুদুর্লভি মচুষ্যদেহ পাইয়া এই দ্েহমধ্যস্থ জীবকে পরিত্রাণের 
চেষ্টা না করে, তদপেক্ষ মহাঁপাপী আর কে হইতে পারে? 
“সোপানভৃতং মোক্ষস্ত মাহুষ্যং প্রাপ্য ছুল্নভম্‌। 
বস্তারয়তি নাত্মানং তম্মাৎ পাঁপতরোহত্র কঃ॥”  €কুলার্ণব) 
পশুত্ব সংঘমনের অধিকারী ভেদে ক্জষির! তিনটা উপায় নিদ্েশ করিয়াছেন, তাহাই কণ্ম 
(যোগ), ভক্তি ও জ্ঞান নামে আখ্যাত হইয়াছে। প্রাণ, মন, বুদ্ধিই যথাক্রমে কম্ম, ভক্তি 
ওজ্ঞ।ন লাভের সাধন। এই পৎত্রয় দ্বারাই জীব পুনরার নিজধাঁমে প্রবেশ করিতে পারে। 
প্রাণ মন বুদ্ধির যাহা স্বাভাবিক গতি বা ধর্ম তাহার হন্দানবর্তনই জীবম্ধর্ম। কিন্তু মনুষ্য 
বুদ্ধির সাহায্যে উচ্চ বিচাঁর দারা এই ছন্দাচগমনের প্রতিরোধ করিতে পারে। ষোগাভ্যাস, 
ভক্তি ও জ্ঞানানুশীলন দ্বার] মনুষ্য ষখন আপনার সমস্ত শক্তিকে পরিচালন! করিতে উদ্যত হয় 
ও পরে কৃতকার্ধ্য হয় তখনই সে দেবত্বলাঁভ করিতে পাঁরে। এইরূপ অনুশীলন বা ভগবস্তনের 
জগ্য পাপক্ষয় হওয়া আবশ্থাক, নচেৎ ভগবৎ প্রাপ্তির ভন্ত লীবের মধ্যে সেরূপ আগ্রহ উৎপন্ন 
হয় না। তাহারাই ভগবাঁনকে দৃঢ়ভাবে ভজনা করিতে পারে যাঁহাদের পাপক্ষয় হইয়া 
গিয়াছে। গীতার ভগব!ন্‌ বলিয়াছেন-__ 
“যেষাং ত্বস্তগতং পাঁপং জনানাঁং পুণ্যকর্মপাম্‌। 
তে ঘন্বমোহনিম্মুক্তা ভক্গস্তে মাং দু়ব্রতাঃ ॥ 
প্ব-মোহ-নির্শ,ক্ত নঘে বলিয়াই ভগবানকে দৃঢ়ভাবে ভজন! করিবার প্রবৃত্তি সাধারণ 
মক্কের মধ্যে তেমন প্রধল তাবে আসে না। মচুস্ের পাশবিক ধর্মগুলিই উহার প্রধান 


ভ্রীমন্তগবদগীতা ৪৬৩ 


অন্তয়ায়। এই পশুভাঁষের উপরে উঠিতে ন1 পারিলে জীবের মধ্যে ঘে একটা অসাধারণ শৃক্তি 
বা ধর্শ রহিয়াছে তাহা পরিষ্ফুট হইতে পারে না। তাই ভগবান অঙ্জুনকে সতর্ক করিয়া দিবার 
অন্ত বলিতেছেন-- 
ও “কাম এষ ক্রোধ এব রজোগুণসমুস্তবঃ। 
মহাশনে। মহাপাপ]! বিদ্ধ্েনমিহবৈরিণম্‌॥” গীতা, ৩য় 'অঃ 
রজোগুণজাঁত ছুশ্পুরণীয় “ও অত্যুগ্র কাম এবং ক্রেণধ-ইহাঁদিগকে মোশ্গ মগের পরম *ক্র 
বলিয়া জানিবে। 


“আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনে! নিত্যবৈরিণা | 
কামরূপেণ কৌন্তে দুশ্পুরেন'নলেন চ ॥ 
ইন্দরিয়াণি মনোবুদ্ধিরসতা ধিষ্ঠানমুচ্যতে। 
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেিনম্‌ ॥ 
তন্মৎ ত্বমিন্দরিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ | 
পাপ্রানং প্রজহিহোনং জ্ঞ।নবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥৮ 


হে কৌন্তের়, জ্ঞানীর চিরশক্ষ এই কামরূপ অপূরণীয় অগ্নিতে জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়। ইন্জিয় 
সম, মন ও বুদ্ধি এই কামের আশ্রয়। কাম ইহা'দিগের দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে 
বিমোহিত করে। অতএব, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, তুমি প্রথমে ইন্দ্িয়গণকে সংযত করিয়া জান ও 
বিজ্ঞানের নাশক এই পাঁপরূপ কাঁমকে বিনাশ কর। 


বতদিন এই সকল পণুবৃত্তি দমিত না হয় ততদিন প্রাঁণ, মন ও বুদ্ধির মধ্যে যে অলৌকিক 
শক্তি রহিয়াছে তাহার কোন সন্ধানই মমুয় পাঁয় না। এই অলৌকিক শক্তি এস্ফুটিত 
করিবার উপায় খষির৷ শাস্ত্রে বৃস্থানে আলোচনা করিয়াছেন। প্রাণ, মন ও বুদ্ধিকে 
দৈবীধর্শের 'অনুকুলছন্দে পরিচালিত করিলেই আঁমাঁদের ধর্মলাঁত হয়, তক্তি ও জ্ঞান লাভ হয়। 
যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানাগশীলন দ্বার! প্রাণ, মন ও বুদ্ধি যত উৎকর্ষত! লাঁভ করিবে ততই উহার! 
ঈশ্বরমুখী হইবে। ইহাঁদের চরম উৎকর্ষতার দ্বারাই জীবের জীবত্ব মোচন হয়। প্রথমে 
প্রাণশক্তির বিষয় আলোচন! কর ষাঁক। প্রাণশক্তিকে দৈবী সম্পদের অনুকূল ভাবে পরিচাঁলনা 
করিতে না পাঁরিলে এই প্রণই ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হইবার পক্ষে সর্বপ্রথম ও সর্বব- 
প্রধান অন্তরায় হইয়া দাড়াইবে। প্রীণপক্তির কাঁধ্য স্পদন।_ প্রাণশক্তি দ্বার| স্পন্দিত 
হইযাই ইন্্িয়, দেহ, মন অনবরত বিষয়াতিমুখে ছুটিয়া যাইতেছে । প্রাণের গতিও যেমন 
অবির।মধারে ছুটিয়। চলিয়াছে, ইন্দ্িয়দের ব্যয় গ্রহণ-ম্পৃহ1ও তদছন্ধপ বলবতী, হইতেছে । 
এইজন্ত প্রাণশক্তিকে যথেচ্ছ স্পন্দিত হইতে ন| দিয়! যাহাতে উহার গতি দৈবীসম্পদের 
অভিমুখে প্রসারিত হয়, সেই চেষ্টা করাই সাধকের প্রথম প্রয়োগন। যে বিস্তা বা কৌশল 
ছারা প্রাণকে দৈবীভাঁবে অন প্রাণিত কর! যাঁর খষির| সেই বিস্তাকেই বোগবিষ্কা বণিযাছেন, 
উহার প্রধান অঙ্পই প্রাণায়াম। হু 
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প্রাথ বদি স্বচ্ছ বা নির্মল হয় তবে তাহার গতির মধ্যে অতিরিক্ত বেগ থাকিতে পারে নী 
এবং প্রাণশক্তিই মনরূপে কার্য করে বলিয়া প্রাণের স্পন্দন ধত কমিতে থাঁকে মনও তদচুরূপ- 
নিম্পন্দিত হইয়া যায়। সুতরাং দেই পরিম!ণে মনের বিষয় গ্রহণ-স্পৃহাও কম হইতে খাঁকে 
এইরূপে মনের ছুটাছুটি কমিয়৷ আঁসিলে মনও স্থির হইয়া আইসে। ইহাই মনের বিশুদ্ধি। 
কারণ সঃল্প বিকল্পের তারাই মন অশুচি হইয়া খাকে। মনের শুদ্ধি হইলে বুদ্ধিও নির্খবল এবং 
একমুখী হইয়া থকে। বুদ্ধির একাগ্রত| বৃদ্ধিও এতদারাই সম্পাদিত হয়। . এই 
একাগ্রতা যাহার যত অধিক তাহার তত বেশী ধ্যেয্ বস্ত্র প্রতি ভক্তি বা ভালবাসা. 
জন্মে। একটা বস্তর গ্রতি এইরূপ একা গ্রত! যে পরিম।ণে স্থাপিত হইবে তত অধিক সেই 
বস্তর প্রতি তাহার প্রীতি উৎপন্ন হওয়াই স্বভাবিক। এইক্সপে ধ্যেয় বস্তুকে ভাল লাঁগিতে 
লাগিতে মনের সেই ক্ষীণ ম্পন্দনও আর যখন থাঁকিবে না, তখনই “নিরোধ” ভাব আসিবে। 
এই “নিরোধ ব৷ অবরুদ্ধশর্ূপই ভগবৎ স্বরূপ অর্থাৎ সেখানে মায়ার খেলা সমত্তই | দেহ ইন্দ্রিয়, 
মন প্রাণ সমস্ত গ্রকৃতি-য্ত্রেরই ক্রিয়া তথায় রুদ্ধ। এইখানে শ্রীমন্তাঁগবতের কথা ন্মরণ করুন__ 
"ধায়! স্বেন.সদা নিরস্তকুহকং”__-ভগবানের ম্বধামে মায় চিরদিনের জন্ত নিরস্ত। আত্মায় বা 
ভগণানের স্বধ!মে পৌছিতে হইলে এই প্রাণ ক্রীড়ার গতি রোধ করিতে হইবে। প্রাণায়াম 
দ্বারাই প্রাণশক্তির গতি রুদ্ধ হয়। এই প্রাণম্পন্দন নিবৃত্ত ন| হইলে ধ্যাঁন পুজা কিছুতেই 
আমাদের অধিকার হয় না। তাই সকল সাধকেরাই অবগত আছেন আমাদের সন্ধ্যা, 
পুার্চনার মধ্যে প্রথমেই কেন প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থ| রহিয়াছে । প্রাণায়াম ব্যতীত 
ভূতশুদ্ধি হয় না, এবং ভূতগুদ্ধি ন| হইলে পূর্জার্চনার কোন বিশেষ ফলই লাভ হয় না।, 
উপনিষদও তাই বলিতেছেন__ 

“এযোহণুরাত্ম। চেতস! বেদিতবো। 
বন্মিন প্রাণ; পঞ্চধ1 সংবিবেশ।* মুণ্ডক 

যে শরীরে পঞ্চধা প্রাণ সম্যক্রূপে প্রবিউ রহিয়াছে সেই শরীরস্থিত আত্মা অতি সুক্ম ও 

চিন্রুপ) জ্ঞ/নের দ্বারাই এই আত্ম।কে জানিতে হইবে। 
“প্রাণে! হ্যেষঃ যঃ সর্বভূতৈর্বিতাতিশ 


ধিনি সর্বভূত স্থিত ঈশ্বর তিনিই প্রাণরূপে প্রকাশ পাইগ্ডেছেন। ০388 
'উ্ধং প্রাণমুন্নযত্যপানং প্রত্যগস্ততি | 2.৬. সি 
মধ্ো বাঁমনমাসীনং বিশ্বদেব! উপাঁসতে ॥” কঠ : -. ৭ চি 


যিনি প্রাণবাঁয়ুকে উর্ধে এবং অপান বায়ুকে অধোদিকে রক্ষা করেন অর্থাৎ খন ঘোগীর- 
ভিতরের বাঁযু ভিতরে থাঁকে এবং বাহিরের বাঁছু বাহিরে থাকে অর্থাৎ শ্রাণাপানের গতি হখনল্গ' 
ত্বাভীবিক তাবে খিঝ হয়-__সেই স্থিরতাঁর মধ "বামনমাসীনং৬ বাঁমনদেষ রহিয়াছেন। বামন 
অর্থাৎ বোঁম-_বিপত্তি, ন_-ছেদক) যিনি সমস্ত বিপত্তির ছেদক-_তিনি ব্যক্তহন। জীব মাত্রেরই. 
শ্বাসের গতি যখন বহির্দিকে গমনাগধন করিতে থ|কে ততদিন সংসার লীলার অবসান হয় ন1.- 
এবং ই জদ্মধাতায়াতের মত বিপত্তি আর কিছুই নাই, সেই বিপত্তির ছেদন তখনই হয়, হখন্; 
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এই প্রাণ অন্তমু্থ হইয়া স্থির হয়। ইহাই শিব সুন্দর ভাঁব। এই অবস্থার উপলদ্ধি যাহার হয় 
তিনি বুঝিতে পারেন চক্ষু কর্ণ।দি ইন্জিত্ব-দেবতাগণও তাহাদের হ্ব স্ব বৃত্তি ছাড়িয়। দিয়া তাহার 
সমীপে অবস্থান'করেন। ইহই পরম শাস্তির অবস্থা। 
“কশ্চিত্বীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ আ.বৃত্চক্ুরম্বতত্বমিচ্ছন্‌।” 
কোন কোন বিবেকী পুরুষ চক্ষুরাদি ইন্দিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া জীবদেছে 
প্রকটিত আত্ম'কে দর্শন করিয়া থাকেন। 
ইন্রিয়গণের বিষয়ে উল্লম্ষনের ফলেই তাহার! মলাচ্ছাদিত হয়। এই মল বিদুরিত না 
হইলে ভগবদ্দ্শন বা মোক্ষলাঁভ হয় না। ইন্দরিয়গণের বিষয়দ্পৃহারূপ মল তখনই নষ্ট হয় যখন 
প্রাণকে নিগ্রহ করিতে পার! যাঁয়। মহ বঙ্গিতেছেন__ 
“্দহান্তে ধায়মানানাং ধাতুনাং হি যথা মলা: | 
তথেস্দ্িয়াণাং দহাত্তে দোষাঃ প্রাণস্ত নিগ্রহাঁৎ |” 
ধাঁতুর মলাদি যেমন অন্নিত্বারাঁই ভঙ্গীভূত হয়, তদ্রুপ প্রাণনিগ্রহের ঘারাই ইন্দিযদোষসমূহ 
বিনষ্ট হইয়। থাকে । 
ধোগী যাঁজ্ঞবস্ক্যও প্রাণায়ামের প্রশংসা করিয়৷ বলিতেছেন-_ 
*প্রাণীয়মাদূতে নাঁন্তৎ তাঁরকং নরকাঁদিব। 
সংসারার্ণবমগ্রানাঁং তাঁরকং প্রাণসংযমঃ ॥* 
গ্রাণায়াম ব্যতীত নরক হইতে উদ্ধার করিবার অন্ত কোন উপায় নাই। যাহারা 
সংসারসিন্ধুতে মগ্ন হইয়াছে তাহাদের পক্ষে প্রাণসংঘমই (বা গ্রাণীয়ামই ) একমাত্র তারক 
অর্থাৎ উদ্ধারবর্তা। 
যোগদর্শনে মহধি পতগ্রলি বলিয়া ছেন-__ 
“যোগাঙ্গা ছুষ্ঠানাদশুদ্িক্ষয়ে জানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ * 
যোগাঙ্গের ( যোগাজ -যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ।, ধ্যান ও 
সমাধি ) অনুষ্ঠান হইতে অশুদ্ধির ক্ষয় ইলে বিবেকথ্যাতি পর্য্যন্ত জ্ঞানদীপ্তি হইতে থাকে। 
বাসনা ক্ষয় না হইলে জ্ঞানলাভ হয় না। বাঁসনা, সঙ্ধল্প প্রভৃতিই মনের অশুদ্ধি। 
পূর্বেই বলিয়াছি গ্রীণের স্পন্দন হইতেই মনের বিক্ষেপ হয়। নুতরাঁং গ্রাণবাঁছুর সমতা 
সাধন করিতে পাঁরিলে চিত বৃতিশুন্ত অবস্থায় আঁসিতে পারে। স্টিরদৃটিতে ক্রয়ের সন্ধিস্থানে 
লক্ষ্য স্থির করিবার অভ্যাঁপ করিলে চিত্তের একা গ্রতা৷ বৃদ্ধি পান্স। চিত্তের একাগ্রতা! ব্যতীত 
মোক্ষলাঁ হইতে পারে না। গ্রাণায়াম সাধন বারা জিতশ্বীস হইতে না পাঁরিলে মনকে 
স্থির কর! কঠিন। মন স্থির না হইলে সঙ্বক্প বিকল্প রহিত হওয়া যায় না| স্কয্প বিকল্পই 
বিচিত্র বাসনার জাঁল, এতদ্বারা জীব বদ্ধ হইয়! থাকে। অধ্যাত্মবরামায়ণ বলিতেছেন- 
পনিঃসন্বক্পো। হথাপ্রাপ্ত ব্যবহারপরে! ভব। 
ক্ষয়ে সক্করজালশ্য জীবে ব্র্ষত্বমাপ্ন,য়াৎ |” 


নর জানের হইলেই জীব রন্্ব থ হ়। ্ 
৫৯ 
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“অভ্য।সাৎ স্বদদিরড়েন সত্যসন্বোধবন্থিনা। 

নির্দপ্ধং বাসনাবীজং ন ভূয়; পরিরোহতি ॥” 
অভ্যাসের দৃঢ়তা বার! হাদগ্ে জ্ঞানবহ্ছি প্রজলিত কর, এবং বাষনাবীজ নিঃশেষে দ্ধ কন, 
বীজ দগ্ধ হইলে আর অঙ্কুর জন্সিবে না । 


“সমুদয় প্রাণীর শরীরে কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস এই পঞ্চ দোষ রহিয়াছে! 
কামাদি প্রা্টতিক গুণসমূহকে জয় করিতে পারিলেই জীবাত্ব! দেহাভিমা'ন ত্যাগ করিয়া! 
পরমাত্মার দর্শনলাভে সমর্থ হন। যোগবলে কাঁম, ক্রোধ, মোহ, অনুরাগ ও ন্বেহ এই পঞ্চ 
দৌধ ত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষ হয়।” মহাভারত, শান্তিপর্র্ব। 


অনেকে মনে করেন ষোগাভ্যাসাদির মধ্যে যে প্রাণায়াম রহিয়াছে উহ! অন্বাভাবিক। 
প্রাণায়ম বাস্তবিক অস্ব/তাবিক হইলে ভগবান গীতার মধ্যে উহার উপদেশ 
দিতেন ন!। ভগবান যক্ঞাছুষ্ঠানের কথ! বলিতে গির! প্রাণযজ্ঞের কথ! বলিতেছেন-_ 
“অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্র।ণেইপাঁনং তথাপরে। 
প্রাণ।পানগতীরুদ্ব। গ্রাণ।য়ামপরায়ণাঃ ॥ 
অপরে নিয়তাহারাঃ গ্রাণান্‌ প্রাণে জুহ্বতি ॥” 
কেহ কেহ অপান বায়ুকে প্রাণবাযুতে এবং কেহ বা প্রাণবায়ুকে অপাঁন বাঁযুতে হোম 
করেন। এইরূপে কেহ কেহ স'যতাহারী যোগী গরাঁণায়ামপরায়ণ হইয়া গ্রাণ।পাঁনের 
উর্ধ ও অধোগতি রোধ পূর্বক কুস্তকঘার! প্রাণসকলকে প্রাণেতেই হম করেন। 
“সর্বেখপ্োতে যজ্বিদো যজ্ঞক্ষয়িতকন্মুষাঃ | 
যজ্ঞ শিষ্টামৃ ততৃজো যাস্তি ব্রচ্ম সনাতিনম্‌ ॥” 
এই সকল যজ্ঞকারিগণ ষজ্ঞ সম্পাদন পূর্বক নিষ্পাপ হইয়! যজ্ঞশেষ অমৃত ভোজন করিয়া 
সনাতন ব্রদ্ধকে লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন-“কু্তকে হি সর্কে প্রাণ! 
একী ভবস্তি। ত্রৈব লী়মানেষু ইন্জিয়েযু হম ভাবয়স্তি।” কুন্তকে সর্বপ্রাণ একীভূত হয়, 
এই স্তস্তনরূপ কুস্তক অত্যান্ত স্থির হইলে যোগী ইন্দ্িয়গণকে সেই নিগৃহীত প্রাণবায়ুতে লয় 
করিয়া! থাকেন। (শঙ্কর ভাষ্য) 


গীতা ভগবান আবার পঞ্চম অধ্যায়ে বলিতেছেন-_ 
| “ম্পর্শান্‌ কৃত্বা বহির্বাহাংশতক্ষুশ্চৈবাঁতরে ভ্রবোঃ | 
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত! নাঁসাভ্যন্তরচারিনৌ ॥ 
যতেন্দিয়মনোবুদ্ধি মুনিমোক্ষপরার়ণঃ | 
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধে যঃ সদা মুক্ত এব সঃ” 
শ্রীধরম্বামী ইহার ব্যাথায় বলিয়াছেন- "অথেদাঁনীং ধ্যানযোগং সম্যগদর্শনশ্ অস্তয়জং বিত্যারেণ 
বক্ষ্যামি ইতি তন্ত হুত্রস্থানীয়ান্‌ শ্লোকান্‌ উপদিশতি ম্ম।* যোগাচষ্ঠারী ব্যক্তি মোক্ষপ্রাপ্ত হন 
ইহা বলিয়াছেন, সেই মোগই পুনরায় এই ছুইটা ্নোকঘারা ঘংক্ষেপে বলিতেছেন। রূপ 


শ্ীমন্তগব্দগীতা! ৪৬৭ 


রসাদি বিষয় সকল চিস্তিত হইলেই তাহারা অস্ত:করণে গ্রবিষ্ট হয়। অতএব সেই চিন্তা 
ত্যাগ পূর্বক, চক্ত্বীকে জয়ের, মধ্যে রাখিয়া, এবং নাসারস্থে, বিচরণশীল প্রাণ ও অপান 
বাযুর উর্ধাধোগতি রোধপূর্ব্বক কুস্তক করিবে। ধাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি উক্ত উপায় 
ঘবারা সংযত হইয়াছে সেই মোক্ষপরারণ, ইচ্ছা, তয় ও ক্রোধশূন্ক যে মুনি তিনি জীবিত 
থাকিলেও সদা মুক্ত। . 

ঘোগবাশিষ্ঠে নির্ববাণপ্রকরণে শ্রীমান্‌ ভৃষণ্ডির এই উপদেশ দিয়াছেন :_ 


“যদিও প্রাণ ও অপান চঞ্চলম্বভাব তথাপি অভ্যাসের সাঁমথ্যে উহারা নিশ্চল হইবে। 
যে পুরুষ নিজ অন্তরে এই সকল জ্ঞাত হইয়া অভ্যাসবান হন, সে পুরুষের কর্তৃত্ব 
ভোজত্ব অভিমান থাকে না। যাহারা প্রাণচিন্তায় রত সেই সকল পুরুষের চিত্ত বিষয়ে 
প্রনবত্তি লাভ করে না। অনেক মহীপুরুষ এই প্রাণচিন্ত! দ্বারা যাহা! প্রাপ্তব্য তাহা প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। স্থিতি, গতি, জাগ্রত স্বপ্ন নকল সময়েই এই লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে বন্ধনদশা 
বিনই হয়। যাহারা বোধ প্রাপ্ত তাহারাই প্রাগাপানের অগ্ভসরণ করিয়া থাকে। 

প্রাণের বর্তমান গত যাহা শ্বাসপ্রশ্থামরূপে বহিতেছে, উহ! তাহ।র স্বাভ/বিক গতিপথ 
নহে, ইহাই উল্টা পথ। বিধিবৎ প্রাণসংযমের দ্বার! নাড়ী চক্র বিশোধিত হইলেই প্রাণবাঘু 
ইড়া পি্গলার পথ ত্যাগ করিয়া নুষুয়ামুখ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে গ্রবেশ করে। তাঁহার ফলে_. 

“নুুয়াবাহিনি প্রাণে শূন্যে বিশতি মানসে। 
তদা সর্ধধাণি কর্মাণি নিমূলয়তি যোগবিৎ।॥” 

গ্রাণ স্ুযুষ্নাবাহী হইলে মন শৃন্েতে প্রবেশ করে, তখন যোগীর সমস্ত কর্ম উদ্মুলিত 
হইয়া যাঁয়। 

বোধসার গ্রন্থে আছে--প্প্রাণয়ামে মনঃহ্ৈর্্যং স তু কস্য ন সম্মতম্”প্রাগায়াম দ্বারা 
ধখন মন স্থির হয় তখন সেই প্রাণায়াম করিতে সকলেরই সন্মতি অ!ছে বুঝিতে হইবে । 

ুুয়াই জানপ্রবাহিক| নাঁড়ী। হ্বায়দেশে একশত একটা নাড়ী আছে, তাঁহাদিগের 
মধ্যে নুযুয়। নাড়ী বর্দরন্ধের অভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে। মচ্ুষ্য মৃত্যুকালে মেই ব্র্মনাড়ী 
নুযুযার সাহায্য উর্ধলৌক (ক্রক্লৌক ব! পহআারে ) গমন করিয়! অমৃতত্ব লাভ করে 
অর্থাৎ জন্ম ম্ৃ্যুর অতীত অবস্থ। লাভ করে। নানাবিধ গতিদাঁয়িণী অন্ত যে একশত নাড়ী 
আছে, জীব মৃত্যুকালে যখন সেই সকল নাড়ীমুখে বহির্গত হয় তাহাতে জীবের বিভিন্ন লোকে 
গতি হয়। তথায় নুখছূঃখাদি ভোগ করিয়। আবার তাঁহাকে জন্ম মৃত্যুর অধীন 
হইতে হয়। [ও | 

প্শতকৈকা চ হদস্য নাড্যস্তানাং মূর্ধানমভিনি:হতৈকা। 
ত্বোর্ঘমায়াময়তত্বমেতি বিষ ন্ত। উৎক্রমণে ভবস্তি ॥ 
(কঠোপনিস্ৎ) 


৪৬৮ ্রীমন্তগবদগীত! 


এই নাড়ী দিয় উর্ধগতি লাভের জন্ঠ প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসের বিশেষ আবশ্তকতা আছে। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সাধনার জন্ত এই উপদেশ রহিয়াছে__ 
“প্রাণান্‌ গ্রপীডোহ সংযুক্জচেষ্ 
ক্ষীণে প্রাণে নাঁসিকয়োচ্ছ,সীত। 
ষ্টস্বযুক্তমিব বাহমেনং 
বিঘ্ন মনো ধারক়েতা প্রমতঃ |” 
খোগানুষঠানে প্রন বিধান পুরুষ সংযুক্তচেষ্ট হইয়া! সাবধাঁনতার সহিত প্রীগায়াম অভ্যান 
করিবে। রথের দুষ্টাশ্বকেঃ যেমন সাঁরথী সংঘত করে, প্রাণকে মংঘত করিয়া মনকে ধ্যেয- 
বস্ধতে স্থাপন কপ্ধিবে। কারণ প্রাণায়াম দ্বার! যাহার মনের মল ক্ষর়প্রাপ্ত হয় তাহারই মন 
ব্রদ্ধে স্থিরত| লাভ করে। 
এইজস্ঠ দেখিতে পাই আমাদের সকল শান্্ই__বিশেষ করিয়া তন্ত্র -সমস্ত সন্ধা! পৃজাচ্চনার 
পূর্বেই প্রাণায়াম করিতে বলিয়াছেন। যে ভূতশুদ্ধি না হইলে আত্মদর্শন ুদুরপরাহুত 
থাকিয়া যার, সেই ভূতশুদ্ধির প্রধাঁন উপকরণ যোগাগ প্রাণীয়ম। 


তাই যোগী গোরক্ষনাথ উচ্চকণ্জে ঘোষণ! করিয়াছেন _- 
প্যাবন্নৈব প্রবিশতি চরণ, মারুতো মধ্যমার্গে 
যাবছিন্দুনভবতি দৃঢঃ প্রাণবাঁত প্রবন্ধাৎ। 
যাবৎ ধ্যানং সহজ সদৃশং জায়তে নৈব তৃত্বং 
তাবজ,জানং ব্দতি তদিদং দস্তমিথা| প্রলাপ: |” 
ধতদিন প্রাণবাঁু সুযুষ্ামা্গে প্রবেশ না করে, এবং প্রাণ নিরুদ্ধ হইয়া যতদিন বিন্দু স্থির 
না হয় এবং যতদিন ধ্যান ত্বারা তত্বসমূহ সাক্ষাৎকার না! হয়, ততদিন জ্ঞানের কথ! বল! 
দ্াস্তিকতা এবং মিথা। প্রলাপ মাত্র। 
শ্রীমৎ শুকদেবও জ্ঞান ও ভগবন্তক্তিলীভের জঙন্ঠও বোগান্ভাদের প্রশ্নোজন বিয়া 
গিয়াছেন। শ্রীমন্তাগবতে আছে-_ 
"ইখং মুনিষ্তুপরমেদ্যবস্থিতো 
বিজ্ঞানদৃধী্ঘযনর ্ধিতাশয়ঃ। 
স্বপাঞ্চি'নাপীড্য গুদং ততোহইনিলং 
স্থানেষু ষট স্ুপ্মময়েজ্জিতরুমঃ |” 
ূ ভা ২য় স্কঃ 


শান্্জানঘারা বাহার বিষন্বাঁসনা সকল বিদূরিত হইয়াছে এরূপ মুনি উপরত হইবেন, অতঃপর 
তিনি দিজের পাঁদঘার। মৃলাধার পীড়গ করিয়া প্রীণবায়কে উর্ধে যটস্থানে (যট্‌ চক্র) উন্নীত 
করিবেন। 


রঃ 


শীমন্তগবদগীত! ৪৬৯ 


শ্রীষষ্তাগবতের ২ ক্বদ্ধের ১৯২০1২১২২ গ্লোফ পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে 
যোগ।ভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা কত অধিক। পরে অয়নোধিংপ ম্লৌফে বলিতেছেন__ 
“যোগেস্বরাঁণ।ং গতিমাহয়স্ত- 
বহিস্মিলোক্যাঃ পবনাত্মরাতবনাম্‌। 
ন কর্ধভিত্ত।ং গতিমাপ্স বস্তি 
বিষ্ভাতপোযোগসমাধিভাঁজাম্‌ ॥ 
ধাহাদের লিঙ্গশরীর বায়ুর মধ্যেই অবস্থান করে সেই শ্রেষ্ঠ যোগীদিগের গতি কর্শিদিগের 
সায় পরিচ্ছিন্ন নহে অর্থাৎ তাহারা ত্রিতৃধনের অন্তরে বাঙ্থিরে বিচরণ করিতে পারেন। বিন্তা 
উপাসনা, তপন্যা ও অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস জনিত সমাধিজ জীন ছার! যে গতি লাভ হয় কর্ণদারা 
কর্শিগণ সে গতি লাভ করিতে পারে না। 
*ন হাতোহন্তঃ শিবঃ পম্থাবিশতঃ সংস্যতাঁবিহ। 
বাস্থদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো! হতে! ভবেৎ |” 
যে ধেোগাভ্যাস ঘা! ভগবান বানুদেৰে ভক্তিযোগ লাঁভ হইব থাকে সংসারপ্রবিষ্ট ব্যক্তি- 
গণের তদপেক্ষা অন্ত কোন মঙ্গলময় পথ নাই। 


শল্লিম্পি্ 


পৃজাপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব গীতার যে ধোগাঙ্গ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা 
তাহার স্বকপোলকপ্সিত নহে,_এই যোগাঙগ ব্যাখ্যা শান্্ন্গত। আমর! এখাঁনে গরুড়- 
পুরাণাস্তগত “নীতাঁসার'" হইতে কয়েকটা ক্লোক উদ্ধত করিয়! দেখাইতেছি। 


্ শ্রীভগবাছবাচ 
গ্রীতাসারং প্রবক্ষ্যামি অঞ্জুনায়োদিতং পুরা । 
অষ্টাঙ্মযোগং মুক্তর্থং সর্বববেদাস্তসারগম্‌ ॥ 
শ্রীভগবান কহিলেন) আমি গীতার সাঁর বর্ণন করিব যাহা পূর্বের অর্জুনের নিকট 
বলিয়াছিলাম। সমস্ত বেদাত্ত শাস্ত্র সারগর্ভ অষ্াযোগই গীতার্থসার ॥ 


আত্মলাভঃ পরো! নান্ত আত! দেহাদিবর্জিতঃ। 
রূপাদিমান্‌ হি দেহোতঃ করণত্বাদি লোচনম্‌ ॥ 
আব্ুলাভই পরমলাভ, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। আত্ম! দেহ্বর্জিত। 
যেহেতু দেহ রূপাদি গুণযুক্ত এবং লোঁচনাদি ইন্দরিয়গণও আত্মার করণ মাত্র ॥ 
দেহ, মন, অহঙ্কার ও প্রাণ কেহই আতা! নহে, কিন্তু আত্মা পবিধূম ইব দীপ্তাচ্ছিরাদিত্য 
ইব দীপ্তিমান”। 
আত্মা ধূমশূন্ত অগ্রির ন্যায় ওহুর্যের সয় দীপ্তিমান। 
সর্বজঃ সর্বদর্শী চ ক্ষেত্রস্তানি পশ্ঠতি। 
খানাস্ক মনস! রশ্মীন্‌ বদ| সম্যঙ, নিষচ্ছতি ॥ 
তদ! প্রকাশতেহাত্ম। ঘটে দীপে! জলঙ্লিব। 
জ্ঞানমুৎপদ্তে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপন্ত কর্ণ: ॥ 
সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী ক্ষেত্রজ্ঞই ইন্দ্রিয়গণকে দেখিতে পাঁন। মনের দ্বারা ই্দিয়রশ্রিগুলি 
€বুধ্য যেমন রশ্মির ঘারা! আমাদিগকে স্পর্শ করেন, ইন্জিয়শক্তিও সেইরূপ বিষয়সমূহ স্পর্শ 
করে ) সম্যক্‌ নিয়মিত হইলেই দীপে যেরূপ জালা প্রকাশিত হয় আত্মাও সেইরূপ দেহঘটে 
প্রকাশিত হন। পাপকর্তের ক্ষয় হইলেই জীবের জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
বথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্ঠত্যাত্মানমাখনি 
ইন্টিয়াপীল্গিসনার্থাংস্চ মহাতৃতাতি পঞ্চ চ ॥ 
মনোবুদ্ধিমহষ্কারমব্যক্তং পুরুষং তথ|। 
প্রসংঘ্যার পরাবাতো বিমুক্তো বন্ধনৈর্ভবেৎ॥ 
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. যেমন দর্পণে লিজয়প দর্শন করা যায় তত্প দির্দুল বুদ্ধিতে জীব ইন্দ্রিয়, ইন্তিক় বিষয়, 
পঞ্চ মহাতভৃত, দন, ঘুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি এবং পুরুষকফেও.দর্শন করি] থাকে । . তখন থে 
প্রসগ্যান হা ধিবেকজ্ঞান দ্বার! দেহেন্ত্িগাদি হইতে আত্মার পাক নিশ্চয় করিয়া বন্ধন 
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' অহঃ ্রক্ম পরং জ্যোতি; প্রসংখ্যায় বিমুচ্যতে। 

দ্বিদ্বাদশেভ্যঃ খ্য!তো ষঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ। 

বিবেকাঁৎ কেবলীভূতঃ ষড়, বিংশমচ্গপস্ঠাতি ॥ 
তখন জীব “আমি পরম জ্যোতিংস্বরূপ ব্রদ্ষ” এইরূপ উপলব্ধি করিয়া! মুক্ত হয়। চতুর্বংশ 
তত্ব হইতে পৃথক পঞ্চবিংশ রূপে ষে প্রসিদ্ধ পুরুষ তিনিই বিবেক বিচার ঘ|র! প্রকৃতি হইতে 
পৃথক হয়! কৈবল্য লাভ করেন এবং যড়বিংশ তত্ব স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহাকে সাক্ষাৎকার 
করেন। 

নবদ্বারমিদং গেহং ব্রিস্থণং পঞ্চসক্ষি কম্‌। 

্গেত্রজ্ঞাধিঠিতং বিদ্বান যো৷ বেদ স বরঃ কবিঃ॥ 

যে বিদবান্‌ পঞ্চনাক্ষিক অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতযু্, ত্রিস্থণ অর্থাৎ সত্ব, রজঃ তমোগুণযুক্ত ; 

এবং ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বার! অধিষ্ঠিত চঙ্ষু কর্ণ ্রদ্ৃতি নবদ্বারবিশিষ্ট ্ দেহকে জানেন, তিনিই শেঠ 
কৰিব! নী | - 


শ্রীভগবাঙ্ছবাচ। 
যমাশ্চ নিয়মাঃ পার্থ আসনং প্রাণসংষমঃ। 
প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং ধারণাঞ্ছুন সপ্তমী। 
সমাধিরয়ম্টাঙ্গো যোগ উক্ত বিমুক্তয়ে ॥ 
ভ্রীতগবান বলিলেন, হে পার্থ! যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান। ধারণা 
ও সমাধি এই আষ্টাঙ্গ যোগ বিমুক্তির উপায় বলিয়! কথিত হইয়াছে। 
কর্ধণা মনসা বাঁচা সর্ববাবস্থান্ সর্বদা । 
সর্বত্র মৈথুনত্যাগং ব্রহ্ম চর্য্যং প্রচক্ষতে ॥ 
মনসশ্চেজিয্াণাঞ্চ একাগ্র্যং পরমং তপঃ। 
শরীর-শোষণং বাপি কচ্ছ,চাক্জায়পাদিভিঃ ॥ 
বেদান্ত শতরুদ্রীয় প্রণবাদি জপং বুধাঃ। 
সত্বপ্তপ্ধিকরং পুংসাং ম্বাধ্যায়ং পরিচক্ষযতে ॥ 
স্বতি স্মরণ পৃজাদি বাঙঅনঃ কায়কর্্মভি। 
জুনিশ্চল! হুরৌ৷ ভক্তিরেতদীর্বর চিন্তনম্‌॥ 


৪৭২ শ্রীমন্তগবদগীতা। . 


কর্ম, মন ও বাকোর দারা পর্ব, কল অবস্থায় সর্বপ্রকার মৈথুন ত্যাগকেই . ব্রদ্ষচর্ধ;_ বল! 
হইয়। থাকে । মন ও ইন্জিয়গণের একাগ্রতাই পরম তপস্য|। কচ্ছ, চান্জায়ণ ব্রতাদি দার! 
যে দেহের শোষণ তাঁহাকেও তপন বলে। বেদান্ত পাঠ, শত কুত্রীর পাঠ, ব! প্রণবাদি 
জপকে পঞ্ডিতগণ স্বাধ্যায় বলিয়! খঁটকন। এই স্থাধ্যায় পুরুষের সত্বশুদ্ধিকারক। বাক্য 
মন ও শরীরের কর্ণ ঘার! ভগবানের স্ব, স্মরণ ও পৃজাদি বারা যে হরিতে অচলা৷ ভক্তি তাহাই 
ঈশ্বর চিন্তা । 
ূর্তামূর্ত বরক্ষরূপ চিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে। 
যোগার্াস মূর্ত হরিমমূর্তমথ চিন্তয়েৎ | 
মূর্ত ও অমূর্তবরহ্বরূপ চিস্তনকে. ধ্যান বলা হয়। যোগারম্ত কালে মূর্তিমান হরির এবং 
তদনস্তর অমূর্ত ব্রন্ষের চিন্তন করিতে হইবে । 
জাগ্রৎনথরনতযুপ্তীনাং সাক্ষী জীবঃ স চ স্বতঃ। 
জাথৎ্ববপ্নন্ুণ্তাখ্যেব্যতিরিক্ঞশ্চ নিগুণিঃ ॥ 
নির্গতাবস্ববোৎসর্গে! নিত্যশুদ্বস্বভাবকঃ। 
পরমাঁত্ৈব সঙ্গ গ্রতস্প্রাদৌ সঙ্গিধানতঃ ॥ 
অন্তঃকন্ুপ্রাগৈশ্চ অস্তঃকরণসংস্থিতঃ | 
জাগ্রৎ্বপ্ননতযুদ্থীশ্চ পশ্ঠত্যবিকৃতঃ সদ! ॥ 
জাগ্রৎ স্বপন ্যুত্তি অবস্থার সাঁই জীব। সেই জীব যখন উক্ত অবস্থাত্রয় হইতে 
অতিরিক্ত হইন্ যায়, তখন তাঁহাকে নিণ্ডণ বলে। ধাঁহার অবরবের বিনাশ নাই, বিনি 
নিত্যশুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট, সেই পন্বমাত্মাই জাগ্রত স্বপ্নাদি অবস্থায় সপ্পহিত থাকেন বলিয়! 
তাহাকে সৎ বল! হইয়া থাকে! অন্তঃকরণেই, অথচ অস্তঃকরণের বিষয় রাগের ছার! 
অবিকৃত সেই পরমাত্মাই জাগ্রৎঃ স্বপ্ন ন্ুযুগ্তাদি অবস্থাত্রয প্রত্যক্ষ করেন। 


অফ্টাদশোবধ্য।য়ঃ 


( মোক্ষযোগঃ ) 
অজ্জুন উবাচ। 
সন্্যাসস্ মহাবাহো। তত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্‌। 
ত্যাগস্য চ হৃধীকেশ পৃথক্‌ কেশিনিসুদন ॥ ১ 

অন্থয়। অজঙ্জুন উবাচ (অঞ্জুন বলিলেন) | মহাবাহে! ! ( হে মহাবাহে! ) হ্ববীকেশ ! 
(হে হৃষীকেশ ) কেশিনিস্দন ! (হে কেশিনিন্দন ) সন্স্যাসম্ত তাাগশ্ত চ তত্বং (সন্ন্যাস ও 
ত্যাগের তত্ব) পৃথক (€ পৃথকরূ.প-পরস্পর বিভক্ত ভাবে) বেদিতুম্‌ ইচ্ছামি (জানিতে 
ইচ্ছ! করি ) ॥ ১ 

শ্রীধর। স্তাসত্যাগবিভ।গেন স্বগীতার্থসংগ্রহম্‌। 

স্পষ্মষ্টাদশে প্রা পরমার্থ বিনির্ণয়ে ॥ 

অত্র চ "সর্ববকর্মাণি মনস। সন্নন্তান্তে হুখং বশী।” “সংস্াসযোগযুক্তাত্ম॥" ইত্যাদিযু কর্দসসংস্থাঁদ 
উপদিষ্টঃ, তথা-_“ত্যক্ক! কর্মমফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তে। নিরাশ্রয়ঃ*--৪1২০, “সর্ববকর্শফলত্যাগং ততঃ 
কুরু যতা আ্ববাঁন্*-_-১২।১৯, ইত্যাঁদিষু চ ফলমাব্রত্যাগেন কর্মাগষ্ঠ।নম্‌ উপািষ্টম্‌। ন চ পরস্পর- 
বিরুদ্ধং সর্ত্জ্ঞ: পরমকারুণিকো ভগবান্‌ উপদিশেৎ। অতঃ কর্মসংঘ্যাসহ্য তদহষ্টানস্য চ 
অবিরোধপ্রকাঁরং বৃভূৎন্ঃ অর্ভ্বুন উবাঁচ- সংন্তাসস্তেতি | ভো৷ হধীকেশ- -সর্বন্দিয়নিয়ামক,হে 
কেশিনিস্থদন_-কেশি নায়! মহতো! হয়াকতেঃ দৈত্যস্ত যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষয়িতুম্‌ আগচ্ছতঃ 
অত্যন্তং ব্যাত্তে মুখে বাঁমবাঁছং প্রবেশ্ তৎক্ষণমেব বিবৃদ্ধেন তে নৈব বাহন! কর্কাটকাফলবৎ 
তংশ্বিদার্ধ্য নিস্থদিতবান। অতএব হে মহাবাহো ইতি সন্বেেধনম্‌। সংন্াসম্ত ত্যাগন্ত 
চ তত্বং পূথক-_বিবেকেন বেদিতুম্‌ ইচ্ছামি ॥ ১ 

বঙ্গানুবাদ [ পরমার্থ বিনির্ণয় যে অষ্টাদশ অধ্যায় তাহাতে সন্্যাস ও ত্যাগের বিভাগ 
কথন দ্বারা সমগ্র গীতার্থসংগ্রহ স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ] 

[ €ম অধ্যাঞ্জের ১৩শ শ্রেরক “সর্বকর্মাণি মনসা” এবং ৯ম অধ্যায়ে ২৮শ শ্লোক “সন্ন্যাস- 
যোগযুক্তাত্ম।* গুভূতির ছার কর্ধসংস্ঠ/দ উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার চতুর্থ অধ্যায়ে "তাক 
কর্মফলাসঙ্গ” এবং ১২শ অধ্য!য়ে “সর্ববকর্মফলত্যাগং” প্রভৃতি গ্লোকে ফলমাত্র ত্যাগ করিয়া 
কর্খাছুষ্ঠান করিতেও উপদেশ দিয়ান্থেন। কিন্তু পরম কারুণিক সর্বজ্ঞ তগবান পরম্পর- 
বিরুদ্ধ বাঁকোর উপর্দেশ কখনই দিতে পারেন না, অতএব কর্মমসংস্ত/স ও কর্াহষ্ঠান 
এতছুভয়ের বিরোধ যাহাতে না হয় তাহাই বুঝিবাঁর জন্ত ইচ্ছুক ] অঞ্জুন বলিতেছেন 
হে হববীকেশ অর্থাৎ হে সর্বেজ্িয়ের নিয়ামক! হে কেশিনিস্দন_কেশী নামক বৃহৎ 
অস্বা্কৃতি এক ৈত্যের বিস্তৃত মুখে বাম বাহু প্রবেশ করাইয়। দিয়া তৎক্ষণাৎ আবার সেই 


হত্তকে বিবৃদ্ধ করিয়। সেই বাহু ত্বারা কর্কটিক! (কীকুড়) ফলের স্তন তাহাকে 
৩৭ ৬ 
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বিদীর্ণ করিয়া বধ করিয়াছিলেন ।, এবং এই ভন্তই শ্রীরু্ককে মহীবাহু বলিয়া সম্বোধন কর! 
হইয়াছে। অঞ্জ্বন বলিতেছেন হে শ্রীরুফ্ণ ! মন্ল্যাস ও ত্যাগের তত্ব পুথক বিচার পূর্বক 
€ অর্থাৎ তাহাদের পার্থক্য) জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ 
আধ্যাত্মিক ব্যাথা-শরীরের তেজের দ্বার! প্রকাশ হইতেছে $_ সক্গ্যাস 
আর ভ্যা্বের পৃথক কি 1? র্ষি প্রণীত শান্তে দ্বিজীতির জন্ত বিশ্যেতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে 
চতুরাশ্রমই বিহিত হইয়াছে। চতুরাশ্রম যথাক্রমে (১) ব্রহ্মচর্ধ্য, (২) গাহস্থয, 
(৩) বানপ্রস্থ ও 6৪) সন্গ্য/স। প্রত্যেক পরবর্তী আশ্রমের যোগ্যতা লাভ করিতে হয় তাহার 
পূর্ববর্তী আশ্রম হইতে, সুতরাঁং কোন আশ্রমটিকেই ত্যাগ কর! চলে না। আমাদের বর্তমান 
শিক্ষাগারগুলিতে পৃথক পৃথক শ্রেণী বিভাগ আছে, এবং প্রত্যেক পাঠার্থাকে এক 
একটি শ্রেণীতে পাঁঠাভ্যান করিয়। পরবর্তী শ্রেণীর পাঠ্য পড়িবাঁর যোগ্যতা লাভ করিতে 
হয় এবং যৌগ্যত! ল|ত হইয়াছে কিন! তজ্জন্ পরীক্ষা! দিতে হয়, পরীক্ষার প্র যোগ্য বিবেচিত 
হইলে ছাত্রকে উচ্চ শ্রেণীতে পাঠের অধিকার দেওয়! হয়। ভারতবর্ষীয় বর্ণাশ্রম বিভাগকেও 
উক্তর্ূপ শ্রেণীবিভাঁগের অনুরূপ বল! ধাইতে পারে। পার্থক্য এই যে শিক্ষাগ/রের শ্রেণী- 
বিভাগ সংখ্যায় বহু হইলেও তাহ! কয়েক বৎসরের চেষ্টাতেই অতিক্রম কর! যায়, কিন্তু 
খষিদের বর্ণাশম বিভাগের উন্নত শ্রেণীর অধিকার লাভ কতিপয় বর্ষের মধ্যে বুলাঁয় না, এমন 
কি বহু জগ্মাও লাঁগিতে পারে। জন্ম জন্মংস্তর ধরিয়। এই সংসার-পাঠাগারে পাঠাভ্য'সের 
জন্য ভীবসমূহ প্রেরিত হয়; যেমন পাঠাভ্যাদে শিপুণতা লাভ করিতে থাকে, শিক্ষার্থীগণ 
পরজন্মে তদনুরূপ উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে আসিয়! মিলিত হয়। উদ্দেগ্ত আরও উচ্চতর 
শিক্ষালাভ। এই সংস্কারাহুযারীই জীব আগামী জন্মের জন্ত প্রস্তুত হইতে থাঁকে। যাহার 
যেরূপ অভ্য।স ও চে! সে তদছুন্ূপ ফল লাভ করে। এই শিক্ষার চিহ্ন প্রতি জন্মেই সংস্কাররূপে 
গ্রত্যেক জীবের শরীরে, ইন্দ্রিয়ে ও মনে লাগিয়া থাকে। তাহারই ফলে চারি প্রকারের জীব 
জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। (১) মুক্ত, ৫২) মুমুক্ষু, (৩) সংসারী, ও (৪) পাঁষগড। প্রথম-_ 
মুক্ত পুরুষ-_ইহার! জ্ঞানী, ইহ।দের পাঠ শেষ হইয় গিয়াছে । মোক্ষদ্প পরমানন্দের অধকারী 
হওয়ায় তাহাদের আর কর্মের সহিত বাধ্য বাঁধকতা নাঁই, সুতরাং কর্মলেপও আর তাহাদের 
থাকিতে পারে না। (২) মুমুক্ষু, ৫৩) সংসারী ও (৪) পাঁষও--এই তিন শ্রেণীর অত্াদয়ের 
নিমিত্ত কর্মের ব্যবস্থ। আছে-_এবং বর্ণ বিভাগও ত1হ।দের কর্মের আচুকুল্যের জন্কই ব্যবস্থিত। 
'সাধারণতঃ ব্রাক্মণের! মুমুক্ষ, ক্ষত্রিয়েরা মুযুক্ু ও সংসারী, বৈশ্বেরা! সংসারী এবং নীচবৃত্তিযুক্ত 
তুর পাষগ্ডেরাই শুদ্র শ্রেণীর অন্তভূক্ত। সর্বনিয়শ্রেণীরাও কর্মাহ্যাযী ক্রমোন্নতি লাভ 
করিতে পারিবেন, শাস্তে তাহার ব্যবস্থ। আছে, এই ক্রমোন্নতির ফলে তাহারা সংসারী ও 
মুমুক্ষু হইয়া পরিশেষে ব্রঙ্ষণকুলে জন্মগ্রহণ করিবেন, এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তবজ্ঞানপরায়ণ গৃহস্থ 
হইয়! বর্ণ বিহিত গৃহস্থাশ্রমের নিয়ম|দি গ্রতিপালন করিয়া! ও সাধনায় সফলকাম হইবার জস্ত 
পূর্ণরূপে আত্মবল প্রয়োগের জন্ত তাহার! সংসার ত্যাগ করিয়! বাঁনগরস্থাশ্রম ও আপনাকে 
'উপযুক্ত বোঁধ করিলে সঙ্্যাদাশ্রম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পাঁরিতেন। এখন যেমন অধিকার 
থাক বা না থাক ইচ্ছ! হইলেই সন্গযাসী হওয়া যায, পূর্ব্বকালে এইরূপ স্বেচ্ছামত সনন্যানগ্রহণের 
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উপায় ছিল না। এইজন্ত তখন চতুর্থাশ্রমে লোকের সংখ্য! খুবই পরিমিত ছিল। তাহা ছাড়া 
তিনটি আশ্রমের কাঁধ্য শেষ করিতে করিতেই অনেকের আযুদ্ধাল ফুরাইয়! যাইত । তখনকার 
লোকের এতট! বিচার ছিল যে তীহা'র1 অনুপযুক্ত হইয়! উচ্চতর আশ্রম গ্রহণ করিতেন না। 
স্থতর।ং ব্রক্মচর্য ও গাহস্থ্যাশ্রম ব্যতীত অন্ত কোন আশ্রমেই সংখ্য'তিরিস্ত লোকের সমাগম 
হইতে পাঁরিত ন1 | যেমন যেমন সাঁধনার দ্বারা জ্ঞান বিকশিত হইত তদুষায়ী তাহার! উচ্চাশ্রম 
গ্রহণ করিতেন। জন্মাস্তরের কর্মফঙ্পই উচ্চবর্ণের মধ্যে জন্মলাভের কারণ বলিয়৷ তাহাদের 
বিশ্বাস ছিল। এখনকার মত বইপড়া বিদ্য। তাহাদের সঙ্ধল ছিল না । খধোঁড়াইয়! উচু হইবার 
প্রবৃত্তি কাহারও ছিল না, সেরপ প্রবৃত্তি থাকিলেও রাঁজশাদন তাহাকে যথাস্থানে সংস্থাপন 
করিয়া দিত-নুতরাং আধুনিক সময়ের মত অনধিকারী প্রবেশ করিয়া কোন আশ্রমকেই 
অযথ| কলঙ্কিত করিত না। অশ্্য শ্রুতিতে এরূপ আঁদেশও আছে -_-“যদহরেব বিরজেৎ 
তদহরেব প্রব্রজেৎ্” যখনই বৈরাগ্য হইবে তখনই প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে পাঁরিবে। এই 
নিয়মের বলে ব্রদ্মচন্্য সমাপন করিয়াও কেহ কেহ চতুর্থাআ্রম গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তাহাদের 

খ্যা খুব স্বল্পই ছিল। এইভাবে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ তাহার পক্ষেই বিহিত ছিল য|হার প্রবল 
বৈরাগা উপস্থিত হইত, এবং সে টৈরাগ্য ভাঁবের গতি কেহ রোধ করিতে পরিত না, কোন 
বাহিক আকর্ষণই সেরূপ বৈরাগ্যবানকে আর টানিয়! রাখিতে পারিত না, সুতরাং তাহার 
পক্ষে প্রতি আশ্রমের যে শিক্ষা তাহ। আর প্রয়োজন হইত না। এখনও যেমন উৎকৃষ্ট মেধাবী 
ছাত্রকে দ্বিগুণ উন্নীত করিয়া (10812 13:00296102 ) দেওয়া হয়, শাস্ত্রে উপযুক্ত লোকের 
জন্ঠ সে ব্যবস্থার ও অভাব ছিল না । কিন্তু তীব্র বৈরাঁগ্য ব্যতীত এই ধরণের উন্নতি লা 
কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। তখন রাজশ।সন ও সমাজ শাসন শাস্ত্রশীলনের অহবন্তাঁ ছিল, 
সুতরাং শান্ত্রধিধি লজ্বিত ন| হয় এ বিষয়ে মনিষী মাত্রেরই একটি স্ুতীক্ষ দৃষ্টি ছিল। তখন 
অনিকার প্রবেশ ছিল না বলিলেই হয়। বৌদ্ধ বিপ্রাবনের পর বেদবিধি সুরক্ষিত ও 
সমীজ ন্ুপরিচাঁলিত করিবার জন্য লোকশ্িক্ষকদিগের বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হওয়ায় আচার্য্য 
শক্কর সন্নাসী সমাজের আয়তন বিবৃদ্ধ করিবার জন্য উপরোক্ত বেদবিধিকে আশ্রয় করিয়। 
সম!জে সন্ন্যানীর সংখ্যা বাঁড়াইয়া দেন। অবশ্ঠ তখনও লোকে শাস্্বিধি যথাসাধ্য পালন 
করিবার চেষ্টা করিত। বর্তমান যুগের মত শান্ত্রবিধিবর্জিত শ্বেচ্ছাচারপ্রণে দিত 
সন্ন্যাধীর সংখ্য। তখনকার কালে একেবারে অবিরল ন| হইলেও এখনকার মত যে তাহাদের 
মাত্রা ধিক্য ছিল না তাহা নিশ্চয়। নুতরাঁং তখনকার দিনে যখন ভগবান অজ্জুনকে গীতার 
উপদেশ দিতেছিলেন _-সেই যুগে ধীহাদের তব্বজ্ঞান জন্মে নাই, জ্ঞানের অভিলাষও জন্মে 
নই-_ তাহাদের জন্ত সন্গাস বিহিতই ছিল না-্ুতরাং সেই সব শ্রেণীর লোকদিগের কর্্ম- 
সন্ন্যাসের ব্যবস্থার জঙন্ত যে সন্নাঁসের অতিরিক্ত আর একটি ত্যাগীর শ্রেণী বিভাগ করিতে 
হইয়াছিল তাহা বিশ্বাস করিতে পার! বাঁয় না। যাহাদের জ্ঞানের অভিলাষই নাই, তখন 
তাঁহাদের পক্ষে ত্যাগ বা সম্গাস কিরূপে সম্ভব হইবে বুঝি উঠ| যায় না। আত্মমাক্ষাৎকাঁর 
ও মোক্ষেচ্ছার অন্থই সন্ন্যাসাশ্রম, ঘখন সে ইচ্ছাই তাহাদের জদ্মে নাই তখন তাহাদিগকে 
সঙ্গ্াসী ব| ত্যাগীর টানিয়! আনিবার প্রয়োজনই ব। কি? শ্রুতি বলেন "জানাদেব তু 
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কৈবলাম্_ জ্ঞান হইলেই কৈল্য লাভ হয়। এই জ্ঞান সহজলন্ধ নহে। পু*ি পড়িয়া জ্ঞানের 
উচ্চ উচ্চ কথা আওড়াইলেই জ্ঞানী হওয়| যায় না। উহার অধিকারী হইন্ছে হয়। যে জ্ঞানে 
সমস্ত অনৈক্য বা ভেদকে এক করিয়! দেয় তাহা বু সাধনার ফলে কোনও ভাগ্যবান লাভ 
করিয়! থাকেন। বাহার জ্ঞানাভিলষ আছে, তাহাকে প্রথমে অধিকাঁরী হইতে হইবে। 
এঙ্ন্ত সাধনাভ্যাঁল চাই। সাঁধনাগ্যাস দ্বারা হৃদয় কথঞ্চিৎ শুদ্ধ হইলে তবে হৃদয়ে বৈরাগোর 
অগ্নি জয়া উঠে। সেই প্রজ্লিত বৈরাগ্যানলে সমস্ত ব্ষিয় বাঁসনা হবিঃরূপে প্রদত্ত হইলে 
তখন আত্মসাক্ষাৎকাঁর ঘটিতে পারে । যে সাঁধনাভ্যাস আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় তাহাও 
অধিকারী ভেদে চারি প্রকারের হইয়। থাকে । প্রথম বহিঃপৃজা, জপ, শ্রবণকীর্তনা্ি। 
দ্বিতীয় পুজা প্রাণতত্বের সহিত পরিচিত হওয়!। প্রাণীয়ামাদি যোগাভ্যাস দ্বার! প্রা 
স্থির হইলে তখন মন ও ইন্রিয়াদি স্থির হইয়া অন্তমূর্থী হয়। এই সময় হইতে অন্তপূজা 
আরম্ত হয়। বহিঃপৃঙ্জার মত সেখানেও পুষ্প, ধুপ, দীপ, অগ্লি ও আরতি সবই আছে, তবে 
তাহাতে আর কাঁয়ক্লেশ না?, কেবল স্থির মনের দ্বারাই এ পৃঙ্গ! সম্পান্ভ। এইরূপে ভূতাত্মা 
ও হুত্রাত্ম!র পৃষ্ধা সমাপ্ত হইলেই ভূতে ভূতে যিনি প্রকাশিত রহিয়াছেন সেই একমাত্র প্রক!শ 
স্বরূপের পৃজাই তৃতীয় অধিকারীর পৃজা-তখন পবরহ্মমীর পূজায় পৃ্জক ব্রদ্মময়*। ইহা 
কেবল স্থির মনে ধোয় বস্তর ধ্যান ব! তন্মধ্যে তদগত হইয়া যাওয়া । চতুর্থ অধিকারে স্থূল, 
সুক্ষ, কারণের অতীত হইয়। আত্মাকারে ব| স্ব স্বরূপে অবস্থান। ইহাই প্রপঞ্চতীত অবস্থা, 
এই অধিকারে মায়ার লেশমাত্র থাকে না উহা! শুদ্ধ অধৈতাঁনন্দদে বা! ব্রহ্মভাব বা ক্রিয়ার 
পরাবস্থ! ৷ 

ধাহা'র। পূর্ব-স্ুকৃতি বশে বৈরাগাবান হইতে পারিয়াছেন, সুতরাং ধাহারা মুমুক্ষ তাহাদের 
জান পরিপাকার্থ সন্ন্যাসকে দুইভাগে বিভক্ত কর! হইয়।ছে। (১) বিবদিষা সন্ন্যাস (২) 
বিহ্বৎ সল্নাস। বীভাঁরা পূর্ব সংস্কারাত্যাসে মুশক্ষু হইতে পারিয়াছেন নুতরাং এহিক সখ 
সম্পদ্দের প্রতি অতিমাত্রায় উদাসীন তীহাদের অতাল্লকাল সাধনেই সিদ্ধিলাঁভ হইয়া! থাকে, 
কারণ তাহাদের চিত্ত শ্বভাবত;ই সংসারের লাভ।লাঁভের প্রতি উদাসীন, তীহাদের চিত্তমল 
যৎসামান্ত থাঁকাঁয় অল্পদিনের সাঁধনাতেই তাহাদের প্রাণ ও তৎসহ মনের স্থিরতা সহজেই হইয়া 
থাকে। ধীহাদের প্রাণ ল্লায়াসেই নুষুন্ায় গ্রবেশলাঁভ করে তাহার! শীগ্ঘই ব্রহ্মভাব-ভাঁবিত 
বা ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত বা আত্মস্থ হইতে পাঁরেন। এইরূপ ধাহাঁদের চিত গ্র্গীণদশা 
প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত জানাধিকাঁর প্রাপ্ত হইয়াছে-তাহাদের মন হইতে জীর্দত্বকের মত কর্ম্মীসন্ধি 
খ্থলিত হইয়া! যায়--এইরূপ সাঁধকেন্দ্রদের জন্ত যে সন্ন্যাস তাহাই স্বাভাবিক সন্ন্যাস, তাহাকেই 
বিদ্বৎ সন্ন্যাস বলা হইয়া থাকে । এ সঙ্ন্যাসের জন্ত কোন বিধিবিধান থা আয়োজন নাই। 
ফল অতিশয় পক হইলে যেমন আপনিই বৃশ্তচ্যুত হয়, সেইরূপ সংসার হইতে তাহাদের মন 
স্বাভাবিক ভাবেই মুক্ত হইয়া যায়। ইহার জন্য কোন পাঠশালে নাম লিখাইবার প্রয়োজন 
হয় ন|। কিন্তু ধাহারা সেরূপ অধিকারী নহেন অথচ মুমুক্ুত্ব ভাব আছে, সংসারে অনানক্তিও 
“কতক পরিমাণে আছে, তাহাদের শমদমাঁদি ও অনাঁসক্তি ভাঁবকে পুষ্ট ও বদ্ধিত করিবার 
জন্ত. কতকগুলি পাস্্ীয় ব্যবস্থ! আছে, সেই বিধি-ব্যবস্থাগুলিকে শাস্তাঞ্ছমে দিত ভাবে গ্রহণ 
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করাকেই "বিবদিষা” সন্গ্যাস বলে। ইহ! প্রন্কৃতপক্ষে সন্নাল নহে, ইহ। সন্গ্য।সের শিক্ষানবিশী 
মাত্। 

এই অধ্যায়ে “ত্যাগ” ও “সন্যা” বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । এই দুইটি শবের 
ধাতুগত অর্থ একই, কিন্তু “ত্যাগ” শব্দটি একটি বিশিষ্ট অর্থে গৃহীত হইয়াছে। এই “ত্যাগ” 
কথাটির আলোচনায় দেখা যায় “ত্যাগ” শবটি ভগবদগীতাঁর নিজস্ব ও সন্নান হইতে উহার 
যে বৈশিষ্ট্য অ:ছে তাহাঁও বিশেষভাবে অন্ধাবনধোগ | ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবের কল্যাণের 
অন্ত ত্যাগের একটি বিশিষ্ট পন্থ। উদ্ভাবন করিয়। যেন লোকচস্কুর দগ্মুথে উহাকে নৃতন করিয়। 
ধরিলেন। ইহা বেদবিরুদ্ধ নহে, কিন্তু তখনকার সমাজে উহ। অবিজ্ঞাত ও অপ্রচলিত ছিল 
বলিয়াই মনে হয়। বহুপূর্বে কৃত যুগ।দিতে ত্যাগ ও সন্াসকে পৃথক করিয়া বুঝাইবার 
প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু কালচক্রের বিড়্বনায় জীবের মতিগতি খন হীন ও অশুদ্ধ হইয়] 
যাইতেছিল, তখন আধার এই সন্ন্যাস ও ত্যাগের কথা জনদমঞ্জে প্রচার কর।র প্রয়োজন 
হইয়াছিল নন্ন্য/স ও ত্যাগের ধাতুগত অর্থ যে একই তাহা আমর] পূর্নে বলিয়।ছি, কিন্ত 
কালক্রমে সন্ন্যাসের একটা রূঢ় অর্থ সমাজে প্রচলিত হইয়! গিয়াছিল। যদিও সম্গ্যাসী বলিতে 
প্রকৃত পক্ষে বুঝ|য়_ “পদক্নে বা কদয্লে বা লোষ্ট্রে বা কাঁঞ্চনে তথ|। 

সমবৃদ্ধিরন্তশশ্চৎ স সন্গ্যাসীতি কীর্ততঃ ॥৮ 

সর্ধত্র সমবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্রিই প্রক্কত সন্ন্যাসী, কিন্তু পরে সঙ্গ্যাসীর বেশগ্রহণট|ই যেন বড় 

হইয়া পড়িয়াছিল। যথ| £--"দগকমণ্ডলুং রক্ত বন্তধাত্র ধরয়েৎ। 
নিত্য প্রবামী নৈকত্র ন সঙ্নাসীতি কীতিতঃ ॥ 

সন্ন্যাসীর এই শৈষৌক্ত অর্থই যখন বিশেষভাবে প্রবল হইতে লাগিল, তপন সন্ন্যাসী 
মধ্যেও বিবিধ ভেদ ও বিবিধ সম্প্রদায়ের স্থট্টি হইতে লাগিল। কিন্তু অতি প্র/চীন সমাঁজ- 
ব্যবস্থায় উহা অছমোদিত ছিল ন! বলিয়াই মনে হয়। জল্ন্যাসের আসল কথা তো৷ ঘর বাড়ী 
ছাঁড়াও নহে, বেশভূষ! পরাঁও নহে । সন্ন্যাদের প্রকৃত কথা বুদ্ধির সমতা । সমবুদ্ধিভাবাপন্ন 
হইয়। কেহ যদি সদ্গৃহস্থ ব ব্রদ্মগারীও হন, তবে তিনি বেশধারী সন্ন্যাসী না হইলেও যথার্থরূপে 
তিনিই সঙ্গ্যানী। মুনীশ্বর ঘ্ৈপায়ন বেদব্যস বা শুকদেব কেহই গৃহত্যাগী ছিলেন না, তথাপি 
তাহার! সন্ন্যাপী। গীতায় ভগবান এইব্ধপ অভিপ্রাক্ই প্রকাশ করিয়াছেন-__ 


্জ্ঞেঃ স নিত্যসন্নাসী ষে। ন ছেষ্টি ন কাজ্ষতি। 
নি্বন্দো ছি মহাবাহে। সুখং বন্ধাৎ প্রমূচযাতে 1” ৫1৩ 


বিনি ছেষ করেন না, আকাঁজ্ষাও করেন না তাহাকে কর্মাহুষ্ঠান কালেও সন্ন্যাসী বলিয়! 
জানিবে। যেহেতু, হে মহাঁবাহো» রাগছ্েষাদিশুন্য শুদ্ধচিত ব্যক্তি অনায়াসে সংসারবন্ধন 
হইতে মুক্তি লাভ করেন। 
বষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান আবার বলিয়াছেন-__ 
“অনাপ্রিত; কর্ম্মফলং কার্ধ্যং কর্ম কয়োতি যঃ$ * না 
স সন্্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্ির্নচাক্রিয়ঃ ॥” 


২৯৪ শ্রীমন্তগবদর্গীতা [১৮শ অঃ 


যিনি ফলের আকাজ্ষ! না করিয়া কর্তব্য বোধে বিহিত কর্ণ করিয়া খাঁকেন, তিনিই সন্যালী 
এবং তিনিই যোগী। নিরগ্নি ( অগ্নিপাধ্য যজ্ঞাদি কর্মত্যাগী ) অথব। অক্রিয় ( অনগ্নিসাধ্য 
কর্ম।দি ত্যাগী ) সন্ন্যাপীও নেন, যোগীও নছেন। 

এখাঁনে ভগবান ম্পষ্টতঃ প্রচলিত সম্াসের প্রতিবাদ করিলেন। সন্নাপাশ্রম খারাপ বলিয়া 
ষে প্রতিবাদ করিলেন তাহা! নহে, অত্যাশ্রমী বা সন্ন |সীরাই সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু অনধিকংরে 
এই আশ্রম গ্রহণ করায় সমাজে বিপ্লব উৎপন্ন হইবে এই আশঙ্কায় তিনি সাঁজা সন্নাসীদের 
নিন্দ। করিলেন। উপযুক্ত সন্ন্যাসীদের সহিত ত্যাগী গৃহস্থ ষোগীদের সমান আসন প্রদান 
করিলেন। 

সন্না।সীর! জাঁন-বৈরাগ্যসম্পন্ন ও গৃহত্যাগী এবং ত্য।গীর! ভক্ত জ্ঞানী ও কষ্ট কিন্তু গৃহী, 
সেই সকল জ্ঞানসম্পন্ন কন যোগীদের কর্ম কিরূপে সন্ন্যাসে পরিণত হয় ভগবাঁন এই কথাই 
গীতায় বিশেষভাবে বুঝ।ইবার প্রয়াস করিয়াছেন। 

সন্নাপী বলিলেই একটি বিশিষ্ট সম্প্রনা়কে বুঝাইয়া থাকে, সেইজন্ত যাহারা গৃহতা?গী 
নহেন অথচ জ্ঞান-টপরাগাযুক্ত ভক্ত সাদক, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সম-অর্থবোধক “ত্যাগী” 
শব্দটি ব্যবহ|র করিয়াছেন। এই শবটি ব্যবহার করিলে বিশিষ্ট আশ্রমভুক্ত "সন্ন্য।সী” বলিয়া 
ভ্রম হইবে না, কিন্তু সন্ন্য।সীর সম-উদ্দেস্তবোধক অর্থ হইবে। অর্থাৎ অত্যাশ্রমী না হইয়াও 
লোকে সংসারে থাঁকিয়াঁও মন্ন্যানীর মত সমবুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পরেন, ভগবান “ত্যাগী” শব্দ 
দ্বার সেই সব ব্রক্মনষ্ঠ গৃহস্থদ্দিগের যেন স্থান নির্দেশ করিয়! দিলেন। স্পশ্্যাস ও ত্যাগ” যে 
পৃথক উদ্দেশ্টবোধক তাহা তিনি এই অধ্যায়ের ২য় গ্লোকে অতি স্পষ্টভাবে উভয়ের 
পার্থক্য নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। “ত্যাগী” শব্টি প্রাচীন হইলেও ভগবান গীতাঁয় আবার 
নৃতন করিয়। লোকসমাজে উহার প্রচার করিলেন। তাই তাহার সংজ্ঞ নির্ধীরণও করিয়! 
দিলেন। সম'জে তখন এমন সব মনিষী পুরুষের আবির্ভাব হইয়/ছিল যাহার! সংসারী হইয়াও 
সন্ন্।সী ছিলেন; তাহারা সংসারও ত্য।গ করেন নাই অথচ ত্যাগের উচ্চ দৃষ্টান্ত তহাঁদের 
জীবনে বর্মন ছিল, হয়তো কাহারও কাহারও সন্ন্।সীর স্বাভাবিক অধিকারও ছিল ন! কিন্ত 
তাহাদের ত্য।গের সমুজ্জল দৃষ্টান্ত অত্যাশ্রমীদের পক্ষেও অনুকরণীয় ছিল--যেমন ভীম্ম,যুধিষ্টির, 
বিদুর প্রভৃতি । তাহাদেরই স্থান নির্দেশের জগ্ঠ এই "ত্যাগী" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে এবং 
গীতার এই অধ্যায়ে তাহার লক্ষণাদি ও সন্ন্যাপীর লক্ষণ হইতে যেটুকু তাহার পার্থক্য তাহাঁও 
ভগবান বলিয়! দিয়াছেন । “সিন্ধ্যসিদ্ব্যোঃ সমো ভূত্বা, সমঃ সিদ্ধাবনিত্বৌ ৮, ব্রহ্ষণ্য।ধায় কশ্মাণি* 
ইত্যাদি ক্জোকে ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া ব্রদ্মে কর্ম সমর্পণ করিতে পারিলে, এবং লিদ্ধি 
অসিদ্ধিতে হর্যবিষাদদবিহীন ব্যক্তির কর্ম-বন্ধন হয় ন| ইত্য।দি উপদেশের হ্বারা অত্যাশ্রমী না 
ন! হইয়াও তিনি ষে সন্নাদীর উচ্চ পদবীতে উঠিতে পারেন এইসব শ্লোকে ভগবান ম্পষ্টতঃ 
আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিক়াছেন। ভগবান ভাগবতেও উদ্ধবকে মোক্ষের তিনটি উপায় 
বলিয়াছেন-_ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্্ম। '"নির্ক্ানাম্‌ জ্ঞানযোগঃ ন্য।সিনাম্‌ ইহকর্ণনু”-- দুঃখ- 
বুদ্ধিতে কর্মফলে বিরক্ত অতএব সেই কল কর্মত্যাগীদের জন্যই জ্ঞানযোৌগ--ইহাই সম্গ্যাসা- 
শ্রমের পালনীয় ধর্্দ। ““তেঘনির্বিপনচিততানাম্‌ কর্ধযে'গস্ত কাণীনাম্‌"_হৃখহুদ্ধশূত ফলে 


১৮শ অঃ] শ্ীমন্তগবদগীতা ২৯৫ 


শ্রীভগবাহুবাচ। 
( কামাকর্ণ বর্জনই সন্ন্যাস ) 
কাম্যানাং কন্মণাং ন্যাসং সন্াসং কবয়ে। বিদুঃ। 
সর্ববকম্মফলত্যাগং প্রাহুল্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ 


অবিরক্ত পুরুষের জনই কর্মষোগ। আর “যদৃচ্ছয়্া মংকথাদে জাতশ্রনধঃ তু হঃ পুমান্‌। 
ন নির্ধিপ্নঃ নাতিসংক্তা ভক্তিষোগোহহ্য সিদ্ধিদঃ ॥*-_ যদৃচ্ছাক্রমে মৎকথাঁতে জাতশ্রদ্ধ যে 
পুরুষ বিরক্ত নহে, আর অত্যন্ত আসক্তও নহে, তাহার পক্ষে ভক্তিযেগই সিদ্ধিপ্রদ। অর্থাৎ 
যে কামে আসক্ঞ কর্মযোগই তাহার আশ্রক স্থ/ংন আর যে মৎকথায় জাতশ্রদ্ধ, সর্বকর্ণে নির্কি্ন 
ও কামকে দুঃখাত্মক বলিয়া! বুঝিলেও তাঁছা পরিত্য।গ করিতে অসমর্থ তাহার পক্ষে ভক্তিযোগই 
ভেষজ বলিয়! জানিবে, পরস্ত যে কামকে সম্পূর্ণ বর্জন করিতে পারিয়াছে, জ্ঞানষোগ তাহারই 
অবহস্বনীয়। 
বর্তম।ন ক!লে মনুষ চরিত্র আলোচনা করিলে জনা যায় যে ভক্তিমার্গই বর্তমান 
কালের অধিকাংশ লে!কের অবলম্বনীয় পথ, তাঁ ই ভগবান বিশেষ করিয়া ত্যাগী ও ভক্ত হইখর 
ন্ই অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগৎকে উপদেশ.করিয়ছেন । ইহাতে সম্ন্াসের কঠে।রত। নাই 
অথচ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্ত ব্যাকুলত। আছে, জ্ঞানের অগ।স গাস্তীধ্য ও তৎসহ জ্ঞানের ওজ্জল্যের 
পরাকাষ্টা না থাঁকিলেও, পরার্থে আত্মত্য।গ ও ভগবদ্ভক্তির ম্ৃদুমধুর হিল্লোলে সাধকের 
প্রাণ এখানে নিরন্তর হিল্লালিত। বর্তমান যুগের তথাকথিত বৈষ্বদিগের ন্যায় কর্শের দিক 
মাড়াইবে না, ঝা জ্ঞানের আলোচনা পধ্যস্ত করিবে না-__এই সব অসার কথার কোন অবতারণ। 
এখানে নাই। ভগবানকে নিজজন বে।ধে ব! আত্মতুল্য বোধে ভালবাসার শিক্ষাই ইহার শেষ 
কথ, সেইজন্য ভগবানের দিকে মনকে একাগ্র করিয়। রাখিবাঁর উপদেশই ইহার সাঁধনা, কারণ 
.যে ভগবন্তত্ত সেই সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং পরিশেষে তাহার নানাত্ব বোধ মিটিয়! যায়। কেহ 
যোগাত্যাসই করুক, অথবা বেদাস্ত/লোচন।ই করুক অথবা জপপুজাদিতেই মনকে নিবিষ্ট 
করুক যে উপায়েই হউক ভগবানের দিকে মনকে একাগ্র করিয়! রাখিতে পারাই জীবনের 
অপূর্ব সার্থকত| ও সাঁফল্য-_এই বথ| জগজ্জীবকে শুনাইবার জন্যই কূপালু জগদ্গুরু যেন 
বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাই সন্্যাসের ব্যবস্থা সত্বেও ত্যাগের মহিমা কীর্ডন করিয়া উপযুক্ত 
জ্ঞানী ও ভক্ত গৃহীদের আদনকে যথেষ্ট. উচ্চ করিয়! ধিয়াছেন। যে ভাবে জীবনকে 
পরিচালিত করিলে অনধিকারীরও' একদিন অধিকার লাঁভ হয়, মায়ানিবন্ধদৃষ্টি সংসারীও 
ভগবদ্কুপায় একদিন এই বিশ্বের মধ্যে সর্বত্র ভগবানকে এবং তাহার মহিমাকে উপল 
করিতে পারিবে এবং সে শুভসংযোগ তাহার নিকট একদিন আঁদিবেই যখন সে বিশ্বের 
সহিত নিজ আত্মার এঁকাস্তিক যোগ ব৷ একাত্মতা বুঝিতে পারিয়া আপনার জন্ম জীবনকে 
কতকত্য বোধ করিতে.পারিবে। এই সকল ত্যাগাভ্যাসীরা সকলেই আধ্য।ত্মিক মার্গের এক 
স্থানে দণ্ডায়মান নহেন বলিয়া তাহাদের মধ্যেও যে বিবিধ ভেদ থাক! অনিবার্য ভগবান €সই 
সকল ভেদের কথ! ও ভাহার লক্ষণাঁদিও এই অধায়ে বিশেষ ভাবে আলোঁচন! করিয়াছেন ॥ ১ 
জন্থয়। শ্রীভগবান্‌ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন )। কবর; ( পণ্ডিতগণ ) কাম্যানাং 


২৯৬ শ্রীমন্তগবদগীত! [১৮শ অঃ 


বর্মণাং কৌ।ম,কর্দসমুহের) ন্যাসং ( ত্যাগকে ) সন্গ্যাসং বিছুঃ (সন্ন্যাস বলিয়া! জানেন )। 
বিচক্ষণাঃ ( পণ্ডিতগণ ) সর্ববন্মফণত)াগং ( সকল প্রকার কর্ণের ফলত্যাগকেই ) ত্যাগং প্রা: 
(ত্যাগ বলিয়া থাকেন )॥ ২ 

ভ্রীধর। তত্র উত্তরং ট্রভগবাহৃবাচ_কাম্যানামিতি। “পুত্রকামো যজেত” “্বগ্গকামে 
যজেত” ইত্যেবং আদিকামোপবন্ধেন বিহিতানাং কাম্যান]ং কর্মণাং ন্যাসং--পরিত্যাগং 
সংন্যাসং কয়! বিছুঃ, আম)কু ফলৈঃ সহ সর্বকর্পণামপি ন্যাসং--সংন্যাসং পণ্ডিতা বিছুঃ-_ 
জানস্তি ইত্যর্থঃ। সর্কেষষীং কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাঁং চ কর্ধণাং ফলমাতরত্যাগং প্র।ছঃ ত্যাগং 
বিচক্ষণ নিপুণ!ঃ। নতু গরূপতঃ কর্মত্যাগম্। 

নচ্ছ নিত;নৈমিত্িকানাং ফলীশ্রবাৎ অবিদ্যমানশ্য ফলশ্ত কথ ত্যাগঃ স্তাৎ? ন হি বন্ধ্যায়াঃ 
পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতি ৷ 

উচ্যতে-হগ্পি স্বর্গকামঃ পশুকাম ইত্যাদিবৎ "“অহরহঃ সন্ধযামুপসীত” “যাঁবজ্জীবমগ্রি- 
হোত্রং জুহোঁতি* ইত্যাদিযু ফলবিশেষো ন শ্য়তে, তথাপি অপুরুযার্থে ব্যাপারে প্রেক্ষাবস্তং 
প্রবর্তয়িতুম্‌ অ*্রুবন্‌ বিধিঃ 'বিশ্বজিতা যজেত' ইত্যাদিযু ইব সামান্ভতঃ কিমপি.ফলম্‌ 
আন্ষিপতেটেব। ন চ অতীব গুরুমতশ্রদ্য়। হ্বসিদ্ধিরেব বিধেঃ এয়োছনং ইতি মন্তব্যম্। 
পুরুষপ্রবৃত্তি গ্পপত্রেঃ দুশ্পরিহরত্াৎ। শ্রায়তে চ নিত্যাদিযু অপি ফলং "পর্কব এতে পুগ্যলোক! 
ভবস্তি” ইতি, “কর্ণ! পিতুলোক ইতি, তর্শেণ পাপম্‌ অপহুদত্তি' ইত্যেবমাদিযু। তন্মাদ্‌ 
যুক্তমুক্তং "সর্ব্বকর্ণফলত্যাগং প্রাহুজ্যাগং বিচক্ষণা” ইতি । 

নচ্থ ফলত্যাগেন পুনরপি নিস্ফলেষু বর্ম অপ্রবৃত্তিরেব স্তাৎ। তন্ন। র্বেষামপি কর্ধরণাং 

ংযে।গপৃথক্কেন বিবিদিষার্থতয়া বিনিয়োগাৎ। তথাচ শ্ুতিঃ--“তমেতম্‌ আৃত্মানং বেদামবচনেন 
ব্রাঙ্মণ! বিবিদিষস্তি যেন দানেন তপসাৎনাশকেন” ইতি। অতঃ শ্রুতিপদদোক্তং 
সর্বং ফলং বন্ককত্েন ত্যত্ক! বিবিদিষার্থ, সর্বকর্মাছষঠানং ঘটত এব। , বিবিদিষা চ 
নিত্যাঁনিত্যবস্তবিবেকেন নিবৃত্তদেহাগ্য ভমানতয়! বুদ্ধেং প্রত্যকৃপ্রবণতা। তাবৎ পর্য্স্তং চ 
সত্বশুদধযর্থং জঞ।নাবিরুদ্ধং যথোচিতম্‌ আবশ্তাবং কন্ম কুর্কতঃ তৎফলত্যাগ এব কর্মত্যাগো লাম, ন 
বরূপেণ। তথাচ শ্রুতি: “কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ* ইতি। ততঃ পরং তু 
সর্বকর্শননিবৃত্তিঃ দ্বত এব ভবতি। তছুক্তং নৈষ্খ্য সিত্ধৌ-_ 
*প্রত্যক্প্রবণতীং বৃদ্ধেঃ কর্ণ।গুৎপাস্ধ শুদ্ধিতঃ। 
কৃতার্থান্তস্তমা়াস্ত প্রাবৃড়ন্তে না ইব |” 


উক্তংচ ভগবতা *স্তাত্বরতিরেবস্তাৎ” ইত্যাদি । বশিষ্ঠেন চোক্তং__ 
"ন কর্দ।ণি ত্যজ্দে যোগী কর্্মভি্তযজ্যতে হসৌ। 
কর্মণে! মূলভৃতন্ত সংকল্পশ্যৈব নাশতঃ ॥” ইতি 
. জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বম্‌ আলঙ্গ্য ত্যজেছা, তদুকতং শ্রীভ।গবুতে_ 


“তাবৎ কণ্ধমাণি কুব্বীত ন নির্ধিস্কেত যাবত] । 
মৎকথ৷ শ্রবণাদৌ হা! শরন্ধ। যাঁধ্র জাঁয়তে ॥ 


১৮শ অঃ] ভ্রীমন্তগবদর্গীতা ২৯৭ 


জাঁননিষ্টো! বিরক্তো বা মন্তক্কো বানপেক্ষক: | 
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্যাক্ত। চরেদবিধিগোচরঃ ॥” 

ইত্যাদি। অলমতি প্রসঙ্গেন, প্রকৃতমহসরামঃ ॥ ২ 

বঙ্গানুবাদ । [ এই প্রশ্নের উত্তরে ] শ্রীতগবা'ন বলিতেছেন। 

প্গুত্রকামনায যাগ করিবে”, “্র্গকামনায় যাগ করিবে”--ইত্যাদিরূপ কামনার জন্য যে 
কাম্যকর্ম বিহিত তাহাদের ন্ত।(স অর্থাৎ পরিত্যাগকে সন্্যাস বলে, অর্থাৎ সম্যক ফল সহ 
সর্বকর্মের যে স্তাস তাহাঁকেই পণ্ডিতগণ সন্যাস বলিয়। জানেন- ইহাই তাৎপর্্য। আর 
বিচক্ষণ অর্থাৎ নিপুণ ব্যক্তির কাম ও নিত্যনৈমিত্তিকাঁদি কর্শের ফঙ্গমাত্র ত্যাগকেই ত্যাগ 
বলিয়। থাকেন, স্বরূপতঃ কর্ত্যাগকে তাহার! ত্যাগ বলেন না। 

যদি বল নিত্যনৈমিত্তিক কর্দ্বের ফলশ্রুতি ন1 থাকায় অবিদ্যমান ফলের ত্যাগ কি প্রকারে 
সম্ভব হয়? বন্ধ্যার পুত্রত্যাগ তো সম্ভবপর নহে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে--বগ্াপিও 
"্ঘর্গকামঃ” বা “পণুক|মঃ* ইত্য।দির মত “প্রতিদিন মন্ধ্য| করিবে” "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগ 
করিবে" ইত্যাদি হ্থলে ফলবিশেষের কথা শ্রুতিতে উল্লেখ নাই, তথাপি অপুরুযার্থব্যাপারে 
(প্রম্নোজন উদ্দেশ ভিন্ন কর্শে ) জানী ব্যক্তিকে প্রবৃত্ত করিতে, বিধি অশক্ত হয় বলিল] “বিশ্ব- 
জিৎ নাঁমক যাগ করিবে” এইন্সপ স্থলে বিধিতে ফলের কথ। উক্ত ন! থাকিলেও যেমন কিছু 
ফলের কথা কল্পনা করিতে হয় তত্রুপ "প্রতিদিন ন্ধ্য! করিবে” ইত্যাদি স্থলেও কিছু ফল আছে 
বুঝিতে হুইবে। এবং গুরু মতে অতিশয় শ্রদ্ধাবশতঃ হ্বসিদ্ধিই বিধির প্রয়োজন সুতরাং বিধি 
কোঁন ফলের অপেক্ষ! করে না-_এইরূপ মন্তব্যও ঠিক নহে, যেহেতু পুরুষের প্রবৃত্তির ক্ষাহপ- 
পত্তি দুষ্পরিহরণীয় হয় বলিয়া € অর্থাৎ পুরুষের এরূপ নিক্ষল কর্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব ) 
আর নিত্যকর্মাদিতেও ফলশ্রুতি দেখা যায়, যথা__“ইছারা সকলে পুণ্যলোক হয়,” “কর্মঘারা 
পিতুলোঁক যায়” ধর্শের দ্বার পাপ অপনোদিত হয়” ইত্যাঁদি। [উক্ত শ্রতিদকলেও নিত্য 
কর্মের ফলোল্লেখ রহিয়াছে ] অতএব সকল কর্দের ফলত্যাগকেই যে পণ্ডিতের! ত্যাগ বলেন-- 
ইহা! যুক্তিযুক্তই। 

যদ্দি বল ফলত্যাগ করিলে লোকের তৎ বর্ম প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, না-তাহা,নহে। 
যেহেতু “সংযোগপৃথকত্তন্তায় ক্রমে”-_-নকল কর্ম হ্বারাই বিবদিষা অর্থাৎ তত্বজ্ঞানেচ্ছ! উৎপন্ন 
হয়_ইহা বলা হইয়া থাকে । এ বিষয়ে শ্রতি এই যে ব্রাক্ষণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, 
তপস্তা ও অনাশক € ভোগাদি হীনতা বা সন্ন্যাস) ঘার! সেই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। 
কর্ম ফলবন্ধক, অতএব কর্শের ফলত্যাগ করিয়া বিবদিষার্থ ( তত্বজ্ঞানেচ্ছায় ) সকল কর্মেরই 
অনুষ্ঠান কর্পনীয় হইতে পারে। নিত্যানিত্য বস্তর বিবেক দ্বারা দেহাদিতে অহংবুদ্ধি নিবৃত্ত 
হই বুদ্ধি প্রত্যক্প্রবণতা! জন্মে, ইহাই বিবদিষা শব্ষের অর্থ। সত্বশুদ্ধির জন্ত জানের অবিরুদ্ধ 
বখোচিত আবশ্তক ততটুকু মাত্র বা ততদিন পর্য্যন্ত কণ্ম করিয়! তাহার ফলত্যাগ করিতে 
পারাই প্রত কর্মত্যাগ, দ্বরূপত: কর্ট্ত্যাগ ( অলসেয় মত আদৌ কর্ম না করা) কর্মত্যাগ 
নহে। শ্রুতিতে আছে-_“ইহলোকে কর্ধাদি ক্ষরিয়া শতবর্ষ পর্যযস্ত জীবিত থাকিতে ইচ্ছা” 
করিবে*_-পরে (চিত্তের পারত হিবদিবা অ্মিলে ) কর্দসকল নিস 
৩৮ 


২৯৮ . শ্রীমন্তগবদগীত। [১৮শ অঃ 


হইয়া থাকে। তাই নৈষ্বর্শ্যসিদ্ধিতে বকিতৈছেন যে বর্মসকল' চিভশুদ্ধ হার! বুদ্ধি গরত্যক 
প্রবণতা উৎপাদন করাইয় কৃতার্থ করে, তখন বর্দ আপনিই অস্তপ্রাপ্ত হয়, যেমন মেঘ 
প্রাবটের (বর্ধার) শেষে আপনা আপনি অন্ত প্রাপ্ত হয়। আর ভগবানও তৃতীয় অধ্যায়ে 
বলিয়াছেন ধিনি আত্মরতি ও আতত্মতৃপ্ত তাহার কোন কর্তব্য কর্ম থাকে না। যে।গব।শিষ্টে 
বশিষ্ঠও বলিয়াছেন_-“যোগী ব্যক্তির কর্মের মূলভূত সঙ্ল্প নষ্ট হয় বলিয়! কর্মসকলকে আর 
তাহার ত্যাগ করিতে হয় না, কর্শই তাহকে ত্যাগ করে। অথব! জ্ঞাননিষ্ঠার বিক্ষেপকত্ব 
দেখিয়া! যোগী কর্ম ত্যাগ করেন। শ্রীমস্তাগবতে ১১শ ক্বন্ধের ২* অধ্যায়ে ভগবান উদ্ধবকে 
বলিতেছেন --“যতদিন ন! বৈশ্নাগ্য জন্মে, অথব| যতদ্দিন মৎকথা শ্রবণে শ্রন্ধ। উৎপন্ন না হয়, 
ততদিন পর্যন্ত কর্ম (নিত্য নৈমিত্তিক) করিতেই হয়। জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্ত পুরুষ অথবা 
মন্তক্তগণ অনপেক্ষক হইয়। থাকেন € অর্থাৎ কর্মের অপেক্ষা রাখেন না)। তাহার লিঙ্গ ও 
আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অবিধিগোঁচর হইয়া ( অর্থাৎ বিধিপরতন্ত্র না হইয়া) যথেচ্ছ! বিচরণ 
করিবেন। আপ্ম বিস্তার করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, এইবার প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ 
করা যাউক ॥২ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কুটম্থ দ্বার প্রকাশ হইতেছে ঃ-বর্তমান অবস্থায় 
ইচ্ছা রোকার নাম সন্ন্যাস, আর ভবিষ্যতে ইচ্ছা রোকার নাম ত্যাগ সকল 
কর্ম্দের ।-_কাম্য কর্ম ত্যাগ করাকেই সঙ্গ্যাস বলে এবং সমস্ত ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কর্ম 
করাকে ত্যাগ বলে।. ইহাই নৈষ্র্মযসিদ্ধি বা! ইচ্ছাহিত অবস্থা। অল্প বাসন! সত্ত্বেও ত্যাগী 
হওয়া যায় না। ধিনি ভগবানের উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে পাঁরিয়াছেন, ধাঁভার প্রাণ 
একেবারে আটকাইয়া গিয়াছে, যিনি সর্ববদ] ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে পারেন, এবং 
সেইখানে থাঁকিয়! অনিচ্ছার ইচ্ছায় সংসারধর্্ম ও যাবতীয় কাঁধ্য করিয়! যাঁন তিনিই যথার্থ 
ত্যাগী। সঙ্্যাসীর! বর্তমানের ইচ্ছ! ত্যাগ করেন, বর্তমানের ইচ্ছা বা সম্বল্প ত্যাগ করিয় 
ক্রিয়া করিতে না পারিলে ক্রিয়ার ফল যে ক্রিয়ার পর অবস্থা বা শাস্তি তাহা প|ইধেন কিরূপে? 
অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থা! বা শাস্তি পাইবার আশা যাহার! বর্তমান সঙ্ষল্প বা ইচ্ছ! ত্যাগ 
করিয়! খুব মন দিয়! ক্রিয়া করেন তীহারাই “সঙ্ন্যাসী” | বাঁহিরের মন্ন্যাপীকেও সমস্ত কর্ম) 
অনুষ্ঠন প্রভৃতি ত্যাগ করিতে হয় কিন্ধু তাহার মোক্ষেচ্ছ! থাকে। ত্যাগীর এই মোক্ষেচ্ছ! 
পর্য্স্ত থাকে না, কারণ তিনি পরাঁবশ্থ| প্রাপ্ত । পরাবস্থা তাহায়ই হয় ধাহার কোন ইচ্ছ। 
থাকে না । অত্যন্প ইচ্ছ| থাঁকিলে মন একাগ্র হইতে পারে বটে কিন্তু রুদ্ধ হয় না। শব, 
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি সমস্তই কাম্য বস্ত, এগুলির দিকে মন দৌড়াইলে মন একা গ্রভৃূমিকাঁতে 
পৌছাইতেই পারে না, সেই জস্ত ধাহাঁরা মনের উপরাম বা শাস্তি চাঁন তীহার! প্রাণবামুকে 
্রন্ষমার্গে শ্ররূপ সতর্কতীর় সহিত পরিচালনা করিবেন যেন মন বাহাবস্ততে প্রনুদ্ধ হইয়! 
ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ন৷ হয়, বিক্ষিপ্ত হইলে শাস্তিলাভ ঘটিবে ন1। ব্রদ্ষমার্গ বা নুযুয়ায় মনসহ 
প্রাণবায়ুকে প্রবিষ্ট করাইতে হইলে মনের সাঁধু অপাঁধু সমণ্ড সল্প বিকল্পাই পরিত্যাগ করিতে 
হইবে এবং কৃটস্ছে লক্ষ্য রাখিয়া বর্মার্গনুযুক্ধার মধ্যে কেবল মনগ্পরহ বাযুকে চলন! করিতে 
হইতব। অরস্ঠ তখন আজাচক্রে বা বিষ্ুপদে মনের লক্ষ্য থাঁকিবেই। সব লক্ষ্যকে 
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দিয়া শেষ লক্ষোর পানে চাহিয়া! থাকা বা সেই একমাত্র লক্ষ্যটিকে ধরিয়া থাকার নামই 
সন্নযাস। কিন্তু বর্তমান অন্য সমস্ত লক্ষ্যের প্রতি উদ্বামীন হইতে ন| পাঁরিলে চরম লক্ষ্যটিকে 
মন দৃঢভাঁবে ধরিয়া থকিতে পারে না, এবং লক্ষ্যটিকে দৃটভাবে ধরিয়া না] থাকিলেও 
আজ্ঞাচক্র ভেদ হইবে না। ইহাই সঙ্্যাস-_ ইহাতে অস্ত কোন বস্ত প্রাপ্তির প্রতি লক্ষ্য নাই 
বটে কিন্তু পরাবস্থায় শ্থিতির জন্ত সম্পূর্ণ ইচ্ছ! আছে। ত্যাগীরা এ অবস্থার উপরে আছেন, 
সর্ব্ব কর্শের ফলত্যাগই তাহাদের ম্বাভাবিক অবস্থা হয়। সম্্যসীদের মত কর্ম জোর করিয়া 
ছাঁড়িতে হয় না, কামীদের মত তীহাঁর মনে অবিরত সংকল্পের ঢেউও উঠে না, যাহা কিছু 
সমন্তই সহজভাবে আপন!1 আপনি তীহার মন হইতে গলিয়! পড়ে । ন্ন্যাসীদের মত ক্রিয়ার 
পরাবস্থার দিকেও টান নাই, কারণ উছ। তখন ত।হার সহজ অবস্থা, সুতরাং মনস্থির হওয়ায় 
আর আজ্ঞাচক্রে মন রাখিবার তাঁহার আবশ্যক হয় না। সর্বব সঙ্কল্প তখন আপনা হইতেই ছুটিয়া 
যায় অথচ গ্রাথক্রিয়া হুম্্রতাবে নুযুয়ায় চলিতে থাকে। এইবপ স্থিতি প্রাপ্ত হইলে যোগীর 
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্েও বাঁধ! উৎপন্ন করে না। ত্যাগীর ইহাই স্বাভাবিক লক্ষণ, এ অবস্থা 
তাছারাই জানেন ধাহার! "বিচক্ষণ" অর্থাৎ ধাহাদের বাহিরে ঈক্ষণ নাই। 
ফলোদ্দেশ করিয়! যজ্ঞ, জপ, দানাঁদি যাঁহ। কর যাঁয় সে সমস্তই কাম্য কর্ণ । দেহেঙ্দিয়াদিতে 
যতক্ষণ অহং বোধ থাঁকিবে, ততক্ষণ কাম্যকর্ম ত্যাগ হওয়। অসম্ভব । ফলাকাঁজ্ষা মনে থাকিতে 
নিষ্কামভাবে কর্ম হইতে পারে না। ইষ্ট সাধনের সন্কন্ন হইতেই কাম বা ইচ্ছা! জদ্মে। পুনঃ 
পুনঃ জন্ম যাতায়াতের কারণই হইল এই কাম সঙ্কল্ল। কাম্যকর্শও বেদবিহিত কর্ণ, তাহা 
অঙ্থষ্ঠটাত।কে পরলোকে স্বর্গ|দি সুখ দান করিয়া থাঁকে, কিন্তু ইহাতে জনমমৃত্যু ঘুচিতে পারে না। 
কাঁমন! চরিতার্থ করিবার জগ্ঠ যে সকল কর্ম অচুষ্ঠেয় বলিয়| শাস্ত্রে বিহিত আছে, সেই সকল 
কর্ম পরিত্যগের নামই নন্্যাস। কিন্তু একবারে সমস্ত কাম্যকর্্ম ত্যাগ করা যায় না, অন্ধ 
কোন সক্বল্প না থাঁকিলেও মোক্ষেচ্ছা থাকিবেই। একটু কামনা থাঁকিতেও গুণের খেল! 
রোধ করা যায় না! তবে সম্বল্প রোধের উপায় কি? শাস্ত্র বলিলেন যদি কর্মত্যাগ করিতে 
না পার তবে বিষ্ু-গ্রীতির জন্ত কর্ম কর । কর্ম করিতে করিতে মনে মনে বল হে ভগবন্‌ 
আমার এই কর্্ে যেন তোমার গ্রীতিলা হয়, তুমি গ্রসন্ন হইলেই আমার কর্ণ সার্থক হইবে। 
' বিষ কলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অস্তরধ্যামীরূপে রহিয়াছেন। নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে এই 
অন্তর্য্য।মীকে অনুসন্ধান করিয়া! দেখিতে হইবে। যেখানে মনেন্দরিয়াদির সমস্ত চাঞ্চল্য মিটিয়! 
গিয়া পরাস্থিতি ব পরমানন্দ মাত্র অবশিষ্ট থাকে তাহাই বিষ্ুর পরমপদ | ধীহার অন্ত বাহ্‌ 
কর্দাদিতে আসক্তি নাই, কিন্তু এই পরমানন্দধামে প্রবেশ লাভের জন্ ব্যাকুলতা আছে, তিনিই 
সন্নামী। ক্রমে ক্রমে তাহার সমস্ত বাহাচেষ্টা নিবৃত্ত হইয়া যায়। উহাই পরমপদ, নিষ্চল- 
স্কিতি বা অবরদ্ধরূপ। তখন আর কিছুরই সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। ইহাছি সঙ্ন্যাসের 
দ্বায়া অত্যুৎকষ্ট স্শুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া_“নৈষ্্্যপিদ্ধিং পরমাং নন্ন্যাসেনীধিগচ্ছতি” | ইহার 
বিস্ভৃত বিবরণ এই অধ্যারের ৫১৫২৫৩৫৪।৫৫ গ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন। এই অবস্থা 
পরিপক হইলে তবে ত্যাগী হওয়া যার, তখন বাহ্‌ সর্যাস ব্যতীতও সাধক পরমহংস অবস্থায়” 
প্রবেশ করিতে পাবেন । সমাধি অবস্থা লাতের পর মন বুদ্ধি সমন্তই নির্খল হইয়া যাঁয়, ' 
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ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুম নীষিণঃ। 
যজ্ছদানতপঃকণ্মন ন ত্যাজ্যমিতি চাঁপরে ॥ ৩ 


তাহাতে আর বিষয়ের ছাপ পড়ে না। তখন মন কুটস্থে আটকাইয়! থাকিলে'ও সাধকের 
অনিচ্ছার ইচ্ছায় সব কাজই চলিতে পারে, কুটস্থ বা বিষুণপদ হইতে বিচলিত ন| হইয়াও তিনি 
সকল প্রকাঁর কর্ম করিতে পাঁরেন। সব কাজই তাহার হয় কিন্তু তাহাতে নিজের কামনা 
কিছুই খাঁকে না। ইহাই প্রকৃত পক্ষে সর্ববকর্শফলত্যাগের অবস্থা। ইহাই সর্বোচ্চ বা 
সর্বোত্তম অবস্থ! । সর্ব কর্ম করিয়াও-_'নৈব কিঞিৎ করোঁতি স:'। ইহাই বিদ্বৎ সঙ্গ্যাস, 
চিত্তগুদ্ধি মনোনাঁশ দুই-ই হইয়! গিয়াছে। কিন্তু “কর্মযোগং বিন! জ্ঞ/নং কম্যচিষ্লৈব দৃশ্তে”__ 
ক্রিয্নাষেগ ব্যতীত এরূপ জ্ঞান হইতে কাহারও দেখা যায় না। কৃটস্থে লক্ষ্য রাখা যখন 
সহজ হইয়া যাঁয় তখন সমস্ত পাঁপ দূর হুইয়া যায়, তাহার মনে আর পাপ জন্সিতে পারে না, 
তখনই প্রকৃত জান লাভ বা ব্রাহ্মীস্থিতি হইয়! থাকে। "জ্ঞানং উৎ্পগ্যতে পুংসাং য়াৎ পাপস্ত 
কর্মণ:।” এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে কর্মে অকর্ম দেখিবার সামর্থ্য লাভ হয়। তাই সহন্ত্ 
কর্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও যোগীর কর্ধবন্ধন হইতে পারে না। এই সকল মহাঁপুরুষের 
সমস্ত কর্ধ বিষু গ্রীত্যর্থ হইয়া! থাকে, এবং তাহীর দারা যাহা কিছু হয় সবই ভগবৎ ইচ্ছায় 
সম্পাদিত হইতেছে বণিক! তাহার মনে হয়। এই সকল পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভগবান 
হলিয়াছেন-__-জেয়ঃ স নিতাসন্ন্যাসী যো! ন ঘ্ষ্টি ন কাজ্ষতি*। ফলাঁকাজ্ষ। রহিত বলিয়! 
ইহাদের কালের সীম! নির্দেশ থাকে না, তীহার। কালাতীত বা 'অকাল" পুরুষ। কর্ধ করিবার 
বা কর্ম না করিবার কোন ইচ্ছাই থাঁকে না। নুখাভিলাষ বা! ছুঃখত্যাগ, জীবিতেচ্ছ। বা 
মরণভয় তাহাদের কিছুই থাকে না। এই সকল পুরুষের! ঘন্বাতীত অবস্থা লাঁত করিয়া 
চিরদিনের জন্ত মুক্ত হুইয়! গিয়াছেন ॥ ২ 


অন্বয়। একে মনীধিণঃ (কোন কোন প্ডিতগণ ) কর্ণ দোষবৎ ( কর্শ দৌষবিশিষ্ট ) 
ইতি ত্যাজ্যং (এইনস্ ত্যাজ্য) প্রাঃ (বলেন )) অপরে চ (আবার কেহ কেহ) বজ্সদান- 
তপ:কন্্ম ( যজ্ঞ, দান ও তগন্তারপ কর্ম) ন ত্যাজ্যমইতি (ত্যাজ্য নহে এইরূপ বলেন )॥ ৩ 

ভ্রীধর। অবিদুষ: ফলত্যাগমাত্রম্‌ এব ত্যাগপব্ার্থ;) ন কর্ত্যাগ ইতি। এতদেব 
মতাস্তরনিরাসেন দৃটীকর্ত,ং মতভেদ দর্শয়তি-_ত্যাজ্যমিতি। দৌঁষবৎ__হিংসাদিদোষবন্েন 
কেবলং বন্ধকম্‌ ইতি ছেতো: সর্ধবমপি কর্ণ ত্যাজ্যমিত্যেকে- সাংখ্যাঃ প্রাঃ মনীধিণ ইতি। 
অন্ত অয়ং ভাবঃ--'ম! হিংস্তাৎ সর্ববা ভূতাঁনি' ইতি নিষেধঃ, পুরুষই অনর্থহেতুর্থিংস! ইত্যাহ! 
“অগ্নিযোমীয়ং পশুমালভেত” ইত্যাদি প্রাকরণিকে বিধিস্ত হিংসায়াঃ ক্রতুপকারকত্তবদ্‌ আহ। 
অতো! ভিন্নবিষয়ন্ছেন সামান্কবিশেষস্তায়াগোচরত্বাৎ বাধ্যবাধকতা নাস্তি। দ্রব্যসাধ্যেযু 5 
সর্বেষপি কর্ধসু হিংযাদেঃ সমভবাত সর্ববমপি কর্ ত্যাঙজামেবেতি। তহ্কং প্ৃষ্টবদাছশ্রবিকঃ স. 
-হৃব্ওুস্ধিক্ষয়! তিশয়মুক্ত;” ইতি। অন্তার্থ, _উপারে। জ্োতিট্টোমাবিত, সোঁংপি দৃষ্টাপায়বহ, 
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গুরুপাঠাৎ অন্ুশ্রয্নতে ইতি অনুশ্রবে! বেদঃ তদ্বোধিতঃ। তত্র অবিশুদ্ধিঃ-হিংসা, তথ। ক্ষয়ঃ - 
_ বিনাশঃ। অগ্নিহোত্রজ্যোতিষ্টোমাদি জন্ত স্ব্গেযু তারতম্যং চ বর্ততে। পরোৎকর্স্ত সর্ধান্‌ 
ছুঃখী করোতি। 
অপরে তু মীমাংসকা বজ্ঞাদি কর্ম ন ত্যাজমিতি প্রান: । অয়ং ভাব: ত্রতবর্থীপি সতি 
ইয়ং হিংস| পুরুষেণ এব কর্তব্যা, সা চ অন্যোদেশেন।পি কৃতা পুকুষস্ত প্রতাবায় হেতুরেব। 
যথ| ছি বিধিঃ বিধেযস্ত তহুদ্দেশেন অনুষ্ঠানং বিধত্তে। তাদর্থ্যলক্ষণত্বৎ শেষব্স্ত ন তু এবং 
নিষেধে! নিষেধ্যন্ত তাদধ্যম্‌ অপেক্ষতে, প্রাপ্তিমা্রাপেক্ষিতত্বাৎ। অন্তথা অজ্ঞান প্রমাদাঁদি ক্কতে 
দৌঁষাভাবপ্রসঙ্গাৎ। তদেবং সমানবিষ়ত্বেন সামান্তশাস্ত্ন্ত বিশেষে বাধাঁৎ নান্তি দোষবত্মূ। 
অতো! নিত্যং যজ্ঞদি কর্শ ন ত্যাজ্যমিতি। অনেন বিধিনিষেধয়োঃ সমানবলত! বার্য)।তে 
সামান্য বিশেবগ্যায়ং সম্পাদয়িতুম্‌ ॥ ৩ 
বঙ্গানুবাদ। [ আবিধান ব্যক্তির নিকট ফলত্য।গমাত্রই ত্যাগ শব্দের অর্থ, কর্মত্যাগ 
(প্রকৃত) ত্যাগ নহে-মতান্তরনিরাসদ্বারা ইহার দৃট়ীকরণার্থ মতভেদ দেখাইতেছেন ]- 
দোষবৎ-__হিংসাদি দোষযুক্ত বলিয়া! ( কর্মমাত্রই ) বন্ধনের হেতু, এইঞস্ত কোন কোন মনিষী 
( অর্থাৎ সাংখ্যাচাধধ্যগণ ) সকল কর্শই ত্যাজ বলিয়া থাঁকেন। ইহার ভাবার্থ এই যে“ম! 
হিংস]াৎ সর্বভূতাঁনি”__অর্থাং ভূতমাত্রকেই হিংসা করিবে না। এই নিষেধ-বিধিতে হিংসাঁকে 
পুরুষের অনর্থছেতু বলা হইল, আবাঁর--“অগ্বীষোমীয়ং পশুমালভেত*-__অগ্রিষোমাথা যজে 
পশুহিংস! করিবে- ইত্যাদি হিংসাবিষয়ক এই যে বিধি ইহাতে হিংসাকে হজ্জত্রিয়ার অঙ্গরূপে 
বলা হইয়াছে। অতএব উক্ত বিধিদ্বপ্ন ভিন্ন বিষয়ক বলিয়া! সামান্য বিশেষস্।য়ের বিষয় হইতেছে 
না, অতএব হিংসা অনর্থসাঁধক নহে ইহা বলা যাঁয় না। ভ্রব্যসাধ্য সকল কর্ম্েই হিংসার 
সস্ভাবন! থাকায় কর্ণমাত্রই পরিত্যাজ্য। এই সম্বন্ধে উক্তি (সাংখ্যের ) এই যে "দৃষাব্দানু- 
শ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশযযুক্ত:*--অর্থাৎ আগ্শ্রবিক (বা বেদবোধিত) উপায় ষে 
» জ্যোতিষ্টোমাঁদি তাহাও দৃষ্টোপায়ের মতই অবিশুদ্ধি বা'হিংসাছ।রা যুক্ত। তত্রপ কষয়যুক্ত, এবং 
অতিশয় অর্থাৎ অগ্নিহো, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্জের জন্য যে স্বর্গ হয় তাহার মধ্যেও তারতম্য 
আঁছে। পরের উৎকর্ষ অপরকে দুঃখী করে। 
[ আহ্ুশ্রবিক--গুরুর মুখ হইতে যাহা শ্রুত হয় তাঁহার নাম তুশ্রব অর্থাৎ ধেদ, তদ্বোধিত 
যাহ। তাহাই আগশ্রবিক।] 
অপরে অর্থাৎ মীমাংকেরা! বলিয়। থাকেন যে যজ্াদি কর্ম পরিত্যাজ্য নছে। তাহার 
ভাঁবার্থ এই ষে যজ্ঞার্থ হিংস| হইলেও সে কর্খে পুরুষের প্রত্যবায় হুয়। যেমন বিধি 
হইলেই বিধেয় কর্ম যাহার উপকারক হয় 'তাহ!র উদ্দেশেই সেই বিধেয় কর্শের অনুষ্ঠান বিধান 
করে, যেহেতু যাহ! বিধেয় তাঁহা উদ্দেশ্তের শেষ অর্থাৎ অঙ্গ । কিন্তু নিষেধবিধি-নিষেধা যে 
হিংলাদি তাঁহার তাদাথ্যকে অপেক্ষ। করে না, অর্থাৎ নিষেধ্য কাহারও উপকাঁরক হইতেছে 
. কিনা তাহার অপেক্ষ! করে না, শুধু নিষেধের প্রা্থিমাত্র থাকিলেই হইল। অতএব হিংস। 
করিও না বলিলে যে কোন্কধপ ছিংস! তাহাই নিষেধের বিষয় হইতেছে। ইহ স্বীব্ঠর না 
করিলে অজ্ঞানকত বা প্রমাদঞ্জনিত হিংসায় দৌষাতাব হয়। আবার য্ঞর্থ হিংসা! করিবে 
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বলিলে হিংসা পুকুতা8বপ্রীপকও হইল। অতএব এক হিংসার নিষেধ ও বিধি উভয়ই থাকায় 
বিশেহশাস্ত্র কর্তৃক সামান্তপাস্ত্রের খণ্ডন হওয়ায় হিংসায় দোষ নাই প্রমাণ হইল। সেইজন্য 
যজ্ঞাদি কর্খ পরিত্যাজ্য নছে। সাঁমান্ঘবিশেষস্ঠায়া্থযারী বিধিনিষেধের সমবলভাব বাঁরিত 
হুইল। সাংখ্যমতে উক্ত বিধিনিষেধকে ভিন্ন প্রকরণোক্ত বলিয়া ইহাদের মধ্যে কোন 
বিরোধ নাই বল! হইয়াছিল, সুতরাং তন্মতে ষক্ীয় ছিংসাঁও বর্জনীয় হয়। মীমাংসক সামান্ত- 
. বিষয় গায়ের যুক্তি দেখাইয়। সাংখ্যের যুক্তি খণ্ডন করিয়। দেখাইলেন যে যজ্ীয় হিংসায় পাপ 

নাই। [ সাংখ্যাচার্ধযগণ বলেন সর্ধকর্মই দোষযুক্ত, অতএব বন্ধছেতু _এক্্ত কর্ণমাত্রই ত্যাজ্য। 
শ্রুতিতে অহিংসার কথাঁ9 আছে "মাং হিন্ত।ৎ সর্বাভূতানি”। হিংসা করিলেই প্রত্যবায় আছে 
অর্থাৎ তাহাতে পাপ জন্মে । কিস্ত আবার শ্রুতিতে যজ্ঞের জন্ত পশুহিংসাও বিহিত। বিশেষ 
বিধি সামান্য বিধির বাধক, অতএব দ্বিতীর বিধির দ্বার! প্রথম বিধি বাপ্পিত হইতেছে । কিন্ত 
এরূপ বাঁধক হওয়। সম্ভব হইতেছে না, কারণ উভ্তয় বিধির মধ্যে কোন বিরেধ নাঁই। বিরোধ 
ন1 থাক হেতু একটি অপরটির বাঁধক হইতে পারে না। প্রথমটির অর্থ হিংসাহর! পুরুষকে 
প্রত্যবারভাগী হইতে হয়। দ্বিতীয়টির অর্থ অগ্নিষোমীয় যজ্ঞে পশুহিংসা যঙ্জের উপকারক। 
ছিতীয় বিধির উদ্দেশ্ঠ এরূপ নহে যে অগ্রিষোমীয় যজ্জে পশুহিংস| যজ্ঞের উপকাঁরক বলিয়া 
পাঁপ উৎপন্ন করিবে ন৷। তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে ষজ্ঞ্ধর| পুণ্য ও পাঁপ উভয়ই উৎপন্ন 
হয়। সুতরাং যজ্ঞের দ্বার! দুঃখের একাস্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব যে সকল কর্ম 
দ্রব্যসাধ্য তাহাতে হিংসার সম্ভযবন! থাকায় সর্ঘকর্মমই ত্যাজ্য। কিন্তু মীমাংসকের। বলেন যজ্ঞ, 
দন ও তপঃবপ কর্ম ত্যাজ্য হইতে পারে না। তাহাদের মতে ষজ্ঞর্থ ষে হিংসা তাহ! বিহিত, 
তহ্।রা প্রত্যবায় হয় না, অন্য উদ্দেশ্তে হিংসা করিলে প্রত্যবান হইতে পাঁরে। "মা হিংস্তাঁৎ 
সর্ববভূতানি*, এইটি নিষেধবাক্য, আর “অগ্নিষোমীয়ম্‌ পশুম্‌ আঁলভেত” এইটি বিধিবাঁক্য। 
নিষে*বাক্য বিধিবাক্যের বাধক হয় না স্বতরাং ষজ্ঞাদি কর্ম ত্যাজ্য নহে ] ॥ ৩ 

আধ্যাস্তিক ব্যাখ্যা যজ্, দান, তপম্যা। কর্ম কর্তব্য । ইহা! ত্যাগ কর চাই 
ন৷ অর্থাৎ ক্রিয়! দেওয়! ও ব্রন্দেতে থাক। সর্ব্বদী উচিত ।-_ক্রিদা করা, ক্রিয়া দেওয়া 
এই সমস্তই কর্দ এবং পরাবন্থায় থাক!_-ইহা ক্রিয্নারই ফল মাত্র। নুতরাং কর্ম ত্যাজ্য 
হইতে পারে না। ক্রিয়। না করিলে পরাবস্থ। আদিবে কিরূপে ? কিন্তু ধাহারা কর্্মকে 
দোঁধবৎ মনে করেন তাঁহার! পরাবস্থা গ্রাপ্ত জ্ঞাঁনী। তীহার! যে অবস্থা! লাভ করিয়াছেন সে 
অবস্থায় আর প্রাপক্রিপনা হইতে পারে না সেইজন্ঠ তাহাঁদের মত অবস্থাগ্রাপ্ত যোগীর পক্ষে 
কর্ম ত্যাত্্য বলিয়াছেন। ঘাহার! লক্ষ্যস্থলে পৌছিদাছেন তহাদের কর্শ আর না করিলেও 
চলে, তবুও তাহারা উদ্দেশ্তবিহীন হইপ্লাও ম্বভাবধ্মবশতঃ সর্বদাই ক্রিয়া করেন। এইজন্তাই 
বোধ হয় কবির সাঞ্ছেব বলিয়াছেন -. | 

কবির রাম নাম ন্ুমিরণ করে, ব্রদ্ধ! বিষু, মহেশ,। 
কহহি কবির ম্মমিরণ কয়ে নারদ শুকদেব, শেষ ॥ 
4 কবির লনকাদি ন্ুমিরণ করে নাম ঞ্রব প্রহলাদ। 
স্থ়াং সর্বোচ্চাবস্থাতেও স্মরণ চলে, কিন্তু মরণ তাহাদের জোর করিয়া! করিতে হয় মাঃ 


১৮শ আঃ] শ্রীমন্তগবদ্গীতা ৩০৩ 


নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্বম। 
ত্যাগ! হি পুরুষব্যাত্র ভ্রিবিধঃ সম্প্রকী্ততঃ ॥ ৪ 


ইহা তাহাঁদের আপনা আপনিই হয়। কিন্তু ধাহাদের চিত্ত এখনও স্থির হয় নাই, তাঁহাদের 
পক্ষে কর্ধ ত্যাজ্য নহে । বরং ত্যাগ করিলে মোক্ষমা্গ অবরুদ্ধ হইয় যায়। 

বাহার! মনকে নিজ বশে আনিতে পারিয়াছেন তাহারাই মনিষী তাহাদের প্রাণ গর 
হওয়ায় তাহারা ব্রান্ষী স্থিতি লাভ করিতে পারিয়াছেন। কোনরূপ বাহ কণ্ম তাহাদের পক্ষে 
অ|র কর! সম্ভব নহে। তাহাদের প্রাণ বিন! চেষ্টাতেই তখন স্থির হইয়! থ!কে, সুতরাং টান 
ফেলার আর প্রয়োজনই হয় ন]। যজ্ঞ, দান, তপন্তা! ত্যাজ্য নহে, এ উপদেশ তাহাদের পক্ষেই 
বুঝিতে হইবে ধাহাদের প্রাণ মাজ্ঞা চক্রে বা তদৃর্ধে স্থির থাকে না। ক্রিমার পরাবস্থ! ধাহার! 
স্থায়ীরূপে প্রা্থ হন নাই, তাহার! ক্রিয়।র অভ্যাস ছাড়িয়। দিলে তাহ|দের নিদিধ্যাসন (ধ্যান) 
ফুটিয়৷ উঠিবে না। সাঁধনাদার আত্মবৌধ না হওয়া পর্য্যস্ত সাধন ঠিক ঠিক মত চালাইতে 
হইবে। অসময়ে ক্রিয় ত্যাগ করিলে তাহার দুকুলই নষ্ট হয়। সেইজন্থই মীমাংসকের! 
সকামীদের (দেহসন্বন্বী) জন্য কর্শের বিধান করির!। গিয়।ছেন, পরে জ্ঞানলাভের ধোগাতা 
লাঁভ করিবেন বলিয়া। যাহাদের প্রসংখ্যান লাভ হইয়াছে ব! যাহারা যোগ|রূঢ তাহাদের 
কর্ম করিবার আঁর আবশ্যকতাই নাই। নদীর পর পারে পৌছিয়। আর নৌকার প্রয়োঞ্জন হয় 
না বটে কিন্তু তৎপুর্ব্বে নহে ॥ ৩ 

অন্থয়। ভরতসত্তম (হে ভরতশ্রেষ্ঠ ) তত্র ত্যাগে (সেই ত্য।গ বিষয়ে) মে নিশ্চপ্ং 
€আমার নিশ্চয় অর্থ।ৎ সিদ্ধান্ত) শৃগু (শ্রবণ কর)। পুরুষব্যা্ত (হে পুরুষশরেষ্ঠ) 
ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ (ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়া ) সংপ্রকীর্তিত ( কথিত হয় )॥ ৪ 

শ্রীধর। এবং মতভেদম্‌ উপন্ন্ত স্বমতং কথয়িতুমাহ_নিশ্চযনমিতি। তাত্রৈবং 

* বিপ্রতিপন্ে ত্যাগে নিশ্চন়্ং মে বচনাঁৎ শৃধু। ত্যাগস্ত লোক প্রসিদ্ধত্ব।ৎ কিমত্র শ্রোতব্যম্‌? 

ইতি ম! অবমস্থা ইত্যাহ। হে পুরুষব্যাপ্র-_পুরুষশে্ঠ | ত্যাগোইয়ং ছর্বোধঃ। হি-যন্্াৎ 
অয্নং কর্ম্মত্যাগঃ তত্ববিদ্তিঃ তাঁমসাদিভেদেন ক্রিবিধঃ সম্যগ্‌ বিষেকেন প্রকীর্তিতঃ| ত্রৈবিধ্যং চ 
নিয়তন্ত তু সংন্যানঃ কর্্মণ:* ইত্যাদিন! বক্ষ্যতি ॥ ৪ 

বঙ্গান্ধুবাদ। [এইরূপ মতভেদ প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে স্বীয় মত প্রকাশ করিতেছেন ]-- 
এইক্ধপ বিরুদ্বরূপে প্রতিপন্ন ত্যাগ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি তাহা! আমর বাক্য হইতে শ্রবণ কর। 
ত্যাগের অর্থ লোক প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সকলেই জনে অতএব তত্বিষয়ে আর শুনিবাঁর কি আছে-_ 
এরূপ অবজ্ঞা করিও না। তাই বণিতেছেন - হে পুরুষশ্েষ্ট, ত্যাগ বড় দুর্বোধ্য বিষয়, যেহেতু 
এই কর্খত্যাগ তবদর্শিগণ কর্তৃক সম্যক বিবেচন| পূর্বক তামসাদি ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া 
কথিত হইয়্াছে। এই ব্রেবিধ্য “নিয়তন্ত তু সঙ্গ্যাস£' ইত্যাদি শ্লেকে বলিবেন ॥ ও 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ভ্যাগী ব্যক্তি কল ইচ্ছাকেই খেয়ে ফেলেছে 
বর্তমান ও ভবিস্মতের, তগ্নিমিত্তে সে ব্যাশ্রের মতন" পুরুব। তাহা৷ তিন 
প্রকারের ।-ত্যাগটি সুবিজ্ঞাত বিষন্ন নহে, সুতরাং ততিষয়ে জন লাভ করা.আবগুক, 


৩০৪ শ্রীমন্তগবদগীতা রি [১৮শ অঃ. 
(যজ্ঞ, দান ও তপ অনুষ্ঠের--কারণ উহা পাবন ) 


যঙজ্জদানতপঃ কম্ম ন ত্যাজ্যং কাধ্যমেব তৎ। 
যজ্জে! দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীবিণাম্‌ ॥ ৫ 


তাঁই ভগবান অজ্জুনিকে বলিতেছেন ত্যাগ সাৰিক, রাজসিক ও তাঁমপিক ভেদে তিন প্রকারের 
হইয়। থাকে। প্রথমতঃ জ্ঞনি লাভ করিলে সাধকের যে ত্যাগ স্বভাবতই হইস্স! থাকে ভাহাই 
শ্রেষ্ঠ ত্যাগ, এই ত্যাগের ভন্ত হনের উপর কোঁন জোর জাবরদস্তি করিতে হয় না। 
দ্বিতীয় প্রকারের ষে ত্যাগ তাহা সাধকের ত্বাভীবিক নহে, তাহা অজ্ঞ্িত, অর্থাৎ তাহ! 
স্মরণ মননাঁদি সাধন প্রভাবে ও বিচারের দ্বার] ধীরে উৎপন্ন হয়, এবং তল্রন্ত সাধককেও 
অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। এরূপ ত্যাগ নিগুণ না হইলেও সাত্বিক। সাত্বিকত্যাগে 
অভ্যস্ত ন1] হইলে কেহই জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহন করিতে সক্ষম হন না। তৃতীয় 
প্রকারের যে ত্যাঁগ__তাহ। সকাম বা র|জসিক, তখনও চিত্ত অশুদ্ধ, তাই ইহাঁদের যাহা কিছু 
ত্যাগ তাহা কাম্যবস্ত প্রণ্ির দন্ত। অনেকে সাধন! করেন যে।গাভ্যাস করেন আত্মদর্শনের 
জন্ত নহে, শুধু কিছু এশ্বধ্য জাতের ডস্থা, তাহাতে চিত্তকে উন্নত ও উদার করিতে পারে না 
আর যাহা সাধনার প্রধান লক্ষ্য আত্মসাঁক্ষাৎকার তাহা এই শ্রেণীর সাধকদের কদাচিৎই 
ঘটিয়া থাঁকে। রাজ্যপ্রাণ্তির জন্ত বের গৃহত্যাগ ও তপস্ত! এই শ্রেণীর ত্য!গের মধ্যে 
গণ্য। আর একপ্রকারের ত্যাগ আছে যাহা চতুর্থ শ্রেণীর ত্যাগ _ উহাই তামপিক ত্যাগ । 
ইহা বৈরাগ্যবশতঃ ত্যাগ নহে, কর্ম ক্লেশসাধ্য বলিয়! ভ্রাস্তিবশতঃ যে কর্দত্য।গ তাহাই 
তামসিক ত্যাগ । যেমন উপাজ্জনে অক্ষম হইয়া বা গৃহে ভৎ“সিত হুইয়। মনের যে নির্বদ 
ভাব হয়, তঙ্জন্য পুত্রকলত্রগৃহাদির ষে ত্যাগ তাহাই নিকুষ্ট ত্যাগ। প্রকৃত ত্যাগী যিনি 
তাহার কোন ইচ্ছা ব! সক্ষ্প থাকে না__ইহার আর প্রকার ভেদ নাই, ত্যাগী মা্রেরুই 
একই রকম অবস্থা ॥ ৪ 

অন্থয় । যজ্ঞদান তপঃ কর্ম ( ষজ্ঞ, দান ও তপন্তারূপ কর্ম) ন ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য নহে) 
তত (তাহ!) কাধ্যম্‌ এব (করাই কর্তব্য )। যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ এব (যজ্ঞ, দান এবং 
তপশ্তাই ) মনীধিণ1ং ( বিবেকী ব| মুযুক্ষুগণের ) পাবনানি (চিত্তশুদ্ধিক|রক )॥ ৫ 

শ্রীধর। প্রথমং তাবৎ নিশ্চয়মাহ - যজ্জেতি দ্বাভ্যাম। মনীধিণাং_বিধেকিনাং, 
পাবননি - চিত্তশুদ্ধিকরাণি ॥ ৫ 

বঙ্গানুবাদ। [ প্রথমতঃ দুইটি শ্লোকদারা সেই নিশ্চয়টি বলিতেছেন ] যজ, দান ও 
তপন্ত। এই জরিবিধ কর্ম পরিত্যাজ্য নহে, কিন্তু অনুষ্ঠেমন, কারণ উহ! রিনি চিত্- 
শুদ্ধিকর ॥ ৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা -ক্রিয়া, ক্রিয়। দেওয়া, আঙ্েতে খাবা কর্তব্য কর্ম 
ইহাতে মন পবিজ্র হয়, ।_মন পবিভ্র না হইলে জ্ঞানোৎ্পতি হয় না।” মনের পবিত্রত! 
থে কি তাহ পূর্ব পুর্ব অধ্যায়ে অনেক বার বলা হইয়াছে, অর্থাৎ যে মনে কোন বন্ষল্লের 
উদয় হয় না, সেই ম্লই পবিত্র মন। স্কিরাবস্থাই মনেয় সে পবিত্র ভাঁব। ক্ষিযনাঘারা মন 


১৮শ অঃ] ্‌ প্রীমগবদগীতা ৩৫ 
€ কিরূপ ভাবে অগুষ্ঠান করিলে নিত্যকর্থ পাবন হইয়া থাকে) 


এতান্যপি তু কন্মীণি সঙ্গং ত্যক্তণ ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্‌ ॥ ৬ 


শুদ্ধ হইতে হইতে এতদূর শুদ্ধ হইয়া যায় যে তাহাতে আর সফল্লের উদয়ই হয় না। এই 
সনবপপশূন্ত মনকেই শুন্ধচিত্ত বল! হয়, তথনট, উহ! আত্মার সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাঁয়। 
ক্রিয়া দ্বারাই মন সঙ্বললশূন্ত হয়, এইজন্য চিত্তশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ক্রিয়া করাই কর্তব্য। 
ক্রিয়াদানও চিত্তশুদ্ধির সহায়তা করে । অগ্ঠের উপকারার্থ যে ত্যাগ তাহাতে সত্বৃশুন্ধ 
হইবারই কথা । সকল দাঁনের অপেক্ষা ইহাই বড় দান। ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় 
অল্প অল্প করিয়! থাকিতে পারিলেও সে চিত্ত নিশ্চয়ই শুদ্ধ হইয়া থাকে। যে সকল 
ক্রিয়াবানদের ক্রি পর-অবস্থার আরম্ত হইয়াছে, তাহাদের মন আর অবিশুদ্ধ হয় না। ছান্দোগ্যে 
বলিয়াছেন__'ত্রয়ে! ধর্শস্বন্ধা যজ্ঞোহধ্যয়নং দাঁনমিতি*-__যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান--এই তিনটি 
ধর্শের স্বন্ধ। “সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবস্তি*_- এই সকল কর্মের দ্বারাই লোকে পবিত্র হয়। 
যে সকল কর্ম সদ্ভাঁবের উদ্দীপক তাঁহাঁতেই জ্ঞানোৌৎপত্তির সহায়তা করে। ন্ুতরাং 
প্রাঁণীয়ামাি ক্রিয়াযোৌগগুলি যাঁহা সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞানের উংপাঁদক, তাহ! কখনই পরিত্যাজ্য 
হইতে পারে না ॥ ৫ 

অন্বয়। পার্থ (হে পার্থ!) তু (কিন্তু) এতাঁনি কর্মাণি অপি (এই সকল কর্ম ও ) সঙ্গং 
( আসক্তি) ফলাঁনি চ (ও ফলাকাজ্ষ। ) ত্যক্তণ (ত্যাগ করিয়]) কর্তব্যানি (কর! উচিত ) 
ইতি মে (ইহাই আমার ) নিশ্চিতং উত্তমং মতং ( নিশ্চিত উত্তম মত ) ॥ ৬ 

শ্রীধর। যেন প্রকারেণ কৃতানি একা নি পাঁবনানি ভবস্তি তং প্রকারং দর্শন আহ-_ 
এতান্ঘপি ইতি। যানি ষজ্ঞাদীনি কর্মাণি ময়! পাবন।নি ইত্যুক্তানি এতানি এব কর্তব্যানি। 
কথ্ধং? সঙ্গং_কর্তৃত্বাভিনিবেশং ত্য কেবলং ঈশ্বরারাধনতয়া কর্তব্/নি ইতি। ফলানি 
চ ত্যন্ক। কর্তব্যানীতি চ মে মতং নিশ্চিতং। অতএব উত্তমম্‌ ॥ ৬ 

বঙ্গানুবাদ । [যে প্রকারে কৃত হইলে এই সকল কর্ন পাবন অর্থাৎ চিত্বগুদ্ধিকর 
হয়, তাহারই প্রকাঁর ( ভেদ ) দেখাইবাঁর জন্ত বলিতেছেন 1--যে সকল বজ্ঞদানাদি কর্্মকে 
আমি পাবন বলিয়াছি সেই সকল কর্দই কর। উচিত। করব কিভাবে করিলে চিত্তশুদ্ধিকর 
হুইবে তাহাই বলিতেছেন । সঙ্গ অর্থাৎ কর্তৃত্াভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া এবং ফল-কামন! 
ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরারাঁধনা রূপে কর্ম করা উচিত-_ ইহাই আমার নিশ্চিত অভিমত, 
অতএব উহা উত্তম। [ অর্থাৎ এইভাবে কর্ম ন! করিলে কর্ণ পাবন হইবে না; সেইজন্ত 
উহা উত্তম ]॥৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_-এ সকল কর্ম ফলাকাঙক্ারহিত হুইয়! কর্তব্য ঃ 
এই আমার মত।-কর্তৃত্াভিনিবেশ ও ফলাকাঁজ্ষ! ত্যাগ করিয়া ক্রিয়া করিতে না পারিলে 
ক্রিয়ার ফল যে ক্রিয়ার পর-মবস্থা, তাহা! লাভ করা বায় না। কেন লাত,কর! যায় না--তাহ!. 
বলিতেছি। ক্রিয়াতে আসক্তি থাকা যে খারাপ তাহা! নহে, কিন্তু ফলাকাজ্।-হেতু যে 


৩০৬ ্ীমন্তগব্দগীতা [১৮*শ অঃ 
( নিত্যকর্থের সংস্তাস অবৈধ ) 
নিয়তম্য তু সন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে ) 
মোহাত্তস্ত পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীত্তিতঃ ॥ ৭ 


ক্রিয/তে আসক্তি তাহ! ভাল নহে। কারণ এ ভাব লইয়! যে ক্রিয়া করে তাহীর চিত্ত শুদ্ধ হয় 
নাবা মনঃস্থির হয় না। ন্ুৃতরাং ও ভাবে ক্রিয়|:কর! না করার সমন দীড়ায়। সেইজন্য 
সাধকের মনে থকা চাই-তিনি যে ক্রিয়া করিতেছেন, তাহ! কোন জাগতিক লাভ ব! 
অভ্যুদয়ের জন্য নহে। যেহেতু ক্রিয়া করা গুরুর আদেশ, সেই জঙ্ঠই ক্রিয়া করিতে হুইবে। 
ফল কিছু নাই বলিয়া ষে তাহাঁতে অবহেল! আসিবে তাহা! হইলেও চলিবে না। সর্বাস্ত:- 
করণ দিয়াই ক্রিয়া করিতে হইবে। সর্ধাস্তঃকরণ দিয়! ক্রিয়া করিলেই চিত্ব-মল অপনোদিত 
হয় এবং তাঁহাতেই চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। নির্মল চিতেই জ্ঞান সমূৎ্পন্ন হয়। অন্তঃকরণ অন্ত 
বিষয় দ্বারা অন্থরঞ্রিত না হইলে যে জ্ঞ/ন সমুদিত হয়, তাহাই বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানই 
জীবের মুক্তির কাঁরণ ॥ ৬ 

অন্বয়। তু কিস্ত) নিয়তন্ত কর্শণঃ (নিত্যকর্শের ) সন্গ্যাসং (ত্যাগ ) ন উপপদ্ধতে 
(যুক্তিযুক্ত নহে)। মোহাৎ ( মোহবশঃ) তশ্য পরিত্যাগঃ € সেই নিত্য কর্মের পরিত্যাগ ) 
তামস: পরিকীন্তিতঃ (তাঁমস বলিয়া কথিত হয় )॥ ৭ 

শ্রীধর। প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগশ্ত ত্রৈবিধ্যগ্‌ ইদানীং দর্শয়তি__নিয়্তগ্তেতি ত্রিভি: | কাম্যশ্য 
কর্মণে। বন্ধকত্বাৎথ সংগ্ঠ।সঃ যুক্তঃ। নিয়তম্য তু-নিত্যস্ত পুনঃ কর্শণঃ সংস্কাস: _ত্যাগ* ন 
উপপগ্যতে। অত্বশুদধিদ্ধারা মোক্ষবেতৃত্বাৎ। অতঃ তশ্ত পরিত্যাগ: উপাদেয়েখপি ত্যাজ্যং 
ইতি এবং লক্ষণাৎ মোহাদেব ভবেৎ। স চ মোহস্ত তামসত্বাৎ তামপঃ পরিকীন্ভিতঃ ॥ ৭ 

বঙ্গানুবাদ । [ প্রতিজ্ঞাত ত্যাগের ত্রিবিধত্ব এখন তিনটি শ্লৌোকে দেখাইতেছেন ]-- 
কামা কর্ম বন্ধনের হেতু, এজন্য তাহার ত্যাগ যুক্ত অর্থীৎ উচিত, কিন্তু নিত্য কর্শের ত্যাগ 
উপপন্ন নহে অর্থাৎ অন্চিত, কারণ সবশুদ্ধিকর বলিয়! উহা! মুক্তির হেতু হয়। [ সত্বশুন্ধি 
ঘার! মোক্ষ হয় কিন্তু কর্শ সত্তবশুদ্ধির বাধক ] অতএব নিত্য কর্মেরও পরিত্যাগ উপাদের 
এইরূপ লক্ষণীক্রানস্ত ভাব মৌহবশতঃই হইয়া থাকে। মোহের তামসতা আছে বলিয়া এরূপ 
পরিত্যাগকেও তামন বল! হইয়া! থকে ॥ ৭ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা -নিঃশেষরূপে ধারণ! ধ্যান, সমাধিপুর্ব্ক ইচ্ছারহিত 
হওয়। আপনা আপনি, তাহার নাম জঙ্স্যাস। মোহেতে ত্যাগ করা সে তামস 
ত্যাগ অর্থাৎ সকল মরে গিয়েছে সেই মোহেতে কাশীতে এসে সন্স্যাসী।_ 
মনছয্য-প্রকতি পূর্বন্বতাব-বশত; পাপকর্শে লিপ্ত হয্ন। নিত্য কর্তের অনুষ্ঠান বার! সেই সংস্কার 
রুদ্ধ হয়। নিত্যকর্শ ত্যাগে পাপপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ করে। কাম্যকর্ম ত্যাজ্য হইলেও চিত্তশুদ্ধির 
অভাববশতঃই প্রায় সকলেই কাম্যকর্ম করিতে উৎসুক হইয়া থাকে। নিত্যকর্্ের অনষ্ঠান ঘারা 
[চিতের এই অশুদ্ধি কয় হয়, নুতরাং যতদিন জ্ঞানলাভ না হয় ততদিন নিত্যকর্্ম (সাধন, সন্ধা 
বন্দনাদি) ত্যাজা নহে। সংসরাসক্তিই জ্ঞানের পরিপন্থী, বিচারের দ্বার সেই আদক্কি কিছু 


১৮শ অঃ] শ্রীমপ্তগবদর্গীত৷ ৩০৭ 
(রাজন ত্যাগ- উহাতে মোক্ষ লাভ হয়না) * 
£খমিত্যেব যৎ কম্ম কায়ক্লেশতয়াত্তযজে ] 
স কৃত্ব! রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ 


কিছু হ্রাস হয় বটে বিস্তু সম্পূর্ণ ভাবে যাঁয় না। ব্রহ্গচর্য্য পালনের ও তৎসহ সাধনাভ্যাস ঘ্বার] 
প্রাণ, মন ও বুদ্ধি স্থির হইলে আনন্ম্বরূপ ব্রদ্দের অগুভূতি হয়। সমস্ত সসারাঁসক্কির মূল দেহ ও 
দেহে আত্মবোধ। দেহতীত অবস্থার সাক্ষাৎ ন| হওয়! পর্যন্ত এই দেহাত্মবোঁধ কিছুতেই বিলুপ্ত 
হয় না। এই দেহাভিমান নষ্ট করিবার ও চেষ্টাই মুমুক্ষুদের সর্ববপ্রধান সাধনা । ধারণা, ধ্যান, 
লমাধি ব্যতীত এই দেহাভিমান নষ্ট হইবার নহে। প্রাণায়ম সাধন দ্বার! দেহস্থ বাঁযু স্থির 
হইলে মন অন্তমূ্থ হইতে থাকে,_উহাই ধাঁরণ।; এই যোগধারণ। যত অধিক হইতে থাকে, 
ততই মূলাধারস্থিতা স্প্তা কুগুলিনী জাগ্রত হইয়া সাধককে অনান্বাদিত নেশায় বিভোর করিম! 
রাখে,_ ইহাই ধ্যান। এই ধ্যানীবস্থা প্রগাঢ় হইতে হইতে তাহ। সমাধিতে পরিণত হয়। এই 
অবস্থাতে কোনরূপ ইচ্ছ! না থ|কায় সাধক দেহ-সম্বন্ধরহিত হন,_ইহাই যথার্থ ত্যাগের অবস্থা, 
সাময়িক উত্তেজনা-বশতঃ যে আমরা সংপার ত্যাগ করি, তাহা তাঁমস ত্যাগ, তদ্দধারা জীবের 
প্রক্কত জ্ঞান লাভ হয় না, সংসার-সংস্কার নষ্ট হয় না। একমাত্র সমাধি অভ্যাসের দ্বারাই প্রকৃত 
ত্যাগ হইতে পারে । 

“আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানব: আপনার দ্বারা আপনাকে জানিতে পারিলে 
তবে মানব মুক্তি লাভ করে। এই আপনাঁকে আপনি জখনিবাঁর জন্য “মহ” সাধনা অভ্যাস 
করিতে হয়; যাহ! জন্মের সহিত পাঁওয়! গিয়াছে, তাহাই “সহজ” সাধনা । সেই সাধন! করিতে 
করিতে চিত্ব-মল ক্ষালন হয়, তখন একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্যে প্রাণের স্থিতি হয়| এই চিত্তমল 
মাঞ্জিত ন! হইলে কাহারও দিব্যচক্ষু লাভ হয় না। দিব্যচক্ষু লাঁভ না হইলে হিনি অখণ্ড 
মগ্ুলাকারে সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাহাকে বুঝিবে কি করিয়া? মন অত্যন্ত চঞ্চল থাকিতে 
এই নিত্য বস্তর সন্ধান পাঁওয়। যায় না। প্রাণের চাঞ্চল্য বিদুরিত করিতে হইলে শ্বাসের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । তাই বুঝি চণ্ডীদাস বলিলেন-__ 

“প্রেমের যাঁজন, শুন সর্বজন, অতি সে নিগৃঢ় রস। 
যখন সাধন কবিবে তখন, ইড়ায় টানিবে শ্বাস। 
তাহা হ'লে পরে মনবায়ু সে যে আপনি হুইবে বশ ॥” ৭ 

অন্বয়। দুঃখম্‌ ইতি (ছঃখকর বলিয়! ) [ ধিনি ] কায়ক্লেশভয়াৎ ( দৈহিক ক্লেশের ভয়ে ) 
যৎ কর্ম ত্যজেৎ (যে কর্ণের ত্যাগ করেন ) সঃ (তিনি) রাঁজসং ত্যাগং কৃত্বা রোজস ত্যাগ করিয়া) 
ত্যাগফলং ন এব লভেৎ (ত্যাগের ফল লাভ করিতে পারেন ন! ) ॥ ৮ 

শ্রীধর। রাজসং ত্যাগমাহ-_ছু:ংখমিতি। ষঃ কর্তা আত্মবোধং বিনা কেবলং ছুঃখমিত্যেংব 
জাত্ব! শরীরায়াসভয়াৎ নিত্যং কণ্ম ত্যজেৎ ইতি যৎ তাদৃশ: ত্যাগঃ রাজস্‌ঃ, ছুঃখস্ রাজসত্বাৎ। 


রে তং রাজসং ত্যাগং কত্ব! রাজসঃ পুরুষ: ত্যাগস্ত ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং টনৈব লভত 
8 ॥৮ টা 


৩০৮ শীমন্তগবদগীতা [১৮শ অঃ 
(সাত্বিক ত্যাগ ) 


কাধ্যমিত্যেব যৎ কম্ম নিয়তং ক্রিয়তেইভ্ভুন । 
সঙ্গং ত্যক্তুা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ ॥ ৯ 


বঙ্গানুবাদ্দ। [ রাজসত্যাগ কাহাকে বলে তাহাই বলিতেছেন ]-ষে কর্ণকর্তা আত্ম- 
বোধ ব্যতীত কর্ম্নকে ছুঃখকর জানিয়। শারীরিক ক্লেশের ভয়ে কর্মত্যাগ করে, তাহার তাদৃশ যে 
ত্যাগ তাহা রাজস, কারণ দুঃখটিই রাঁজস। অতএব সেই রাঁজস ত্যাগ করিয়! রাঁজস পুরুষ জ্ঞান- 
নিষ্ঠালক্ষণরূপ তাগফল লাঁভই করে ন|-_ইহাই অর্থ ॥ ৮ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_যে কর্ম করিতে বড় দুঃখ, শরীরের বড় ক্রেশ হবে__ 
আর ভয় কি রকমে বা ক'রে উঠংবো-এইকব্প যে ত্যাগ করে সে রাজস্িক ত্যাগ 
-ে ত্যাগের ফল নাই।-_যে কর্ধথ ছুঃখবোধে ত্যাগ করা হয় তাহ! রাঁজস ত্যাগ, উহাতে 
ত্যাগের ফল যে শাস্তি তাহ! লাঁভ হয় না । অনেকের সাধন ভজন বা সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবার 
একটু একটু ইচ্ছা আছে কিন্তু শীতের ভয়ে বিছান! ছাড়িয়৷ উঠিতে পাঁরে না, বা গ্রী্মকালে 
দ্বারুণ উত্তাপ বশত: স্ুনিদ্র! ন! হওয়ায় শয্যা হইতে উঠিবার যে অনিচ্ছা এবং তজ্জন্ত নিত্যকর্খের 
যে ত্যাগ-তাহা রাজসিক ত্যাগ । তাহার! অবশ্ঠ এই প্রকার ত্য/গের এক অভিনব হেতু 
আবিফার করিয়! থাকেন। তাহার! বলিয়| থাকেন, এই নিত্যকর্ম যে তাহার! করেন না, তাহা 
হ্বেষবশতঃ বা অনিচ্ছাঁবশতঃ নহে, এ সকল কর্শে আর তাহাদের প্রয়োজন নাই, এইজন্তই 
এ সকল কর্ম আর তাহারা করেন লা। কিন্তু আসল ত্যাগের কারণ যে আলম্ত বা প্রমাদ 
এ কথা স্বীকার করিতে তাহারা লঙ্ভ! অনুভব করেন। তাই লোকের নিকট খুব জোর 
গলায় বলিয়! থকেন “এখন আর ও সব কোশা ঠকৃঠক্‌ করিবার প্রয়োক্সন অন্ুতব করি না”, 
বা “তিন ঘণ্টা! ধ'রে মেরদণ্ড সোজা করে ব'সে থাকা ব1 আয়্াস-সাধ্য প্রাণায়ামাদি সাধনের 
আর কোন আবশ্তক নাই, ও সব খাঁটাখাটির সময় অতীত হুইয়া গিয়াছে।* 
আবার কেহ কেহ অতি চতুর ব্যক্তি বলিয়া থাঁকেন_-“অয়ধশপি প্রবুদ্ধানামঙ্গানাং স্রাণপীড়ণস্” 
-ব্রন্মাকার! বৃত্তির নিশ্চলতা সম্পাদনই প্ররুত প্রাণায়াম, আর যাহারা অজ্ঞ তাঁহাদের এই 
নাক টেপাই প্রাণায়াম, কিন্ত এই সকল মৌথিক ব্রশ্ধজ্ঞানীর! ত্যাগের ফল যে স্থিতি__যাহ! 
ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় অনুভব হয়-_-তাহা৷ তাহার! কখনই লাভ করিতে পারেন 
না। কায়ক্েশের ভয়ে যাহারা সাধন ত্যাগ করে, তাহাদের ত্যাগকে রাঁঞসিক 
ত্যাগ বলে॥ ৮ 

অঙ্বয়। অজ্জুন! (হে অক্ছুন ) সঙ্গং (কর্তৃত্বাভিমাঁন বা আসক্তি ) ফলং চ এব 
(এবং ফল কামন! ) ত্যক্ত,। (ত্যাগ করিয়া ) কাধ্যম্‌ ইতি এব (ইহা! কর্তব্য এইক্ধপ ভাবনা 
ফরিয়া ) ব (যে) নিযতং কর্ম €শান্্বিহিত নিত্যকর্ম ) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) সঃ 
ত্যাগঃ ( সেই ত্যাগ ) সাত্বিকঃ মতঃ ( সাত্বিক বলিয়া কথিত হয় )॥ ৯ 
* শ্্রীধর। সাস্িকং ত্যাগমাহ-_কা্যমিতি। কাধ্যং ইত্যেবং বৃদ্ধা, নিয়তং_ অবস্তযকর্ভব্য- 
তয় বিহিতং কর্ণ, সঙ্গং ফলং চ তাজা ক্রি়তে ইতি বৎ--তাদৃশঃ ত্যাগ; স লান্বিকো মত; ॥ ৯ 


১৮শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগ্গীত। ৩০৯ 


(সাত্বিক তাগের লক্ষণ ) 


ন ৰেষ্ট্যকুশলং কম্ম্ন কুশলে নানুষজ্জতে । 
ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো! মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ 


বঙ্গান্ুবাদ। [সাত্বিক ত্যাগের কথ। বলিতেছেন ]--“অব্ঠ কর্তব্য”,__-এই বুদ্ধিতে 
আলক্জি এবং ফলত্যাগ করিয়। ষে বিহিত কর্ণ করা যায়, তাদৃশ ত্যাগকেই সাত্বিক ত্যাগ বল! 
যায়। [রাজনিক ও তামসিক ত্যাগীর| কর্ম্নকেই ত্যাগ করিয়! বসে কিন্তু সাঁত্বিক ব্যক্তিগণ কর্ধ- 
ত্যাগ করেন না, তাহ।রা! ফলাক।জ্ষ। মাত্র ত্যাগ করেন। সান্ত্িকদের ত্যাগ কর্মত্যাগ নহে, 
ফলমাত্র ত্যাগই তাহাদের লক্ষ্য। প্রশ্ন হইতে পারে--নিত্য কর্শের জন্য শাস্ত্রে কোন 
ফলোল্লেখ নাই, তবে তাহার ত্যাগ কিরূপে সম্ভব হইবে? দন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ম যথাবিহিত 
ভাবে করিলে সকাম কর্মের হায় তাহতেও কিছু ফল হয়। কোন বৃক্ষে ফল পাওয়৷ ন৷ 
যাইলেও তাহার ছায়! ন| চাহিলেও যেমন পাওয়! যায়, তদ্রপ নিত্যকর্শের অস্ত কোন ফল ন! 
থাকিলেও, তাহাতে যে প/পক্ষপ্ন হয় এবং তাহ! হইতে ষে চিত্তশুদ্ধি হইয়! থাঁকে তাহা 
শান্্সন্মত। নুতরাং কর্ম্রফলে লে|ভ ন| রাখিয়। যে বিহিত কর্ণের অনুষ্ঠান, তাহাই সাত্বিক 
ত্যাগ। ফলকামন। হারাই জীব বদ্ধ হুইয়! থাকে, হৃদয়ে ফলকাজ্ষ! থাকিতে জ্ঞানোৎপত্তি 
হয় না, এই জন্কই মুমুক্ষগণ ফলা ভিসম্ধনরহিত হইয়া! নিত্যকর্ম করিয়া থাকেন। সন্ধ্যোপাসনাদি 
বিহিত কর্মে ফল কামন! না থাঁকিলেও অনুষ্ঠাতার একটি ফল হইবেই। তাহা এই যে, 
ত্রিগুণের তাঁড়নাবশতঃ জীব অবিরত শান্ত্রবিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ফলাঁকাজ্ষারহিত 
নিত্যকর্শের অনুষ্ঠানে জীবের পাপ প্রবৃত্তির বেগ হাস হইয়! যায় ]॥ ৯ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-_কর্তব্য কর্ম, তাহা সব করা চাই-_ফলাকাঙকারহিভ 
নিঃশেবরূপে সংঘত হইয়! করিবে- সব করিবে-_ ইহার নাম জাত্তবিক ত্যাগ ।-_ 
সংসারের সমস্ত কর্তব্য এবং শাস্ত্রবিধি অন্গসাঁরেও যে মকল বিহিত কর্ম আমাদিগকে প্রতিদিন 
করিয়া যাইতে হয়__-তাহ1 সমস্তই করিতে হুইবে | কোন কর্ম বাদ দিলে চলিবে ন|। কর্শে 
ঘ্েষ বুদ্ধি থাকিলে সে কর্ম না করাই স্বাভাবিক। যোগীর কোন কর্তেই দ্ধ নাই, সেজন্ঠ 
কোন কর্ম করিতে তাহার মন বিদ্রেহী হয় না, আবার আঁসক্তিবশতঃ কর্শে যত্রশীল হওয়াও 
তাহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি নব কর্মই করিয়! যান অথচ তাহার কোন সন্বল্প থাকে না। 
যেমন স্বীসপ্রশ্বাসরূপ কর্ম অবিশ্রান্ত চলতেছে অথচ তাঁহাঁতে যেমন সন্কল্প নাই, ঠিক তন্প। 
ক্রিয়ার পর-অবস্থায় কোন কর্মই থাকে ন।, ক্রিয়ার পর-অবস্থার পরাবস্থায় কর্ম হয়, কিন্তু 
কর্তৃত্বাভিমান থাকে না,_এইবপ ফলাভিসম্ধানশুস্ত অবস্থাতেই গ্রকৃত সাত্বিক ত্যাগ হয়। 
নচেৎ মনে করিয়া! ত্যাগ করিতে হইলে প্ররুত সাত্বিক ত্যাগ হয় না, একটু ফলের গন্ধ 
তাহাতে থাকিবেই। কিন্ত প্রাণ স্থযুয়ায় চলিলে অতান ও সংস্কার বশতঃ বাহেনিয়ের দ্বারা কিছু 
কিছু কর্ম হইলেও, তাহাতে আসক্তি আদৌ থাঁকে না। অবিশ্রাস্ত ভগবৎ-প্মরণে ঘোগীর চিত্ত 
মস্ত মাতালের মত হইয়া! যার, মে অবস্থায় আর সম্ল্প করিয়া কোন কর্ম করা চলে না,॥ ৯ 

অন্বয়। সবসমাবিষ্টঃ ( সত্বগুপমন্পন্ন ) মেধাবী (স্থিরবুদ্ধি ) ছিন্সসংশয়ঃ ( সংশয়- 


৬১০ শ্রীমন্তগবদগীত! [১৮শ অঃ 


রহিত ) ত্য!গী (ত্যাগী ব্যক্তি) অকুশলং কর্ম (অকল্যাণকর ব| দুঃখকর কর্ম) ন হেষ্টি 
( দ্বেষ করেন ন1)[ এবং ] কুশলে । শুখকর ব1 কল্যাণকর কর্মে) ন অন্ুষজ্জতে ( আসক্ত 
হন না) ॥ ১০ 

ভ্রীধর। এবভৃতসাত্বিকত্য।গপরিনিষ্টিতন্তলক্ষণমাহ_ন ঘ্ে্ীত্যাদি। সন্তসমাবিষ্টঃ 
-মত্বেন সংব্যাপ্তং সান্বিকত্যাগী, অকুশলং_ ছুঃখাবহ'_-শিশিরে প্রাতঃমানাদিকং, কর্ম ন 
থেষ্টি। কুশলে চ- নুুখকরে কর্দণি_নিদাঘে মধ্যাহুন্সানাদৌ, ন অন্যজ্জতে- গ্রীতিং ন 
করোতি। তত্র হেতুঃ, মেধাবী- স্থিরবুদ্ধিঃ ত্র পরপরিভবাদি মহদপি দু:খং সহতে, স্বর্গাদি 
সুখ ত্যঙ্জতি, তত্র কিয়দেতৎ তাৎক|লিকং স্থথং দুংখঞ্চ, ইত্যেবম্‌ অসন্ধানবান্‌ ইত্যর্থঃ। 
অতএব ছিন্নঃসংশন্ঃ_মিথ্যাজ্ঞানং  দৈহিকম্ুথ-ছুংখয়োঃ  উপানিৎসা-পরিজিহীর্যালক্ষণং 
ন্ত সঃ ॥ ১০ 

বঙ্গানুবাদ । [এই প্রকার সাত্বিকত্যাগ-পরিনিষ্ঠ ব্যক্তির লক্ষণ বলিতেছেন] 
সত্বসমাবি্ট__সত্ব ঘারা সম্যক্‌ ব্যাপ্ত অর্থাৎ তবুণসম্পন্ন ত্যাগী ব্যক্তি অকুশল অর্থাৎ ছুঃখাবহ 
কম্দকে (যেমন শতকালে প্রাতঃম্নানাদি) দ্বেষ করেন না, আর কুশল বা সুখকর কর্ণ 
€ যেমন গ্রীষ্মকালে মধ্যাহুন্নান/দিতে ) গ্রীতি বরেন না। তাঁহার কারণ এই ষে, তিনি 
মেধাবী অর্থাৎ স্িরবুদ্ধি,--যে অবস্থায় পরিভবাদি মহৎ্ছুঃখও সহা করিতে পারেন এবং 
ব্গাদি স্ুখকেও ত্যাগ করিয়া থাকেন; তদবস্থায় তাঁৎকাঁলিক সুখ-ছুঃখকে ক্ষণিক বলিয়া 
ধিনি মনে করেন, তাহার আর সেই সুখ-দুঃখের জন্ঠ মনে অগুসন্ধ'ন আসিবে কেন? [ অর্থ।ৎ 
কেন ন্থখ আসিল বা ছুঃখ কেন হইল, তাঁহার কারণ কি--এ সকল বিষয়ে ধাঁহার মনে 
বিন্দুমাত্র অনুসন্ধান আসে ন! ], অতএব তিনি ছিন্নসংশয় অর্থাৎ দৈহিক লুখ-ছুঃখের গ্রহণেচ্ছা 
বা পরিহারেচ্ছ।রূপ লক্ষণ যাহার থাকে না তিনিই ছিন্নসংশয় ॥ ১০ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-ভাল কর্ম করিতে দ্বেব করে না--ভাল কর্তের ইচ্ছাও 
করে না-সকল কর্ম্মেরই ফলের আকাঙক্ষারহিত হইয়া! করে-ক্রিয়াতে থেকে 
(বাহ গরূপদেশগ্রম্য ) ভাহাতেই আটকিয়ে থেকে সব কর্ম করা-_ এইরূপ 
্ছিরবুদ্ধি হইয়! ভিতরে ভিতরে ধারণা পুরব্ক আটকিয়ে থেকে সমুদয় কর্ম 
করে সংশয় রহিভ হইয়া ।_প্রাণকর্ধই “ন্থভাবনিয়ত কণ্* তাঁহা “সহজ কর্দ” ও 
“্ভাবজ কণ্ম”। প্রতিক্ষণে আমরা শ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিয়! থাকি অথচ তাহাতে কোন 
ইচ্ছা থাকে না--এই শ্বভাবনিয়ত কর্ধে লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে হিনি ইচ্ছারহিত হইয়! যান, 
তিনি সাংসারিক সকল কর্ম করিলেও কোন বিশেষ কর্ের প্রতি তাহার প্রীতি ব| েষ হয় 
না। অকুশল কর্মের উপরও বিষে থাকে না এবং কুশল কর্ের প্রতিও আসক্তি 
থাকে না। তিনি যাহ! কিছু মনে করেন সমস্ত কর্দই ফলাকাজ্ষারহিত হইয়া বরেন। 
তাহার কারণ-তিনি সাধন করিতে করিতে সত্বসমাধিষ্ট হন ? অর্থাৎ মন দিয়া অধিকক্ষণ 
ক্রিরা করিলে শ্বাসের গতি হ্রাস হয় এবং নুয্য়াবাহী হইয়া! থাকে, তাহার ফলে সবগু 
তাহাকে অধিক পরিমাণে ব্যাড করে, স্ৃতরাং তাহার বুদ্ধিও স্থির হয় অর্থ/ৎ তিনি 
মেধাবী হন। আত্মজ/নরূপ প্রজ্ঞাই মেধা, এই মেধ! যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয, ততই তাঁহার 


১৮শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ৩১১ 


দেহাভিমানীর কর্ণত্যাগ হয় না, ফলত্যাগই মৃখ্য ত্যাগ) 


নহি দেহভৃতা। শক্যং ত্যক্ত,ং কন্মীণ্যশেষতঃ। 
যন্ত্র কর্্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ 


আত্মন্বরপে স্থিতি লাঁভ হয়, এই স্থিতিলাভ হইতেই মনের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া 
ষায়। কুটস্থে লক্ষ্য ব্যতীত অন্ত কোন বিষয়ে তাহার লক্ষ্য থাকে না, সুতরাং তাহার চিত্বের 
লয়-বিক্ষেপ দুরীভূত হওয়ায় তাহার আম্মা ও অনাত্মাসন্বস্ধীয় সমস্ত সংশয় শূন্য হইয়া যায়। 
ক্রিয়ার পর-অবস্থাতে থাকাই পরমার্থ আর দেহাদিতে আসক্ত থক।ই অনর্থ--ইহ! তিনি জানেন, 
এবং তাহ! জানেন বলিয়াই তিনি কুশল কর্ম করিয়াও তাহাতে আসক্ত হন না, এবং যদিও 
অকুশল কর্মও কখন করেন ন1 তবুও তাহাতে কোনরূপ দ্বেষবুক্ধি থাকে ন|। এই জন্ত মেধাবী 
হওয়। আবশ্যক । ক্রিয়।র পর-অবস্থাই আসল মেধা, তাহাতে তাহার মন সর্বদা আট্কানে! 
থাকে, স্বতরাং দেহেস্দিয়াদি দারা কর্ম করিলেও কোন কর্মের দাগ ত1হার চিত্তে পড়িতে 
পাঁরে না, ইহার নামই ভগবদপিত চিন্ত। এ চিত্তে আর ভাল-মন্দের বিচার আদে ন|। 
নেশাখোরের মত তীহাঁর মন নেশায় সর্বদা ভে হইয়া থাকে, করিতে হয় তাই করেন, 
তাহাতে ভ।ল হইবে কি মন্দ হইবে-এ সব তরঙ্গ তখন মনেই উঠে ন|। তাহার মনই নাই, 
সুতরাং তাহাতে সংকল্পের ঢেউ উঠারও সম্ভাবনা! নাই। দেহেন্দিয়াদির সহিত সন্বন্বযুক্ত 
মনেই বিবিধ সংশয় উৎপন্ন হয়, সেই মন প্রাণ|য়ামাদি সাধন-সাহাধ্যে সমতা প্রাপ্ত হইলেই 
দেহেন্দরিয়াদির সহিত সম্বন্ধ রহিত হইয়! যার, তখন মন আর মর্কটের মত বিষয়-বৃক্ষের শাখায় 
শাখায় ঘুরিয়। বেড়ায় না। এইরূপে চিত্ত স্থিরতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেই আত্মার শ্ব-স্বরূপে 
অবস্থানরূপ যোগ সিন্ধ হইয়! থাকে ॥ ১০ 

অন্বয়। দেহভৃতা (দেহধারী ব৷ দেহাভিমানী জীব ) কর্মাণি (কর্ম সকল) অশেষতঃ 
ত্যজ,ং (অশ্ে প্রকারে ত্যাগ করিতে) নহি শক্যং (সমর্থ হয় না)। যঃতু (কিন্ত থে 
ব্যক্তি) কর্মফলত্যাগী ( কর্মফপ্রত্যাগী ) সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীগ্নতে (সেই ত্যাগী বলিয়া 
অভিহিত হয়) ॥ ১১ 

প্রীধর। নন এবন্তাঁৎ কর্শফলত্যাগাঁদ্‌ বরং সর্ধকর্মত্যাগ: তথ! মতি কর্শাবিক্ষেপাভাবেন 
জ্ঞাননিষ্ঠানখং সম্পছ্যতে তত্রাহ-নহীতি। দেহভূৃত|-_দেহাভিম|নবতা, নিঃশেষেণ সর্ববাণি 
কর্মাণি ত্যক্জ,ং ন হি শক্যং। তদুক্তম্‌-"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিত্যাকর্থককং* 
ইত্যাদিন|। তন্মাদ্‌ যন্ত্র কর্াণি কুর্বন্‌ অপি কর্মফলতাগী স এব মুখ্যঃ ত্যাগী 
ইত্যভিধীয়তে ॥ *১ 

বঙ্কানুবাদ। [তাহা হইলে তো! এইরূপ কর্মফলত্যাগ অপেক্ষা সর্ব “শ্ত্য।গই শ্রেষ্ঠ । 
উহ্থাতে বিক্ষেপের অভাববশতঃ জ্ঞাননিষ্ঠারূপ ম্থখ পাওয়া যাইতে পারে-_তাছাতেই 
বলিতেছেন]--দেহীভিমানী জীব নি£শেষে সর্ধ্র কর্মত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না,_তৃতীয় অধ্যায়ে 
“ন ছি কম্চিৎ ক্ষণমপি” ইত্যাদি গ্লোকে উক্ত হইয়াছে, অতএব যে ব্যক্তি সকল কর্ম করিয়াও 
কর্ের ফলত্যাগী হন, তিনিই মুখ্য ত্যাগী বলিয়া কথিত হন ॥ ১১ ” 


৩১২ শ্রীমস্তগবদ্গীতা [ ১৮শ অঃ 


€কর্শের তিবিধ ফল--এই ত্রিবিধ ফল কাহার হয়?) . 
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কম্মণঃ ফলম্‌। 
তবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥ ১২ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা- এই দেহ ধারণ ক'রে সম্পুর্ণ্ূপে বিন! কর্ম করিয়া 
থাকিতে পারে না-সমুদ্বয় কর্ম করিয়া ফলের আকাঙজারহিত হুইয়! যে সমুদ্রয় 
কর্ম করে তাহারই নাম ত্যাগী-চ্থির বুদ্ধির সহিত-_তগ্যলোকে স্থির বুদ্ধির 
সহিত না ত্যাগ করিয়। চঞ্চল স্বভাব প্রযুক্ত পুনর্ববার গ্রহণও করে।-যাহাদের 
বুদ্ধি স্থির হয় নাই, তাঁহার “আমি কর্ত। নহি“ মুখে বলিলেও তাহাদের করের উপর অভিমান 
থাকে। যেখানে দেহাঁতিমান রহিয়াছে, সেখানে দেহকুত কর্শের উপর অভিমান থাঁকিবেই। 
ক্রিয়ার পর-অবন্থ।প্রাপ্ত যোগীর দেছে অভিমান কেন, দেহ ষে তাঁহার আছে, সে বোধও 
থাকে না, তবে তাহার কর্ম কি ভাবে হয়? (কারণ তীহাঁকেও কর্খ করিতে দেখ! যাঁয়)। 
তিনি কশ্ম করেন বটে, কিন্তু সাধারণ মন্গষ্য যেরূপ আঁপক্তির সহিত কর্ম করে, তিনি সে 
ভাবে কর্ম করিতে পারেন ন1। প্রয়োজন না থাকিলে কেহ কর্ম করিতে পারে কি? জ্ঞানী 
পুরুষের কোনও প্রয়োজন নাই-_এইভ্স্ত তাহার পক্ষেও সাধারণ লোকের মত কর্দ কর! সম্ভব 
নহে। তবে যে তাহাকে কর্ম করিতে দেখা যায়, তাহা এই ভাবে হয়,_-সর্পের 
খোঁলসটা (ইচ্ছা ন! থাকিলেও) বাঁযুবশে যেমন ইতন্ততঃ সর্ালিত হয়, তদ্রপ যোঁগীর সন্বল্প 
না থাকায় কর্প্রবৃত্তির বেগ থাঁকা সম্ভব নে, কিন্তু বায়ু্াড়িত নিশ্শোকের ্ার প্রারবূবশে 
তাহার কর্মসকল সম্পন্ন হয়, অথচ কর্মে আসক্তি না থাকায় করের ভাল মন্দ ফলে তিনি 
আবদ্ধ হন না,_ জ্ঞানীর কর্ত্যাগ এই ভাবেই হইয়া থাকে। কিন্তু দেহ যতদিন আছে, নিঃশেষে 
সর্ববকর্ম-ত্য।গ কাহারও হইতে পারে না। তাঁই ভগবান বলিতেছেন--যখন কর্ম না করিয়া 
থাঁকিবাঁর উপাঁয় নাই, তখন ষাহারা কর্মও করেন অথচ কোন ফলাকাক্্ষ করেন না__ 
তাঁহারাই প্রকৃত ত্যাগী। কিন্তু ফলাক।জ্ষা ত্যাগ করিয়! কর্ম করিব মনে করিলেই যে তাহা 
করিতে সক্ষম হইবে, তাহ! মনে করিও না। যে মনের খেয়ালে বিষয়।দি ত্যাগ করে, তাহার 
পক্ষে পুনরায় বিষয় গ্রহণ করাও কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। সুতরাং কাঁমন! তগের জন্য 
সাধন! করিতে হইবে। প্রাণীয়াম সাধন! দ্বার! ধাঁহার প্রাণ ও তৎসহ মন এবং বুদ্ধি স্থির হইয়! 
গিয়াছে, তীহাকে আর কিছুতেই বিচলিত বা লক্ষ্যত্র্ট করিতে পারে না। অভিমান ত্যাগ 
অন্ত কোন কৌশলে হইতে পারে না, প্রাণ স্থির হইলেই তাঁহ! সহজলভ্য হুইয়া থাকে ॥ ১১ 
অন্থয়। অনিষ্টং ( অকল্যাণকর ) ইষ্টং ( কল্যাণকর ) মিশ্রং চ € এবং ইষ্টানিষ্ট মিশ্র) 
ঝিবিধং ( তিনপ্রকার) কর্ণ; ফলম্‌ (কর্শের ফল) অত্যাগিনাং (সকাম ব্যক্তিগণের ) 
প্রেত্য (পরলোকে যাইয়া! ) ভবতি (হইয়া থাকে )। তু (কিন্তু) সন্ন্যালিনাং (ফলত্যাগি- 
গণের ) ন কচিৎ (কথনও হয় না) ॥ ১২ 
: ভ্রীধর। 'এবসূতন্ড কর্মফলত্যাগন্ত ফলমাহ_শনিষ্টমিতি। অনিষ্টম্‌-_নারকিত্বম, ইষ্টং 
-দেবত্বং মিশ্রং-মচযত্বম। এবং জিব্ধং পাপন পুণ্যন্য চৌভয়মিশ্রন্ত চ কর্ণো যৎ কলং 


১৮শ অঃ] শ্রীমস্তগবদগীতা৷ ৩১৩ 


প্রসিদ্ধং তৎ সর্বং অত্য।গিনাং-_ সকাম।ন।মেব, প্রেত্য--পরত্র ভবতি। * তেষাং ত্রিবিধকর্ম- 
সম্ভব।ৎ ন তু সংন্ঠাসিনাং কচিদপি ভবতি। সন্গাসিশবেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃত; 
কর্মফলত্য। গিনঃ গৃহান্তে, “অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কাধ্যং কর্ম করোতি হঃ। স সংন্ঠাসী চ যোগী 
চ* ইত্যেবমাঁশৌ কর্মমফলত্যাগিযু সংস্ঠাদিশষ প্রয়ো গদর্শনাৎ। তেষাং সাত্তিকানাং পাপাসস্তবাৎ 
ঈশ্বরার্পণেন চ পুণ্যফগন্ত ত্যক্তত্বাৎ ভ্রিব্ধিমপি কর্ম্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ 

বঙ্গানুবাদ। [ এইপ্রকার কর্মফনত্যাগের ফল কি তাহ। বলিতেছেন ]--নিষ্ট অর্থাৎ 
নারকিত্ব, ইষ্ট অর্থাৎ দেবত্ব, মিশ্র অর্থাৎ মন্ম্ত্ব --এই তিনপ্রকার পাপ, পুণা ও উত়-মিশ্র 
কর্মের-এই ত্রিবিধ ফল প্রসিদ্ধ। সেই লব অত্যাগীদের অর্থাৎ সকামকন্গা্দের পরকালে 
গিয়। হইয়। থাকে । যেহেতু তাহাদেরই ত্রিবিধ কর্মের সম্ভাবন। থাকে, কিন্তু সন্াসীদিগের 
এ সকল ত্রিবিধ কর্মের কখনও সম্ভাবন। হয় না। ফল-ত্যাগবিষয়ে তুল্যতাবশতঃ সঙ্গ্যাসীশবে 
এখানে প্রকৃত কর্মফলভ্যাগীকেই গ্রহণ কর! হইয়াছে। যষ্ঠংধযায়ে “অনাশ্রিতঃ কর্্মফলংর 
ইত্যাদি ক্লোকে বর্দমফলত্যাগীতে সন্ন্যাসীশব্দের গওক়োগ দেখ| যায়। এ সকল সাত্বিকগণের 
প|পের সম্ভাবনা নাই এবং ঈশরার্পণ হেতু পুণ্ফল তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত, সুতরাং তাহাদের 
পক্ষে ত্রিবিধ কর্মফলই নাই--ইহাই তাঁৎপর্য্য ॥ ১২ 

আধ্যাত্িক ব্যাধ্যা-ভাল, মন্দ, আর ভাল মন্দ মিশ্রিত, তিন রকমের 
কর্মের ফল-_ইহা তিনই এ কর্মের ফল যাহারা ত্যাগ্ন করিয়াছে- বর্তমান 
অবস্থা এবং ভবিষ্যতে যে ভ্যাগী-দেই এ তিনেরই ত্যাগ করিতে পারে, 
কিন্তু সন্গ্যাসী, যিনি কেবল বর্তমান অবস্থায় ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কখনই 
এ তিনকে ত্যাগ্ধ করিতে পারেন না কারণ তাহার ভবিষ্যতের মোক্ষপদাদির 
ইচ্ছ! রহিয়াছে ।_কর্ম তিন প্রকার অনিষ্ট, ইষ্ট এবং উভগ্ন মিশ্রিত। যাহার! ত্যাগী 
নহেন অর্থাৎ যাহার! সংসারাক্ ত1হাদের এই সকল কর্মের ফল মৃত্যুর পরে ব1 জন্মাস্তরে 
ভোগ করিতে হয়। ই্টকর্শের দারা দেবলোকে, অনিষ্ট কর্শের বার! তিধ্যগ[যৌণিতে এবং 
মিশ্রকর্মের ফলে মচস্থলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই তিন প্রকারের কর্মই ত্যাগ না 
করিতে পারিলে জন্মাস্তর-পরি গ্রহ ও তজ্ভনত স্ুখছুঃখাদি ভেগ অনিবার্ধ্য। এই জন্ত 
বিবেকসম্পন্ন পুরুষ ধাহারা, তাহ।র! এই কর্শের বন্ধন কাঁটাইতে চান। : কিন্তু কর্মবন্ধন 
কাটাইতে চাহিলেই যে কর্ণবন্ধন কাটে তাহা তো ন.হ। কারণ পূর্ববত্যাস্গনিত সংস্কার ও 
স্বভাব মচুস্বকে অনিচ্ছা-সন্বেও কর্থে প্রবর্তিত করে, এবং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ফলভোগ 
করিতে হুয়। কর্মফল-ভোগে ভীত হুইয়! ধাঁচাঁর! সংসারগতি হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
চাহেন, তাহাদের ত্যাগ অভ্যাস করিতে হয়। বাহার! এই ত্য/গ অভ্যাস করিতে ইচ্ছুক, 
তাহদিগের বৈরাগা হইয়াছে, অর্বাৎ বিষত্ন তীহাঁদের নিকট ম্বাছু বোধ হয় নাবুঝিতে 
হইবে। এই ত্যাগ ভাবটিকে লুদুঢ় করিবার জন্ত যে উপাঁর অবল দ্বত হয়, শাস্ত্র তাহাকেই 
“বিবিদিষ। সন্না।স” বলেন। এই বিবিদিষ! সন্ন্যাসে সংসার অন্থপদেয় অথব। হেয় বিবেচিত 
হয়, এবং তাহাদের লক্ষ্য থাকে _কি প্রকারে এই সংসারগতি রুদ্ধ হর? কিন্তু আত্ম জান 
বাতীত দংসারগতি রুদ্ধ হয় না। এইগুন্ত বিবিদিষ! সন্্যাসের প্রধান দাধন--বিচার। 

৪০ ্ 
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আ্মনাত্মবিবেক মা হইলে অনাত্ম বস্তর় ত্যাগ হইতে পারে ন|। তাই যে মনপুর্ে কেবল 
বিষয়াদি গ্রহণে ব্যাপৃত থাকিত, এখন সেই মনকে বিষয় হইতে ফিরাইয়! ব্রক্মত্বরূপের ধারণা 
করাইবার চেষ্ট! করিতে হয়। ইহার উপায়-শ্রবণ ও মনন। এই শ্রবণ ও মনন হইতে 
সংসার-বিষয়ে আসক্তির হাস হয় ও ব্রহ্মবিজ্ঞানের জন্য সমধিক আগ্রহ হয়। শান্নামমোদিত 
সন্ন্যাস এমন একটি আশ্রম_যে আশ্রমে অন্য কোন কর্তব্য নাই, তাই ধাহরা বিরক্ত পুরুষ 
তাঁহার! এই চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া শ্রবণ মনন ঘ্বার| বৈরাগ্যভ|বকে পুষ্ট করেন এবং সাঁধনাদি 
দ্বারা এঁকাস্তিকভাবে ব্রদ্ষজ্ঞান লাভের জন্য সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু তখনও তাহার মনে 
সংসারের প্রতি বিদ্বেষ ও মোক্ষের প্রতি আগ্রহ থাকে । এই গ্রহণ ও ত্যাগেচ্ছ। যতদিন 
মনোমধ্যে বিরাঁজ করে, ততদিন তিনি সন্ন্যাসী হইলেও তাহাকে ত্যাগী বলা যাঁইবে ন]। 
কারণ তখনও তিনি সম্যক জ্ঞানী বা ত্যাগী পদবীতে আন্ষঢ় হন নাই। সর্ববকণ্ম-ত্যাগী 
বা! সর্বভাবনা-বিনিমুক্ত ধাহারা হইতে পারেন না, এই অবস্থায় ত।হাদের মৃত্যু হইলে তাহারে 
পুনরাবৃত্তি রুদ্ধ হইবে না। কিন্তু ধাহার! ত্যাগী অর্থাৎ সন্ন্য।স না লইয়াও পরমার্থ- 
সন্ন্যাসী হইগনাছেন, তাহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না, এইগন্য ত্রিবিধ কর্মের ফলভোগ 
তাহাদিগকে কখনই করিতে হয় না। ইচ্ছ।-দ্বেষ যতক্ষণ থাঁকে ততক্ষণ আমর! প্রক্কৃতি ব! 
মহাঁমাগ্সার শাসনক্ষেত্র হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি না, ততদিন জন্ম-মরণ ও 
কর্মভে।গও ফুরায় না। এক কথায় ধাহ।দে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইয়!হে তীহারাই ত্যাগী 
_তাঁহারা গৃহেই থাকুন বা অরণে/ই থাকুন, এই ত্যাগভাব ন্দঢ হওয়।য় তাহাদের 
মনে আর কোন সঙ্বল্লের তরঙ্গ উতখত হয় না, ইহাদের রাগছেষ ক্ষীণ হইতে হইতে একবারে 
ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। ইঁহ!দের স্থিতিকেই ব্রন্ী স্থিতি বলে। তাহাদের বর্তমানে বা ভবিষ্যতের 
কোন কামনা! বা সঙ্কল্প থাকে ন]। দেঞেন্দ্িয-মনের সঙ্গে যতদিন সন্বন্ধ থাকে ততদিন 
ংসার গেল কি করিয়া? সুতরাং মুক্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? সংসারে আমরা বাধ! 
পড়িয়াছি কেন? আমাদের ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে যে সকল কর্ন সমভূত হয়, তাঁহার ভোগ ও 
প্রতিবিধাঁনের জন্ঠ তত্তৎ বিষয়ের নিকট আমর! বীধ! পড়ি। ইচ্ছ!-ছ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ ভাঁব 
এই ত্রিপুর বা দেহাদিতে অভিমান বর্তমান থাকিতে বিনষ্ট হয় না। স্থল, সুক্ষ, কারণ দেই 
ত্রিপুর, এই ত্রিপুরে অভিমান থাকিতে মুক্িলাভ অপভ্ভব। . এই এ্রিপুর ঝ| প্রকৃতি হইতে 
আত্মা যে ভিন্ন-তাহা বুঝিতে হইবে এবং তাহার একমাত্র উপাদ-স্থির প্রাণের উদ্বোধন । 
প্রাণ চঞ্চল হইয়া মনকে, মন ইন্দ্রিপ্নগণকে এবং ইন্দিস্গণ দেহকে কর্শে বিনিযুক্ত করে, 
সুতরাং প্রাণের চাঞ্চল্য থাকিতে সন্ন্যাস লইলেও সর্ধকর্ম ত্যাগ হইতে পারে ন|। 
কিন্তু যিনি ত্যাগী তিনি কর্মফলে আকাজ্ষাশূনা, ব্রন্ষণক্ষ্যে তিনি সর্বদা অবহিত, তাই 
জাগতিক লাঁভালাভ ভালমন্দ কিছুতেই তাহাকে চঞ্চল করিতে পারে না। এই ত্যাগীর 
আসনই সর্বাপেক্ষা উচ্চ । ত্যাগী হইতে হইলে মনকে সম্পূর্ণ নিরেধ করিতে হইবে এবং 
মন তখনই নিরুদ্ধ হওয়! সম্ভব যখন প্রাণ ম্পন্মনশূন্য হইবে। প্রাণের এই নিষ্পন্দন 
ভাব ত্যাগীর হবাভাবিক। নন্ন্যাসীর অন্য ইচ্ছা না থাকিলেও মোক্ষের ইচ্ছ। থাকে 
কিন্তু ত্যাগীর ফযোক্ষলাভের আশাও থাকে না। প্রাণ স্পন্দিত হয় পূর্বকর্্মচুগারে, 
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(কম্মের কারণ--পীচটি ) 
পঞ্চৈতানি * মহাবাহো। কারণানি নিবোধ মে। 
সাঙ্যযে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকণ্্ণাম্‌ ॥ ১৩ 

সেই প্রাণ স্পন্দিত হইলেই মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয় স্পনাত হইয়া উঠে। এই ম্পন্দনের 
নামই কর্ম চেষ্টা। তাহা হইলে দেখা যাঁইতেছে,__এই কর্শ চেষ্টার বেগ আসে প্রাণ 
ইইতে, পেই প্রাণকে স্মযুয়ামূুখী করিতে পরিলেই মূলাধারস্থ জীবশাক্ত আজ্ঞচক্রে নিরুদ্ধ 
হইয়। যায়। এই নিরোধভাবের দ্বারাই মন-ইন্দ্িয়ের বিষয়গতি নিরুদ্ধ হয়। যাহার এই 
নিরোধভাব সম্যক ও সহজ হইপাঁছে, বিষয়-ত্যাগও ত।হার পক্ষে শ্বাভাবিক ও সহজ হয়। 
এই অবস্থায় অবস্থিত স:ধকেন্ত্রুকই ত্যাগী বলে। তিনি যে ইচ্ছ। করিয়| ত্যাগ করেন তাহা 
নহে, ত্যাগ তাহার আপন। আপনি হয় । সে ত্যাগে তাহার কোন কষ্ট নাই। মন ম্বভাঁবহঃই 
অচঞ্চল হুইয়। আর বিষয্ন গ্রহণ করে না- ক্রমে ত্যাগীর গ্রহীতৃ-গ্রহণ-ভাবও থাকে ন|। 
গ্রহীতৃ-গ্রহণ-ভাঁব ক্ষীণ হইলে গ্রহণের বিষয়ও থাকে না। সুতরাং কি লইয়! আর মনের 
স্পন্দন হইবে? ইহারই নাম সমত| বা সমাধি। এখন যাহ।কে জীবাত্মা বলিতেছে, তখন 
তাহা পরম।ত্ম(র সহিত অভিন্নভ।বে স্থিতিলাঁভ করে ॥ ১২ 

অন্বয়। মহাবাহে।! (হে মহাবাহে।) সর্বকন্মণাং সিদ্ধয়ে €(সকলপ্রকার কণ্ম 
সম্পাদনের জন্য) কৃতীস্তে সাঁঙ্খো ( কর্মের পরিপমাণ্চিহচক বেদান্ত ব। সাংখ্যশাস্ত্রে ) 
প্রেক্তানি (কথিত বা বর্ণিত) ইমানি (এই ) পঞ্চকারণাঁনি ( পাঁচটি কারণ) মে নিবোঁধ 
(আমার নিকট অবগত হও )॥ ১৩ 

শ্রীধর। নহ্ বন্ধ কুর্বততঃ কর্মফলং কথং ন তবেৎ ইত্যাশঙ্ক্য সঙ্গত্যাগিনে। নিরহঙ্কারস্য 
সতঃ কর্মফলেন লেপো নান্তি ইতি উপপাদগিতুমাহ_-পঞ্চেতি পঞ্চভি; | সর্ধবকর্মণাঁং সিদ্ধয়ে-_. 
নিষ্পতয়ে, ইমানি-_বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ কারগানি, মে বচনাৎ নিবোধ _জাঁনীহি। আত্মনঃ 
কর্তৃত্ব ভিমাননিবৃত্তর্থম্‌ অবশ্মূ এতানি জ্ঞতব্যানি ইতি এবং, তেষাং স্তত্যর্থমেবাহ-_সাঁংখ্য 
ইতি। সম্যক্‌ খ্যায়তে-_জ্ঞায়তে পরমাআ্মা অনেনেতি সাংখ্যং_তত্জ্ঞানমূ, তন্মিন। কৃতং- 
_১কর্শ, তশ্ত অন্তঃ_সমাণ্ডিঃ অন্মিন্‌ ইতি কৃতান্তঃ তশ্মিন্‌ বেদাত্তসিদধান্ত ইত্যর্থঃ। যঘ| 
সংখ্যায়ন্তে গণ্যস্তে তত্বানি অন্মিন ইতি পাংখ্যম। কৃতঃ অন্তঃ_ নির্ণয়োৎন্মিক্সিতি কৃতান্তং-_ 
সাংখ্শাস্্মেব, তন্মিন্‌ প্রোক্তানি। অতঃ সম্যক নিবোধ ইত্যর্থ; ॥ ১৩ 

বঙ্গানুবাদ । [থে ব্যক্তি কর্ম করে, তাহার কর্মফল হইবে না কেন? এই আশঙ্কার 
উত্তরে সঙ্গত্যাগী নিরহঙ্কার ব্যক্তির যে কর্ম লোপ হয় না_ ইহাই পাচটি গ্লে।ক ঘার! প্রতিপাদন 
করিতেছেন ]--( হে মহাঁবাহো! ) সর্ধবকর্থের নিষ্পন্তির জন্ঠ এই বক্ষ্যমাণ পাটি কারণ আমর 
বাক্য হইতে জানিয়! লও। আত্মার কর্তৃত্বাভিমন নিবুত্তির জন্ত এই সকল কারপগুলি অবস্ঠ 
জ্ঞাতব্য। এইরূপে সেই সকল কারণের স্তত্যর্থ বলিতেছেন। সম্যকৃর্ূপে খ্যাত ব! জ্ঞানের 
বিষযীভূত হয় যাহাতে-_তাহাই সাংখ্য অর্থাৎ তবজ্ঞান। কৃত অর্থে কৃর্ণ তাহার অস্ত অর্থাৎ 
সমাপ্তি হয় যাহাতে-_তাহাই কৃতান্ত, তাহাতে অর্থাৎ বেদাস্ত দিদ্ধান্তে। অথব! সংখ্যাত ব| 

* পঞ্চেমানি ইতি বা পাঠঃ। 
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গণিত হয় তত্ব সকল যাঁহাতে-__-তাহ! সাংখ্য, আর কৃত হয় অন্ত অর্থাৎ নির্ণয় যাহাতে--তাহাই 
সাংখ্যশান্্, তাহাতে প্র্্টরূপে উক্ত হইয়াছে । অতএব তাহ! সম্যকরূপে জ্ঞাত হও ॥ ১৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_-এখন সকলে যে কর্্দ করে তাহার পাঁচটা কারণ 
কথিত হইয়াছে, সেই সকল কারণ জন্য কর্ণ সিদ্ধির নিমিত্ত করিতেছে ।_ 
কর্ম সম্পাদনের জন্য থে পাঁচটি কারণ আছে, তাহ জ্ঞাতব্য বলিয়া বলিতেছেন। তাহ! জ্।তব্য 
এইজন্তই,_-যে আত্মার কর্তৃত্বাভিমান জন্ত এই সংসারলীল! চলে, সেই সংসার নিবৃত্ত হয় না 
এই কর্তৃত্বাভিমান নিবৃত্তি না হওয়! পর্য্যন্ত । এই আত্মবস্তই সত্য, উহ! এক ও অদ্বিতীয়। 
আত্ম!র এইরূপ সত্য পরিচয় থাকে না বলিয়াই আত্মাকে বনু বলিয়া! মনে হয়, আত্মতে জন্ম- 
মৃত্যু, সধ-ছুঃধরূপ সংসার অধ্যারোপিত হয়। আত্মার যাহ! স্বরূপ, সেই সত্যজ্ঞান না! হইয়! 
অন্ত বোধ হয় কেন? অনাত্মবস্ত_যাঁহ! মিথ্য।, তাহাকে সত্যবোধ করিয়৷ অনাত্মবস্ততে 
আম্মবোধ ও মিথ্যাবস্ততে যে মত্যবোধ হইয়! থকে উঠাই অবিগ্যার কার্য । এই অবিষ্া! নষ্ট 
ন। হইলে আত্ম! স্বক্ধণ বোধ হয় ন|। অবিদ্! নষ্ট হয় বিছ্য। দ্বার1। অসংখ্য তরঙ্গের অভিঘ।ত 
হেতু যেমন সমুদ্রের স্থিরত্বকে লক্ষ্য করা যায় না, তদ্রপ অবিগ্যার অসংখ্য তরঙ্গ ভঙ্গ হেতু স্থির 
আম্মীকে উপলব্ধি করা যায় না। এইজন্ত আত্মজ্ঞ!নের যাহা যাহা! অবরক, তৎ্সম্বন্ধে জ্ঞান 
আবশ্কক। দেই জাঁনলাভ ষে শান্ত্র।রা হয় তাহাকে দাংখ্যশান্ব বলে। এইজন্ত সাংখ্যকে 
কৃতাস্ত বলা হয়। ক্রিয়া! করিতে করিতে ক্রিয়ার পর-অবন্থা প্রাপ্তি হইলেই কর্থের 
পরিসমাধ্ধি হয়। তখনই আত্মার সম্যক্‌ খ্যাতি ব| প্রকাশ হইয়া থাকে। কৃত অর্থাৎ কর্মের 
অন্ত বা পরিসমাপ্তি। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হয়। কিন্ত এ 
অবিষ্ার খেল! যতদিন রুদ্ধ ন| হয়, ততদিন কর্মের গতিও রুদ্ধ হয় না, এবং 
কর্মের গতি রুদ্ধ না হইলে জন্মযাতায়াতঙ্গপ সংসার-খেলাঁও নিরন্তর প্রবহমান 
থাকে। আত্মজ্ঞানের ছারা অবদ্য। নিবৃত্ত হইলে অবিদ্যাঁজনিত কর্ও নিবৃত্ত হয় এবং জন্স- 
ধাঁতায়াতরূপ ঘে কর্মের ফল-তাহাও বিলুপ্ত হয়। ক্রিয়ার পরাবস্থাই সম্যক্‌ জ্ঞান, সে 
অবস্থায় কোন ক্রিয়া থাকে ন1। ইড়! পিগ্গলার যতক্ষণ শ্বাস বহিতে থাকে ততক্ষণই অবিদ্য।। 
সে সময় কর্দও থাকে, কর্ধের ফলও থাকে । ইহাই অনাত্্ দৃষ্টি বা মিথ্যাজ্ঞান। এই মিথ্য।জ্ঞানের 
যাহ! কারণ, সেই কারণ পঞ্চ সম্বন্ধে সম্যক্‌ ধ|রণ| হইলে আর অবিদ্যার উৎপত্তিই হইতে পাঁরে 
না। যেমন সতর্ক থাকিলে চোর চুরি করিতে পারে না, তদ্রপ মিথ্যাজ্ঞানের কারণগুলিকে 
জানিলে আর মিথ্যাজ্ঞান জন্ঠ মুগ্ধ হইতে হয় ন|। “ক্রিয়া, কারক এবং ফল অজ্ঞানের দ্বারাই 
আত্মাতে আরোপিত হয়, যে অজ্ঞ সে অধিষ্ঠান প্রভৃতি ক্রিগ্নাসম্পাদক কাঁরকগুলিকেই আত্ম 
বলিয়। বুঝে, তাহার পক্ষে অশেষরূপে কর্মসম্্যাস সস্তব হয় না”-(শঙ্কর)। ভগবান 
বলিতেছেন-_ এই অনাত্মজ্।ন যাহার উপর দাঁড়াইয়া আছে, সেই কারণগুলিকে বিশেষভাবে 
জান! আবশ্তক। ইহ! সম্যক্‌ জানা থাকিলে আর আত্মবিশ্থৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। 
ভগবান গীতাঁতে পূর্বেও বলিয়াছেন “দর্ধং কর্মাথিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে” - 
কিন্ত ওকার ক্রিয়ার সাহাষো হৃদয় গ্রন্থি ভেদ না হওয়। পর্যযস্ত কেহই “তৎ” কে ও “সৎ” কে 
লক্ষ্যই করিতে পারে না। “তৎ” ও “সং*এর অভেদ জাঁনই প্রকৃত জান ॥ ১০ 


১৮শ অঃ] প্রীমন্তগবদগীতা ৩১৭ . 
(কারণ পঞ্চ) 


অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পুথথিধমূ। 
বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্‌॥ ১৪ 


অন্বয়। অধিষ্ঠানং (দেহ) তথ| কর্ত। (আর অহঙ্কা4) পৃথকৃবিধং চ করণং ( কর্দসাধন 
বিবিধ ইন্জিয়) বিবিধাঃ (ন|নাবিধ) পৃথক চেষ্টাঃ চ (পৃথক পৃথক চেষ্টা বা বা!পার ), অত্র 
(এই কারণ সমূহের মধ্যে ) টৈবম্‌ এব চ ( দৈব-ইন্রিয়াদির অষ্ট্াত্রী দেবত| বা ধর্থাধন্দরূপ 

স্কার ব। সর্বপ্রেরক অন্তর্যযামী ) পঞ্চমঃ ( পঞ্চম স্থানীয় ) ॥ ১3 

শ্রীধর। তান্সেব আঁহ--অধিষ্ঠরনমিতি। অরিষ্ঠানং_ শরীর, কর্ত/_চিদচিদ্‌ গ্রন্থি 
অহঙ্কারঃ। পৃথখ্িধম.অনেক প্রকারং করণং - চক্ষুশ্রোত্রাদি । বিবিধাঃ -কাধ্যতঃ 
স্বরূপহশ্চ, পৃথগ.ভৃতাঃ চেষ্টাঃ-প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারাঃ। অত্র এতেষু এব ঠদবং চ 
পঞ্চমং কারণং- চক্ষুরাদ্য গ্রাহকম্‌ আদিত্যাদি সর্বপ্রেরকো ই র্যয|মী বা ॥ ১৪ 

বঙ্গানুবাদ । [ সর্কর্শসম্পাদনের সেই কারনগুগল কি তাহাই বলিতেছেন ]-(১) 
অধিষ্ঠান__-শরীর, (২) কর্ত।_চিৎ অচিতের গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার, (৩) করণম্-অনেকপ্রকার 
করণ, চক্ষুশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ, (9) কাধ্যতঃ ও স্বরূপতঃ ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা অর্থাৎ প্রাণ-পঞ্চের 
ব্যাপারাদি। (৫) দবম্-অত্র অর্থাৎ ইহার মধ্যে দৈবই পঞ্চম অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের 
অচ্থগ্রাহক বা সহকারী হুর্য্যা্দি, অথবা সর্বপ্রেরক অন্তর্ধ্যামী। [ টৈব অর্থাৎ অন্ধগ্রাহক 
দেবতা । আব্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্ব। এবং প্র।ণকে দিক্দেবতা, বাযুদেবতা, অর্র্দেবতা, বরুখ- 
দেবতা ও অশ্বিনীকুমার প্রেরণা করেন। অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম ও গ্রজাঁপতি যথাক্রমে 
বাক্‌, পাঁণি, পাদ, পাঁযু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্থেব্দ্রিয়কে প্রেরণা করেন। চনত; ব্রহ্মা, শব্ধর ও 
বিষু, যথাক্রমে মন, বুদ্ধি, অহঙ্ক'র ও চিন্তকে নিয়ন্ত্রিত করেন। পঞ্চ প্রাণ - প্রাণ, অপান, 
ঈমান, উদান "ও ব্যান, এই পঞ্চপ্রাণের দেবতা যথাক্রমে সগ্যোঁজাত, বামদের, অধোর, 
তৎপুকুষ ও ঈশ|ন। এই সমস্ত দেবসাগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া এই সকল ইন্দরিগ়াদি স্থুগ বিষয় 
অনুভব করেন। ধর্শাধর্মরূপ স'স্কারকেও কেহ কেহ দৈব বলেন] ॥ ১৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য1_ প্রথমেই একটী কর্ম মনে মনে স্থির করে সে কর্তা! 
বলিয়াই স্থির করে-স্থির ক'রে করিতে আরম্ত দেয় -করিভে আরম্ভ ক'রে 
নানাপ্রকার চেষ্টা করে--করিলে কি হইল" দৈবের দ্বারায় য। কিছু হবার তাই 
হয়-_অভএব বুদ্ধি, অহঙ্কার করা, বিবিধ চেষ্টা, ও দৈব এই সকল কর্মের কারণ 
হুইতেছে। তবে সমুদ্নয় কর্মেরই কারণ মনই, সেই মনকে ক্রিয়ার ছ্বারায় 
স্থির করিলেই কোন কর্্মই নাই-_ফলাকাঙক্ষার সহিত।-_কোন কর্ম করতে 
হইলে প্রথমে মনে সক্কল্প হয়, সহল্লের উদয় মন হইতেঈ হয়, এবং বুদ্ধি কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করে 
_ইহাই অন্তঃকরণের কাধ্য। মনের সন্বর (১) ইন্জিয় যন্ত্রের হবার! পরিচালিত হইয়া কার্ধ্য উৎপন্ন 
করে। এই যন্ত্রগুলি পরিচালন! করেন (২) প্রাণাণি পঞ্চ বাযু। এই সকল ক্রিয়া! নিষ্পতির 
অন্ঠ সমত্ত ইন্জিয়াদিক্স ধারক একটি আধারের প্রয়োজন, (৩) এই আধার ব অধিষ্ঠানটি হইল 


৩১৮ শ্ীমন্তগবদগীতা [১৮শ অঃ 


দেহ। এই দেহরূপ আদ|রটিকে আশ্রয় করিয়াই কর্ণ চেষ্টার অভিব্যক্তি হয়। এখন এই 
কশ্মগুলি য|হার উদ্দেশ্টে ( প্রয়ো্দন সাধনের জন্য ) সম্পাদিত হয় তিনিই (৪) কর্তা--তিনিই 
চিদাভ।স ব। জীব। ইনিই আত্মার সহিত তাদাত্ম বা অধ্য।সযুক্ত হইয়া] চিতঃক্ষণ।স্বিত হন। 
অর্থাৎ তিনি চিৎ নহেন, অথচ চিতের সহিত তাদাআবশতঃ চিতের মত প্রতীত হন বা নিজেকে 
চেতন বলিয়া! মনে করেন -ইহাঁকেই দর্শনশাস্ত্ে 'অহঙ্ক!র” বলে। ইনিই সমস্ত বর্শের কর্তা 
(৫) দৈব-ধর্মাধর্শের ফলদাতা ঈশ্বর, বা ধর্মাধর্মরূপ সংস্কার। অহঙ্কার এই সক্ক'রের 
অগ্থরূপই হইয়৷ থ!কে। পৃব্ৰ পুর্ব জন্মের সন্কারের ছাঁপই অবিদ্যারপ গ্রন্থি বা অজ্ঞান। 
এই 'অবিগ্ঠাগ্রস্থি চিতের সহিত সংযুক্ত হইয়াই “আমি* "আঁমি* করে। এই অহঙ্কার না থাকিলে 
কোন কার্ধাই হয় না, এই৪ন্য ইহাকে কর্তা বল! হয়। একটি ঘর তৈয়।রী করিতে হইলে, ইট, 
কাঠ, চুন, মিস্ী, কুলি সবই প্রয়ে।জন, কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে ব! ধাহাঁর ইচ্ছায় এই ঘর প্রস্তত 
হইবে_তিনি কর্তা। এই কর্তা চিৎ জড়ের মিলিত গ্রন্থি ঝ অহঙ্কার। কিন্তু পঞ্চম দৈবটিই 
স্থির প্রধান কারণ, তিনি প্রকৃতিতে উপহিত ঠৈতন্ত ব| ভাঁদাত্যভাবে যুক্ত মহাঁমহেশ্বরী 
মহা প্র।ণ, বা সব্বান্তধ্যামী ঈশ্বর। জগত যদি অগ্ঞান কল্পত হয়, তবে এই অজ্ঞতা কাহার 
এই প্রশ্ন আসে। কিন্তু শ্রুতিতে আছে -ত্রদ্ষের সঙ্ক্পই “একে1২হং বহুন্তাম” এই বির!ট 
বিশ্বগ্রকাশের মূল কারণ। ব্রন্মের এই সঙ্কল্পরূপ কারণ না থাকিলে অ।ণৌ স্থষ্টি হইতে 
পারিত না। ভাগবতে আছে, এন্ষ। বলিতেছেন-_“চতুষ্পদ।দি জস্তগণ নাসিকায় বন্ধ হইয়। 
মচুয্তের জন্ত তাহার ইচ্ছামত যেমন কাধ্য করে, আমরাও সেইরূপ ত্রিগুণে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরেচ্ছায় 
তাহার নিমিত্ত কর্ণ করি*_(ভাঃ ৫১1১৫) সুতরাং জীবের প্রথম অনৃষ্ঠ লিখিত হইয়াছে_ 
্রন্মের সন্কল্প ঘারা। ঈশ্বরের এই অনাদি আদি-সঞ্ষল্পই মহানিয়তি বা দৈব। এই নিম্নতি 
লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহারও নাই। এই নিক্নতিই ধর্মাধন্ম সংস্কাররূপে প্রণের দ্বার! স্পন্দিত 
হইয়া জীবের মনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে! প্রাণের স্পন্দনরূপ ক্রিয়া দেহক্ষেত্রেই 
সম্পাদিত হয়, নেহক্ষেত্র তাহাতেই সংস্কার।চুরূপ কাধ্য করিতে যেন প্রবৃত্ত হয়। কারণ 
পূর্বজগ্মের বর্মণ প্রণদ্বারাই শরীর-ইন্দিয়-মনে ট্দবরূপ বীঞ্জসংঘুক্ত হইয়া ফলরূপে প্রকাশিত 
হয়। পুরুষকার দ্বার ক্ষেত্র কর্ধিত হইলে তাহাতে দৈবন্ধপ বীজ সংযুক্ত হয়, এবং তাহাঁতেই 
জীব কর্মান্যায়ী নির্দিষ্ট ফগলাভ করিয়া থাকে। নির্দিষ্ট কর্শের নির্দিষ্ট ফলই নিয়তি । 
কুদ্রাদিরও এই নিয়তি লঙ্ঘনে সামর্থ্য নাই। এই নিয়তিই ঈশ্বর-সন্ল্প। পুরুষ প্রযত্বের ছারা 
মিলিত হইয়াই এই নিয়তি ফলপ্রস্থ হয়। সমস্ত জীবের সন্মিলিত অবৃষ্টই ঈশ্বর-সন্বল্প, নচেৎ 
তাহার নিঞ্জের কোন প্রয়েজনবশে এই জগত স্থষ্টি হয় ন৷। নুৃতরাং দৈব অথওনীয় হইলেও 
পুরুষকাঁরের স্থান আছে। পুরুষকার ব্যতীত দৈব দিদ্ধ হয় না। এইজস্ঠ শান্ত বলিয়াছেন, 
দৈবই বীন্ধস্বরূপ এবং পুরুষারই ক্ষে্রস্বরূ । বীজে সমস্ত শক্তি নিহিত থাকা সত্বেও ক্ষেত্র- 
বাতীত যেমন তাহ! প্রকাশিত হয় না, তদ্রপ অনৃষ্ট বীজশক্তি হইলেও কে্র্বশদিয়প 
পৌরুষ ব্যতীত টৈর সিদ্ধ হয় না। 


*নুতরাং আমরা যেসকল কর্খ করি ছাঁহার কর্ত! কে নিরূপর্ণ করিতে হইলে দেখা যায় 
--(১) দেহ বা অধিষ্ঠান, (২) ইন্জরিয়াদি করণ, (৩) প্র!ণাপানাদির চেষ্টা, (৪) কর্ত। বা অহঙ্কার- 
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শরীরবাত্মনোভির্যত কণ্ম প্রারভতে নরঃ1 
হ্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্ধৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ 


এবং (৫) টৈব__ইছাই মহাঁনিয়তির প্রেরণা। এই পঞ্চ কারণ মিলিয়াই কর্ম সম্পাদিত জয়। 
আত্ম৷ কিন্ত এই সকলের সাক্ষী মাত্র, কারণ নহেন। মায় ব্যতীত জগৎ কল্পন! হয় না) এই জন্ 
মংসার মায়িক বস্ত। ব্রদ্দে মায়। নাই, সুতরাং তাহার মধে জগৎ নাই। ক্রিয়ার পর- 
অবস্থায় এইজন্য জগতের অগ্তিত্ব থকে না, কিন্তু সম্তাাঁবের অভ!ব হয় না। ক্রিয়! থাকিলে 
তবে তো কর্তার প্রয়েঞ্জন। পরা-স্থাম কোন ক্রিগ্গাই থকে না, এই জন্ত আত্মা চিরদিনই 
অকর্তা। সুতরাং নামরূপময় দৃশ্যবস্ত কল্পিত মাত্র, সহ্য নহে। রজ্ুতে সর্পভ্রম হয় বটে, 
কিন্তু রজ্ছু কোন দিনই সর্প হয় না, তদ্রপ ব্রন্মে জগৎ ভ্রগ হইলেও বঙ্গ কখন৭ জগতরূপে 
পরিণত হন না। রজ্্তে সর্পবোধ যেমন ভ্রষ্টার দৃষ্টি-বিভ্রম মাত্র, তদ্রপ ব্রঙ্গেতত 

ংসার কল্পন। অ্জের বুদ্ধি-বিভ্রণ মাত্র। এই ভ্রম ব্রদ্গাশ্রিত নহে, কারণ পূর্ণজ্ঞানময় 
ব্রদ্ষে ভ্রম থাকিতে পারে না, জ্ঞানের মধ্যে অন্ঞান থাকা কোন প্রকারেই সম্ভব 
নে, নেইঞন্য ভ্রমন জীবাশ্রিত। ভীবত্বও যেমন কর্গিত, তদাশ্রিত ভ্রমও তব্রুপ কল্পন! 
মাত্র। জ্ঞা:নাদঘ্ হইলেই অবিদ্য| তিরোহিত হস্ন এবং তত্গহ জীব ত1ৰও অন্তহিত ছয়, স্থতরাং 
জীবাশ্রিত যে ভ্রম--তাহ/ও আর তখন থাকিতে পারে ন|। চিরস্থির নিত্য সত্য ভাথই ব্রক্ষভাব 
তরঙ্গায়িত সলিলের মধ্যে চিক] যেরূপ চঞ্চল বপির| মনে হয় ব্রদ্ধে সেইরূপ জনিত্য সংসার 
দৃষ্ট হয় এবং তাহাতেই জন্ম মৃত্যু সখ ছুঃখদির অচুভব হয়। সর্পরূপ ভ্রমর অষ্ষ্ঠান যেনন 
সত্য স্বরূপ রজ্জু তেমনই চিরস্থির আত্মাই এই চঞ্চল মনের মাশ্রয়। চাঁঞ্চগ্য তিরোহিত হইলে, 
মনও থাঁকে না, কল্পনাও থাকে না, যাহ! চিরস্থির অধণ্ড অধিনাশী, তিনিই প্রকাশিত হন। 
ইনিই মনের আশ্রয়, মনের মন পরমাত্ম।, সাধনার বার! এই চঞ্চন মন যখন চিরস্থির আত্ম! 
মধে। প্রবিষ্ট হইয়। আত্ম'র সহিত এক হইয়া যাঁয়_তখন তাহার মন উপাধিও আর থ|কে না, 
স্থপ্টিও থাকে ন| ॥ ১৪ 


তন্বয়। নরঃ (মন্ুয্য ) শরীরবাশ.মনোভিঃ ( শদীর, বাক্য ও মনের ছ।রা) যৎ ন্যা্যং 
বা! বিপরীতং বা (ভ্যাধা বা অন্ঠ।য্য যে কোন কর্ম) প্রারভতে (আরস্ত করে) এতে পঞ্চ 
( এই পাঁচটি) তন্ত হেতব: (তাহার হেতু) ॥ ১৫ 


আধর । এতেষামেব সর্ববকর্ণাহেতুহমাহ-শরীরেতি। যথোকৈঃ পঞ্চভি; প্রারভ্যমাঁণং 
কর্ম ত্রিঘেব অন্তর্তাবয শরীর-বাঁওুমনে(ভিঃ ইত্যুক্তম্। শারীরং বাঁচিকং মানসং চ ত্রিবিধং 
কন্ধেতি প্রসিন্ধেঃ ৷ শরীরাদিভিঃ যৎ কর্ম ধর্স্যম্‌ অধন্ম্যাং ঝা করে।তি নরঃ তস্য সর্ববশ্য কর্মণ 
এতে পঞ্চ হেতবঃ॥ ১৫ 


'বঙ্গান্ুবাদ। [ সর্ধকর্শের হেচুত্ব যে এই পাচেরই, তাহ! বলিতেছেন ]-যথোক্ত পঞ্চ 
কারণ ঘার! প্রারভ্যমান যে কর্ণ, তাঁছা শরীরাদির অন্তত করেয়! “শরীর বাঁকা ও মন: 
দ্বারা এইরূপ বল! হইল ] যেহেতু ইহ! প্রসিদ্ধ আছে ষে কর্ম শারীরিক, বাঁচনিক ও মানসিক 
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হইয়! থাকে। শরীরাদি দ্বার] যে ধর্শ্য বা অব্য কর্ম মা করিয়। থাকে, দেই সকল কর্ধের 
এই পাঁচটিই হেতু ॥ ১৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-এই সকল কারণের হেতু পাঁচ। এ শরীর রহিয়াছে 
বলিয়। মনন্থিরপুর্্বক অন্যদিকে দৃষ্টি করে-সে দৃষ্টি বাক্যের দ্বার শুনিয়া 
_ অমুক বস্ত এই-বড় ভাল সে ভাল আছে সে ভালই থাকুক-কিন্তু তাহা না 
বিবেচনা করিয়। আমি সেই জিনিসের কর্তা হইব অর্থাৎ সে জিনিস আমার 
অধীন হয় - তাহার পর মন সেই জিনিস পাবার জন্ চলিলেন-_চলিবার নিমিত্ত 
জুতা কাপড় চাদর লওয়া হইল এবং পাদক্রজন হইতে লাগিল- দোকানের 
নিকট পর্যন্ত গেলেন _শিয়! লেডিকেনি আছে? দৈবক্রমে লেডিকেনি ফুরিয়ে 
শিয়াছে- এটা বিপরীত কর্্স। ইহা না লইয়া অন্য জিনিস নিতে পারেন_- 
অতএব শরীর, বাক্য, মন দ্বারীয় ন্যায্য কর্ম ব বিপরীত কর্ম- সকল 
কর্মের হেতু এই পাঁচ হইতেছে ।-_মহুষ্য যাহ! কিছু কায়িক, বাচিক, মানসিক 
কণ্ম করে, এ পাঁচটিই তাহার হেতু । তাহা হইলে জীবের মোক্ষ সম্ভাবনা কোথায়? 
জীবের সঙ্গে এই পাঁচটির সম্বন্ধ বিচার করিয়। দেখ। জীব ম্বয়ং চিদংশ ম্ুতরাং তাহার 
কর্ম নাই। প্রকৃতি কর্ম করে, জীব প্রকৃতির কর্মে অভিমান করিয়! সুখহূঃখাদিতে জড়িত হয়। 
জীব প্রকৃতির কর্মে অভিমান না৷ করিলেই নুখছুঃংখ।দিতে সংলিপ্ত হয় না। জীবকে কর্তা না 
বলিয়। তবে অহঙ্কারকে কর্ত! বল! হয় কেন? অহঙ্কার যদিও প্রাকৃত বসত কিন্তু ব্রন্মের 
টচৈতন্যে সে চেতনবৎ প্রতীত হইয়। থাকে। ঘাস্থ জলে চন্দ্রের প্রতিবিশ্ব পড়ে, এইজস্ঠ 
জলমধ্যে চন্দ্র দেখ! ধাইলেও বাগ্তবিক চন্ত্র জলের সহিত যুক্ত হন না । তদ্রপ অহঙ্কাররূপ জলে 
্হ্ষচৈতন্তের প্রতিবিস্ব পড়ির! অহঙ্কারকে চৈতগ্যুক্ত করে। জলে প্রতিবিথিত চন্দ্রের স্তায় 
মায়াতে প্রতিবিথিতই চৈতন্যই জীব। দেই মায়া বা অজ্ঞান নাশ হইগে জীবভাবও 
নষ্ট হইয়। যায়। যদি বলা যায় অজ্ঞান নাশ হইলেও জীবভাব নষ্ট হয় না, তবে মুক্তি সিদ্ধ হইবে 
কিরূপে? অজ্ঞানশৃন্ত জীবভাব নিত্য বলিয়া শ্বীকার করিলে, পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন জীবকেও 
ঈশ্বরের স্তায় সর্বশক্তিমান বলিয়। স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে বহু জীবের যখন মুক্তির 
কথা শুন! যায়, তখন ঈশ্বরও, বছ হইবেন না কেন? কিন্তু তাহা সত্য নহে। অজ্ঞান জন্তই 
জীবভাব কল্পিত হয়, অজ্ঞান নষ্ট হইলে তৎসহ জীবভাবও নষ্ট হইয়! যায়। ঘটভগ্নে ঘটাঁক:শের 
যেমন পৃথক সত্ত। থাকে না» অজ্ঞান নষ্ট হইলে জীবেরও তদ্রপ পৃথক সত! থাকিতে পারে না। 
্রদ্ম তো! সর্বদাই জ্ঞানদ্বরূপ, তে এই জগাদি প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয় কিরূপে, এবং উৎপন্ন হুইয়। 
তাহার স্থিতিই বা হয় কিরূপে? ব্রঙ্দের অথটনঘটনপটীয়সী মায়াশক্তি ঘ্ারাই এই বিশ্বলীল! 
পুনঃ পুনঃ অচ্ষ্ঠিত হইতে থাকে । এই মায়াশক্তি নিতান্তই দুত্তরা, কিন্তু তবুও জীবের যখন মুক্তি 
হয় বলিয়। শান্ত বলিতেছেন, তপন বুঝিতে হইবে এই মায়! ছুপ্তর1 হইলেও নিত্য! নহে। ভগবান 
প্রকৃতি পুরুষের নিয়ামক ব্রিগুণের অধীশ্বর এবং সংসারস্থিতি ও মোক্ষপ্রাণ্তি উভয়েরই তিনিই 
হেতু। ম্বতরাঁং ভগবানের অশ্রর গ্রহণ করিণে জীবের সংসার-বন্ধন মোঁচন হয়। রতি 
বলিতেছেন-- 


১৮শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীত। ৩২১ 


“স বিশ্বকৃধিষ্থবিদাত্মযোঁনিঃ 
জ্ঞঃ কালকারো! গুণী সর্বববিদ্‌ ষঃ। 
প্রধান ক্ষেত্রজ পতিগুণেশঃ 
সংসার মোক্ষ স্থিতিবন্ধ হেতু: ॥৮ 


তিনি বিশ্বকর্তা, বিশ্ববিদ্‌, ধিনি সকলের আত্ম! ও যোনি অর্থাৎ কারণ, ধিনি চেতন, কালের 
প্রবর্তক অপহত পাপ্]ত্বা'দিগুণসম্পঙ্গ ও সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানলম্পন্ন। অধিকন্ত তিনি প্রকৃতি ও 
পুরুষের নিয়ামক, ত্রিগুণের অধীশ্বর, এবং সংসার স্থিতি, মোক্ষ-প্রাপ্তি ও বন্ধনের হেতুভৃত। 
এই এক অদ্ধিতীয় পরমাআ্বাই সকলের নিয়স্ত]। 


“একো হি কদ্রে! ন দ্বিতীয়া তস্থ:।* 


যেহেতু পরমাত্ম। একই সেইজগ্ত পরমার্থদর্শী ব্রক্মবিদ্গণ অপর কোন বস্থর অপেক্ষ। করেন 
না। মূলে তিনিই একমাত্র সতারূপে বিদ্যমান, আর এই নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ ইন্দ্রজালের 
স্টায় মায়াকল্পিত। 

্র্থ স্বয়ং অবিকাঁরী হইলেও তাঁহার মাঁয়শক্তিই জগত প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়, আর 
টৈতন্তক্পপে তিনি স্থি স্থিতির ক।রণ রূপে উল্লিখিত হন। কিন্ত ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ ব্রহ্ম 
ভাঁবের মধ্যে জীব নাই, জগংও নাই; মায়াকে আশ্রয় করিলে তবে ব্রন্মের ঈশনভাব হয় 
অর্থাৎ তথন তাহাকে ঈশ্বর বল! য'য়। আবার মায়! হইতে অবিদ্য। উৎপন্ন হইয়! সেই চৈতন্তই 
জীবভাবে সংসারী হইয়া বন্ধনযুক্ত হইয়। থাকেন। ধাহারা পরাবস্থা প্রাপ্ত হন নাই, তাহারা 
দেহে আবদ্ধ হইয়া জীবরূপে জনমমত্যুর অদদীন হইয়া ছুঃখ ও শোঁকগ্রস্ত হইতেছেন। জীব- 
ভাবের দিক হইতে বিচাঁর করিয়া দেখিতে গেলে এই বাহ্‌ প্রপঞ্চ একেবারে মিথ্যা নহে, 
ক্রিগ্নার পর অবস্থায় জীবভাব মিটিয়া গেলে আ'র এই প্রপঞ্চের কোন সাড়া পাওয়া! যায় না। 
তাই ঘোগীর!| শিব শক্তির একত্র সম্মিলন করিয়! এই মাঁয়াবন্ধন হইতে উত্তীর্ণ হুইয়া থাঁকেন। 
জড় চেতনের মিলনস্থান এই বিখব ও জীব। জড়ত্বের দিকে দুটি থাঁকিলে আপনাকে আঁপনি 
বন্ধ মনে হয়, আবার দৃষ্টি ঠৈতগ্তমুখী হইলেই বন্ধন খগিতে আন্ত করে। 


“সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ 

ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ। 

অনীশশ্চাত্ম! বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ 

জ্ঞাত! দেবং মৃচ্যতে সর্বপাশৈ: |» শ্বেতাঃ উঃ 


সেই পরমেশ্বরই এই ক্ষর ও অক্ষর, ব্যক্ত ও অব্যক্তময় খিশ্বকে পৌঁধণ বা ধারণ করিয়া 
থাকেন। মায়াধীন জীব ভোঁকৃভাব হেতু আবদ্ধ হয়, জীব ঈশ্বরে ভেদ উপাধিক্ত, উপাঁসনা- 
দ্বারা যোগ্যত। লাঁভ হইলে নিরুপাধিক পরমেশ্বর বিষয়ে জ্ঞান হয-তখন জঞানলাভের পর 
জীবভাঁব তিরোহিত হইলেই মুক্তিলাভ হয় ॥ ১৫ 
৪১ 


৩হ২ শ্রীমন্তগবদগীতা [ ১৮শঅঃ 
(আত্মা "অকর্তা” “কেবল” ) 
তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানাং কেবলং তু যঃ। 
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুন্ম্মীতিঃ ॥ ১৬ 

অন্থয়। তত্র এবং সতি (ষখন সকল কর্মের হেতুই এঁ পাঁচটি তখন ) ষঃ তু (যে ব্যক্তি) 
কেবলং (নিঃসঙ্গ) আত্মনং € আত্মাকে) কর্তারং পশ্ঠতি (কর্তা! বলিয়৷ দেখে ) অকৃত- 
বুদ্ধিত্বাৎ (অসংস্কৃতবুদ্ধি হেতু ) সঃ দুর্মতিঃ ( সেই দুর্ব,দ্ধি) ন পশ্ঠতি ( সম্যক্রূপে দর্শন 
করে না) ॥ ১৬ 

শ্রীধর। ততঃ কিম? অত আহ-_-তত্রেতি। তত্র সর্বন্মিন্‌ কর্মণি এতে পঞ্চ 
হেতবঃ ইতি। এবং সতি, কেবলং__নিরুপাঁধিকম্‌ অসঙ্গং আত্মানং তু ষঃ কর্তারং পণ্ঠতি, 
শাস্থাচাধ্যঃ উপদেশত্যাগেন অসংস্কতবুদ্ধিতবাৎ, ছুর্মতিঃ অসৌ সম্যক ন পশ্ততি ॥ ১৬ 

বঙ্গানুবাদ। [তাহাতে কি হয়? ইহার উত্তর বলিতেছেন ] - সেই কর্ম সকলের এ 
পাঁচটি হেতু হইলেও,নিরুপাঁধি অসঙ্গ আত্ম।কে যে মূঢ় কর্ত! বলিয়। দেখে, শান্ত এবং আচার্ষ্যের 
উপদেশ ত্যাগ করায়--অতএব তাহার বুদ্ধি পরিমার্জিত ন| হওয়াঁয, সেই ব্যক্তি সম্যক্‌ 
দর্শনে অসমর্থ ॥ ১৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_এ সকল কর্ম্মেরই কর্ত। আত্মা হইতেছে ত্রাহাকেই 
ক্রিয়া ঘ্বারায় দেখা যায়, ধর! যাঁয়, ক্রিয়ার পর অবস্থায় -যে কেহ আত্মার ক্রিয়। 
না করে সে দেখিতে পায় নাকাজে কাজেই আত্মা হইতে অন্যদিকে মন 
আসক্তিপুর্ব্বক বায়।__মাত্মাকে কর্তা বলিয়। দেখাই আমাদের দুর্দতি, আত্মা কর্তা 
নহেন, কর্ণ।দি সম্পাদন পূর্বোক্ত পাঁচটি হেতু ঘারাই হয় -এই সকল কথ প্রাচীন ভাস্তকার ও 
টাকাকারের! বলিয়াছেন, কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় একটু নৃতন কথা বলিলেন,। পূর্ব লোকে 
রুথিত পাঁচটি হেতুই কর্মের কর্ত। হ্বীকার করি, কিন্তু তাহাতেই কি আত্মার প্রক্কত কর্তৃত্ব 
বিলুপ্ত হইল? আত্ম! ন! থাকিলে এ পঞ্চের কর্ম করিবার সাধ্য কোথায়? ম্বতরাং আত্ম! 
কোন কর্ম করুন ব| নাই করুন প্রকৃত কর্ত।ই কিন্ত আত্মম। কিন্তু আত্ম কর্ত। হইয়াও যে 
অকর্তা-যাহারা ক্রি! করে ন| তাহার! উহ! জানিতে পাঁরে না, তাই যাহারা! ছুর্মাতি তাহার! 
অসঙ্গ আত্মাকে কর্তা মনে করে, তাহারা বলিয়া থাকে আত্মাই আ'সক্তিপূর্র্বক যেন সমস্ত 
করিতেছেন; আত্মার আসক্তি ন! থাকায় কোন কর্শেতেই তাঁহার অভিমান হয় নাঁ_এইটি 
বুঝিতে না পারাই ছুর্মাতি, নচেৎ আত্মাই তে| সব, সুতরাং তিনি যে সকল কর্ণেরই কর্তা_. 
ইহা মনে করা দোষের হইতে পারে ন|। আত্ম।র শক্তিতেই এ পঞ্চজন কাজ করে বটে, 
কিন্ত আত্ম। নিঃসঙ্গ মুক্ত, তাহাকে কর্ম স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু বাহার| মন বুদ্ধির 
কর্তৃত্বতাব ঝাত্মীতে আরোপ করে, তাহার! আত্মার অকর্তৃত্বতাব কিরূপ তাহা বুঝিতে পারে, 
না। তিনি কাঁজ করিদ্নাও কাজ করেন না, চলিয়াও চলেন না, বলিয়াও বলেন না। কঠোপ- 
নিষদ্‌ বলিতেছেন__-"আসীনো! দূরং ব্রঙ্জতি শয়ানে! যাতি সর্ববতঃ, কম্তং মদামদং দেবং 
মদন্টো' জাতুমর্হতি ॥” | 


১৮শ অঃ] রমন্তগবদগীতা ৩২৩ 


আত! স্থির থাকিয়(ও গমন করেন, নিশ্টেষ্টবৎ হইয়াও সর্ধত্র গমন করেন, পর্ধযুক্ত ও হ্বহীন_ 
এইরূপ স্বগ্রকাখ আত্মদেবকে আমি ব্যতীত আর কে জানিতে সমর্থ হয়? অর্থাৎ এইরূপ 
আত্মার জ্ঞ(ত। আত্মাই অথবা আত্মজ্ঞ পুরুষ। এই আত্মাকে দেখিতে পাওয়! যায়। 
প্রমাণ-"যং পশ্ত্ত যতয়ঃ ক্ষীণদে|যাঃ* | ক্ষীণদোষ হইলেই অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্য মিটিলেই 
বা মনের বিষয় গ্রহণ প্রবৃত্তি থামিলেই যোগী পুরুষের! সেই আত্মাকে দেখিতে পাঁন। ক্রিগ্নার 
পর অবস্থায় যখন সব এক হইয়া যায় সেই অবস্থায় -আত্মীকে বুঝিতে পারা যাঁয়, তীহার 
সহিত মিলিতে পাঁর! যাঁয়। কিন্ত যাহার! “অকুতবুদ্ধি*__অর্থাৎ যাহার! ক্রিয়া! করিয়া স্থির 
হইতে না পারে, তাহাদের প্ররুত বুদ্ধি নাই, ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্যতীত স্থিরবুদ্ধি হইবার 
উপায় নাই? যাহাদের বুদ্ধির স্তভিরতা হয় নাই, তাহার! অকৃতবুদ্ধি, স্তরাং তাহারা আত্মাকে 
দেখিতে পায় না, এবং আত্ম। সকল বিষয়ের কর্তা হইয়াও তিনি যে নিলিপ্ত তাহা বুঝিতে 
পারে ন|। সুতরাং ক্রিয়! করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা! না পাওয়! পর্য্যন্ত বুদ্ধি স্থিরভাব প্রাপ্ত 
হয় না, অতএব তাঁহাদের আত্মদর্ণন হয় ন|। 

আত্ম! ব্যতীত অন্ত কিছু বস্ত নাই, অনাত্ম। বলিয়াও কোন বস্ত্র থাকিতে পারে না। 
আত্মদৃষ্টির অভাব হেতুই জড় পদার্থের উপলব্ধি হয়। চক্ষু নিরাময় না থাকিলে যেমন এক বর্ণকে 
অন্ত বর্ণ বলিয়। বোধ হুয় তদ্রপ মনের বিকৃত অবস্থায় জড় অগ্ড়ের ভেদ বোধ হয়। আত্মা 
ব্যতীত আর কিছু নাই বলিয়াই আত্মা অসঙ্গ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন কিছুই থাকে ন! 
তখনই আত্মাকে অসঙ্গ বলিয়! উপলব্ধি হয়। প্রকৃতপক্ষে যদি অন্য কিছু থাকিত, আত্ম! অসঙ্গ 
হইতে পারিতেন না। অবিষ্ঠ| প্রভাবেই এক আত্মরকে জগদাদি নান। রূপে দেখিতে পাওয়! 
যায়। বাস্তবিক জগৎ বলিয়া কোন সত্য বস্ত নাই। নানা বস্তর দর্শন ক|লেও মেই এক 
আত্মাই অসংখ্য ভাবে বুদ্ধির গৌচর হন। বুদ্ধি স্থির না হওয়ায় মরীচিকাকে বস্ত বলিয়া ভ্রম 
হয়। যাহারা সাধন করে ন| তাহাদের বুদ্ধি স্থিরভাব প্রাপ্ত হয় না। ব্র্ধ এক ও অদ্বিতীয় 
মুখে বলিলেও' এ ভ্রম নষ্ট হয়না বা বহু এক হইয়! যায় না। একমাত্র ক্রিয়ার পর 
অবস্থাতে বুদ্ধি যখন স্থির হুইয়া ঝায় তখন নানাত্বের কোন অস্তিত্বই বুঝতে পারা যাঁয় না। 
ইহার নামই সম্যক্‌ দর্শন। আত্ম! ব্যতীত অন্ঠ বস্ত দেখাই অসম্কক্দর্শন | যতক্ষণ মন চঞ্চল, 
বাহ্দৃষ্টিসম্পন্ন, ততক্ষণ অবিদ্য|র খেল! নিরস্ত হয় না, সংসারদর্শনও লুপ্ত হয় না, ততক্ষণ শত 
সহম্র ভেদ বর্তমান, তখন জীবও আছেন, ব্রহ্মও আছেন। জীব যতক্ষণ জীব, ততক্ষণ তিনি 
অনীশ, অর্থাৎ কর্তা নহেন। কর্তৃত্ব তখন মায়-শবলিত ঈশ্বরের । সেই ঈশ্বরকে কর্ত। মনে 
না করিয়। ষে আপনাকে বর্ত। মনে করে সে ছুর্মতি। খেল! মিথ্যা ব৷ স্বপ্নমাত্র হইলেও 
যতক্ষণ তাহা আছে ততক্ষণ তাহা ঈশ্বরে অধ্য।সিত। যেই স্বপ্নদর্শন ভঙ্গ হয়, তখন কর্মও 
থাকে না, কর্তাও থাকে না, থাকেন এক পরমাত্, ইহাঁকেই আত্মার স্বরূপে অবস্থান বলে 
বা শুদ্বভাঁব বলে। আত্মা যর্দিও স্বতঃ শুদ্ধ, কিন্তু মায়াকে স্বীকার করিপে তাঁহার ষে ভাঁব হন্ব-_- 
উহ্াই চিদ্‌ জড়ের মিশ্রণ, উহ্াকেই অশুদ্ধভাঁব বলে। মায়াধীন জীব মাত্রেই এই অশুদ্ধভাঁব 
রহিয়াছে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় অপ্ুদ্ধতাঁব যেমন তিরোহিত হয়, জীব তখনই অকর্ত! 
নিঃসঙ্গ বলিয়া কথিত হন। তখন আর জীবত্ব থাকে না, তাঁহার শিবত্বলাভ হয়। জীবাবস্থায 


৩২৪ শীমন্তগবদর্গীতা [১৮শঅঃ 


(কাহার কর্মলেপ হয় না?) 
যস্য নাহঙ্কতো৷ ভাবে! বুদ্ধির্যস্থ ন লিপ্যতে । 
হত্বাপি সইমাল্লোকান্ন হস্তি ন নিবন্ধ্যতে ॥ ১৭ 

নিজ মহিম! অবিজ্ঞ/ত থাকে বলিয়াই তাঁহাকে চেতন করিলেও তাহার চৈতন্য হয় না। তখন 
সে নিজেরও অধীন নহে ঈশ্বরেরও অধীন নহে, তখন সে ছুষ্ট-অশ্ববাঁহিত রথের মত ইন্দ্রিয়ূপ 
অশ্থের প্রেরণায় কেবল ভোগ সুখের জন্য লাঁলায়িত হইয়া! ভোগ্যবস্তর প|নেই ছুটিয়া বেড়ায়। 

্রন্ধ এক, সেখানে দ্বিতীয় বস্ত নাই, তবে এই যে জগৎ দর্শন হয় কাহার? দ্বিতীয় বন্ধ 
আসে কোথ| হইতে? ইহা! অন্ত কোন পৃথক সভা নহে, একমাত্র সত্তর মধ্যেই এই 
বিচিত্র শক্তি রহিয়।ছে, তাহাই কখন কখন প্রকট হয় মাত্র । ইহাই ব্রন্ষের নিজের মধ্যে 
নিজ শক্তির স্ফুরণ। যদিও শিব এক, তথাপি তীহাঁর নিজশক্তির যখন ক্ষরণ হয় তখন 
একের মধ্যেই দ্বিতীয়কে যেন দেখা যায়। ইহাই শিবশক্তি-সন্মিলিত ভাঁব। একদিক 
দিয়া দেখিতে গেলে যেন ছুইটি সহ রহিয়াছে বলিয়৷ মনে হয়, কিন্তু ভাল করিয়। 
দেখিলে দেখা যায় একটি অন্তটির সহিত অভেদ সম্বন্ধে সম্মিলিত, একেবারে অন্ভিন্ন। পরে 
শক্তির সাতিশর স্মরণ বা বহিগুথী ভাব-_“একোইহং বহুস্ত।ম”_-ইহাই ব্রদ্ধের সঙ্কল্প ব! মায়াশ্রয়। 
ইহা হইতে প্রাণ শক্তির ক্ষুরণ, আবার প্রাণ হইতে মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সম্প্রণারণ 
ভাব। "প্রাণে! হেষঃ ষঃ সর্ধভূতৈর্বিভাতি বিজানন্‌ বিদ্বান তবতে নাঁতিবাদী“-_মুণ্তক। 
য_যে পরমাত্ম। সর্ববভূতৈঃ বিস্তাতি-্রদ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমন্ত পদার্থে ই প্রকাশ 
পাইতেছেন, এষ হি প্রাণঃ--তিনিই আমাদের অচঞ্চজ স্থির প্রাণ, বিজানন্_ইহাই ক্রিক্লার পর 
অবস্থায় জানিতে পারিয়া, বিদ্বান্‌--জ্।নী সাধক, অতিবাদী ন ভধতে--আত্মতিরিক্ত আর 
কিছু পদার্থ আছে বলিবারও তাহার সামর্থ্য নাই। 

যাহা এক ছিল তাঁহাই আবার বহুরূপ ধারণ করিল। ইহাই ভগবত মায়। এই শক্তি 
প্রভাবে আত্মবিশ্বত আত্ম! আত্মাকে বহু বলিগ্না মনে করে, এবং একের সহিত অপরকে ভিন্ন 
বলিয়। ভ্রম করে-_-এইথানে আত্মদর্শনের লোপ হণ, চৈতন্যের ক্ষীণতা ও জড়ের প্রসারত| লাভ 
হয়। সহন্নার হইতে ব্রদ্ষশক্তি অবতরণ করিতে করিতে প্রাণ সতায় ম্পন্দমান হইয়া 
পরিশেষে জগদাদিরূপে পরিলক্ষিত হয়। পরিশেষে মূলাধার পর্য্যন্ত অবতরণ করিয়৷ নিদ্রিত 
হইয়! পড়ে। এইখানেই জীব অকঙ্গানাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত ষে স্পন্দন 
তাহীতে মায়া তত আচ্ছন্ন করে না, সেখানে মায় আছে, কিন্তু মায়াধীন ভাব নহে। তখনও 
জ্ঞানের পূর্ণতা । তখন পর্য্যন্ত এশ্বরিক স্ষ্টি। কঃ, অনাহত, নাঁভি পর্যত্ত বৈকারিক ভাব, 
নাভির নীচে মীয়িক স্থত্ি, তখন একেবারে আত্মবিস্বত ভাব। প্রা তখন স্পন্দিত হইয়া 
মনকে, এবং মন ইন্দ্িরগণকে বহিম্ঘ্ুথে পরিচালিত করে, ইহাতেই অনন্ত খেল! ও অনন্ত 
জীব জগতের সম্প্রনারণ হই অনস্ত জগত লীল| চলিতে আরম্ভ করে ॥ ১৬ 

অন্ধয়। যন্ত (ধাঁহার ) অহংরুতভাবঃ (“আমি কর্ত।' এই ভাব) ন( নাই), যস্ত বু্ধিঃ 
(ধাহার বুদি) ন লিপ্যতে (লিড হয় না), নঃ (তিনি) ইমান্‌ লোকাঁন্‌ এই সকল লোককে ) হত্বা 
অপি হেনন করিয়া ও) ন হস্তি (হনন করেন না), ন নিবদ্ধাতে (মুতর।ং আবদ্ধ হন না)॥ ১৭ 


১৮প অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ৩২৫. 


শ্রীধর। কঃ তথি ন্বমতিঃ? যন্ত কর্মলেপো নান্তি ইত্যুক্তম্‌ ইতি ভপেক্ষায়াম্‌ আহ-_ 
যন্তেতি। অহমিতি কৃতঃ অহঙ্কর্ত। ইতি এবস্ুতো ভাবঃ--অতিপ্রায়ো যন্ত নাস্তি। যদ্বা 
অহংকৃত:-_অহঙ্করস্ত ভাঁবঃ_স্ব ভাঁবঃ ক্তৃত্বাভিনিবেশে। যয নাস্তি। শরীরাদীনামেব কর্ম- 
কর্তৃত্বালোচনাদিত্যর্থ', অতএব যন্ত বুদ্ধির্ন লিপ্যতে-ইঞ্ট।নিষ্টবৃদ্ধা। কর্মন্থ ন সঙ্জতে । সঃ 
এবক্ুতে। দেহাঁদিব্যতিরিস্ত আত্মনর্শা ইমান্‌ লোকান্_সর্বানপি প্রাণিনে! লোকদৃষ্া হত্ব/পি 
বিবিক্ততয়! ্দৃষ্য। ন হস্তি। ন চ তংফলৈঃ নিবদ্ধ্যতে _বন্ধনং প্রাপ্পোঠি। কিং পুনঃ সন্তশুদ্ধি- 
দ্বার পরোক্ষ জঞানে।ৎপত্তিহেতৃভিঃ কর্মভি; তস্ত বন্ধশক্ক। ইত্যর্থঃ। তছুক্তং_. 
'বর্ষপ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত করোতি যঃ । 
লিপ্যতে ন স পাপেন পন্সপত্রমিবাস্তস| ॥' ইতি ॥ ১৭ 
বঙ্গানুবাদ । [ তবে স্মৃতি কে? (ইহার উত্তর )- ধাহার কর্্মলেপ নাই-ইহা বল! 
হইল। এতদর্থে বলিতেছেন ]_-অহমিতিকূত অর্থাৎ আমি কর্তা যাহার এই প্রকার ভাব বা 
অভিপ্রায় নাই। অথবা! শরীরাঁদিই কর্শের কণ্ভা এইরূপ আলোচন! হেতু ধাঁহার অহংস্কতভাব 
(অর্থাৎ আমি কর্তা ভাব ব। কর্তৃত্বানিবেশ ) নাই, অতএব ধাহার বুদ্ধি লিষ্ট হয় না (ইঠ্ানিষ্ট- 
বুদ্ধিতবার! কর্মসমূহে থিনি আপক্ত হন ন| ) এইরূপ দেভাঁদি হইতে বাতিরিস্ত আম্সদর্শনকারী 
ব্যক্তি লোকছৃষ্টিতে সমস্ত প্রাণিগণকে হত্যা করিয়াও শুদ্ধভাবে আত্মদৃষ্টিতে কাঁহাকেও হুনন 
করেন না। ন! সেই ছনন ফলেই আবদ্ধ হন--অর্থাৎ বন্ধনপ্রাপ্ত হন না। সেই লোক যে 
সত্বশুদ্ধিঘবার! অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি হেতু কর্ম করিয়া বদ্ধ হইবে, এ আঁশঙ্ক(ও নিশ্রপ্গোজন_ 
ইহাই তাৎপর্য্য। সেইজন্ত বল! হইয়াছে-_ষে ব্যক্তি ফলাসত্তি ত্য/গ করিয়! ভগবদর্পিতচিত্তে 
কর্ম করিয়া থাকে, পদ্মপত্র যেমন জঙঘ্বর। লিপ্ত হয় না, তিনিও সেইরূপ পাঁপপুণ্যময় করণে লিপ্ত 
হন না [কেন কর্ম্ম-লেপ হয় না? তাহার কারণ__“কর্্মচোদনা* ও “কর্মমসংগ্রহ* সমস্তই 
ত্রিগুণাত্মক। নিপুণ আত্মার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ নাই, অতএব আম্মজ্ঞ ব্যক্তি খিনি 
শনিরহস্কার, তাহীর কর্মলেপও নেইরূপ সম্ভব নহে ]॥ ১৭ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে খন আপনাতে আপনি 
থেকেও নেই-_দেই আশ্চর্ধ্যদশ।য় থাকিয়া আর কোন বিষয়েতে আসক্তিপূর্ব্বক 
স্থির বুদ্ধির দ্বারায় লিগু হয় না_সে সমুদয় লোককে মেরে ফেল্পেও সে হনন 
করে নান! সে হনন কর্বার জগ্য আবদ্ধ হইতে পারে--কারণ, সে আঁপনাতে 
আপনি ছিল না-_সে ব্রন্দের নেশীতে যেমন মাতাল মদের নেশায় ।_মাত্মার 
সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন _“প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং শিবমগ্যৈতং চতুর্থ মন্তন্তে সআত্ম। স 
বিজেযং__মোগুুক্য গম মন্:)। প্রপঞ্চোপশমং--দগধিকাশের নিৰৃত্তিরূপ অর্থাৎ জাগ্রৎ্বপর-নুযুপ্তি 
সহ্বশূন্, শাস্তং_-বিকারশূন্, অবস্থান্তর প্রাপ্ি তাহার হয় না, শিবং _মঙ্গলময়, অদৈতং-_ 
ঘ্বিতীয়ের অভিনিবেশশুন্, চতুর্থং__জীগ্রদাঁদি পাদত্রয় হইতে ভিন্ন, স; আত্মা-তিনিই আত্মা, 
মনতত্তে__ধাহারা জ্ঞাত আছেন, তাহার! বলেন সঃ বিজ্ঞেয়-তিনিই জে, তাহাকেই জানিতে 
হইবে। ইহাই আসল জ্ঞান। এইজ্ঞান তাহার হয় -ঘিনি ব্রিগার পর-অবস্থায় থাকেন, 
সে অবস্থায় ক্রিয়। থাকে না, সেখানে কর্তাও থাকে না। মে এক আশ্চর্য্য অবস্থ!, নিজ 
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অন্গভবরূপ। এই অবস্থ।য় বুদ্ধি স্থির থ|কে, অর্থাৎ আত্মাকার! হইয়া যাঁয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির 
কর্মে বুদ্ধি লিড হয় না। অহঙ্কার বা কর্তৃত্বাভিমান থাঁকিলেই কর্শফলে বৃদ্ধি লিপ্ত হয়। 
যাহার অহংভাঁব নাই তাহার কর্তৃত্বরভাঁবও থাকে না। সুতরাং সে অবস্থায় কন্ম করিলে 
কর্মজনিত নথ-দুঃখরূপ ফলে আবদ্ধ হইতে হয় না। ধাঁহার অপরোক্ষাঙ্ছভূতি হয় নাই, তিনি 
এরূপ অনাসক্তভাঁবে কর্ণ করিতে পারেন ন|। মুখে অনাদক্তি দেখানো বা সেইভাবে কর্ম 
করিতে যাঁওয়া_ সেও অহঙ্কারেরই নামাস্তর। যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন-__“হে রাঁম, 
তুমি বাহিরে রাজা সাজিয়! রাজ্য শাসন কর, কিন্তু ভিতরে অকর্ত। বলিয়। আপনাকে বুঝিও*। 
পুনঃপুন: ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকিয়া থাঁকিয়া যাঁহাদের গতি ব| বুদ্ধি শুদ্ধ ব| স্ন্দর হইস্নাছে, 
তাহাদের “আমি কর্তা” এই গ্রকার ভাঁবনাই আদিতে পারে না, তাহাদের বুদ্ধি কর্মে লিপ্ত হয় 
না বলিয়৷ তাহার! কর্শঙগনিতে ফলে হষ্ট বা তাপযূক্ত হয় না। তাঁহার বুদ্ধি তে! শরীর 
ইন্দ্িয়ের আচারের সহিত মিলে ন!; সেইনন্থ মতাল যেরূপ মদের নেশায় দেহাভিমানশূন্ত হয়, 
তত্র বুদ্ধিও অভিমাঁনরহিত হইয়া যাঁয়-ইহাকেই নিরহস্কার ভাব বলে। আত্মার কোনরূপ 
অবস্থাস্তর হয় না বলিয়া বুঝিতে হইবে। আত্ম! অন্ত কাহারও সহিত তদ্‌ ভাঁব।পন্ন হইচ্ছে 
পারেন না । কাঙ্গেই হনন বা অহনন কোনরূপ কর্ণেই তিনি লিপ্ত হন না । অবশ্ঠ “আমি 
কর্তা” ইহাঁও যেরূপ মনোভাব, “আমি কর্ত! নহি” ইহাও সেইরূপ আর একটি মনোতাব, 
হংকার-বিবজ্জিত আত্মগ্জ পুরুষের এ ছুই ভাবই থাকে না। আত্মার শুদ্ধপ্বরূপে ক্ছি 
অধ্যাঁস নাই, এই জন্ত সে অবস্থায় এ দুই ভাবের কোন ভাবই থাকে না। দেহেক্দ্রিয়াদিতে 
তখন অহংভাঁব ন! থাকায় দেহ|দি-কৃত হনন কার্যের তিনি হস্ত হন না, এবং বুদ্ধিও আত্মস্থ 
বলিয়া এ সকল কার্ধ্যে বুদ্ধিও লিপ্ত হইতে ন| পারায় তন্তৎ কার্ষেয আত্ম! বদ্ধও হইতে পারে 
না। এখন আবাঁর সেই একই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, 'তবে এ-সব কাঁও করে কে? এ ভোজ-বাঁজী 
দেখায় কে? কেই বা কর্ম করিয়! দণ্ড পুরস্কার লাত করে? দু পুরস্কার তাহাকে 
দেয়ই ব| কে? 'ন্থ* বা 'কু” কর্ম করিতে তাহাকে বলেই বা কে? নিষেবই বা কে করে? ঈশ্বর 
সকলের বুদ্ধিস্থ হইয়। সকলকে সব কর্ম করাইতেছেন, ইহারই বা অর্থকি? যদি ঈশ্বরই লব 
করান তবে আমরা ফল ভোগ করিয়৷ মরি কেন? 
এখন কে ভোগ করে এবং কেই ব। ভোগ করায়--ইহ! বুঝিতে গেলেই "আমি কে * 
এবং আমার "স্বরূপ কি' বুঝিতে হইবে! একট| কথ! অতি সত্য) শুভাশুভ যে কোন কর্মই 
আমর! করি না কেন, তাহা আমর! করিতেই পাঁরিতাঁম না-_যদি আমাদের মধ্যে কোন চেতন 
বস্ত বা আত্ম। না! থাকিতেন। চেতনের অধিষ্ঠান ব! প্রেরণ। ভিন্ন কে!ন অচেহনেরই প্রবৃত্তি 
বা কার্ধ্য হইতে পারে না। সকল প্রবৃত্তির মধ্যেই একটি চেতনের প্রেরণ। রহিয্লাছে, সেই 
চেতন-প্রেরকই আত্ম। বাব্রম্থ। অতএব আত্মাকে অকর্তা বলিয়া ঠেলিয়! রাখিলে চলিবে 
কেন? “সর্বন্য বুদ্ধিরূপেণ জনন্ত হৃদ সংস্থিতে*__তুমি প্রাণিমাজের হৃদয়ে বুদ্ধিবূপে অবস্থিতা, 
কাণবশে যাহা কিছু রূপান্তরিত হইতেছে, কালের সে শক্তি, ভগবান হুইতেই। আবার 
গীতাতে ইহাও আছে--দিশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হন্দেশেহচ্ছুন তিষ্ঠতি। 
ত্রামর়ন্‌ সর্বভূতানি বন্ারঢ়।নি মায়য়া॥” 
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হে অঙ্জুন, সর্বাস্তর্্যামী ঈশ্বর স্বকীয় মায়া শক্তি-প্রভাবে শরীরক্পপ ঘরে আন্নঢ জীবগণকে 
পরিভ্রমণ করাইয়া তাহাদের হৃদয়ে অব স্থিত আছেন, অর্থাৎ ঈশ্বর হৃদ্দেশে অবস্থান পূর্দক 
শরীরযন্ত্রে আরূঢ জীবগণকে নাঁনা কর্ম করাইতেছেন-সেই কর্ণ না করিয়া! ভীবের অন্ত কোন 
উপায় তে! নাই! যণ্দ এই চরকীর পাক হইতে বাচিতে* চাও তবে তেম|কে ঈশ্বরের 
শরণাপন্ন হইতে হইবে। তিনি যণ্দ প্রসন্ন হন, তবেই তুমি মুক্তিলাভ করিয়া শাপ্তি পাইবে। 
আবার তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন যে জীব স্বীয় প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাক্তন-জম্মের 
স্বরাছুরূপ কর্ণ করিতে বাধ্য হয়, ইন্দিয়-নিগ্রহ করিয়াও কিছু হইবে না। কুকর্দের 
কুফল জানিয়াও তাই পূর্বসংস্কার-বশে জীব কুকর্ম করিতে বাধ্য হয়। নুতরাং জীবের মত 
এত বড় নিরাশ্রপ্ন আর কে আছে? কিন্তু জীবের হৃদয়ে কর্শেচ্ছার মূল সেই ব্রদ্মের সম্বল্প-_ 
“একে |হহং বহু স্তাষ”-এক আমি বহু হইব। সেই তিনিই বহু জীব হইয়া তাহার সঞ্চল্নের 
ফল ভোগ করিতেছেন, তিনিই জীব হইয়া! ভূগিতেছেন। ঈশ্বর স্বভাব জীবের কর্্মলেপ হইতে 
পারে না, তাই তিনি ব্রিগুণের জাল নির্মাণ করিয়। নিজেই নিঙ্জে আবদ্ধ হইয়াছেন। কি 
অদ্ভুত কও ঠাহার! আবার এই কর্ম করিতে যতদিন ভাঁল লাগে, জীবরূপে আনন্দেই তিনি 
সেই কর্ম করিয়া যাঁন। কিন্তু ধীরে ধীরে কর্মের বিবিধ ফল উৎপন্ন হইয়া! যখন জীবকে 
বিড়স্বিত ও প্রপীড়িত করে, তখন আবাঁর জীবের জাগরণ হয়, ধীরে ধীরে তাহার মোঁহ-নিদ্রা! 
ভাঙ্গিবার উপক্রম হয়। জীব শকটবাহী বলীবর্দের মত শ্রাস্ত ও ক্লান্ত হইয়! তখন নিজের 
স্বন্ধের বন্ধন থসাইবাঁর জন্য বাঁকুল হয়। কিন্তু ইচ্ছ! করিলেও তখনি তখন দে 
্কন্ধের ভার নামাইতে পরে না। কারণ তখন জীব অনীষ্বর ভাবাঁপন্ন। যদিও মুঢ়তা-বশতঃ 
অহঙ্কারে মত্ত হইয়। নিজের ভাঁর নিজেই নামাইতে পারিবে বলিয়া মনে করে, কিছু দিনের 
চেষ্টায় সে বুঝিতে পারে যে, উহা! তাহার সামর্থ্যের বাহিরে, এতদিন যে বৃথা আস্ফালন 
দেখাইতেছিল, উহাই তাঁহার দুর্দাতি। কিন্তু বার বার বিফল প্রয়াস তাহাকে তাহার নিজ- 
সাঁমর্থোর উপর সন্দেহ উৎপন্ন করিয়। দিয়াছে, এখন সে যেন কাহারও শরণ লইতে চায়। 
বুঝিতে পারিয়াছে_ এতদিন চক্ষে ঠুলি পরিয়! সে তাঁহার নিজ কর্তৃত্ব, অভিমাঁনকেই বড় বলিয়। 
ভাবিয়াছিল, আঁজ তাঁহার সে বিশ্বাস চলিয়৷ গিয়াছে। সে এখন বুঝিয়াছে তাহাকে 
বঙ্গারটের শ্ায় যিনি ঘুর।ইতেছেন, তিনিই তাহ।র মালিক, তিনিই ঈশ্বর, সে স্বং শক্তি- 
সামর্ধাহীন একটি অহঙ্কৃত বদ্ধ জীব, তাঁহার রেদনই সার কিন্তু কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। ভত়- 
ব্যকুলিত চিত্তে জীব তখন কীদিয়া উঠে এবং বলে "'প্রভে।! এই শরণ।গত দীন আর্তকে 
রক্ষা কর”। তখন শ্রীতগবানই শ্রীগুরুরূপে আসি! ভবপিদ্ুতে নিমজ্নোন্ুখ তাহার দেহ- 
তরণীর কাগ্ডারী হন। জীব প্রথমে নিজের স্বরূপ বুঝিতে অনমর্থ_তাহার যাঁহ! কিছু সমস্তই তাহার 
দেহ-প্রক্কৃতি। সেই প্ররুতির সহিত সে তাদাত্যভাবে মিলিত, এখন কিছুতেই আর প্রকৃতি 
হইতে সে আপনাকে পৃথক করিয়। দেখিতে পারে ন|। প্রকৃতির মোহে মুগ্ধ জীব সমস্ত কর্মে 
আপনার কর্তৃত্ব দেখে, সেই জন্ত তাঁহার বৃদ্ধি সকল কর্ধে লিপ্ত হুইয় যাঁয় এবং তাহার সুখ- 
ছুঃখরূপ ফলভোগ করিতে সে বাধ্য হব। দেহাত্মভাবে মগ্র জীব আর কীহাকেও দেখিতে পদ্নি 
না, স্থতরাং সকল কর্দের কর্ত! সাঁজিয়া পুনঃ পুনঃ এই জগতে যাতায়াত করিতে থাকে, এবং 


৩২৮ শ্রীমন্তগবদরগীত! [১৮শঅঃ 


জদ্মযৃত্যুর পাশে বদ্ধ হইয়! কেবল রোদন করিতে থাকে। প্রীগুরু আসিয়৷ যখন ভাঁহাঁর জ্ঞান- 
চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন, তখন জীব বুঝিতে পাঁরে-_-এই দেহেন্সিযরূপ প্রক্কৃতি হইতে সে কত 
ভিন্ন, প্রকৃতি অশ্ব, সে যে অস্বীরোহী! প্রকৃতির কর্তৃত্ব মানিয়া এতদিন জীব কি ভূলই 
করিয়াছিল, কে।থায় অশ্বস্বন্ধে সলারূঢ হইয়। সে আনন্দে ভ্রমণ করিয়! বেড়াইবে, তা ন! হইয়া 
সে নিজেই অশ্বকে স্কন্ধে লইয়া! বেড়।ইতে বেড়াইতে ক্লস্ত হইয়! পড়িতেছে! জীব যখন 
বিচার করিয়! নিজের অবস্থা বুঝিতে পরে, তখই তাহার শ্বরূপ-সন্ধান আরম্ত হয়। তাঁহার 
প্রকৃতি সব-রজঃ-তমোমিলিত, জীব ঈশ্বরাংশ হইয়াও এই গুণের সহিত জড়িত হইয়। গুণ 
হইতে আপনাকে কখন অতিরিক্ত ব! পৃথক মনে করিতে পারে না। ভগবানের চৈতন্তময়ী 
প্রাণনয়ী শুদ্ধশ্তি হ্বদয়ে আসিয়া এশভাবে অনুপ্রাণিত হইয়! বর্তমান থাকেন আবার এ শক্তি 
যখন নাভির নীচে মূলগাধারাঁদিতে অবতরণ করিতে থাকেন, তখন জীব-ভাঁবে বন্ধ হইয়া আপনি 
আপনার স্বরূপকে ভূপ্রিয়া যান। ইহাকেই মায়াদায়! ব্যাপ্ত হ'ওয়! বলে। তখন কুস্্ম জগতের 
বা হুমম শক্তির কথাও ঘনে পড়ে না, কেবল স্থুতাবে লক্ষ্য থাকে, এবং সেই অবস্থায় থাঁকিতে 
থাকিতে নিজেকেই তখন স্থুল বলিয়৷ মনে করে, একেবারে নিজের স্বরূপ তুলিয়! 
অনীশ্বর ভাবে দিন যাপন করে। যে স্পন্দন প্রথমে আক্ঞ।চক্রে প্রাদুরূতি হইয়াছিল, 
তাহাই পুন: স্পন্দিত হইয়! হৃদয়দেশে অবতরণ করে, তখনও ভাহাঁর সম্যক জ্ঞান বিলুপ্র হয় 
নাই, কিন্তু যখন অন্তঃকরণ ব্যহের বার! পরিবেষ্টিত হইয়া শৃঙ্খগাবদ্ধ তক্ষরের মত দেই বেগ 
নাভির নীচে অবতরণ করিতে লাগিল, তখন তাঁহার মধ্যে জ্ঞ'নের উজ্জল প্রভ| ক্ষীণ 
হইতে ক্ষীণ হইয়া একেবারে বিলু হই গেল, তখন তাঁহার যে এশীশক্তি 
ছিল, তাহা থপ্তবৎ হইয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন জীব মায়ার ঘোরে নিদ্রাচ্ছন্ন হইর়। 
জড়বৎ হুইয়! গেল। তখন জীব যখন এক অস্তুনগ ইন্দ্রজল-বিরচিত মায়াজীলে আবদ্ধ হইয়া 
জীবভাবের থেল! আরম্ত করিয়। দিল,॥ তখন যে সে কে, কোথায় সে, এবং কাহার খোজে 
ফিরিতেছে, কি খেল! থেলিয়া দিন ক1ট।ইতেছে_-এ সমস্ত তাঁহার চিন্তপট হইতে কে যেন 
মুছি্| ফেলিয়া দেয়। মায়াভিভূত বদ্ধজীব প্রথম প্রথম রাগ, দ্েষ, কাঁম, ক্রোধ লইয়|ই ব্যস্ত 
থাকে। যে দিন হইতে আবার গুরুকপায় তাহার স্থতি জাগিয়৷ উঠে, সেদিন নৃতন পথ 
পাইয়া! যেন সে নৃতন দেশের লোক হইয়| যায়-_সেদিন হইতে তাহার চিরাভ্যন্ত মার্গ ছাড়িয়। 
দিয়া সে নৃতন পথের যাত্রী হয় একেবারে উপ্টাপথ ধরে। এই উন্ট। পথই নিবৃত্ি মার্গ, 
তাহার স্বস্থ'নে ফিরিবার পথ। এ পথে যে চলে তাহার সত্বশুদ্ধি হওয়! অনিবার্ধ্য, সবশুদ্ধি 
যত অধিক হইতে থাঁকে, ততই সে নিজ নিত্য-নিকেতনের সন্নিকটে উপনীত হইতে থাঁকে। 
এখনও পথ বহু বিদ্ব-পূর্ণ ; সেই বিদ্ববনল মার্গে চলিতে চলিতে তাহাকে অ প্রত্যাশিত অনেক 
বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। স্থল জগতে স্থল বিষয় সমূহকে এতদিন নিঞ্জের মনে করিম 
কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে, এখন আবার বুষ্্রজগতের হ্থক্ম বিষ়|ছুভবগুলিকে তৃপ্তিকর বোঁধ 
হইতে লাগিল, এবং সেই সকল শক্তিকে আপনার মনে করিয়া নিজেকে কৃতনকত্য বোধ 
করিতে লাগিল। তখন কত শক্তি সবকিরণোদ্ভাসিত হইয়া তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইতে 
লাগিল্, সেই সকল শক্তি যেন তাহারই অধীন ভবিয়! জীব অধীর হুইয়! উঠিল। আবার 
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ভ্রীবকে আঘাতের পর আঘাত খাইতে হইল; এইব্ূপে তাঁহার মধ্যে আর্ার সত্যের গ্রকাশ 
হইতে লাগিল। সত্যের আলোকে সে আপনার স্থাঁন নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া! আবার 
সাধনাতে প্র।ণপণ যত্ব করিয়! নিঙজ-অস্তঃপুরের অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। এইবার তাহার 
বহুদিনের আঁশ! সফল হইবার সম্ভাবন। হইল, ভগবংকৃপাঁয় স্থুলের নেশা তাহার ছুটিয়! গেল, 
তখনই অধ্যাত্মরাজ্যের দ্বার খুলিয়া গেল। সাধকের অন্তঃকরণ তখন হত শুদ্সত্ব 
ভাবে পূর্ণ হইতে লাগিল, ততই পর! বৈরাগ্যের উদয় হইতে লাগিল। তখন আর ভুল হয় 
ন|, কিন্ত এখনও বিভীষিক1 দেখ! শেষ হয় না, তাই আর কোথাও যাঁয় না, কিছুই চাহে না, 
নিজের মধ্যে নিজে বুধ হইয়। থাকে,_ইছাই সর্বধর্ম-সন্ন্যাস | ইহাই সর্ধধর্ম-পরিত্যাগ করিয়! 
হবদয়স্থ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ! এইবার সব কর্শমকম্ম এবং তাহাঁদের সমস্ত ফলাফল নিবৃত্ত হইয়। 
যার়। ইহাই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ, প্রপঞ্চের উপশম ৷ এইখানেই ঈশ্বরের সহিত জীবের তাদাত্ময- 
ভাবে মিলন বা ম্বরূপ-কেন্দ্রের সহিত নিঞ্র-কেন্দ্রের ( অহঙ্কারের ) সন্সিলন হয়। যখন এঁশ 
শক্তির সহিত জীবশক্কি মিলিয়৷ এক অভিন্ন হই! যায়, সেই শুভ মুহূর্তে সাধক সহম্রারে 
পরব্যোমে উখিত হইয়া! আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলে। সেই শিবশক্তির সন্গিগনক্ষেত্রে 
জীব নিজের শ্বরূপাঁবস্থা লাভ করে, সে যাহা ছিল আবার তাহাই হইয়। যাঁয়। তখন সেই 
সহন্নারে নীল-গীত-প্কজের উপরে সর্দশুদ্ধাতীত নিরাকার পরমাত্ম(র সহিত এক হুইয়। 
সোহহং ব্রন্ধ বা! সর্ববেদ-অগোঁচর বিদেহ ভান প্রাপ্ত হই! বনগ-দিরজনরগে জন্মমৃত্যুর অতীত 
অবস্থ। লাভ করেন। 
এই সময় মায়ৌপহিত ঠতন্ত ঈশ্বরও মায়াতীত হইয়! অন্তহিত হ'ন। অহঙ্কার যে 
প্রকৃতির পরিণাম, অহঙ্কার সেই প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি পরমাতার সহিত এক হইয়া যান। 
ইহাই “অবরুদ্ধ ভাব*। এখানে আত্মই আত্মা, আত্মকিরণোদ্ীপ্ত শুদ্ধ সত্তভাবও গুণাতীত- 
ভাবে পর্যবসিত হয়। তখন উপা্য-উপাসক সন্বন্ধও বিলুপ্ত হয়। 
“নিমেিহমোহপদবীতি ন মে বিকল্পে। নিঃশে।কশৌকপদবীতি ন মে বিকল্পঃ। 
মনে! ন বুদ্ধির্ন শরীরমিক্দরিয়ং তন্মাত্রভূতানি ন ভূৃতপঞ্চকম্‌। 
অহস্কতিষ্গাপি বিয়ৎস্বরূপকং তমীশমা আ্মানমুপতি শাশ্বতম্‌॥ 
নত্বং ন মেন মহতো ন গুরুরণ শিস্তুঃ | 
সচ্ছন্নরূপ-সহজজং পরমার্থতত্বং, জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমে২হম্‌ ॥* 
অবধৃতগীত| 
মন, বুদ্ধি, শরীর, ইন্দিক্ন পঞ্চতগ্মাত্র বা পঞ্চম£1ভূত-__আত্মা এ সকলের কিছুই নয়। সেখানে 
না তুমি না আমি, সেখানে মহৎ বলিয়াও কিছু নাই, সেখানে গুরুও নাই শিগ্তও নাই। 
সেই পরমার্থতত্ব সহজ ও সচ্ছন্দ অর্থাৎ কোন আয়াসপূর্বক জানিতে হয় না। জ্ঞানাম্বত 
সমরসপূর্ণ আত্ম, একমাত্র তাহার তুলন। গগন, আমি সেই গগন সদৃশ। 

. জীব যখন নিজ নিকেতনের দিকে যাত্রা করে, তখন হইতেই তাঁহার ভাব শুদ্ধ হইতে 
থাকে। ক্রমে যত অগ্রসর হইতে থাকে, ততই সে শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর' হইতে থাকে, এইকপি 
বিশ্তদ্ধতার উচ্চস্তরে প্রতিঠিত ইইলেই সে বিশুদ্ধপত্ত্ের মধ্য হইতেই সর্ববাস্ত্ধ্যামী ঈশ্বরের 
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সাড়া পাওয়া যায়। “তখন সাধক বুঝিতে পারেন যাঁহ! কিছু জগতে হইতেছে__সে সব তীহার 
ইচ্ছাতেই হইয়া! থাকে। ঈশ্বরের আশ্রয় পাঁইয়্াই জীবের জড়ত্বের বন্ধন খসিরা যায়। কাম, 
ক্রোধ, রাগ, ঘেষাদি পশুভ1ব সমন্তই তখন বিগলিত হইয়। যাঁয়। সাধনার ছার। ইহ! যেরূপে 
সম্ভব হয়, তাহাই ক্রমে লিখিত হুইতেছে। ক্রিগ্াদ্ার! ক্রিগ্নার পর-অবস্থ! প্রাপ্তি হয়, সেই 
অবস্থায় থাকাই সন্ধ1। সম্+ধ1_সম্যকক্প ধারণা তখনই হয়। প্রীপের নিরোধ হইতেই 
এই ধারণ। হয় “গুখং যদ্‌ বায়ু-ধারণম্*__ইহাই স্থিতি বা অবকুদ্ধরূপ বা ক্রিয়ার পর-আবস্থ|। 
অভ্যাস করিতে করিতে এই অবরুদ্ধভাবে সহজে থাঁকা যাঁয়। ইহাই প্রকৃত ধ্যান-সন্ধ, 
যাহাতে কায়রেশ কিছু নাই। এইরপ ব্রহ্মভাব-ভাবিত চিত্তই সকল ভূতের সহিত মিলিয়। 
এক হইয়া যায়। সাধন করিতে করিতে সাধকের যখন স্তযুয়ার মধ্যে প্রাণের গতি হইতে 
থাকে, তখন সেই সাঁধককে “একদণ্ডি* বল! হয়। তখন ইড় পিঙ্গলা ছাড়িয়া প্রাণ নুযু।য় 
থাকে, এবং স্যুয়ায় থাকিতে থাকিতে সীধকের ন্ুযুঘ্ার অতীত অবস্থা লাভ হইলেই তাহার 
“পর্ববং খবিদ' ব্রহ্ম” অগ্ভবের বিষয় হয়। এই অব্য্ত ব্রদ্াপন্ধু হইতেই সমুদ্রে হিল্লোলের 
মত আত্ম। হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। “অব্যক্তাৎ জাঁয়তে প্রাণঃ*। যেক্সপ পুরুষের ছায়া 
সেইরূপ প্রাণের ছাঁয়। মন, এবং মন হইতে ইন্দ্রিয় ও শরীর প্রকাশিত হয়। এইরূপে আত্মা 
স্থল হইতে স্থলতম পিণ্ডে পরিণত হ'ন। আবার যখন স্থূল হইতে হুক্মে যাইতে হয়, তখন 
উন্ট। পথ ধরিতে হয়, এইরূপে উপ্ট| পথে চলিতে চলিতে “আমিশ্র সন্ধীর্ণবোধ চলিয়। গিয়। 
“আমি*র ব্যাপক ভাবের বোঁধ হয়। তখন স্থুল জাগ্রনাদি ভ।বও থাঁকে না। স্থুলবোধ 
রহিত হুইবার পরে সুন্ম সবপ্নবোধও রহিত হইয় যায়। তাহার পর নুষুপ্ঠাবস্থায় জ্ঞানের সব 
পার্থক্য মিটিয়! যায়, সমস্ত পৃথক জ্ঞান একীভূত হইয়! যায়, তখন আর প্রকাঁশের নানাত্ব 
ভাঁবও থাকে না | “ঘত্র স্ুপ্তো ন কঞ্চন কাঁমং কাঁময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তত নুযুগ্তম। 
সবুপ্স্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ে! হ্যানন্মভৃক চেতোমৃখঃ প্রাজ্ঞন্ততীয় পাঁদঃ” 
অর্থাৎ ক্রিয়ার পর-অবস্থাতে যে নুষুপ্তি হইয়াছে, দেখানে আর ত্বপ্রদর্শন নাই, মন দেখানে 
একাগ্র হুইয়। নিরোধমুখী হইয়াছে; স্থুতরাং সঙ্কল্লের তরঙ্গ নাই বলিয়া সেখানে মনও নাই। 
সেই শবযুপিস্থানে থাকিতে থাকিতে নিজে নিজেই ব্রক্ষস্রূপ হইন়| ধায়, সব ছৃশ্প্রপঞ্চ 
তিরোহিত হইয়া এক ব্রক্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া মাওুক্যোপনিষদ 
বলিয়াছেন--”এয সর্বশ্বর এয সর্বজ্ঞ এযৌহন্তধ্ামোষ যোনি; সর্বশ্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি 
ভূতানাম*_ইনিই সর্কেশ্বর ব| সর্ব জগতের ঈশ্বর ব| শাসনকর্তা, ইনিই সর্ধজ্, ইনিই 
অন্তধ্যামী, ইনিই সকলের যোনি অর্থাং উৎপত্তি স্থান, ইনিই চরাঁচর জগতের উৎপত্তি ও 
প্রলয়ের কারণ। 

ক্রিয়ার দ্বার! যখন এই প্রজ্ঞান ঘন অহস্থা লাভ হয, তখন সেই অবস্থায় সাধক সবই 
জাঁনিতে পারেন। ক্রিরাারা ক্রিয়ার ফলম্বন্নপ প্রথমে স্থৈরধ্য আসিয়া উপন্থিত হয়, অধিকক্ষণ 
স্থায়ী ঘণ্টাদি ধ্বনির ক্ফুট হয়, এবং সেই ঘণ্টাধবনি অধিককাল স্থারী হইলেই ্্ভাব বৃদ্ধি 
পায়, এবং ষেই পরমানন? ভোগ করিতে করিতে সাধক আনন্দময় হুইয়। যান। এইখানেই 
সাধক বন্ধের তৃতীয় পাদের সহিত পরিচিত হইর| পপ্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” কি বুঝিতে পাঁরেন। এই 
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জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাঁতা ত্রিবিধ। কম্মচোদন] । 
করণং কন্ম্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ 
অবস্থাপ্রাপ্ত সাধককেই প্রাজ্ঞ বল! হয়। পরে হ্বাদয়গ্রস্থি ভেদ করিলেই "সর্ধং ব্রহ্মময়ং জগৎ» 
ভাবের বোধ হয়। সেখানে মন, ইন্িগ্রবৃতি সমস্ত ব্রহ্ষলীন হয়। প্রাণায়/মাঁদি সাধনঘারাঁই 
এই নিরোধশক্তি বদ্ধিত হয়। প্রাণনিরোধ হইলেই মন আপনাঁপনি নিরুদ্ধ হয়। মন প্রাণেরই 
ছাঁয়!। বাঁম নাঁড়ী ইড়া ও দক্ষিণ নাড়ী পিঙ্গলাই সোম ও স্ুধ্য বলিয়া উক্ত হইয়! থাকে। প্রাণ- 
চেষ্টা যখন এই ছুই মার্গকে ত্যাগ করে তখনই সাম্যাবস্থ। প্রাপ্ত হয়, সুষুয্নাতে তখন স্থিতি 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে। চিন্তও তখন আর ইততঃস্ততঃ ধাবিত হয় না। প্রাণ সুযুয়ায় প্রবেশ 
করিয়া স্থির হইলেই রাঁগ-ছ্বেষাঁদি পশুধর্শ থাকে না__এইজন্ত সর্ব্ব ধর্মত্যাগের উপদেশ এই 
অধ্যায়ে ভগবান দিবেন, কারণ সাধককে ইড়।-পিঙ্গলা-ন্ুযুয্/র অতীত হইয়। যাইতে হইবে। 
এই অবস্থাকেই “অমাবস্তা* বলে, এই অমাবস্তাতেই মহাকালী জগম্মীতার পূজা প্রশস্ত। যখন 
চন্দ্র হ্ুর্যে্যর সহিত এক রাশিতে একত্রে বাঁস করেন, তখনই অমাবস্ত| হয়। “'অম! সহ বসতঃ 
চন্্রাকৌ। অত্র”। হ্থ্ধ্যই প্রাণ, এবং চন্দ্র মন। এই দুই নাড়ীতে প্রাণ যখন প্রবাহিত 
হয়, তখনই জীবভাঁব বা বদ্ধ ভাব। চন্দ্র মন এবং সূর্য্য প্রণ-_ইহাঁর! পৃথক থাকিতে আর 
দেহাতসবোঁধ নষ্ট হয় না। যখন চন্ত্র-নাড়ীস্থ (ইয়া) শক্তি হ্্যনাড়ীস্থ ( পিঙ্গল! ) শক্তির 
সহিত গিলিয়। যাঁয়, অর্থাৎ যখন মন ও প্রাণ এক হইয়! যায়, তখন স্ষ্ি-ক্রিয়! নিরুদ্ধ হয়,_ইহার 
নামই প্রলয়। এই শিব-শক্তিলশ্মিলিহ অবস্থাই অমাবস্য।য় কালীপুজ| ব৷ সাধকের চিদাঁকাশে 
স্থিতি। এই স্থিতি হইলেই তিনি শ্থয়ং আনন্দরূপ হইয়। পরমানন্দ সমরপ-সিন্ধুতে নিমজ্জিত 
হন। ইহ।ই পরম গুরুর নিজ্জ-শক্তির সহিত সংযুক হওয়া। ইহাই পঞ্চ-মকারের মৈথুনতত্ব। 
এএই মিথুনভাঁব হইতেই পরম শিব সাম্যরসোগ্ুত অমৃতদ্বার৷ জীবশক্তি পরিগুতা হইয়া শক্তি 
শিবের সহিত এক হুইয়৷ যান। তখন আর হ্ষ্টক্রিয়া থাকে ন!। ইহাই রাঁধাকষেরর যুগল 
মিলন। এই মিলন-রসকে অন্ুতব করিবার জন্যই বৈষণবের। শ্রীরাধিকার অনথগ| হইয়া সাধন 
করেন। সমন্ত ইন্জিয়শক্তি অন্তর্মখী হইয়। খন অলক্ষ্যের দেশে গমন করে, তখনই 
গোপ।ঙ্গনারূপ ইন্দ্রিয়গণ কৃষ্ণাভিসারে প্রবৃত্ত হন। এই অভিপার সম্পূর্ণ হইলেই বাস্তব 
জীবনের পরিসমাপ্তি হয়,_ইহাই অপীমের সহিত স্ীমের মিলন ॥ ১৭ 
অন্থয়। জানং, জেয়ং পরিজ্ঞাতা (জ্ঞান, জ্ঞের এবং জ্ঞাতা) ত্রিবিধা কর্্মচোদন। 
( কর্ধগ্রবৃত্বির এই তিন প্রকার হেতু ); করণং, কর্ম, কর্তা (করণ, কর্ম এবং কর্তা) ইতি 
অ্রিবিধঃ কর্ণ-সংগ্রহঃ (এই তিনটি কর্ণ-সংগ্রহ বা! ক্রিয়ার আশ্রয় )॥ ১৮ 
আ্রীধর। “হত্বাপি ন হস্তি ন নিবধ্যতে* ইতি এতদেব উপপাদরিতুং কর্ধচোদনায়াঃ 
কর্মাশরশ্ত চ কর্মফলাদীনাং চ ব্রিগুণাআঅকত্বাৎ নিগুপন্ত আত্মনঃ তৎসম্বস্ধো নাস্তি ইত্যভিপ্রায়েণ 
কর্দচোদনাং বর্ম শ্রয়ঞাহ-_জানমিতি। জানম্-_ইষ্টসাধনমেতৎ ইছি বোঁধঃ। জেয়ম*- 
ইষ্টসাধনং কর্পা। পরিজাঁতা-_এবংভূতজ্|ন|শ্রয়: | এবং ত্রিবিধ! কর্দচোদন|। চোম্ভতে 


৩৩২ শরীমন্তগবদগীতা [১৮শগঃ 


্রবর্ভ্যতে অনয়া ইতি চোদনা-জ্ঞানাদি ত্রিতয়ং কর্ম প্রবৃতিহেতুরিত্যর্থ;ঃ। বদ! চোদনেতি 
বিধিঃ উচ্যতে। তদুক্তং ভটেঃ__“চোদনা! চোঁপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাঁচিনঃ* ইতি। 

তততশ্চায়মর্থ:-_উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিপ্রয়ম. অবলম্থ্য কর্ম্াবিধি: প্রবর্ভতে ইতি। 
তছুক্তং--“টতরগুপ্যবিষয়া বেদাঃ* ইতি। তথাচ করণং-সাধকতমম্। কর্দ চ- 
কর্তৃর্ীক্সিততমম্। কর্তা__ক্রিয়া-নির্বর্তকঃ। কর্ম সংগৃহতে অশ্মিন্‌ ইতি_কর্শ-সংগ্রহঃ | 
করণাদি ত্রিবিধং কারকং ক্রিয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ। সম্প্রদানাদি কারকর্রয়স্ত পরম্পরয়া ক্রিয়া প্রবর্তক 
মেবঃকেবলং, ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়: । অত্তঃ করণাদিত্রয়মে ক্রিয়াঅয় ইতাক্তম্‌॥ ১৮ 

বঙ্গানুবাদ । | কর্্মতে কর্তৃত্বাভিমান যাহার নাই এবং যাহার বুদ্ধি কর্মে লিপ্ত হয় না 
তাহার বন্ধন হয় না, তিনি কাহাঁকেও বিনাশ করিয়াও বিনাশ করেন না আর বন্ধন 
প্রাপ্ত হন ন1।--এই পূর্বোক্ত বিষয়টির প্রমাণ বলিতেছেন যে__কর্শমচোঁদনা, কর্াশ্রয় ও 
কর্মফলাদির ধ্রিগুণীস্মকতা হেতু নিগুণ আত্মার সহিত এগুলির কোন সম্বন্ধ নাই_এই 
অভিগ্রায়ে কর্্মচোঁদন! ও কর্াশ্রয়্ কি তাহা বুঝাইতেছেন ]-(১) জ্ঞান-_-ইহ!| ইষ্ট-সাঁধন__ 
এইরূপ যে বোৌধ। (২) জেেম্-ইষ্ট-সাধন যে কশ্ম-_তাহাই জেঞেয়। (৩) পরিজ্ঞাতা - এবস্তত 
জ্ঞানের ধিনি আশ্র্ন-_তিনিই পরিজ্ঞাত| | এই ত্রিবিধই কর্মচোদন। অর্থ।ৎ কর্প্রবৃত্তির হেতু । 
চোঁদনা শব্ষের অর্থ-_যাঁহার দ্বার! প্রবন্তিত হয় অর্থাৎ জ্ঞান, জের, পরিজ্ঞাতা__-এই ত্রিতশ্ন 
কর্মপ্রবৃত্তির হেতু । অথব! চোদন! শব্দে বিধি বুঝাঁয়। ট তাহাই বলিয়াছেন যে “চোদন।, 
উপদেশ ও বিধি_এই তিনটি একার্থব|চী*। 

তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইল-_উক্তরূপ লক্ষণযুক্ত ত্রিগুণাত্মক জ্ঞাঁনাগি ত্রয়কে অবলম্বন 
করিয় কর্মবিধি প্রবর্তিত হয়। ইহাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হুইয়াছে-ত্রিগুণান্থিত সকাম 
পুরুষদিগের জন্ঠ বেদ কর্মফল প্রতিপাঁদন করিয়াছেন” ইত্যাদি। “করণ*__ক্রি্া-নাধক, 
পকর্্””__কর্তার ঈপ্িততম (অর্থাৎ অতিশয় অভিলধিত ), এবং “করত” ক্রিয়া-নিবর্তক ব| 
সম্পাদক। “কর্মসংগ্রহ*-_ক্রিয়া সম্যক্রূপে ইহাতে গৃহীত হয়, অতএব করণদি ঝ্রিবিধ 
কারকই ক্রিয়াশ্রয়। সম্প্রদানাদি কারকত্রয় সাক্ষাত্ভ|বে ক্রিগনা-নির্ববর্তক নহে, পরম্পরারূপে 
কেবল ক্রিয়া-প্রবর্তক মাত্র। অর্থাৎ সাক্ষাৎ ক্রিয়াশ্রয় নহে, এজন্ত করণাদিত্রয়কেই ক্রিয়াশ্রয 
বলা হইল ॥ ১৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-_(১) জানা--(২) জানিবার বন্ত ব্রন্গ-€৩) আর যিনি 
জানিবেন এই আত্মা_-এই তিন কর্ম কথিত হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়া ক'রে কুটন্ছ 
ত্রন্মের জঞান_আপনারই হওয়া অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা এই হু'ল কর্ম । 
করণ মানে ক্রিয়। করা, কর্ম ক্রিয়৷ ক'রে কুটম্ছ ব্রন্দমেতে যাওয়া, এ আত্মার যিনি 
কর্তা বলিয়া! মানেন ।__ক্রিয়্ার পর-অবস্থায় "আমি* নাই, “তুমি” নাই, "ক্রিয়” নাই 
সুতরাং কর্তীও নাই। কিন্তু তথাপি ব্যবহারিক অবস্থায় কর্ম আছে, ন্ুতর|ং তাহার 
কর্তাও আছে। সে কর্তা আত্ম। কিনা? আতা না থাকিলে কিছু হয় না বটে, 
এখং সে হিস'বে আত্মা ধর্তা হইলেও কর্মের লেপ তাহাতে হর্ন না--এগন্ঠ কর্মের সহিত 
আত্মার সংশ্রব নাই বলিয়াই মালিতে হইবে। তবে কর্ণ-মমৃহের প্রবর্তক কাঁহাকে মানা 


১৮শ অঃ] শ্ীম্গবদগীতা ৩৬৩, 


যাইবে? সুতরাং জ্ঞান, (যাহার ছারা বিষয় সমূহ প্রকাশিত হয়) নয় (যাহা কিছু 
জ্ঞাতব্য ), পরিজ্ঞ।তা (বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বার! বিশেষিত অবিদ্যাকল্লিত ভোক্তা )-_এই তিনটিই 
সামান্তভাবে সকল কর্শের প্রবর্তক, নুতর।ং কর্দচোদন! ত্রিবিধ | জ্ঞান, জে, পরিজ্ঞ/তা-_এই 
তিনের সংযোগ হইতে কর্দের আর্ত হইয়! থকে, ইহারাই কর্মের প্রবর্তক এবং কর্তা, কর্ম ও 
করণ-_ইহারাই ক্রিয়ার আশ্রয়। 

মনে কর-আঁমি যোৌগতত্বটি জানিতে চাঁই ও যোগাভ্যান করিতে চাই | তাহা হইলে প্রথমে 
“যোগ* বিষয়টি কি তাহা আমাকে জানিতে হইবে। যোগ কত প্রকার ও কোন পদ্ধতিটি 
আমার অবলম্বনীয়-_এ সমগ্ত জানিতে হইবে । এতং সম্বন্ধে সাধুর স্চি বলেন, শান কি বলেন, 
তাঁহারও ধারণা থাক] আবশ্তক, নচেৎ যোগের নামে অন্ত কিছু অভ্ঠাসও করিতে পারি। 
যোগসদ্বন্ধীয় আবশ্যকতা বুঝাই হইল জ্ঞান। যোগপন্থ! বা যোগক্রিয়াটি জ্ঞেয় বস্ত্র, উহার 
সাধন! কি প্রকাঁর-_তাঁহা৷ আমার এক্ষণে জান! নাই, উহাই গুরুর নিকট হইতে অ'মাকেজানিয়! 
লইতে হুইবে। নুতরাং সাঁধনমার্গ ও ক্রিয়ার ফলাধি হইল "জেয বস্ত*__ যাহা! ন। জানিলে 
ক্রিগ্নায় উৎসাহ আসিবে ন|। জ্ত্রেয় বস্তটি সম্বন্ধে ধাহাঁর জ্ঞান আছে, তিনিই তাহার 
পরিজ্ঞাত!। ক্রিয়ার পরিজ্ঞাতা বাতীত কে আমাকে ক্রিয়ার উপদেশ দিবে? আঁবাঁর 
আঁমি যখন উপদেশ পাইলাম, তখন আমিও ক্রিয়ার জ্ঞাত! হইলম। এই জান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতাঁঈ 
কর্মের চোদনা__ইহ! হইতেই ক্রিয়। করিবার জন্য প্রেরণ। আঁসে। তাহাঁর পর কর্ত', কর্ম, করণ, 
ইহার! কর্শমংগ্রহ বা ক্রিগ্নার আশ্রয় । এই তিনটি বস্ততেই সকল কম্ম একত্রিত হয়, 
এইজন্ত এই তিনটিকে কর্মসংগ্রহ ব| ক্রিয়ার আশ্রয় বলে। ক্রিয়। হইবে কাঁহাদের হ্বার। 
তংসম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা আবশ্তক। আমাদের বুদ্ধি এই তমপাচ্ছন্ন যে, গুরু তে| ক্রিয়। দিলেন 
রুপা করিয়া, এখন ক্রিয়া করাইয়া দিতে হইবেও তাহাকে । এত অলস, এত অনিত্য বস্তুতে 
মুগ্ধ ষে আমাদিগকে শিশুর মত কাঁণে ধরিয়া পাঠে বদাইয়! দিতে হইবে, পাঠ কণ্স্থ করাইয়। 
দিতে হইবে। ইহার কারণ আর কিছু নহে, ক্রিয়৷ করার আবশ্যকত1 পর্যন্ত হাদয়ঙ্গম করিতে 
পাঁরি নাই! নিজ-শরীরের বা! পুন্রের ব্যাধি হইলে উঁষধ খাইব, ডাক্তাঁর ডাঁকিব--কিন্ত এ তব- 
ব্যাধির প্রতীকার ওষধ নির্বাচন, ওষব থাওয়|-_এ সমন্তই গুরু করিবেন ! তবু যি গুঃতে 
সেরূপ অধ্ধাবুদ্ধি থাঁকিত! এ সমস্তকেই অজ্ঞান মোহ বলে, ইহা পরিপূর্ণ তামপিকতারই 
ফল। প্রথমে জ্ঞান, জেয়, পরিজ্ঞাত। দ্বার! ক্রিমার প্রয়োজনীয়তা! বুঝিলাম, ক্রিয়ার ফল 
কিরূপ হয় তাহা বুঝিলাম, এবং যাহাকে ক্রি! করিতে হইবে, সেই পরিজ্ঞাত! যে আমি -এই 
তিনে মিলিয়। সাধন কর্মে আমাকে নিয়োগ করিবে। সাধনার প্রয়োজনীয় যখন ঠিক 
হইয়া! গেল, তখন সাঁধন কাহার কাহার উপর নিভ'র করিয়। সম্পন্ন হইবে-_তৎসত্বন্ধেও জ্ঞান 
থাকা আবশ্তক। (১) যাহাদের দ্বার ক্রিয় সাধিত হয়, সেইগুলি করণ_জ্ঞানেন্রিয়, কর্ন 
গুলি ও প্রাণ এখানে করণ, উহাদের সাহায্েই ক্রিয়া নিম্পন্ন হইবে। (২) কর্তার অভিলধিত 
প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়াগুলি কর্ম। €৩) আর বিনি ক্রিয়! করিবেন__আস্তঃকরণ বা অহং 
অভিমানী জীব-_তিনিই কর্তা । এই তিনটির উপর ক্রিয়া কর! নির'র,করে এজন্ত এই তিনটি 
ক্রিয়ার আশ্রয় । ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা! জ্ঞান ও ক্রিয়া কিরপে করিতে হয়, সে সম্বন্ধে জ্ঞান 


৩৩৪ প্রীমন্তগবদর্গীত। [ ১৮শ অঃ 


না থাঁকিজেও ফের ক্রিয়া হয় না, তেমনই ক্রিয়ার আশ্রয় না থাকিলে বাঁ আশ্রয়গুলি দৌষ- 
ুষ্ট হইলেও ক্রিয়া সাধন হইবার উপায় নাই। ক্রিয়ার জ্ঞাতা ও ক্রিয়া! করিবার কর্তা--ছুই এক 
জন, ইহাই আমাদের 'অহং এর সহিত তাঁদাত্যযুক্ত অন্তঃকরণ বা মনোবুদ্ধি বা অহং-অভিমানী 
জীব। 
ক্ষেপে আবার বলিতেছি--(১) প্রথম যাহাকে জানিব তৎসন্বন্ধে জ্ঞান বা.ধারণা, 
তাহাকে জানিবার আবশ্তকতা উপলব্ধি, ২২) যাহা জানিবাঁর বস্ত-তিনিই গ্ছির প্রাণ বা ব্রহ্ম, 
(৩) আর ধিনি জাঁনিবেন-_তিনিই চঞ্চল আত্মা, বিষয়বিমূঢ় আত্মা, বা জীব। ইনিই প্রকৃত 
“অহং* ব “আমি”র সহিত তাদাত্মাযুক্ত। তাহার পর ক্রিয়ার আশ্রয়-€১) যিনি ক্রিয়া! করিবেন, 
(২) যে সকল ইন্দ্রিয় মনঃপ্রাণাদি যন্তদবার। ক্রিয়া করিতে হইবে, (৩ ক্রিয়।যদ্ধারা কুটস্থ ব্রন্মেতে 
যাওয়া যায়। আদল কর্তাই এই কৃটস্থ ব্রক্ম। এই কুটস্থ ব্যতীত কিছুই হয় না, সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে তাহার যোগ না থাকিলেও, আসল কর্তীই তিনি। 


আত্মাকেই জ্ঞেঘ্র বল! হয়। "আত্মাই জানিবার বস্ত, তিনি নিত্যসর্বব্য/পক 
চৈতস্ম্বরূপ। চঞ্চলত্বপ্রযুস্ত আপনাতে আপনি ন! থাকায় অঠৈতন্ত ( জীবভাব ), সেইজন্ঠ 
আপনি যে কে--ভাঁহ! জানি না সুতরাং নিজ-বোঁধ হয় না। এই আত্মাই অন্তদিকে মন 
দেওয়তে অচৈতল্ল এবং ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকাই চৈতস্থ। জীব আপনার স্বরূপ 
তখনই বুঝিতে পারে, যখন ক্রিয়ার পর-অবস্থয় থাঁকে,_উহ্াকেই পরমাত্ম। বলে। 
ক্রিয়া করিতে করিতে যোনিমুদ্রায় মণির অণ্‌র স্ঠায় সেই ব্রদ্মেব অণু কুটস্থের মধ্যে প্রকাশ 
হইয়। থাকে । সেই অণুর পরিম!ণ দৃষ্ট হওয়ায় তাহা! ব্রদ্ম কিরূপে হইবে -সন্দেহ আসে, 
কারণ পরিমাঁণ থাঁকিলেই আঁকার হইল কিন্তু ব্রন্ম নিরাঁকাঁর। কিন্তু যতক্ষণ সব আছে, 
ততক্ষণ সবের মধ্যে তাহার প্রবেশও আছে - এই অু-স্বরূপে ব্রহ্ম সর্বব-ব্যাপক, সর্ববত্রে ও সবের 
মধ্যে সেই অধু। যোগশিখোপনিষদে আছে, 


“দ্বিতীয় সুযুযাদ্বারং পরিশুদ্বং বিসপিতম। 
কপালংসং পুটং ভিত্বা ন তু পশ্থাস্তি তৎপরম. ॥* 


মেরুদণ্ডের মধ্যে ্ুযুঘ্ার অতি সুগম ঘারের বিস্তাররূপ গমন হইলে পরিস্তদ্ধ অর্থাৎ মন 
তৃপ্ত হয়। তখন কপ।লে দণগ্ডবৎ ভাঁর বোঁধ হুইবে, তাহার পর বায়ুর দ্বার! ভেদ হইলে আর 
কিছুই দেখা যাঁয় না, কারণ তখন ইহ্্রিয় সকল ও মন আত্মার সহিত মিলিত হইয়। ব্রদ্েতে 
লীন হওয়ায় 'সর্বধ্রক্ষময়ং জগৎ হয় অর্থাৎ জানিবাঁর যে বস্ত তাহাই হইয়! যায়। তখন আর 
নিজে থাকিল না, সুতরাং সেই ব্রন্ধপদ প্রাপ্ত হয়। তখন ব্রদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই নাই। 

যোগশিখোপনিবদে আছে,_“আদিত্যমগ্ডলং দিব।ং রশ্টিজালসমাকুলম.। 

তশ্ মধ্যগতো বহি: প্রকালে দীপবর্ঠিবৎ ॥* 

কুটন্থের মধ্যে ভাল রকমের জ্যোতিবিশিষ্ট আকাশের মণ্ডল, চারিদিকে সেই আকাশ- 
মণ্ডলের মধ্যে প্রদীপের, মলিতার সভায় আলো জলিতে থাকে, তাহারই মধ্যে ব্রিলোক। 
সেই জিলোঁক সমনতই বরগ্মময় এবং ্রিলোকস্থিত চরাচর ও যত কর্ধ-_সমন্তই ব্রহ্ম । 


১৮শ অঃ] | শ্রীমন্তগবদগীতা! ৩৩৫" 


“যোনিমুদ্রাতে শ্বেতহীপনিবাসী পরব্যোমস্বরূপ ব্রন্ষমধ্যে অগ্নিশিখা (দখিতে যে সময় 
লাগে, পরমেশ্বর পুরুষাতমকে দেখিতেও সেই সময় লাগে । যোগীর! এইবপে সূর্য্য_ 
কুটন্ছ ব্রচ্মকে ভেদ করিয়া যোগাভ্যাসের ধারণাদ্বার৷ পুরুবোত্তমের জ্ঞানলীভ 
করেন । “যোসাবসৌ পুরুষ; সোইহমশ্মি* ৷ এই আদিত্যান্তর্গত পুরুষই “আমি*। যখন আমিই 
সেই এক পুরুষ ব্রদ্ধাগুব্যাপক ব্রন্ষস্বরপ--তখনই 'সর্ববং ত্রদ্ষময়ং হয়। সমন্তই ক্রক্মস্বর্ূপ 
হইলে আর আপনিও থাকে না। 

“ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার অবস্থায় থাকা এই এথম ক্রিয়া। এইরূপ থাঁকিতে 
থাকিতে সর্ধদ। ধ্যান করিলেই ব্র্গপদকে পাঁয়__মৃল|ধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ, পথ্যস্ত ম্ুযুয় র এক 
টান থ|কে-ইহাই দ্বিতীয়মাত্র।, ইহাকে বিষুদৈবত * বলে, অর্থাৎ যোনিমুদ্রায় অধিকক্ষণ 
স্থিতি থাঁকিলে কৃষ্ণবর্ণ কুটচ্ছের মধ্যে সকল দেবতার সহিত সাক্ষাৎ হয়, পুরুযোতম_খিনি 
নিত্য পুরাণ পুরুষ_তীহাকে দেখ। ঘায়। ইহাই বৈষ্ণরপন অর্থাৎ লিঙ্গমূগ হইতে মস্তক 
পর্যন্ত বায়ু থাকে । আর যে ঈশ|ন দেবত। অর্থাৎ গুকার ক্রিয়দঘাঁরা যখন সমস্ত জাঁন| যাঁয় 
-_-তাহাই তৃতীন্ন মাত্রা অর্থাৎ ব্রহ্ম অধিপতি ও ঈশ্বর-_সকল ভূতের মধ্যে আছেন বলিয়। 
সকল জানা যায়, তখন ছাইয়ের মত বর্ণ দেখা যায়! এইরূপ ধ্যান করিতে করতে নাভি 
হইতে মস্তক পধ্যন্ত বাঁয়ুর টন থাঁকিবে-এইরূপ ধ্যানে ঈশানপদকে পাইবে। অর্থাৎ 
কুটস্থের মধ্যে বিন্দু অথবা বাহাবিন্দুত্তে [যাহ ভ্রর সামনে দেখ যাঁয় ) থাঁকিবে_-সে বিন! 
ইচ্ছা--অনিচ্ছাঁর ইচ্ছা-_যাঁহা বোধগম্য নহে, কেবল তাহারই মহিমা-_তাঁহাঁর দ্বারা সমস্ত 
জানিতে পারিবে। আর যাহ! অর্ধমাত্র! বা চতুর্থনাত্রা-তখন হৃদয়ে ব্রদ্মের ছ্থিতি অন্গভব 
হয়, যেখানে সকল দেবতার তেজোনয় রূপ দেখ] যায়, আকাঁশে বিচরণ করতেছে; শুদ্ধ 
স্কটিকের ন্যায় বর্ণ দেখা যায়, তাহাই সর্বদ| ধ্যান করিবে। গগন-মগুলে সে ধ্যান নিত্য 
করিতে করিতে সহশ্রদল পর নামক নিধি প্রাপ্ত হ্। অর্থাৎ রতি বদ্ধ আত্মান্বরূপ, 
তাঁহার পর আর কিছু নাই !» 

(লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যাথ্যাত বেদাস্তদর্শন ২য় অধ্যায়, তৃতীয় পাঁদ) 
উপরোক্ত বিষয়টির সাঁরার্থ এই-_ 

(১) প্রথম কাঁজ ক্রিয়া কর, (২) ক্রিয়াঘ।র। ক্রিয়ার পর-অবস্থ। প্রাপ্তি, উহাই জ্ঞেয়,_ 
রক্ষবস্ত। ক্রি।র পর-অবস্থাতেই ব্রদ্ঘবিজ্ঞান হয়। (৩) ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকিতে 
থাকিতে যে ধ্যানাবস্থ। হয়, তত্দারা ব্রদ্ধপদ লাভ হয়_-তখন ন্ুযুয্ার মধ্যে মূলাধার হইতে 
বর্ন, পর্যন্ত একট! টান অঙ্ভব হয়। ইহাই প্রণবের প্রথম মাত্র!। (৪) যোনিমুদ্রায় 
কৃষ্ণবর্ণ কটস্থের মধ্যে সমস্ত দেবতার সাক্ষাৎ হয়, পরে পুরুযোত্বম দর্শন হয়। ইহাই বিষুপন 
-তখন লিঙ্গমূল হইতে (মূলাঁধার ছাড়িয়া গেল) মস্তক পর্যন্ত বাধু স্থির। ইহাই প্রণবের 
দ্বিতীপ্ন মাত্রা। (৫) গকাঁর ক্রিয়ার দ্বারা যখন ন|ভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত টান হয্__. স্বাধিষ্ঠান 
ছাড়িয়া গেল) তখন যে একটি অপূর্ব্ব অবস্থ। লাভ হয়_উহাই প্রণবের তৃতীয় মাত্রা । 
তখন সর্বতভৃতস্থিত ঈশ্বরকে জান! যাঁ ( এইবার ঈশ্বর দর্শন হইল )। *ঈর্বর সর্দভূতস্থ বলিয়। 
সাধকও তখন সকলের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, তিনি তখন সকলের সব কথ! 
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& [ সাংখ্যমত-_সকল বস্তই ত্রিগুাত্বক। আতা! নিগুণ। ) 
জ্ঞান, কর্ম ও বর্তা ভ্রিবিধ। 
ঃ জ্ঞানং কন্মন চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ | 
প্রোচ্যতে গুণসংখানে যথাবচ্ছ ণু তান্াপি ॥ ১৯ 

জানিতে পারেন। এই সময় মন কুটস্থের মধ্যে বিন্দুতে সর্বদা লাগিয়! থাকে, এবং তাহার 
নর্বদা বিন্ুর্শন হয়। (৬) হৃদয়ে ব্রদ্মের স্থিতি যখন অমুৃভব হয়, তখনই চতুর্থ মাত্রা, 
তখন আঁকাঁশে সমন্ত বেবভার তেজোময় রূপ দর্শন হয়। শুদ্ধ স্কটিকের মত বর্ণ দেখ! যাঁয়_ 
উহাই শিবরূপ। আবার উহাই ধ্যান করিতে করিতে সহশ্রদল পদ্মে স্থিতি অচভব হয়, 
তখন এক আঁত্বাই পররক্ষস্বরূপ ও সর্বব্যাগী এই অন্থভব পদ প্রাপ্তি হয় ॥ ১৮ 

অন্থয়। গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্ে) জ্ঞানং, কর্ন চ, কর্তাচ (জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা) 
গুণভেদতঃ (সবাদিগুণভেদে ) ত্রিধ! এব ( তিনপ্রকারই ) প্রোচ্যতে (কথিত হইয়াছে) তানি 
অপি (সে সকলও ) যথ|বৎ শৃথু ( যথাথভ।বে শ্রবণ কর )॥ ১৯ 

আীধর । ততঃ কিম? অত আহ-জ্ঞানং কর্ম চেতি। গুণাঃ সম্যক্‌ কার্ধাভেদেন 
্যায়স্তে প্রতিপপ্যন্তে অন্মিন্‌ ইতি গুণগংখ্যানং_সাংখ্য শীস্্র। তশ্মিন্‌ জঞানঞচ কর্শ চ কর্তা চ 
প্রত্যেক সত্বাদিগুণতেদেন তিখৈব উচ্যতে। তাঁন্তপি জ্ঞানাদীনি বক্ষামাণ।নি যথাবৎ শৃু। 
ব্রিধৈবেতি এব কারো গুণত্রয়োপাধিব্যতিরেকেণ আত্মনঃ ম্বত; কর্মাদি-গ্রতিযেধার্থ;। 
চতুর্দশাপযায়ে “তত্র সব্বং নির্দলত্বাৎশ ইত্য।দিনা গুণানাং বন্ধকত্ব প্রকারো নিরূপিতঃ। 
সপ্তদশাধ্যায়ে "্যসন্তে সাঁত্বিকা দেবান্* ইত্যাদিন! গুণকত-তরিবিধস্বভাবনিরূপণেন রজস্তমঃ 
স্বতাঁবং পরিত্যজ্য সন্বিকা হাঁরাদি-সেবয়! সাত্তিকম্বভাবঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তমূ। ইহ তু ক্রিয়া- 
কারক-ফলাঁদীনাম্‌ আত্মসবন্ধো নান্তীতি দর্শযিতুং সর্বেষাং ত্রিগুণাত্মকত্বম্‌ উচ্যতে ইতি 
বিশেষে জাতব্যঃ ॥ ১৯ 

বজানুবাদ । “গুণসংখ্যানে” অর্থাৎ সাঁখ্যশান্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা-_এই তিনটি সত্বাদি 
গুণভেদে যে ত্রিবিধ হয়, তাহা উক্ত আছে, নেই জ্ঞানাদির বিষয় বলিতেছি যথাষথভাবে 
শ্রংণ কর। পত্রিখৈব*-_ এই “এব” শব্দটি গুপত্রয়।মরূপ উপাঁধি ব্যতিরেকে আত্মার স্বতঃ 
কন্ম প্রতিষেধার্থ অর্থাৎ আত্মার নিজের যে কর্মাদি নাই-ইহাই বলিবার জন্ত। চতুর্দশ 
অধ্যায়ে “তত্র সন্বং নির্শপত্বাৎ* ইত্যাদির দ্বার! সত্বা দিগুণত্রয়ের বন্ধকত্ব নিরূপিত হইয়াছে, 
এবং সপ্তদশ অধ্যায়ে'বজন্তে সাত্বিক! দেবান্‌” শ্লে।কদ্ার! গুণকৃত ত্রিবিধ স্বভাব নিরূপণঘার1 
রজঃ ও তমংম্বভাঁব সম্পাদনই কর্তব্য বল! হইয়াছে। ইদানীং ক্রিয়াকারক ও ফলাদির 
সহিতও যে আত্মার সম্বন্ধ নাই-__-ইহাই দেখ[ইবার জন্য সকল বন্তর ত্রিগুণা ত্মকত| বলিতেছেন; 
ইহাই বিশেষ বলিয়া জানিবে ॥ ১৯ 

[ আচাধ্য শঙ্কর বলিয়াছেন -”পরমার্থব্রন্মেকত্ববিষয়ে যগ্ঠপি বিরুধ্যতে, তদপি গুণভো- 
বহয়ে প্রমাণমেব”- পরমার্থ ব্রদ্বৈত্ব বিষয়ে সাংখ্যশাস্ে বিরুদ্ধ মত থাকিলেও গুণ ও গুপ- 
ভোক্তার স্বঙ্গপ-নির্ণন্নবিষয়ে এই শাস্ই প্রমাণ 1] 
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. আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_জ্ঞান কর্ম কর্তা_ভিনরকমের “তিন গুণেতে 
তাহাদ্িগের গুণ সব যেমন. যেমন তাহ! বলিতেছি।--আত্া! অকর্ত/ তবে জান, 
কর্ম ও কর্তার গুণভেদে ত্রিবিধ অবস্থা হয়; ইহা! কিরূপে সম্ভব হয় বলিয়! বুঝিব? এই কর্তা! 
ও জ্ঞেয় বন্ত কি একই বস্ত নহে? ক্রিয়া ব্যতীত কারকত্বের সম্ভাবনা নাই। গুণাতীত ষে 
আযম! তাহার আবার ক্রিয়া কোথায়? স্থতরাং ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। এ কর্ত। গুণাতীত 
নহে বরং ত্রিগুণযুক্ত। 

আত্মা অবর্ভা হইলেও গুণভেদে জান, কর্ম ও কর্তারও ত্রিবিধ অবস্থা হয়। এই 
কর্তা ও জ্ঞে় বস্ত (আহা) কিন্তু এক বস্ত নহে। ক্রিগ্নাব্যতীত কাঁরকত্তের সম্তাবনা 
থাকে না, কিন্ত গুণাঁতীত ধিনি, তাঁহার আবার ক্রিয়ার সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং এ কর্তা 
গুণাতীত নহেন, বরং ত্রিগুণযুক্ত। বুদ্ধি-প্রতিবিষ্বিত ঠৈতন্ত বা আভাস চৈতন্তই সমস্ত বস্ত্র 
জ্ঞাতা, সাধন ঘারা এই আভাস ঠ5তন্ত যখন শুদ্ধ হইন্ন যান, তখন তিনিও অকর্তাই হইয়া 
যান। দৃশ্য বস্ত থাকিলে তাহার জষ্টাও আছে বুঝিতে হইবে, কিন্তু যখন দৃশ্ঠ বস্তর অভাব 
হয়, তখন ভ্রদূত্বভাবও থাকে না। চিত্তম্পন্মন হেতুই বহুবিধ বন্ত কল্পিত হয়, প্রাণ- 
স্পন্দন ব্যতীত চিতম্পন্দন হয় না, নু'তরাং বহুবিধ দশ্ত বস্ত উহা প্রাণের বিবিধ স্পন্দন ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। প্রাণ নিম্পন্দিত হইলে তাহার বহু বস্তরূপ পরিণামও ক্ষীণ হইয়া 
যার, এইরূপে চিন্তম্পন্দনও ক্ষীণতা প্রাণ্ত হইলে তাহার ভোজ ভাবও বিলুপ্ত হইয়া যায়, 
ইহাই দ্রষ্টার ম্বস্বরূপে অবস্থান । বৃত্তির সগ্যক্‌ নিরুদ্ধাবস্থ। দ্বারাই ইহা সিদ্ধ হয়। এই 
অবস্থাকেই টৈবলা|বস্থা বলে। তখন বৃদ্ধির তখন অভাবপ্রযুক্ত বুদ্ধি-বোধাত্মক ভাবও থাকে 
না। কিন্তু ব্যুখিত অবস্থায় “বৃত্তিসারূপ্য মিতরত্র"-_ পুরুষ যেন বুদ্ধি-বৃত্ির সহিত অভিন্ন ভাবে 
প্রতীত হুন। দর্পণ থাঁকিলেই যেমন দর্পণের সন্মুখস্থ বস্তর প্রতিবিশ্ব দর্শন হয়, তন্দরপ বুদ্ধি রূপ 
দর্পণ থাকিতে প্রতিবিশ্ব দর্শন দূর হয় না। প্রষ্টা পুরুষই ঠৈতন্-্থরূপ $ এই ভ্রষ্টা যাহ! 
জাত হন, তাহাই দৃশ্ত বা জেয বস্ত। ষ্টা-চৈতগ্ঠের দ্বারা চেতনযুক্ত হয়! বুদ্ধি বিষ়- 
সমূহকে প্রকাশ করে। তাহা হইলে ত্রষ্টা-পুরুষ বা! বুদ্ধি-প্রতিবিদ্বিত চৈতন্তই জ্ঞাতা-পুরুষ, 
এবং বিষষ্নসমূহ জে্ন। ইন্দিযুক্ত চিত্ত হইল বিষয় জনের করণ ব1 দর্শন শক্তি। চিত্তের 
সহিত মিলিত হইয়াই আত্মার ভোজ্ত্ব ভাব হইয়া থাকে । এই ভোক্্‌-ভীবই অন্মিতাখ্য 
অভিমান হইতে সঞ্জাত। চিত্ত মধ্যে যে বিষয়ের জ্ঞান হয় তাহা অভিমানেরই প্রকার" 
বিশেষ। ভরষ্টা-পুরুষের সন্গিকর্ষ হইতে বুদ্ধিতে বিষয় দকল প্রকাশিত হর, সেই জন্ত বুদ্ধি- 
বৃত্তির সহিত পুরুষ অভিন্নভাঁবে যেন অবস্থিত বলিয়! মনে হয়, এই জন্ত বিষয়ের সহিত 
পুরুষেরও সারপ্য প্রতীত হয়। নিরুদ্ধ অবস্থায় যেমন তাহার হ্বক্পপে অবস্থান হয়, তেমনই 
ব্যুখিত অবস্থায় বিষররূপে তিনিই প্রত্রীত হন। সেই জন্ত জয় বিষয় জ্ঞাতা পুরুষ হইতে 
অভিন্ধ। দৃশ্ঠ না থাকিলে যেমন প্রষ্টা নাই, ত্রষ্া না থাকিলেও তেমনই দৃষ্ত নাই। সাবান 
বন্ত মাত্রেই কর্তৃ-নিরপেক্ষ হইয়া! অন্তিত্থুক্ত হইতে পারে না। বস্তর সত্ব! ত্রষ্টার সতার 
উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে বস্তর সভাও ভরষৃ-পুক্ুষ হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না৷ 
আত্মার এইরূপ বছুভাঁবে প্রকাশই হইল-_তহার মারা বা লীলা । বাস্তবিক জরষ্ট! ও “আর্মি” 
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ছক 


( একা অবজ্ঞানই সাত্বিক জ্ঞান) 
সর্ব্ভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। 
অবিভক্তং বিভক্তেযু তজজ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্‌॥ ২০ 


একই বস্ত, মাঝখানে 'মন' আসিয়া সমস্ত বস্তকেই দুর্ঞেয় করিয়া তুলিয়াছে। তাই দৃশ্ত বন্ত 
দর্শনে মুঢ় ভীত-কম্পিত-চিতড কীিয়। বলে-_“হে আবিঃ, হে প্রকাশ স্বরূপ, তুমি আমার 
বৃদ্ধিতে প্রকাশিত হও। মা, তুমিই তো প্রত্যেক জীব-হ্বয় বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, এই 
বুদ্ধির দ্বারাই তুমি বস্ত-মীত্রকে দ্বতন্ত্ররপে প্রকাশ করিয়! আমাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছ, 
তোমার এই বহু রূপ দেখিয়া ভয় লাগিয়। গিয়াছে। একবার তুমি স্ব“ছ্বরূপে অবস্থান করিয়া! 
নিজভাবে প্রতিষ্টিত হও। তুমিই যে আমি এবং আমিই যে এই সম দৃশ্ারূপে ফুটিয়া 
উঠিতেছে , তোমার কৃপা-কটাক্ষে আমাদের দেই দর্শন শক প্রস্ফুটিত হউক, তাহা হইলেই 
বহুত্ের খেলায় আর মুগ্ধ হইতে হইবে না|” 
সাধক! এইরূপ শরণাগত ভাবে প্রীণমরী অভয়! চিতি-শক্তির নিকট আত্মনিবেদন 
কর, তাহা হইলেই তুমি তাহার সহিত যোগযুক্ত হইতে পারিখে। এ বাহ-জগ২ যে 
তোমারই রূপ, তোমার আত্মারই প্রকাঁশ_তাহা বুঝিতে পারিবে । তখন আর এই বাথ দৃশ্ঠ 
দেখিয়া ভয় হইবে ন!। 
ষে লীলামযীর লীলাই 'তুমি” “আমি'_ বাহ্‌ জগতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই তাহার 
গুণের থেল!। সবাদি-ভেদে এই গুণের কত যে খেলা হয় তাহাই ভগবান এই বার 
দেখাইবেন ॥ ১৯ 
অন্থয়। যেন (যে জ্ঞান ঘারা) বিভক্তেযু (ভিন্ন ভিন্ন ভাঁবে প্রতীয়মান) সর্ধঘভূতেষু সের্বভূতে) 
অবিস্তক্তম্‌ (অবিভক্ত ভাঁবে স্থিত) একং অব্যয়ং ভাবং (এক অয় নিত্য বস্তরূপে) ঈক্ষতে 
(দৃষ্ট হয়) তৎ জ্ঞানং (সেই জ্ঞান) সাঁত্বিকং বিদ্ধি (পার্তিক বলিয়া জানিও) ॥ ২০ 
শ্রীধর। তত্র জ্ঞানস্য সাত্তিকাঁদিব্রৈবিধ্যমাহ-_সর্বভূতেযু ইতি ত্রিভিঃ। সর্কেষূ 
ভূতেযু-ব্রদ্ধাদি স্থ।বরাস্তেষু, বিভক্তেযু - পরস্পরং ব্যাবৃত্বেষু অবিভক্তং অগ্রন্যতম্‌, একম্‌ অব্যয়ম্‌ 
নির্বিকার, ভাবং _পরমাত্মতবং, যেন-_-জ্ঞানেন, ঈক্ষতে আলোচয়তি, তৎ জ্ঞানং সাঁ্বকং 
বিদ্ধি॥ ২০ 
বঙ্গানুবাদ। | তিনটি লেকে সাবিকান্দ ত্রিবিধ আন বলিতেছেন ]- ব্রন্গাদি স্থবরাস্তি 
পরম্পর ব্যাবৃন্ত (খণ্ডিত) ভূতসকলের মধ্যে এক অবিভক্ত নির্ব্বিকার পরমাত্মতত্ব যে জ্ঞান 
দ্বার আলোচনা করা (দেখা) ঘায়, সেই জাঁনকে সাত্বিক বলিয়! জানিবে ॥ ২০ 
আধ্যাত্মিক ব্য।খ্যা_ক্রিয়৷ ক'রে সবভুতের মধ্যে এক কুটস্থ ব্রন্ম অব্যয় অবি- 
নাশী যে দেখে-_ভিন্ন ভিন্তেও এক করিয়া দেখে ও ভিন্ন ভিল্প সব জীব ব্রন্মস্বরূপ 
অর্ববত্রেতে দেখে-__ইহারই নাম সাস্বিক জ্ঞান অথণত ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই 
জবান হুয়।__দেণ, কা, বস্ত ঘবারায় বিভিন্ন ভূত সকলের মধ্যে পরিচ্ছিননরূপে যে সত দৃষ্ট হন, 
তিনি এক অখণ্ড নির্বিকার, এইনপ যে জনতার! এক অদ্বিতীয় পরমাত্ম। সত্ব। আলোচিত হয়, 
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তাহাই সাত্বক জ্ঞান) ইহার নামই সম্যক দর্শন। আপাততঃ আমাদের যেন রহিয়াছে সেই 
জ্ঞানে বন্তসমূহ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হইয়া! ধাকে, কিন্ত সেই সকল অসংখ্য বিভিন্ন বস্ত্র মধ্যে 
একটা অবিভক্ত চিত্বস্ত রহিয়াছে, তাহ! সর্বদাই হৈত-বিবঞ্ভিত। এই অদ্বিতীয় তত্ব বস্তটাকে 
যেজ্ঞান দ্বারা! উপলব্ধি কর! যায় তাহাই সাত্বিক জ্ঞ/ন। এই পরম জ্ঞানকে লীভ করিতে হইলে 
আমার বিভিন্ন ইন্দরিয়গণের যে বিভিন্ন শক্তি-সকল বহির্শবী হইর়া বস্ত-সকলের ভিন্ন ভিন 
ভাবকে উপলব্ধি করিয়া! থাকে, তাঁহাদের সেই বিভিন্ন শক্তিকে সংপিপ্তিত করিয়া একমুখী 
করিতে হুইবে। এইরূপ ইন্দরিয়গ্রণের একীকরণ দ্বারাই যাহা সন্া-সামান্ত ভাব, তাহাই ফুটিয। 
উঠিবে। আমার মন ও প্রাণ চঞ্চল বলিয়! ইন্জরিয়দের বহি বৃত্তিকে নিবৃত্ত করা যায় না, 
সুতরাং বহু জ্ঞানও নিরম্ত হয় না। বহু জ্ঞান নিরঘ্ত করিতে হইলে মনের লয়-বিক্ষেপ ভাঁব 
যারা দৃশ্ত দর্শন হইয়। থাকে, সর্বাগ্রে মনের এই চঞ্চল ভাবকে বিদুরিত করা আবশ্তক। 
প্রাণের চাঞ্চলযই মনের চাঞ্চল্য, সেই গ্রাণকে প্রাণায়াম সাধন! হবার! স্থির করিতে হইবে। 
তরঙ্গ।য়িত সমুদ্রের মধ্যে তাহার চিরস্থির ভাবটিকে ধরিতে হইলে তাহার তরঙগভঙ্গের চাঁঞ্চল্যকে 
যেমন প্রশমিত কর! আবশ্তক হয়, তদ্রুপ ষে এক অথণ্ড জ্ঞেয় বস্তাটী আপাততঃ বহু বলিয়। 
মনে হইতেছে, তাহা ষে প্রকৃতই বহু নহে, তাহা ষে স্থির সমুদ্র তরঙ্গারিত ভাব মাত্র তাহা 
বুঝা! যাইবে যখন প্রাণায়াম দ্বার! প্রাণ স্থির হইয়া ঝাইবে। প্রাণায়াম সাধন দ্বারা শ্বাস স্থির 
হইলেই প্রাণ স্থির হইগ্না থাকে, প্রাণের স্থিরতাঁর সহিত মনও স্থির হইয়া যাইবে। মন অচঞ্চল 
বা প্রাণস্থির হইলেই তাহা আত্মুমূখী হয়। তখন বহুভাব বা নানাত্বের তরঙ্গোচ্ছ।স প্রশমিত 
হইয়া যায়, ইহাকে নিরোধ ভাঁবও বলে। এই নিরোধ ভাব হইতেই একাত্ম-জ্ঞান বা ব্রদ্ধ 
জ্ঞানের উদয় হয়, তখনই দ্বৈত প্রপঞ্চে মিথ্যা বলিয়া! প্রমাণিত হয়। এই অবস্থায় স্থিত যোগী 
“জিতাহারো জিতক্রোধো! জিতসঙ্গো! জিতেন্িয়; | 
নির্ঘন্যে। নিরহঙ্কারো নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥” 
' "জিতাহার* অর্থে ইহ! নহে যে, ক্ষুধাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। এই অবস্থায় অবস্থিত 
যোগীর রসনায় তৃপ্তিকর বস্তুতে আসক্তি থাকে না, তিনি যাঁহা পান, তাহাই খাঁন, ইহা খাইতে 
ভাল লাগে, উহ! ভাল লাগে না, যোগীর এরূপ ইচ্ছার সম্যক অভাব হয়। সাধারণতঃ 
আমাদের ক্রোধ হয়__-নিজের অভিলধিত বস্ত না পাইলে, কিন্তু যোগাভ্যাসীর ক্রিয়ার পর- 
অবস্থায় মন বা ইচ্ছা ন! থাকায় ব্রেণধ হইবাঁরও সম্তাবন| থাকে না। তিনি সঙ্গদোষবর্জিত। 
আসজিপুর্বক কাহারও সঙ্গ করেন ন! বা বৃথালাপের জন্ত কাঁহারও সহিত কথা বলেন 
না, এই জন্ত তাঁহার নিকট অন্ত বস্ত থাঁকিয়াও নাই। ইন্দ্িয়সকল তাঁহার আরতাধীন, 
তাহাকে সময়ে অসময়ে তাহার! বিপথে লইয়া যাইতে পারে না-তাঁহাব কারণ তিনি জিতেক্তরিয়, 
কোন ইন্দিয়ের তাহার উপর কর্তৃত্ব নাই। ক্রিদ্! দ্বারা প্রাণ বশীভূত হইলে, ইন্দ্রিয় সকল 
তাহার থাকিয়াও নাই। এমন কি বাকা, পাদ, পাঁণি, পাঁযু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্িয়েরও 
আপন আপন কর্ণের প্রতি স্পৃহা থাকে না। তিনি নি্ঘগ্ব--কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় মনই 
থাকে না, সুতরাং অন্ত কোন লক্ষ্য বা ভাব ন| থাকায় ছন্ব হইবে কিরূপে? তিনি সর্বধ[ুই 
নিরহঙ্কার”--কারণ "আমি আমি” করিয়। সর্ববদ! ক্ষিত্তের মত যে বিচরণ করিত, সেই অহঙ্কারও 
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*, (পৃথক বা অনৈক্যের জানই রাস জ্ঞান ) 


পৃথক্ত্বেন তু যজজ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথগ্বিধান্‌। 
বেত্তি সর্বেষু ভূতেযু তজজ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ২১ 


থাকে না। নুতরাং ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্টি সমূদায় থাকিয়াও থাকে না। রজ্জুতে সর্প 
ভরমেব স্টায ব্রন্মেতে সংসার ভ্রম হয়, চঞ্চগ মনের। ক্রিয়ার পর অবস্থায় মনও নাই স্থতরাং স্থষ্টিও 
নাই আর রজ্জুতে সর্পবোধও নাই। তখন এক অবাক্ত ব্র্বস্ত ব্যতীত আর কোন কিছুরই 
সন্তা থাকে ন! ম্বৃতরাং নির্ঘন্ব নিরহস্কার যোৌগীর কোন ভোগেচ্ছ। বা কোন বস্ত্র প্রতি লোঁও 
থাকে না সুতরাং তীহার পরিগ্রহের সম্ভাবনা! নাই বা কিরূপে হইবে? তাই বলিতেছি সাধক 
তোমার সকল দরজা খোল! থাকুক, তুমি প্রাণক্রিয়া দ্বারা মনকে বশ করিতে পারিলেই এই 
জগৎ, জীব, মায়া, ঈশ্বর বা আত্মীর সমস্ত রূহস্তই অবগত হইতে পারিবে। ইহাই প্রকৃত 
সাব্বিক জ্ঞান ॥ ২০ 

অন্বয় । তু (কিন্তু) পৃথক্তেন (পৃথক পৃথকরূপ ) ষৎ জ্ঞানং (যে জ্ঞান) সর্বষু 
ভূতেযু (সর্বভূতে ) পৃথকৃবিধান্‌ নানাভাবান্‌ (পৃথকৃবিধ নানাভাব সমূহকে ) বেতি 
(জানে) তত্জ্ঞানং (সেই জ্ঞানকে ) রাঁজসং বিদ্ধি (রাজস বলিয়া! জানিবে) ॥ ২১ 

শ্রীধর। রাজসং জ্ঞানমাহ _পৃথক্েনেতি। পৃথকৃত্বেন তু যৎ জ্ঞানং ইত্যস্যৈব 
বিবরণম্। সর্ধেষু ভূতেযু-_দেহেষু, নাঁনাভাবান্--বস্তত এব অনেকান্‌ ক্ষেত্রজ্ঞান্‌ পৃথ- 
ঘ্বিধান্__নুখিত্বদুঃখিত্বদিরূপেণ বিলক্ষণান্‌ যেন জ্ঞানেন বেতি তৎ জ্ঞানং রাঁজসং 
বিদ্ধি॥ ২১ 

বঙ্গানুবাদ । [রাজস জ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন ]- পৃথক্রূপে যে জ্ঞন হয়, 
ইহা তাহারই বিবরণ। যে জ্ঞানে পৃথকরূপে সর্বভূতে পৃথকৃবিধ (মুখী দুঃখী আদি 
রূপে বিলক্ষণ বা বিভিন্ন ) নানাতাব বন্ততঃ-ই অনেকানেক ক্ষেত্রজ্ঞূপে অনুভূত হয়, 
সেই জ্ঞানকে রাজস বলিয়া জানিবে ॥ ২১ | 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_পৃথক করে নান। বস্ততে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়াও 
এক ত্রন্গস্বরূপ দেখে-_সে রাজসিক জ্ঞীন।--অপরিবর্তনীয় এক আত্মন্বরূপেরই জ্ঞান 
হইতে থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেছে প্রবিভক্তরূপে দৃষ্ট হইলেও যে জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে 
এক ও নিরন্তর আকাশের ষ্ঠায় বৌধ হয়, তাহাই সাত্বিক জ্ঞান_াঁহ! ক্রিয়ার পর-অবস্থাঁয় 
বোধ হয়, ইহা! পূর্ব শ্লেটকে বল! হইয়াছে। এ গ্লোকে বলা হইতেছে যে পূর্ব গ্লোকোজ 
একাত্মবোধ নাই বটে, নানা বস্তকে নান! ভাঁবে দেখা ও তত্ংবস্ততে আসক্তি ব| 
কখন বিরক্তিও প্রকাশ করে বটে, কিন্তু তাহা! যে একেরই বহুরূপ-এইরূপ জ্ঞান 
বখন হয়, তাহ! রাজস জ্ঞান। একাত্মভাবের চিন্তা থাকিলেও ত দিন দেহের পার্থক্য 
ভাবের লোপ ন হয়, তাহাকে শুদ্ধ জ্ঞান বলে ন1;) উহ! এক প্রকার মল-মিশ্রিত 
জান-ন্বতরাঁং রাজন জ্ঞান। কারণ জ্ঞানের শুন্ধত| হইলে আর তাহাতে পৃথকত্বের 
ভাগ থাকিতে পারে না। এখানে ব্রহ্ষেরই পৃথক পৃথক তাব মনে হইলেও পৃথক দৃষ্টি 


১৮৮ জঃ] শ্ীমন্তগবদগীতা ৪১ 
(স্থুল দেহাঁদিতে ঘে আত্মজ্ঞান, তাহাই তামস জ্ঞান ), * 
যত্ত কৃতস্ববদেকম্মিন্‌ কার্যে সক্তমহৈতুকম্‌। 
অতত্রার্থবদল্লং চ তত্তামসমুদ্রাহ্ৃতম্‌॥ ২২ 
নষ্ট হয় না, সুতর।ং এ জ্ঞানও রাঁজসিক জ্ঞান। রজোগুণের ধর্ম চঞ্চলতা, একত্বের 
বিচার মনে থাঁকিলেও অগ্থভবে তখনও দ্বৈতভাঁব মিটে নাই। ভিন্ন দেহের বৌধ 
থাকিলে দেহস্থিত দেহীকেও পৃথক ধলিয়। ধারণ! থাকে। সত্তার একত্ব পরোক্ষ 
ভাবে দর্শন হইলেও সত্তার স্বরূপে অবস্থ/নরূপ পৃথকৃবিধ বৃত্তির নিরোধ ভাব 
স্কুরিত হয় না, নুতর|ং সে জ্ঞান সত্বমুখী হইলেও সাত্বিক জ্ঞান নহে। নানাত্বের 
জ্ঞ/ন থাকায় উহাকে রাজস জ্ঞানই বলিতে হইবে ॥ ২১ 
অন্বয়। য২ তু (যে জ্ঞান) একন্মিন কার্যে (কোন একটা বিষয়ে) কৃৎন্গবৎ 
(সম্পূর্ণ বলিয়া) সক্তম্‌ (অিনিবিষ্ট বা আসক্ত হয়) [এই দেহই আস্ব! অথবা এই 
প্রতিমাই ঈশ্বর এইরূপ নিশ্চয়যুক্ত ] অহৈতুকম্‌ (যুক্তি-বিরুদ্ধ) অতত্বার্থবৎ (ষাহ। 
তত্বার্থকে প্রকাশ করে নাবা যাহা তবজ্ঞানের বিরোধী পরমার্থঅবলম্বনশূন্ত) চ অল্পং 
(এবং তুচ্ছ) তৎ (সেই জ্ঞান ) তামসং উদান্বম্‌ (তাঁমদ বলিয়া কথিত হয় )॥ ২২ 
শ্রীধর। তামসং জ্ঞানমাহ_যত্ষিতি। একস্মিন, কাধ্যে-দেহে প্রতিমাদৌ বা 
কুৎসবৎ__পরিপূর্ণবৎ, সক্তম্_এতাবানেব আত্মা ঈশ্বরো বা ইতি অভিনিবেশযুক্তম্ 
অহৈতুকম্-নিরুপপত্তিকম্‌॥ অতত্বার্থবৎ--পরমার্থাবল্বনশৃন্তম, অতএব অল্পং_ তুচ্ছম্‌, অল্প 
বিষয়ত্বাৎ অল্প ফলত্বৎ চ। যৎ এবস্ৃতং জ্ঞানং তত তাঁমসম্‌ উদাহতম্‌ ॥ ২২ 
বঙ্গানুবাদ । [তামস জ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন ]-কিস্তু যাহ! একমাত্র কার্যে 
দেহে বা প্রতিমাদিতে-_-পরিপূর্ণৰৎ আসক্ত (অর্থাৎ এই দেহই আত্ম বাঁ এই এ্রতিমাই 
ঈশ্বর এইরূপ অভিনিবেশ যুক্ত), নিরুপপত্তিক অর্থাৎ অযৌক্তিক, পরমার্থ-অবল্বনশৃন্ট 











* ভগবানকে 'সকলে আমর! দেখিতে পাই না, সৃতরাং আমাদের ভগবদ্‌ উপাসনার জঙন্ত কোনও অবলম্বন 
আবশ্তক, বিনা অবলম্বনে ভগবদ্ধাান সকলের পক্ষে স্ৃুকর নহে। তাই যোগীর! কুটস্থের মধ্যে যে সকল 
রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, মৃৎ-কাষ্ঠাদিতে তাহারই প্রতিমুস্তি গুস্তত করাইয়! অল্লঙ্ঞ মাঁনবদের কলা।ণের 
জন্ঠ তাহারই ধ্যান পুজা দির ব্যবস্থা! প্রণয়ন করিয়াছিলেন । উদ্দেগ্ত, সাধারণ লৌকের। ত।হ।দের অভিদ্ুতার ফল 
লাভ করিয়! প্রতিমা্দিতে ভক্তিস্রত্ধাযুক্ত হইয়। জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারিবে । এইরূপ ভক্তি শ্রন্ধীর সহিত 
প্রতিমাদির অর্চচন! শান্ত্রসম্মত, হতরাং তাহা তামসিক নহে। কিন্তু দেবা্চনার প্রকৃত উদ্দেগ্ত অবগত 
ন৷ হইয়া মৃৎশিলাময় প্রতিম। মাত্রকে ঈশ্বর ভাবিলে তাহ তামসিকতায় পরিণত হয়। প্রতিম৷ মাত্র 
অবলম্বন করিয়া যদি চৈতন্যসত্তা ব৷ ঈশ্বর ভাব অনুভব হয়, তাহা কখনও সামান্ত জিনিষ হইতে পারে 
না। আমাদের দেশে বহু সাধক এই মৃৎ্শিলাময় প্রতিমার মধ্যে পুর্ণচৈতন্যময় পরম পুরুষের সাড়া 
পাইয়াছেন। উক্ত প্রকার নীধকাগ্রগ্রণ্যদের নিকট সেই মৃত্শিলা আর তখন কেবল মৃৎ-শিল| মাত্র 
নহে__সে পাধাণময়ী মুর্তিতে তখন চিম্ময়ী মুষ্তির স্পন্দন অনুভব হইতে থাকে, সে প্রতিমার তজনাদিতে 
সত্য-জ্ঞান আবৃত হয় না সুতরাং সে পুজা তামসিক হইতে পারে না। যদি মৃৎশিলার মধ্যে কোন 
প্রকার চৈতন্যের সাড়া পাওয়া না যায়, যে পুজা কেবল লোকাচার-সন্ভুত অনুষ্ঠান মাত্র, তাহা! আমানুর 
অন্তরস্থিত শুদ্ধ চৈতন্ত ভাবকে জাঞত করিয়! তুলে না-_তাহা অবস্তই তামসিক। 


৩৪২ শ্রীমন্তগবদর্গীতা [১৮শঅঃ 


রে (সাত্বিক কম্ম ) 


নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্ধেষতঃ কৃতম্‌। 
অফলপ্রেপ্পনা কর্ম যত্তৎ সাত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ 


অতএব অল্পবিষয়ক বা অল্প-ফলজনক বলিয়৷ অতি তুচ্ছ_-এবভ্ডুত যে জ্ঞান_তাহা তামস 
বলিয়া! কথিত ॥ ২২ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-কোন কর্মের নিমিত্তে আজক্তি পূর্বক দৃষ্টি করে বিনা 
কারণে_ জে তামসিক।-দেহ-সর্বশ্ব অবিবেকী জীবের ষে জ্ঞান-_তাঁহাই তাঁমসিক জ্ঞান। 
ইহাদের সব ধারণাই মন-মানা, তাহাতে যুক্তিও নই বিচারেরও স্থান নাই, অথচ নিজের 
ধারণার প্রতি অটুট বিশ্বাদ। তমসাচ্ছন্ন বুদ্ধি হইতেই এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়। শঙ্করা- 
চার্ধ্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়।ছেন_যেমন জৈন ও বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে জীব দ্েহ-পরিমীণ 
মাত্র কিন্বা ঈশ্বর কাষ্ঠীদি পরিমাণ মাত্র; এরূপ জ্ঞান অযৌক্তিক এবং তাহা কখনও 
সত্য পদার্থকে প্রকাশ করিতে পরে না। সুতরাং উহার ফলও অতি তুচ্ছ, অথাৎ 
যাহাক্া এ মতের অস্থবর্ভন ধরে, তাহাদের পরমার্থ-সন্বন্ধীয় জ্ঞান অত্যন্ত স্বক্প। 
তামপিকের! সত্য বস্তকে দেখিতে পায় না, কাঁরণ তমোগুণের ধর্ম জ্ঞানকে 'আবরণই করিয়। 
থাকে ॥। ২২ 

অন্থয়। অফলপ্রেপ্,ন! ( ফলাভিলাষশূন্ত ব্যক্তিকর্তৃক) সঙ্গরহিতং € অনাসক্তভ!বে ) 
অরাগছেষতঃ € অনুরাগ বা দ্বেষঘর! প্রেরিত না হইয়া! ) কৃতং (অনুষ্ঠিত ) যত নিয়তং কর্ম 
€যে নিত্যকর্্ম ) তৎ সাঁত্বিকম্‌ উচ্যতে (তাহা সাত্বিক বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৩ 

শ্রীধর। ইদানীং জ্রিবিধং কর্ণ আহ-_নিরতমিতি ক্রিভিঃ। নিয়তং__নিত্যতয়। বিছিতম্‌, 
সঙ্গরহিতম্‌__অভিনিবেশ-শূন্যম্‌, অরাগঘেষতঃ কতং- পুত্রদি পীত্যা বা শক্রদ্ধেষেণ বা! যত কৃতং 
ন ভবতি। ফলং প্রাপ্ত,মচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্ন,ঃ তদ্বিলক্ষণেন নিষ্ষামেন কর্তা, ষৎ কৃতং কর্ণ 
তৎ সাত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ 

বঙ্গীছবাদ। [ইদানীং তিনটি গ্লোকে ত্রিবিধ কর্মের বিষয় বলিতেছেন ]--ষে কম্ম 
৫১) নিয়ত অর্থাৎ নিত্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া! বিহিত, এবং (২) সঙ্গরহিত অর্থাৎ অভিনিবেশশূল্ত, 
€৩) অরাগঘেষত: কৃত-_ অর্থাৎ পুত্রাদির প্রীতির নিমিত্ত ঝ! শক্রর প্রতি বিছেষ বশতঃ 
যাহ! কত নয়, (৪) অফলপ্রেপ্ম,-_ অর্থাৎ যে কর্তা ফল ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ নিষ্ঠা কর্তা ঘারা 
যে কর্ম কৃত, সেই কর্ম্নকে সাত্বিক বলিয়া জানিবে ॥ ২৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ইচ্ছারছিত হ'য়ে-ফলাকাগক্ষারহিভ ধ্যান ধারণ। 
সমাধিপুর্ব্বক ইচ্ছারহিত, হিংসারহিত-এমত যে কর্ম তাহার নাম সাস্বিক কর্ম 
অর্থাৎ ক্রিয়া ক'রে যাওয়া ভগবান এইবার ভরিবিধ কর্মের কথ! বলিতেছেন। কশ্ম 0) 
প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় যে ভা:ব কৃত হয়, (২) প্রাণের কথক্চিৎ স্থির তা হইলে এবং (৩) প্রাণের 
পুরণ স্থিরতায় কর্ম যে ভাবে কৃত হয়__তাহারই কথ! এখানে বলিতেছেন। (১) প্রথমাবস্থায় যখন 
শ্বাস ইড়া পিজলায় চলে, (২) ইড়া পিক্রলায় চলিয়াও সামান্তভাবে যখন স্ুযুঘায় চলে, এবং (৩) 


১৮শ অঃ] শ্রীমগবদগীতা। ৩৪৩ 


€ রাজস কর্ম) 
যত্ত কামেপ্ুন। কম সাহস্কারেণ ব৷ পুনঃ। 
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রীজসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২৪ 


ঘখন পরিপূর্ণভাবে প্রাণ সুযুগ্ামার্গ দিয়। চলে, তখন যে সকল কর্ম কৃত হয়_তাহাই সাত্বিক 
কর্ম। শ্ব'স কখন ইড়ার, কথন পিঙ্গলায় এবং কদাচিৎ বুয়া বছিতে থ|কে, এই স্বাদের 
প্রতি যে সাধক লক্ষ্য রাখিতে শিখিয়ছেন, তিনি শ্ব।সের প্রবাহের স'হত কর্মেরও সত্বিক 
রাঙ্সিক ও তামসিক ভাবকে লক্ষ্য করিতে পারিবেন। এজগ্ত তিনি সতর্কত! অবলম্বন 
করিয়। শ্বাসের গতিকে সুযুয়! মুখে চালাইবার চেষ্ট1! করিয়। থাকেন। সেইরূপ ভাবে চালাইবার 
কৌশল এই-_সাধনায় অগ্রসর সাধক গুরূপদ্দেশ মত সাঁধন। পথে চলিতে চলিতে যধন 
তাহার প্রাণ ক ও তদুর্দে থাকে, তখন তাহার মনে, প্র।ণে, ইন্ডরিয়ের মধ্যে সাত্বিকতা বৃদ্ধি 
প্রা হয়, এবং মন উর্ধে অবস্থিত হওয়।য়। সে মনে কোন প্রক!র কাম-সঙ্কল্প থাকে না, 
সুতরাং তত্কৃত কর্শেও কোন কামন।র দাগ নাই। এই ঘকল সাধক পুরুষদের ক্রি! ব্যতীত 
অন্ত কোন কর্মমই থকে না, এবং এতদ্বার।য় ধারণ! ধ্যানের অবস্থা প্র।গ্ত হইয়। একেবারে পূর্ণ 
ফলাকাজ্ষারহিত অবস্থায় তীহার। প্রবেশ ' করেন; এই অবস্থাতেই ধেগীর যোগসমাঁধি 
হইয়। থাকে। এ অবস্থা ব্যতীত অন্ত কোন অবস্থাতেই সঙ্গরহৃত হওয়া সম্ভব নছে। 
সঙ্গরহিত অবস্থায় যে কর্ম কৃত হয়, তাহাতে অভিনিবেশ হয় না, সুতরাং ঘ্বেষত|বও 
থাকিতে পারে না। আর “অমুক লোক ক্রিয়া করিয়। কত সাংদ।রিক উন্নতি লাভ করিয়াছে, 
অতএব আমিও খুব বেশী করিয়| ক্রিয়া করিব, যাহাতে তদপেক্ষাও অধিক লাঁভবাঁন হইতে 
পারিব”__ এইরূপ ভাব লইয়া যাহার! সাঁধন।য় চেষ্টশীল হয়, তাহাঁদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ, তাহার! 
ক্রিয়ার ফল যে শাস্তি তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। অথবা “আমার বেশ দর্শন হয় বা অন্তের 
মত আঁমার তেমন দর্শন হয় না, আমার ক্রিয়। ঠিক হইতেছে ন।”__ইত্য।দি ভাব লইগ! যাহারা 
সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার।ই কর্মফলগ্রেপ্ম, | যাহাদের এ ভাঁব আদৌ উদয় হয় না তাহারাই 
“অফলপ্রেক্স্‌শ | এই “অফলপ্রে্ম * ভাব উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইয়! যোগীকে পূর্ণ নিষফাম 
করিয়া তুলে, তখন তাহার প্রাণের গতিও পূর্ণভাবে ন্যুয্ার মধো প্রবিষ্ট হইতে থাকে। 
কিন্ত প্রাণকর্ট বহু পরিমাণে করিতে না পারিলে এরূপ অবস্থালাঁওও সহজ হয় না, তাই 
ঢঢ়াভ্যাসী সাধকের ইহা নিয়ত-ক্ধণ বা নিত্য অগ্ষ্ঠেয হইয়া থাঁকে। তাহারই ফলে সাধকের 
এই ক্রি আপনাঁপনি চলিতে থাকে এবং অবিরাম ভাবে চলিতে থাকে। শ্বাস-প্রশ্থ/সের 
প্রতি খাহার স্থির লক্ষ্য থাকে , তাহার মন অতি সহজে স্থিরভাব ধারণ করে এবং অতি 
অনায্বাসে উহা! ্রযুয়ামান্গে পরিচালিত হইয়া থাকে । এই অবস্থায় কৃত কর্ণই সান্বিক 
কর্ম ॥ ২০ 


. অন্থয়। তু (কিন্ত) কামেপ্সুন। (ফলকামী ব্যজিকর্তৃক) লাহস্কারেণ বা (অথক 
“আমি কর্তা" এইরূপ অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক) পুনঃ বহুলায়াপং (এবং বহু ক্লেশ ও 


৩৪৪ শ্রীমন্তগবদগীতা [১৮শঅঃ 
| (তামস কর্ম) 


, অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্‌। 
মোহাদারভ্যতে কন্ম যত্তত্তা মসমুচ্যতে ॥ ২৫ 


পরিশ্রম সহকারে ) যৎকণ্ম ক্রিয়তে (যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়) ততরাজসং উদ্দাধতম্‌ (তাঁহ! 
রাজস বলিয়া উক্ত হয় )॥ ২৪ 

শ্ীধর । রাজসং কর্ম আহ-বস্বিতি। যন্তু কর্ম কামেগ্প,না-_ফলং প্রাপ্তং ইচ্ছরতা, 
সাহঙ্কারেণ বা_মংসমঃ কোহন্ত: শ্রোত্রিয়োইস্তি ইত্যেবং নিরঢাহঙ্কারযুক্তেন চ ক্রিয়তে 
তচ্চ পুনঃ বহুলায়।সং__অতির্েশযুক্তং, তৎ কর্ধদ রাজসম্‌ উদাহৃতম্‌ ॥ ২৪ 

বঙ্গীনুবাদ। [রাস কম্ম কি তাহ।ই বলিতেছেন ]-যে কর্ম ফললাভেচ্ছু ব্যক্তি 
কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, অথবা সাহঙ্কার অর্থাৎ আমার সমান আর কে শোত্রিম আছে 
এইরূপ নিতান্ত অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অগ্থঠিত হয় কিন্ব! যদি এ কর্ম অতি 
ক্লেশযুক্ত হয় তাহাকে রাঁজস বলিয়! জানিবে ॥ ২৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনেক প্রয়াস পুর্র্বক ফলাকাগজাার সহিত দেমাক্‌ 
ক'রে কর্ম করা_রাজজিক কর্ম ।--ঘে কম্ম করিতে অনেক ছুটাছুটি ও হৈ ব্যাপার 
করিতে হয়, এবং মকলকেই বুঝিতে দেওয়। হয় যে এ বাড়ীতে একট| কর্ম 
হইতেছে__তহ|ই রাঁজস কর্ধ। অনেক ক্রিয়াবান্ও এই প্রকারের হইয়া থাকেন। 
ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু আসন পাতা, স্থান পরিফার, দরজ। বন্ধ করার 
ধুম দেখে কে! গলায় মালা, ফুলের থালা! সাঁজ!নো, চন্দনের ফোটা, উচ্চ কণ্ঠে মন্তোচ্চারণ 
এবং লৌককে দেখাইয়। পদ্মামন করিয়! শিব-চস্ু হইয়া! বসিয়! থাক!-এই রকম ভাব। 
তাঁর পর তাহার ক্রিয়া করার আঁসল উদ্দেশ্ট যে, উহা! দ্বার! দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, 
শরীরট। ভাল থাকে, ক্ষুধা বাড়ে-এইরূপ ফলাকাঁজ্ষার সহিত যিনি ক্রিয়া করেন এবং 
হয়তো আসনে পা টন্‌ টন্‌ করিতেছে_তবুও বদ্ধ-পন্মাসনে শরীর মূখ বিকৃত করিয়! 
বহু কষ্ট শ্বীকার করিয়! দীর্ঘকাল আসনে বসি! থাকার যে প্রয়াস--তাহাই রাজদ 
কর্ম ॥ ২৪ 

অন্বয়। অহবন্ধং (ভাবি শুভানডভ ফল) ক্ষয়ং (ধনক্ষয়) হিংস! (প্রাণিগণের 
পীড়ন) পৌরুষং চ (এবং নিজ-সামথ্যের ) অনপেক্ষ্য ( অপেক্ষা বা বিচার ন! করিয়! ) মোহাৎ 
(অবিবেক বশতঃ) যং কর্দ আরভ্যতে (যে কর্থ আরম্ভ কর! হয়) তৎ তামসম্‌ ( উচ্যতে 
তাহাকে তামস কর্ণ বলা হয়)॥ ২৫ 

প্রীধর। তামসং কর্ণ আহ-_অগ্থবন্ধমিতি। অঙ্ুবধ্যতে ইতি অন্বন্ধ; পশ্ান্তাবি শুভা- 
শুভম্‌, ক্ষয়ং--বিত্ববায়ম। হিংসা--পর-পীড়নম্‌। পৌক্ষষ-চং ম্ব-সামর্ধ্যম, অনপেক্ষা-- 
অপর্ধ্যলোচ্য কেবলং খেহাদেব ঘং কণ্ম আরভ্যতে তৎ তামসম্‌ উচ্যতে ॥ ২৫ 

বঙ্গানুবাদ। [তামদ কর্দ কি তাহ! বলিতেছেন ] পশ্চাৎ বন্ধ ধরে থে তাহ! 
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অঙ্গুবন্ধ অর্থাৎ গশ্চান্তাবি শুভ ও অণু, বিত্ত, পরপীড়া এবং নিজ-সাঁমথ্য পর্য্যালোচনা 
না কয়া কেবল মোহবশতঃ যে কণ্ম আরস্ত কর! হয়, তাহ! তামস বলিয়। কথিত ॥ ২৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_ঘুমাবীর পূর্বের্ধ বেঁধে ফেলে যে রকম_এমনতর 
কর্দ্দে যাহাতে নাশ হয়_আর অন্তের ভাল দেখিতে পারে না-অনপেক্ষ - 
কাহারও উপেক্ষা। করে ন1 অর্থাৎ চারিদিক দেখে করে না এইরূপ পুরুষত্ব 
প্রকাশ ক'রে মোছেতে ক'রে কর্ করিতে আরম্ভ করে_ ইহাকে তামস কর্ণ 
কহে ।- ভগবান তাঁমস কর্মের ফল দেখাইতেছেন। তামস কর্মের দোষ এই যে তাহাতে 
একেবারে বিচার থাকে না। একজন হয়তে। ভাল কর্দদই করিতেছে, উহাতে কর্তার মঙ্গল 
হইবে; কিন্তু তাঁমস কর্তার অগ্ঠের মঙ্গল ভাঁল লাগে না সুতরাং অপরের ভাল কাজেও তাহার 
দৌঁষ দৃষ্টি থাকিবেই। ছোট ছেলের ঘুম আঁসিলে যেমন সে আর স্থানাস্থান বিচার করিতে 
পারে না, ঘুমের ঘোরে বিবশ হইয়। যায়, এইরূপ তামসিক কর্তা এমনতর কর্দ করিতে 
উদ্যত হ'ন যাহাতে হয়তো তাহার বিনাশ অশস্তাবী, কিন্ত এমনই জেদের বশ যে, নিজের হিত 
বুঝিতে পারেন না এবং সেইরূপ বর্দ করিতে গিয়া আপনারই সর্বনাশ সাধন করিয়া! ফেলেন। 
বিচার বুদ্ধি থাকে ন! বলিয়াই এমন সব কর্মে তাহার প্রবৃত্তি হয়, যাহাতে পশ্চাতে তাহাঁকেই 
বিপদে পড়িতে হয়। নিজের সামর্ধ্যের অতিরিক্ত কশ্ম করিতে গিয়া হয়তো! ষথাপর্ববদ্ব 
নষ্ট করিয়া ফেলেন। ইহার পশ্চাতে সর্বদাই দুঃখের বা ভয়ের বন্ধন থাকে, নিঞ্জের শক্তি- 
সামর্যেরও অযথা ক্ষয় হইয়া যাঁর এবং তাহ! অন্টেরও ক্লেশদায়ক হইয়া থাকে । তামসিক 
কন্ম তখনই হয়, খন মন নাভির নীচে থাে__যেমন কামে উন্মত্ত, তখন আর অগ্র-পশ্চাঁৎ 
জ্ঞান থাকে না। উহাতে শরীর, মন, ধর্ম সমন্তই নষ্ট হইয়| যায়, এমন কি এর সকল করে 
বহু বিসশ্তেরও অপব্যয় হয়, তথাপি দে সকল কর্শ করিবার জন্ত কর্তার কত যে জেদ তাহার আর 
সীমা নাই! যে সকল কর্থ করিবার পূর্বে নিঙগের সামর্থ্যের প্রতি দুটি থাকে না, অন্তকে 
*অধথা পীড়ন করিবার আবশ্তক হয়, মোহবশতঃ মনের আবেগে কেবল কর্দই কর! হয় মাত্র, 
তাহাতে তাঁবী সুফল কিছুই নাই-_উহাই ত।মসিক কর্ম। মারণ, উচাঁটন, বশীকরণ প্রভৃতিও 
এই শ্রেণীর কর্ম । কেবল হিংস! দ্বেষ ও লেভ বশতঃ আপনার সামর্থ্ের বাহিরে হইলেও যে 
কর্ম করিতে কর্তীর প্রবৃত্তি হয় এবং তাহ।তে আপনার ও অপরের ল!ভ ক্ষতির পর্যযালোচন! 
নাই, বিচ।র-শুন্ত হইয়া মনের খেয়াল-মনুযায়ী যে কর্ণ কর! হয় _তাহা তামসিক কর । সাত্বি- 
কাঁদি ভেদে কর্তার যেরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, কর্ণ ও তদচুযারী হইয়া! থাকে। উপরে উপরে কর্ণকে 
বিচার করিলেও চলিবে না। কর্তার আঁশয় (22০1০) দেখিয়া কর্শের বিচার করিতে হয় 
নচেৎ বিচারে ভ্রম হইতে পারে। একজন শুদ্ধান্তঃকরণে কোন কর্ে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার 
বাহিক আকার রাঁজসিক বা তাঁমসিক হইলেও তাহা প্রক্কত পক্ষে রাঁজসিক ব1 তামসিক নাও 
ইইতে পারে। যুদ্ধ-বিমুখ অর্জুন “কিং নো রাঁজ্যেন গোবিন্দ” বলিয়া! যুন্ধ-বিমুখ হইলে তাহা 
আপাত-দৃঠিতে সাত্বিক মনে হইলেও ভগবান তাঁহাকে সাব্বিক কর্ণ মনে করিতে পারেন নাই। 
উহা অঞ্ছুনের বিচাঁরবিমুঢ়তার তাঁমসিক ফল দেখিয়। তগবান অঙ্গনের এরপ যুদ্ধ নিবৃত্তিচ্চে 
উৎসাহ দেখাইতে পারেন নাই ॥ ২৫ 

৪৪ 


৩৪৬ শ্রীমন্তগবদর্গীতা [১৮শ অঃ 
| (সাত্বিক কর্তা ) 


মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্থিতঃ। 
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোর্নির্র্বকারঃ কর্তা সান্তিক উচ্যতে ॥ ২৬ 


অন্বয়। মুক্তসঙ্গ: (ফলে আসব্ধিশৃন্ভ) অনহা'বানদী (“আমি কর্তা” এইরূপ ভাঁব 
যাহার নাই ) ধৃত্যুৎসাহসমন্থিতঃ ( ধৈরধ্য ও উতপাহযুক্ত ) সিদ্ধযসিদ্ধ্যোঃ নির্ব্বিকারঃ (সিদ্ধি ও 
অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাঁদি-বিকা রশূন্ঠ ) কর্ত! সাত্বিকঃ উচ্যতে (কর্ত! সাত্বিক বলিয়! কথিত হন)॥ ২৬ 

শ্রীধর। কর্তারং ভ্রিবিধমাঁহ-মুক্তসঙ্গ ইতি ব্রিভিঃ। মুক্তসঙ্গঃ_ ত্যক্তাভিনিবেশ:, 
অনহংবাদী-_গর্কবোক্িরহিতঃ, ধুতিঃ_ ধৈর্ধ্যম্‌, উৎসাহ: উদ্যম: তাভ্যাং সমন্বিতঃ- সংযুক্ত: । 
আরবন্ত কর্ণ: সিন্ধো অসিদ্ধো চ নির্বিবিকরঃ-_হ্র্য-বিষাদশূন্তঃ | এবভতঃ কর্তা সাত্বিক 
উচ্যতে ॥ ২৬ 

বঙ্কানুবাদ। [সাত্বিকা্দি ত্রিবিধ কর্তার বিষয় তিনটা গ্সোকে বলিতেছেন ]-(১) 
মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ ত্যক্তীভিনিবেশ, আসক্ত বা ফলসন্ধীনশূন্ত,ধ (২) অনহংবাদী অর্থাৎ 
গর্ধে।জি-রহিত,। (৩) ধৈর্য এবং (৪) উদ্যমযুক্ত বাঁ অধ্যবসাক়শীল (৫) এবং 
আরন্ধ কারের দিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হর্যবিষাদশূন্ত-_এবুত কর্তাকে সাত্বিক বলা যায় ॥ ২৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ইচ্ছারহিত ব্রজ্গ করিতেছেন ক্রিয়ার পর স্থিতি 
সর্ব] ভিতরে ভিভরে স্থির থাকে। উৎসাহ--উর্দে.র সহিত অর্থা কুটচ্ছেতে 
সর্ধবদ1 লেগে থাকে, কোন একটা বিষয় আপনা আপনি দেখিতে পাইলে 
অথবা হইয়। উঠিল কিম্বা হইলই না-_এ দুয়েতেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে 
স্থির কোন মনের বিকার নাই- এমত কর্তীর নাম পাস্বিক কর্তা ।-_সাত্বিক 
কর্তার বিষয় বলিতেছেন। তিনি শ্বয়ং ইচ্ছারহিত, যাহা কিছু হয়, তাহা ব্রদ্দের ইচ্ছাতেই 
হয়, ভিতরে ভিতরে সর্বদা তাহার এইকূপ অচঞ্চল ভাব থাকে, ক্রিয়া! করিঘার সময় যনে 
কোন সম্কল্পের উদয় হয় না। প্রত্যহ নিয়মিত ভাঁবে অধিকক্ষণ ক্রি্নাও করিয়। থাকেন এবং 
ক্রিপ্নার পর স্থিতিও বেশ হয়, অন্ত কোন স্কল্প মনে উঠে না, মন কেবল চক্রে চক্রে উঠা নাম! 
করে। এতদিন ধরিয়া ক্রি করিতেছি ব| এতক্ষণ ক্রিয়া করি, তবুও তেমন অনুভব হইতেছে 
কৈ?-_ ইত্যাদি চিন্ত। ধাহার মনে আসে না, গুরুর আজ্ঞ! পাঁজন করিয়! চলিতেছি-.এই মনে 
করিয়া প্রত্যহ স্থিরভাবে ধৈর্য্যুক্ত ও ' উৎসাহযুক্ত হইয়া ক্রি! করিয়া যান, ক্রিয়া! করিয়া 
কিছু অন্ভব হইল বা! হুইল না, মন স্থির হইল বা তেমন হইল না-__এজন্ঠ ষিনি ব্যস্ত হইয়া 
পড়েন ন| বা! উৎসাহ উদ্যম কমিয় যাঁর না-_এরূপ কর্তাই সাত্বিক কর্তা । উক্তরূপে ধাহারা 
ক্রি ফরেন, তাহাদের ক্ি্ার পর-অবস্থ! বা! সমাধি গভীরতর ভাবে উদিত না হইলেও 
ক্রিয়ার পর স্থিতি কিছু কিছু করির়। হয়-ই, এবং ক্রিয়ার নেশ1ও বেশ জমিয়! আসে, মনট! ষেন 
কোঁন অনম্ুস্তবনীয় বিষয়ে আটকা|ইয়| যায়, বাহিরের বিষয় তেমন মনে পড়ে না, মনট| অনেক- 
্্ণ বৃতিরহিত অবস্থায়স্থির হইয়া থাকে । এই অবস্থা! পধ্যন্ত হইলে ক্রমে মনটা কুটগ্থেতে 
সর্বদ! লাগিয়া থাকে। সেই সময় তিনি কৃটস্থের মধ্যে কত, কি দেখিতে পান, অথচ দেখিব 


১৮শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা! ৩৪৭ 
(রাঁজস কর্তা ) 


রাগী কর্মমফলপ্রেস্প্লু্ধো হিংসাত্মকোহশুচিঃ। 
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭ 


বলিয়! কোন কামন! করেন না। দেখিতে না পাইলেও মনট। বিষাদে বা নিরানন্দে ভরিয়া 
যায় না বা তজ্জন্য মনও নিরুদ্যম হইয়া! সাধনায় শিথিলতা প্রকাঁশ করে না। মন দিয় ক্রিয়া 
করায় ক্রিয়ার পর-অবস্থা বা স্থিরতার বেশ উদয় হয়, বুদ্ধিও তাহার সেইজন্ঠ খুব স্থির, কোঁন 
কিছুতেই উৎফুল্ল বা বিষপ্ন হন না। হয়তো! একট। কাধ্য সুসম্পন্ন করিবাঁর জন্ত অত্যন্ত পরিশ্রম 
ও অর্থব্যয় করিলেন, কিন্তু কম্মনটা মফল হইল ন1--এনন্ত তাঁহার চিত্তে অগ্রসর তাঁব ফুটিয়৷ উঠে 
না, বরং সর্বদ| তাহার মুখে হাসিটি লাগিয়া থাকে। চেষ্ট! ব্যর্থ হইল ভাবিয়া ক্ষণার্থের 
জন্যও চিত্তে বিষাদের দাগ পড়ে না__ইহারই নাম মুক্তসঙ্গ। তাহাদের অহংভাব থাকে না, 
নৃতরাং কর্ণ করিয়া সফলত! লাভ করিলেও চিত্তে কোন অহঙ্ক'র বা বিকার আসে না, এইন্ধপ 
অনহংবাদী পুরুষের! সাধন করিয়া কখনও কিছু অন্থষ্ঘব করিলেন কিন্তু সে অন্ুভব বেশীক্ষণ 
স্থায়ী হইল না--এজন্ও বিষগ্ন হইয়া পড়েন না। কোন ফলের আকাজঙ্ষ1! না করিয়৷ কেবল 
গুরুর উপদেশ মত সাধন করিয়া চলেন এবং বহুকম্মের মধ্যে আপনাকে নিযুক্ত রাঁখিয়।ও 
কুটস্থে লক্ষ্য রাখিতে কখনও তাঁহার ভূল হয় না। কিছু ফল লাভ হউক ব| ন| হউক 
সাধনায় কোন দিন তাহার অপ্রবৃত্তি আসে না, এইরূপ. প্রমাদশৃন্ঠ ব্যঞ্িই সাত্বিক 
ক্রিয়াবান ॥ ২৬ 

অন্বয়। রাগী (যাহার রাগ অর্থা২ আপক্তি আছে ), কর্মফল-প্রেপ্ন,ঃ (কর্মের ফল প্রার্থনা 
যে করে ) লুব্ধঃ ( পরদ্রব্যে যাহার তৃষ্ণ! আছে ), হিংসাত্মকঃ (পরকে পীড়ন করাই বাহার 
স্বভাব ), অশুচিঃ (বাঁহা এবং আস্তর শৌচাচার বর্জিত ), হ্ব-শোকান্িতঃ কর্তা (হর্য ও 
“শোকযুক্ত কর্তা") রাঁজস: পরিকীর্তিতঃ (রাজস বলিয়! উক্ত হয় )।॥ ২৭ 

শ্ীধর। রাজসং কর্তারমাহ__রাগীতি। রাগী- পুত্রাদিযু গ্রীতিমান্‌, কর্্ফলপ্রেক্:-_ 
কর্ধফলকামী, লুৰঃ-_পরম্বাভিলাবী, হিংসাত্মকঃ-_মারকন্থভাবঃ, অশুচিঃ-_বিহিত-শৌচশুন্ত, 
ল|ভালাভগ্নোঃ হ্ষ-শোকাভ্যাং সমদ্িতঃ কর্তা রাজসঃ ॥ ২৭ 

বঙ্গানুবাদ । [রাস কর্তার বিষয় বলিতেছেন ]- রাগী অথাৎ পুত্রাদিতে প্রীতিমান, 
কর্দরফলকামী, পরদ্থাভিলাঁধী, মারকম্বভাঁব, বিহিত শৌচশুন্ত, লাঁভালাভে হর্যশো কযুজ-_ 
এইরূপ কর্ত। রাজন ॥ ২৭ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_ইচ্ছার সহিত ফলাকা ঙক্ষা, লোভ, হিংসা, অশুটি, সুখী, 
এবং দুঃখী, এমন যে কর্ত। তিনি রাজস কর্তা ।-_যাহাদের অত্যধিক বিষয়াদিতে প্রীতি, 
তাহারা সর্ধবদা পুত্রকন্তাদির লালন পালনে ব্যতিব্যস্ত এবং বিষয়লাভে সতৃষ্ণ থাকে, শ্বতরাং 
তাহারা নিয়মিত ভাবে ক্রিয়াদি সাধনে তৎপর নহে। যেটুকু ক্রিয়! করে, তাহাতে ফললাতের 
আকাঙ্ষাই থাকে অর্থাৎ এ কাজ করিলে শরীর ভাল থাকিবে, কিংবা সিদ্ধ গুরু হয়তো তাহার 
আশীর্বাদে অনেক বিপত্তির হাত হুইতে ভ্রাণ পাওয়া! যাইবে, তাহার সুপারিশে কিছু 


৬৪৮ শ্রীমন্তগবদগীতা [১৮শজঃ 


€ তামস কর্তা ) 
অযুক্তঃ প্রাকৃত; স্তবঃ শঠে! নৈ্ধতিকোহলসঃ। 
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ 


অর্থাগমও হইবে-_এই সব ভাব লইয়া! যাহার! সাধনা! করিতে আসে, সেই সকল লোভী 
ফলাকাজ্জীর! রাজস কর্তা । এই সকল ব্যক্তিদের পর-ধন হরণে প্রবৃত্তি খুব প্রবল, নিগ্রের 
সামান্ত লাভের জন্ঠ পরের অনিষ্ট করিতেও প্রস্তুত, ধন যথেষ্ট থাকিলেও ত্যাগ করিতে পাবে 
না--এজন্ত কর্তব্য পাঁলনেও পরাজ্মুখ, ইহাদের অন্তর-শৌচ অর্থাৎ মনের স্থিরতা নাই, এবং 
বাহিরেও ভোজনাদিতে অসংঘম হেতু অনাচারী ও অত্যাচারী, ইহারা ্বকাধ্য-নিদ্ধিতে 
হ্যান্থিত এবং অসিদ্ধিতে শোকগ্রন্ত হইয়৷ থাঁকে। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া ইহাদিগকে 
রাজস বর্ত। বলা হয় ॥ ২৭ 

অন্ধয়। অযুক্তঃ ( অনমাহিত বা মনোষোগশূন্ত ) প্রারুত; (অসংস্কৃতবুদ্ধি অর্থাৎ 
শান্জজ্ঞানহীনযখন যা মনে আসে, তাই করে) স্তব্ধঃ ( অনতর, উদ্ধত, কাঁহাকেও নিজ 
অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ বলিয়া! শ্বীকার করে ন1) শঠঃ (মায়াবী, বঞ্চক ) নৈষ্কৃতিক: (পরতৃতি 
চ্ছেদমকারী ব! পরাপমানকারী ) অলসঃ ( অবসন্নন্বভাব ) বিষাদী ( শে।কঘুক্ত ) দীর্ঘনত্রী চ 
(এবং দীর্ঘনুত্রী অর্থাৎ যে কাঞ্জ করা এখনই উচিত, তাহা করিতে যাহার একমান 
লাগে ) কর্ত! তামদ উচ্যতে ( এবস্ুত কর্তাকে তামদ বলে )॥ ২৮ 

ভ্রীধর। তামসং কর্তারমাহ_অযুক্ত ইতি। অযুক্ত-অনবহিত, প্রাক্ুতঃ_ 
বিবেকশূন্ক:, ত্তবঃ__অনআ, শঠ:-_শক্তিগৃহনকারী, নৈষ্কীতিকঃ_-পরাপমানকাঁরী, অলসঃ_ 
অনুষ্ভমশ্ীলঃ, বিষাদী--শোক শীলঃ; বত অদ্য বা শ্বঃ বা কার্ধ্যং তৎ মাসেনাপি ন সম্পাদয়তি 
হঃস দীর্ঘনৃত্রী। এবংভূতঃ কর্তা তাঁমসঃ। কর্তৃ-ব্রিবিধ্যেনৈব জ্ঞাতুরপি ত্রৈবিধ্যম্‌ উক্ত 
জাতবাম্‌। কর্মব্রৈবিধ্যনৈব চ জ্ঞন্তাঁপি ভৈবিধ্যম্‌ উক্তং বেদিতবাম্‌। বুদ্ধেঃ ব্বিধোন 
করণন্তাপি উক্তং ভবিষ্ততি ॥ ২৮ 

বঙ্গানুবাদ। [তাঁমদ কর্তার বিষয় বলিতেছেন] অযুক্ত অর্ধাৎ অনবহিত বা 
অসাবধাঁন, বিবেবশূন্ত, অনম-গুরুর প্রতিও নর ব্যবহার নাই। শঠ অর্থাৎ শক্তি-গোপনকারী 
মনের তাঁব গোঁপন করে, পরাপমানকারী, অহ্স্ভমশীল, শোকশীল এবং দীর্ঘসত্রী অর্থাৎ যাহা! 
অস্ত ব| কল্যই কর! উচিত তাহ! ধিনি এক মাসেও সম্পন্ন করেন না-_এইরূপ কর্ত। তামস। 
কর্তার ত্রৈবিধ্য হেতু জঞাতারও ত্রিবিধত! বুঝিতে হইবে । এবং কর্ণের ভ্ৈবিধ্য বলায় জেয়- 
মাত্রেরও জিবিধতা! উক্ত হইল জানিতে হইবে, পরে বুদ্ধির ত্রিবিধতা হেতু করপেরও অ্রিবিধত! 
বল! হইবে ॥ ২৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকে না-_আটকিয়। না থেকে 
যাতে তাতে আটকায়, আটকিয়ে চিত্ত পুত্তলিকার ম্যায় ভেকা চেকা৷ লেগে 
ষায়__কোন একটা! কর্ণ করিতে পারে না-সকলের সঙ্গেই ঠকামি_আলসেই 


* নৈকৃতিকঃ ইতি বা পাঠ 





১৮শশঃ] ্রীমন্তগবদগ্গীত। ৩৪১ 


অর্বধদা1-জর্ব্বদাই দুঃখেই মন ভার_আজ না হয় কাল কর্ব-_ইহার পর 
বুড়। হইলে ধর্ম কর্মে মভি দেবে এইরূপ অবস্থা ভামস কর্তা ।_তাঁমদিকদের 
মন বিষয়ে আটকাইয়৷ পড়ে, সাধনায় আটকায় ন।। তাহারা মনে মনে অনেক প্রকার 
জল্পনা কল্পনা করে কিন্ত কাজে কিছুই করে ন|। মনে মনে খুব ইচ্ছা-যে ক্রিয়ার 
পর-অবস্থ। হয়, কিন্তু ক্রিয়া করিলে তবে তো ক্রিয়ার পর-মবস্থা আসিবে? 
ক্রিয়াতে কিন্তু মোটেই মনোধষোগ নাই। ক্রি করিতে বদিলেও মন যাঁছাতে তাহাতে 
পড়িয়া থাকে, স্তরাঁং স্থিরতা আসে ন। এবং মনও নিরুদ্ধ হয়ন|। ক্রিয়। করিবার 
সময় একট! য| ত! সামান্ত দৃশ্ঠ দেখিয়্াই মনে করে একট! মস্ত কিছু হইয়াছে এবং 
তাহাতেই মনে মনে খুব সন্তুষ্ট কখন কখনও তাহার জন্ত কত গর্ব অহ্থভব 
করে। সব দিন ক্রিয়া করেও ন|, জিজ্ঞাসা করিলে বলে-এত কাঙ্জের ঝঞ্চট 
একটুও সময় করে উঠতে পারিনা। অথচ সে সব কাজের মাথাও নাই মুণ্ডও 
নাই, কেবল আপন|কে আপনি ফাঁকি দেওয়া । লোক দেখিলেই ছুই চাঁরিবার ফৌস 
ফোন করে, মনে ইচ্ছা লোকে জানুক দে কত ক্রিয়া করে, এইরূপ লোক ঠকানে। 
প্রবৃত্তি। হয়তো আসনে বসিয়াই ঘুমাইতেছে, কিন্তু লোককে বল! হয়, “ক্রিয়।য় মন 
বসিয়া যায় কিনা! তখন আর বাহপগ্জান থাকে না, কোথায় কি হইতেছে বা কে কি 
করিতেছে_কিছুই বুঝিতে পারি না, ডাকিলেও শুনিতে পাই ন1।' অথচ মন সকল 
দিকেই আছে, কেহ কিছু তাহার বিরুদ্ধে বলিলে সে সব কথ! কিছুতেই ভুলিতে 
পারে না। ফোন মঙ্গল-কর্মেই যোগ দিতে পরে না, কারণ তাহাতে কাজ করিতে 
হয় এবং পন্নস। খরচ আছে, তাঁই লোককে বলিয়া বেড়ায় -ওই সব কাঙ্জ করিতে 
গেলে মন বিক্ষি হয়, সেই জন্ত ও-সব কাঞ্জ টাজ আর ভাল লগে না। আমি 
সর্বদা বেশ কৃটস্থ লক্ষ্য করিয়া বসিয়া থাকি, আমার ইহ।ই ভাল লগে, আর এখন 
"বাজে কাজে 'সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না। মন সর্বদাই অনন্তষ্ট, কিছুতে হয়তো 
দু-পর্নস। লাঁভ হইল, তবুও তাহাতে খুলী নয়, মনে হয় আরও বেশী হওয়া উচিত ছিল। 
মুখে সর্ধদা এমন একটা বিষাদের ভাব থাকে-যেন তাহার একট। বিপদ আসন 
হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা! হয়। যখনই কথ! বলে, কেবল ঘ্যান ঘ্যান করিয়! নিজের 
দুঃখের গীতই গাহিতে থাকে। দুঃখ হইতে পরিভ্র/ণের উপায় বলিয়া দিগেও সে পথ 
কখনও মাড়াইবে না। দেখা হইলেই কেবল নিজের কীছুনী গাহিতে থাকিবে, এবং এই- 
রূপ ধারণা- পৃথিবী শুদ্ধ লৌক যেন এক জোটে পরামর্শ করিয়া তাহার শত্রুতা! সাধন 
করিতেছে এবং তাহার উদ্নতির পথে বাঁধ! জন্মাইতেছে। লামান্ত একট! কাঁজ তাহ! 
করিয়া ফেলিলেই হয়, নে জন্য সময়েরও বেশী প্রয়োদন. নাই এবং লে জঙ্ 
ব্যয় বাঁছলাও নাই কিন্তু তবুও তাহা লইয়া কত মাথাই খামাইবে, কত লোকের সহিতই 
পরামর্শ আ্বাটিবে ? এইকধপে যে সময়ের মধ্যে তাহা শেষ করিয়া ফেল! উচিত ছিল 
সদা সন্দিগ্ধচিতে সে সময়ের মধ্যে তাহা তো! করতেই পারে না বরং কর্টের 
হখোপযুক্ত সময় পার হুইয়৷ বাঁয় কিন্ত তাহার চিন্তার শেষ হয় না। ক্রি! লওয়! 


৩৫০ শ্রীমস্তগবদর্গীতা [১৮শঅঃ 
| (বুদ্ধির ভেদ ত্রিবিধ ) | 


বুদ্ধের্ডেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতন্ত্রিবিধং শৃণু। 
প্রোচ্যমানমশেষেণ প্থক্ত্বেন ধনপ্রয় ॥ ২৯ 


উচিত কি অন্গচিত এই চিন্তা করিতে করিতে দশ বৎসর ক।টিয়! গেল, তবু মন নিঃদংশরে 
কোন দিঘান্তে উপনীত হইতে পাঁরিল না--এইরূপে একদিন অতর্কিত ভাবে জীবনের 
শেষ মুহূ্ত আদিয়। পড়িগ, আর সব শেষ হইয়! গেল__এই সব কর্তারাই তামস কর্তা ॥ ২৮ 
অন্বয়। ধনগ্রয়! (হে ধনগ়) বুদ্ধেঃ ধুতেঃ চ (বুদ্ধির এবং ধতির) গুণতঃ এব 
(খুণাহুসারেই ) ভ্রিবিধং ভেদং (তিন প্রকার ভেদ) পৃথকৃত্বেন (পৃথক পৃথক্রূপে ) 
অশেষে৭ ( সমগ্ররূপে ) প্রোচ্যমানং (যাহা বল! হইবে ) শৃনু (তাহ শ্রবণ কর ) ॥ ২৯ 
শ্রীধর। ইদানীং বুঝে ধৃতেশ্চ অৈবিধ্যং প্রতিজগানীতে _ বুদ্ধেরভেদমিতি। স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ২৯ 
বঙ্গান্ুবাদ। অধুন! বুদ্ধি ও ধৃতির ত্রিবিধতা বিষয়ে বলিবার প্রতিজ্ঞ! করিতেছেন। 
গ্লেকের অর্থ নুম্পষ্ট | হে ধনপ্রয়, সত্বাদিগুণ-ভেদ বশত: বুদ্ধি ও ধুতির যে তিন প্রকার 
ভেদ--তাঁহা পৃথক পৃথক ভাবে সুস্পষ্টরূপে বলিতেছি- শ্রবণ কর ]॥ ২৯ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_বুদ্ধি, ধুতি তিন প্রকার--তাহার গুণ বলি পৃথক পৃথক 
কা'রে।-সবাদি গুণভেদে বুদ্ধিরও ত্রিবিধ ভে হয়, লেই কথাই ভগবান অশেষরূপে অর্থাৎ 
কিছু বাদ ন1 দিয়া এবং প্রত্যেকটিকে পৃথক ভাবে বলিবেন বলিয়া আশ্বীস দিতেছেন। 
জীব বাঁ আত্মাকে আমর! বুঝি-বুদ্ধির ভিতর দিয়া। যদিও আত্মাকে ইহাদের বিকার স্পর্শ 
করিতে পারে না, তবুও 'অসিদ্ধাবস্থায় অগ্তঃকরণের ধন্মই জীবে আরোপিত হয় এবং তত্দবীরাই 
জীবকে বিচার করা হয়। তাঁই যেন ভগবান বলিতেছেন-_ আত্মার কঞ্মবিহীন নিক্িয় ভাঁব 
তো! বুদ্ধি আত্মস্থ না হইলে বুঝা যাইবে না, কিন্তু গুণের মধ্ই ধাহার। পড়িয়া! আছেন, তাঁহারা 
বুদ্ধিকে মার্জিত করিবেন কি ভাবে--তাহা জানা না থাকিলে উন্নত অবস্থায় তীহার! 
পৌছিবেন কিরূপে? বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলেই না রাগ দ্বেষ ত্যাগ হইবে? চিত্ত শান্ত হইয়! 
উপরাম লাভ করিবে ? তাই ভগবান বুদ্ধি ও ধৃতির ভেদ দেখাইয়া অঞ্জনের সাত্বিকী বুদ্ধি 
ও ধৃতি যাহাতে প্রাপ্তি হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে ঝলিতেছেন। পূর্বে বলা হইয়াছে. 
মুক্তসঙ্গ, বৃতিযুক্ত ও অহঙ্ষ।রশূন্য কর্তাই সাত্বিক। সমন্ত কর্মের মূলেই আমরা বুদ্ধিকে 
দেখিতে প1ইতেছি, বুদ্ধি ব্যতীত শুভ বা অণগুভ কোন কর্ধই হয় না। বুদ্ধিই জ্ঞানশক্তি 
'এবং ধৃতি ধৈধ্য ব! ধারণার শক্তি__যাহ| না থাকিলে কোন কর্ই হইতে পারে না। মনে 
হুইতে পারে কর্তার কথ! যখন বল! হইয়াছে, তখন আর বুদ্ধি বা ধৃতি-সম্বন্ষে পৃথক করিয়| 
বলিবার প্রয়োজন কি? কর্তাকে বাদ দিয়! বুদ্ধি বা ধৃতির অগিত্ব কোথায়? ইহা! সত্য বটে, 
কিন্ত আত্ম-সভাঁয় কর্ৃত্ব-ভোকুত্ব কিছুই নাই, কিন্তু কর্তৃত্ব ভোজ্ত্বেরই যখন আলোচনা 
চলিতেছে, তখন তাহার মধ্যে আত্ম। কি ভাবে অবস্থান করেন তাহা অবংশ্থই প্রণিধান-যে।গ্য। 
আত্মা এ অবস্থায় বুদ্ধিূপ হইয়া বর্তমান থাকেন। বুদ্ধির সাত্বিকতা, রাজসিকতা, 
তামসিকতার অঙ্গরূপ বুদ্ধি-প্রতিবিষিত আত্মাকেও তখন সাত্বিক, রাঁজসিক বা তাঁমসিক 


১৮শঅঃ] শ্রীমগবদগীতা ৩৫১ 


( সাত্বিক বুদ্ধি) 
প্রবৃত্তিং চ নিবৃতিং চ কার্য্যাকার্যে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ স পার্থ সাত্তিকী ॥ ৩০ 


বলিয়। কল্পনা কর। হইয়া থাকে । সুতরাং বুদ্ধি যদি রাগ-তেষশূন্ত হইয়! বিশুদ্ধ হয়, তবে 
আত্মাও তখন গুণ-মলশূন্ত হইয়! প্রকাশিত হইবেন। বুদ্ধিতে গুধ-মল না থাঁকিলে, 
তখন সেই বুদ্ধিও আত্মকারা হয়! যাঁ়। গুণ-মলশুন্য হইলেই মনৌবুদ্ধির তরগ শীস্ত 
হইয়া আত্ম! নিজ-ম্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। টতন্তমন্ন জ্ঞানই আত্ম, এই আত্মাই 
যাবতীয় বস্তকে প্রকাশ করেন। জ্ঞানই জ্ঞাত] ও জেয়-রূপে প্রকাশিত হ'ন। অজ্ঞানের 
দ্বারাই এই তিনের পৃথকত্ব উপলব্ধি হইয়! থাকে । যখন জ্ঞাতাঁকে জেয়ে হইতে পৃথক 
রূপে জান! হাইবে, তখন জয় বস্তও ধীরে ধীরে অনৃশ্ত হইয়। যাইবে। জ্ঞে বস্ত না থাকিলে 
জ্ঞাতাঁর দৃ্থযদর্শনও থ!কিবে না, তখন জাঁত। আর কাহারও সাঁক্ষিরূপে ন| থাকিয়! কেবল সন্তা- 
মাত্র রূপে স্থিতি লাভ করিবেন। ইহ|ই দ্রষ্টার শ্বরূপে অবস্থান, যাহা ক্রিয়া পর-অবস্থায় 
হইয়া থাকে ॥ ২৯ 

অন্বয়। পার্থ! (হে পার্থ)ষা বুদ্ধিঃ (যে বুদ্ধি) প্রবৃতিং চ নিবৃত্তিং চ (কর্ে প্রবৃত্তি 
ব৷ নিবৃত্তি) কার্ধ্যাকার্যে ( কর্তব্য ও অকর্তৃব্য ) ঘয়াঁভয়ে (ভয় ও অভয়) বন্ধং মোঞক্ষং চ 
বেত্তি (বন্ধ ও মোক্ষকে বিদিত হয়--অর্থাৎ যে বুদ্ধির ছারা কিসে বন্ধন হইবে বা কিমে 
মুক্তি হইবে, জান! যায়) স! সাঁতিকী ( সেই বুদ্ধি_দাবিকী বুদ্ধি )॥ ৩০ 

শ্রীধর। তত্র বৃদ্ধেং টরবিধ্যমাহ-প্রবতিং ইত ত্রিভিঃ | প্রবৃত্তিং ধর্শে, নিবি 
অপর্শে। যন্মিন দেশে কালে চ যৎ কার্য্যম্‌ অকা্ধ্যঞ্চ। তয়াভয়ে__কাধ্যাকাধ্য-নিমিতে) 
অর্থানর্থেখ। কথং বন্ধঃ কথং বা মোক্ষ ইতি যা বুদ্ধিঃ__অন্তঃকরণং বেত্তি, সা সাতিকী। 
“বয় পুমান্‌ বেভীতি বক্তব্যে করণে কর্তৃত্বোপচারঃ, কাষ্ঠানি পচন্তি ইতিবৎ ॥ ৩০ 

বঙ্গানুবাদ । [এ বিষয়ে বুদ্ধির ত্রৈবিধা তিনটা ঞ্সকে বলিতেছেন ]- ধরে 
প্রবৃত্তি এবং অধর্শে নিনৃত্তি, এবং ষে দেশে যে কালে যাহা কর্তব্যব! অবর্তব্য আর 
ভয়াভয়ে অর্থাৎ কধর্য ও অকার্য্য হেতু অর্থ এবং অনর্থ এবং কিরূপে বস্ধন হয় বা কিরূপে 
মোক্ষ হয়-এই সকলকে যে বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ জানে, সেই বুদ্ধি সাত্বিকী। এই শ্লোকে 
যে বুদ্ধি বারা পুরুষ জানে বল! উচিত ছিল, কিন্তু করণে কর্তৃত্ব৷রোপ যেক্প হয়, ( যেমন 
কাষ্ঠসকল পাক করিতেছে, ) তনদ্রপ এখানে করণরূপ বুদ্ধিতে কর্তৃত্বারোপ হইয়াছে ॥ ৩০ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।-_এই কর্ম্েতে প্রকৃষ্টরূপে থাক! উচিত অর্থাৎ ক্রিয়। ; 
ক্রিয়া না ক'রে থাকা অনুচিত ক্রিয়াই কার্ধ্--ন কর অকার্ধ্য ; ক্রিয়া না 
করিলে ভয়; ক্রিয়া করিলে ভয় নাই- ক্রিয়া না করিলে বন্ধন, ক্রিয়া 
করিলে মোক্ষ-এমত যে বুদ্ধি ভাহ৷ ক্রিয়া করিয়াই হয় অর্থাৎ স্ুবুল্সায় 
থাকিলে সাত্বিক বুদ্ধি হুয়।-_সাঁবিকী বৃদ্ধি কিরূপ ? তাহাই, ভগবান বলিতেছেন,। 
নর-তছ লাভ করিয়। আমরা পণ্ডর মত যাহা ইচ্ছা! তাহাই করিব- একুপ কখনই সঙ্গত 


৩৫২ শ্রীমন্তগবদগীতা! [১৮শ অঃ 


হইতে পাঁরে না। অবশ্ঠ পশ্তদের মত আহার নিদ্রা-ভক্-মৈথুন গ্রভৃতিতে যথেষ্ট প্রবৃতি 
আছে, কিন্ত এই প্রবৃত্তির বশে পড়িয়া! থাকিলে জীবনে কখনই কৃতকৃতাতা লাভ হয় 
না, এই জ্ম মরণ পাঁশ হইতে মুক্তি লাভ হয় না, সেইজন্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে বোধ 
থক1 আবশ্তক। বিষক্ন-বিনিবৃত্ত চিতই মোক্ষের কারণ, এবং ইন্দিয়ন্রপাদির অন্ত যে 
আমরা কর্শে প্রবৃত্ত হই-_-তাঁহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। অথচ কর্দ না করিয়া 
থাঁকিবার উপাঁয় নাই। সেই জন্ত যে কর্ম বন্ধনের কারণ এবং যাহ! মোক্ষের কারণ, 
তৎ্সম্বন্ধে আমাদের সম্যক ধারণ| না থাকিলে, ইন্দ্িয়গণ নাবিকহীন তরণীর মত আমাদিগকে 
কুকর্ের আবর্তে ভূবাইয়। দিবে। আবার কাধ্য করিতে হইলে শাস্ব-দৃষ্টি থাক! 
আবশ্যক, শাস্ত্রে কতকগুলি কর্মকে বিহিত এবং কতকগুলিকে প্রতিধিদ্ধ বলা হইয়াছে 
সুতরাং যাহ! বিহিত তাহাই কর্তব্য, এবং যাহা অবিহিত তাহ! অকর্তবা। যখন এই 
কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ে মনের দৃঢ় ধারণ|। হয় এবং বুদ্ধি দৃঢ়তার সহিত বর্তব্যাকর্তব্য 
বিনি্ণয় করে, তখনই তাহা সাত্বিকী বুদ্ধি। সেইন্ূপ কতকগুলি কর্ম রহিয়াছে, যাহাতে 
ভয় উৎপাঁদন করে, যেমন চৌর্ধ্য, হিংসা, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি, এবং এমন কর্দও রহিয়াছে 
যাহাঁতে অভয়লাঁত হয় যেমন তপন্তা, ঈশ্বর-প্রণিধান, ইন্দিয়সংযম, পরোপকার প্রভৃতি। 
যে বুদ্ধির ত্বারা অনিষ্টজনক কাঁধ্য পরিত্যজ্য এবং ইষ্টজনক কার্ধ্য গ্রাহ-_-এইরূপ প্রেরণা লাভ 
হয় তাহাই সাত্বিকী বু্ধি। শ্রম আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন__“তত্র জ্ঞানং বুদ্ধেঃ বৃতিঃ 
বুদধিস্ত বৃতিমতী”-জাঁন বুদ্ধিরই বৃত্তি, জ্ানরূপ বৃতি বুদ্ধিরই ধর্ম। এখন দেখিতে 
হইবে প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয় কিরূপে? মন বিষয়ে ধাবমান হইলেই প্রবৃত্তির কাধ্য হুইল, 
আর যখন মন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয় তাহাই নিবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির দিকেই জীবের 
স্বাভাবিক টান, কারণ তাহা আঁপাত-মনোরম। কিন্তু এই বিষজ্প-প্রবৃত্ত চিত্তে অবিগ্যাঃ 
অশ্মিতা, রাঁগ, দ্বেয ও অভিনিবেশ__এই পঞ্চ ক্লেণ উৎপন্ন হইয়। থাকে, তাহ! জীবের অতিশয় 
রেশ ও জন্ম-মরণাঁদির কারণ হয়। সেইজন্ত--“তপঃ শ্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি*-_ক্রিয়াধে।গের 
দ্বারা সেই ক্লেশসমূহকে ক্ষীণ করিবার চেষ্ট! করিতে হয়। ক্রিগ্াার! অশুদ্ধির ক্ষয় হয়, 
এইভস্ঠ ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত থাকা উচিত এবং ক্রিয়! না করিয়। থাঁকা অন্থচিত। যেহেতু সুক্ষ 
ক্লেশসমূহ চিত্তলয়ের ছারা ত্যাজ্য। আবার এই চিত্তলয় হয়-.ক্রিয়ার দ্বার) অতএব ক্রিয়া 
করাই কর্তব্য, এবং না! করাই অকর্তব্য। ধর্ম ও অধর্মরূপ কর্মসংস্কারই কর্খাশয়। 
কর্মাশয় যতদিন থাকিবে, ততদিন ক্লেশের মূল থাঁকিয়! গেল। এই কর্মাশয বর্তমান থাকিতে 
কেহই নির্ভযন হইতে পরেন ন|। কিন্তু যিনি শ্রদ্ধা ও মনোযোগ দিয়! ক্রিয়া! করেন. 
তাহার দেহবন্ধন জীণ হইয়া যায়, অর্থাৎ মনের দেহাঁভিমান ও তজ্জনিত ন্ুখ-ছুঃখাদির 
বোধ ধাকে না, আর যিনি ক্রিয়! না করেন, তাহার দেহাভিমান নষ্ট হয় না বরং বৃদ্ধ পায় 
ুতরাং উহা! জন্ম-মৃত্যু-ভর়ের কারণ হয়। জন্ম-মরণাঁদি ক্লেশই জীবের মহাভর, এই মহাভয় 
হইতে পরিত্রাণ করিয়া! মুক্তিদান করিতে পারে একমাত্র ক্রিয়া। এইজন্য ক্রিয়া কর! 
সকলের পক্ষেই কর্তধ্য। সাত্বিকী বুদ্ধি কাহারও যদ্দি নাই থাকে, কিন্তু ভিনি হদি 
ক্রিন্না নিয়মিতরূপে করিতে থাকেন, তখন তাহার প্রাণের সুধুয়ায় গতি হইবে। প্রাণ 


১৮শ অঃ] শীমন্তগবদগীতা ৩৫৩" 


€রাজসী বুদ্ধি ) 
যয়। ধর্ম্মমধন্মং চ কার্ধ্যং চাকাধ্যমেব চ। 
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ স। পার্থ রাজসী ॥ ৩১ 


ুযুয্াবাহী হইলেই বুদ্ধি স্থির হয় অর্থাৎ বৃদ্ধি সাঁত্বিকী হয়॥ দাত্বিকী বুদ্ধি স্বারাই বন্ধন 
মোচন হইয়। থাকে ॥ ৩০ 

অন্বয়। পার্থ! (হে পার্থ) ষয়৷ (যেবুদ্ধির তারা) ধর্মং অধশ্মং চ (ধর্ম ও অধর ) 
কাধ্যম্‌ অকার্য]ম্‌ এব চ ( কার্ধ্য ও অকা্ধ্য ) অযথাঁবৎ ( অবধার্থরূপে ) প্রজানাতি ( বুঝে ) 
ম! (তাহা ) রাজসী বুদ্ধি; ( রাজসী বুদ্ধি )॥ ৩১ 

প্রীধর। রাঁজসীং বুদ্ধং আঁত--যয়েতি। অযথাঁবৎ_সন্দেহাম্পদত্বেন ইত্যর্থঃ। 
স্পষ্টমন্ৎ ॥ ৩১ 

'বঙ্গানুবাদ। [রাঁজসী বুদ্ধির বিষয় ধলিতেছেন ]-_-অযথাবৎ অর্থাৎ সন্দেহাম্পদত| 
হেতু [যাহাতে সন্দেহ থাকিয়া! যাঁয়] অযথাবৎ। অন্ত সমস্ত ম্পষ্ট। [হে পার্থ, যে 
বুদ্ধি দ্বারা ধর্ ও অধর্্, কাঁধ্য ও অকাঁ্ধ্য যথাযথরূপে জাঁনা! যাঁয় না, তাহাই রাঁজসী 
বুদ্ধি ]॥ ৩১ 


আধ্যাত্মিক ব্যাধ্যা_এ ক্রিয়া কর ধর্ম_ ক্রিয়া না কর] অধর্্ ; ক্রিয়া 
করা কর্ম-_ ক্রিয়া না করা! অকর্দ_যে এইকূপ বথার্থ জানে না এমভ যে 
(অ)স্মিরবুদ্ধি তাহার নাম রাজজিক বুদ্ধি।-ষে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চিত ভাবে 
ধর্্মাধন্ম বা কার্ধ্যাকার্য্ের ম্বরূপ বুঝিতে পার! যায় না, তাহাই রাজসী বুদ্ধি। স্বরূপ 
বুঝিতে পাঁরে ন! বলিয়! সন্দেহ থাকিয়! যায়, ইহা! সত্যই ত্যান্য বা গ্রাহ্া-_এইরূপ নিঃসংশয় 
হওয়া যায় না, সব কিছুতেই অম্পষ্ট অন্পষ্ট ভাব। আমাদের মধ্যে প্রাণরূপ যে পুত্র 
রহিয়াছে, তাহাই সর্ধভূতের পোষক বা ধারক। এই ধর্ণযূপী প্রাণস্থত্রই যে সব, প্রাণ না 
থাকিলে সমস্ত লোঁক নিশ্চল নিষ্পন্দবৎ হইয়া পড়ে, তাহ! আমর! বুঝি না বলিয়াঁই 
প্রাণের প্রতি কোন আস্থ! নাই। মনে হয় এই প্রাণ-ধর্ম কলের ইঞ্জিনের মত কাজ করিয়া 
যাইতেছে, তাঁহার সহিত আবার ধর্দীধর্খের সম্বন্ধ কি? কিন্ত এই প্রাণরপেই ভগবান 
প্রতিঘটে বিরান্তমান, স্থত্রাত্মরূপে প্রাণই জগতের পোষক ও চালক। প্রাণ না থাকিলে 
কিছুই থাঁকে না। তাই প্রাপ-ক্রিয়! ঘাঁরা এই প্রাণকে দীর্ঘ করিতে হয়। প্রাঁণায়াম 
করিতে করিতে শ্বাসের আভ্যভ্তরিক ও বহির্গতির রোধ হয়, এইরূপ রোধের দ্বারা জ্ঞানের 
অঞ্জানমূলক আবরণ ক্ষয় হইয়া যাঁয়। অজ্ঞান নষ্ট না হইলে জীবের ভববন্ধন মোচন হয় 
না, সেই জগ্ ক্রিয়। করাই সর্বোত্তম ধর্ম, এবং না করাই অধর্্দ। এই ক্রিয়া! সম্বন্ধে যাহার 
স্থির বুদ্ধি নাই অর্থাৎ বিশ্বাস নাই, যখন ভ!ল লাগে করে, যখন ভাল লাগে না করে না-_ 
এইরূপ ভাবের যে বুদ্ধি তাহাতে জন উৎপন্ন হুর না, আত্মদর্শন হয় না, সুতরাং তাহা 
লাংসারিক বুদ্ধি বা রাঁজসিক. বুদ্ধি ॥ ৩১ এ রী 
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৩৫৪ শ্রীমন্তগবদগীতা! [১৮শঅঃ 


( তামসী বুদ্ধি) 
অধন্মং ধর্ম্মমিতি যা! মন্যাতে তমসাবৃতা । 
সর্ধবার্থান্‌ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ স! পার্থ তামসী ॥ ৩২ 
অহয়। পার্থ! (ছে পার্থ) যা (ষে বুদ্ধি) অধর্দং ( অধর্্মকে ) ধর্ম ইতি মন্ততে (ধর্ম 
বলিয়৷ মনে করে ) চ ( এবং ) সর্ধার্থান্‌ ( সকল বিষয়ই ) বিপরীতান্‌ (বিপরীত) [ বলিয়া! মনে 
করে ] তমসা আবৃতা ( অজ্ঞান আঁচ্ছন্না ) সা বুদ্ধি: ( সেই বুদ্ধি) তামসী (তামসী বুদ্ধি )॥ ৩২ 
শআরীধর। তাঁমসীং বুদ্ধিমাহ-_অধর্ম্মমিতি। বিপরীত-গ্রাহিণী বুদ্ধিঃ তামসীত্যর্থ)। বুদ্ধিঃ-- 
অস্তঃকরণং পূর্বোক্তং। জ্ঞানং তু তদ্বৃত্তিঃ। ধৃতিরপি তদ্বৃত্তিরেব। যদ! _ অন্তঃকরণন্ত 
ধর্িণে! বুদ্ধিরপি অধ্যবসায়লক্ষণা বৃত্তিরেব। ইচ্ছাদ্বেষাদীনাং তদ্‌বৃতীনাং বনুত্বেংপি ধর্মাধর্শ- 
ভয়াভরসাধনত্েন প্রীধান্যাৎ এতাঁসাং ত্ৈবিধ্য, উক্তম্‌। উপলক্ষণং চ তৎ অন্ঠাঁসাম্‌ ॥ ৩২ 
বঙ্গানুবাদ । [তামসী বুদ্ধি কি তাহাই বলিতেছেন ]_বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিই 
ভামসী বুদ্ধি। পূর্বেরক্ত অস্ত:করণই বুদ্ধি, জ্ঞান কিন্তু তাহাঁর বৃত্তি, ধৃতিও তাহার বৃত্তিই। 
অথব| অন্তঃকরণরূপ ধর্ির বুদ্ধি ও অধ্যবসায়লক্ষণই বৃত্তি। .ইচ্ছাদ্বেষাদি অন্তরঃকরণ-বৃতি- 
সমূহের বুত্ব থাকিলেও ধর্মাধন্শ-ওয়।ভ়-সাধনরূপ বুদ্ধা।দির প্রাধান্তহেতু ইহাদের 
ব্রৈবিধ্য কথিত হইল। ইহা অন্তান্ত বৃত্তি সকলেরও উপলক্ষণ ॥ ৩২ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-ক্রিয়া না করাটাই ধর্ম-_দকল বন্ততে দৃষ্টি আর 
্রক্ম যিনি সর্ধ্বত্রেতে রয়েছেন ভাহাকে দৃষ্টি করে ন। _ এক্সপ যে বুদ্ধি তাহাকে 
তামসিক বুদ্ধি কহে।_যে বুদ্ধি সমন্ত বিষয়কে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করায় নেই 
বুদ্ধি তামসী-বুদ্ধি। তামসী বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির ধর্মকে অধর্দ ও অধর্্কে ধর্ম বলিয়া মনে 
হয়। এই বুদ্ধির নিকট দুঃখপ্রদ বস্তুকে সুখপ্রদ বলিয়া এবং যাহা অসত্য এবং অনিত্য, 
তাহাকে সত্য ও নিত্য বলিয়! মনে হয়, এবং যাহা বথার্থই সত্য ও নিত্য তাহাকেই অসত্য 
অনিত্য বলিয়! মনে হয্ন। আমাদের এই দেহটি কিরূপ অনিত্য-_কবে আছে, কবে নাই; 
অথচ এই দেহকে নিত্য মনে করিয়! রক্ষা করিতে আদর-যত্র করিতে আমর! কত ব্যন্ত_- 
যেন উহ চিরকাল থাকিবে। তাঁমসী বুদ্ধি হেতুই খবি-প্রশ্ীত শীস্রকে অবজ্ঞা করিয়া 
থাকি এবং শান্্কখিত কর্ম ও আচার সমূহকে অন্ধমংস্কার বলিয়া! উপহাস করিয়া থাকি। 
কদর্য ও কাস গ্রহণই অকাল মৃত্যুর কারণ--এই সকল শীস্ববাঁক্যের প্রতি বিদ্রাপ করিয়! 
থাকি, এবং শাস্বকথিত সদাচার বর্ন করিয়৷ আস্ফালন করিয়া থাকি। শ্রেক্সঃসাঁধনকে 
ত্যাগ করিয়া প্রেয়ঃসাধন লইয়া জীবন অতিবাহিত করি। ক্রিয়া! করা যাহা পরম ধর্ম 
এবং প্রকৃত নুখশাস্তি লাভের উপায়, তাহাকে তামসিক বুদ্িযুক্ত ব্যক্তি অহঙ্কার ও অজাতা- 
বশতঃ উপেক্ষা করিয়া যোগাভ্যাসাদির নিম্দা.করে এবং আপনার ও অপরের 
কল্যাণের পথে কণ্টক রোপণ করিয়া আপনাকে বুদ্ধিমান মনে করে) এবং বিনি সর্বত্র 
রহিয়াছেন, আমার অন্তরে বাহিরে ধিনি বিরাজমান, যিনি নিত্য পরমপদার্থ ) বিবেকান্ধ্| 
'হেতু সেই আত্মাকে তুঝিবাঁর বা জানিবার চেষ্ট1! না করিয়! যাহা অনিত্য ও কষ্টদারক-. 


১৮শ অঃ ] শ্রীমন্তগবদর্গীতা ৩৫৫ 


(সাত্বিকী ধৃতি) 
ধৃত্যা য়! ধারয়তে মনঃ-প্রাণেন্দরিয়ক্রিয়াঃ। 
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ স! পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩৩ 
সেই সকল ভোগ্যদ্রব্যাদির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করিয়! থাঁকে এবং তাহ! পাইলে আপনাকে 
ভাগ্যবান এবং না! পাইলে আপনাকে দুর্তগ! বলিয়া! মনে করে। এ সমস্ত বিপরীত ভাবই 
তামসী বুদ্ধির লক্ষণ, কলিযুগে এইরূপ তামসী বুদ্ধির প্রভাবই অধিক হইয়া থাকে & ॥ ৩২ 


অন্থয়। পার্থ! (হে পার্থ) ষেগেন ( যোগবল গ্রভাবে,একাগ্রতা বশতঃ ) অব্যভি- 
চারিণ্যা ( বিষয়াস্তর ধাঁরণ| ব্যতিরেকে ) যয়া ধৃত্যা ( যে ধৃতিক্প বারা) মনঃপ্রীণেক্জিয়-ক্রিয়্াঃ 
(মনঃ প্রাণ ও ইন্জিয়ের ক্রিয়”নমূহ ) ধারয়তে (নিয়মিত হয় ) সা ধৃতিঃ সাত্বিকী (সেই ধূতি 
সাত্বিকী ধৃতি ॥ ৩৩ 

ভ্রীধর। ইদানীং ধৃতে: ট্্বিধ্যমাহ-_ধৃত্যেতিত্রিভিঃ। যোগেন-_ চিত্তৈকাগ্রযেণ হেতুনা, 
অব্যভিচারিণ্যা-বিষয়ান্তরমূ অধারয়ন্ত্া, য়া ধৃত্য। মনস: প্রাণশ্ত ইন্দরিয়াপাং চ ক্রিয়া 
ধারয়তে-নিযচ্ছিতি, সা ধৃতিঃ সাত্বিকী ॥ ৩৩ 


* ভক্ত তুলণীদাস তাহার রামচরিতমানসে কলিধুগের এই মোহান্ষ লোকের সুন্দর চিত্র অঙ্কন 
করিয়াছেন, তাহ! এখানে উদ্ধত করিয়া দিলাম_ 
কলিমল গ্রে ধর্ম সব গুপ্ত ভয়ে সদ্্রন্থ।  দস্ভিন্হ নিজমতি কল্ি করি প্রগ্নট কিয়ে বহুপস্থ॥ 
ভ.য় লোগ সব মোহবস লোভ গ্রসে শুভকর্ম ৷ নুনু হরিজান সুজ্ঞননিধি কহ্‌উ" কছুক কলিধন্ ॥ 


বরণ-ধরম নহি" আশ্রম চারী। শ্রতি-বিরৌধ-রত সব নর নারী ॥ 
দ্বিজ শ্রতিবেচক ভূপ প্রজাসন। কোউ নহি' মান নিগম-অন্থশীসন । 
মারগ সেই জা কই জোই ভাবা । পণ্ডিত সোই জো। গল বজাব! ॥ 
মিথ্যারস্ত দস্তরত জে।ঈ। তা কহ্‌ সন্ত কহহি" সব কোঈ ॥ 
সে।ঈ সয়ম জে! পর-ধনহ!রী। জো কর দস্ত সো বড় আঙ্গারী॥ 
জে। কহ ঝুঠ মসখরী জান।। কলিজুগ সোই গুণবস্ত বখান। ॥ 
নিরাচার জে শ্রুতিপথ ত্যাগী । কলিজুগ্ন সোই জ্ঞানী বৈরাগী ॥ 
জাকে নথ অরু জট। বিশালা। দোই তাপস প্রসিদ্ধ কলিকাল! ॥ 
অন্ত বেষ ভূষণ ধরে তচ্ছাভচ্ছ জে খাহি। তেই তাপস তেই সিদ্ধ নর পুজ্য তে কলিধুগ মাহি' 
নারিবিঝন নর সকল গে।সাই' । নাচহি' নটমরকট কী নাঈ" ॥ 
নুদ্র দ্বিজন্হ উপদেশহি (জ্ঞান! । মেলি গনেউ লেহি" কু দানা ॥ 
সব নর কামলে।ভ-রত-ক্রোধী । বেদ বিপ্রগুরু সম্ত বিরোধী ॥ 
গুণমন্দির সুন্দর পতি ত্যাগী। ভজহি' নারী পরপুরুষ অভাগী ॥ 
রঃ ঞ্ ঙ্ রঙ রঃ ০ 
গুরু সিষ বধির অন্ধ কর লেখা। এক ন সনহি' এক নহি" দেখ ॥ 
হরই শিষযধন সোক ন হরঈ । সো গুরু ঘোর নরক মই পরঈ। 
মাতুপিত। বালকন্হ বোলাবহি'। উদয় ভরই সোই ধর্ম সিখাবহি'॥ 


হক্ষজঞান বিন নারিনর কহহি' ন ছুমরি বাত। কৌড়ি কারণ লোভবস করহি বিপ্রগুরু ঘাত॥ 


৩৫৬ শ্রীমন্তগবদগীত৷ [১৮শ অঃ 


(রাজসিক ধৃতি ) 
যয়া তু ধর্শকামার্থান্‌ ধৃত্যা ধারয়তেহজদ্ুন | 
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙক্গী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ 

বঙ্গানুবাদ । [ অধুন! তিনটি ক্সোকে ধৃতির ত্রিবিধত! বলিতেছেন ]_ চিত্তের একাগ্রতা 
হেতু বিষয়াস্তরের ধারণ। না করিয়া! যে ধৃতির দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দরিয়ের ক্রিয়া-সমূহকে 
নিয়মন বা নিরোধ করা! যাঁয়, সেই ধৃতি সাত্বিকী ॥ ৩৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ক্রিয়ার পর-অবস্থায় আপনা আপনি যখন ধারণ! 
হ'য়ে মনের এবং প্রাণবায়ুর এবং দশ ইন্ড্রিয়ের জ্ঞান অমুদ্বয় রহিত হ'য়ে যাবে_ 
ধারণ! ধ্যান জমাধি পুর্ব্বক স্থির_তখন আপনা! আপনি থাকিবে, অন্যদিকে 
আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি তখন হইবে না-এ রকম ধারণা এরই নাম সাস্বিক 
ধারণী। ।-_“শ্রিয়তে অনয়া ইতি ধৃতিঃ ইতি যত্রবিশেষ:”_( আনন্দগ্গিরি ), যে বন্ত-বিশেষতারা 
মন, প্রাণ এবং ইন্িয়-সমূহের ক্রিয়া নিয়মিত হয়। এট ধারণা যোগ ধারণ! হওয়া চাই, 
সমাধিসাধন ব্যতীত ইহা! হয় না। সমাধিসাঁধন ব্যতীত ধারণ। হইলে তাহা অপিদ্ধ। সুতরাং 
যে ধারণা প্রাণায়াম করিতে করিতে প্রাণ বায়ুর নিরোধ হেতু মন ও ইন্্রিয়ের ক্রিয়া রুদ্ধ 
হইয়। যায়, তখন অন্য দিকে দৃষ্টি থাকে না, আপনাতে আপনি থাকে, তাহাই পাত্বিক ধৃতি। 

সাধারণতঃ আড়াই দণ্ড ইড়ায়, আড়াই দণ্ড পিঙ্গলায় ও লামান্ত ক্ষণ নুষুয়ায় শ্বস বহে। 
ইড়াপিঙ্গলার ক্রিয়া ঘারা সুযুয়ায় শ্বাসের গতি হয়, তখন ক্রিয়ার পর-অবস্থ! ব! স্থিরত্ব পদ লাভ 
হয়। এইরূপ স্থির হইলেই সমস্ত ইন্ত্িয়-মনের বিষ্-গমন নিবৃত্তি হয়। ইহাই পাপশূন্ঠ অবস্থা! । 
ক্রিয়া করিতে করিতে মনের চাঞ্চল্য ক্ষয়ের সহিত পাঁপেরও ক্ষয় হইয়া থাকে, তখন মন 
মনেতেই লীন হইয়া যায়। ব্রহ্ম সম, সাঁধকও সম-ভাবাপন্ন হইয়! যান। তখন আপনার হ্বদয়কে 
ও হাদযন্থ দেবতাকে অনুভব কর! ঘায়, পরমানন্দের অবস্থ।। সাধকের তখন 
অস্ত কোন আশ্রয় বা অবলম্বন থাকে না। এইন্ধপ নিরাঁধলম্ব স্থিতিই ক্রিয়ার পর-অবস্থায় 
হয়। এই স্থিতি দ্বারাই যোগীর1 মণিবন্ধের পর যে পদ তাহা লাভ করেন, ইহাই বিষুণর 
পরমপদ। শরীরেতে সর্বদাই বায়ু চলিতেছে, সেই বায় দার! ক্রিয়া করিলে দাঁধক পাঁপ হুইতে 
মুক্ত হইয়! পবিত্র হন। এই স্থির পদই ঈশ্বর; তিনি প্রাণস্বরূপে হৃদয়ে রহিয়াছেন। এই 
স্থিরভাব যখন বিস্তৃত হয়, তখনই মহৎ পদ লাভ হয়, তখনই ঈশ্বরের মহিম। সাধক অবগত 
হইতে থকেন। এই স্থিতিপদ যত বাড়িবে, তত সাত্বিকী ধৃতি হইতে থাঁকিবে। তখন মন 
বিনাবলক্বনে স্থির হইবে, বিনা চেষ্টায় বা বিনাবরোধে বায়ু স্থির হইয়। যাইবে এবং কোন 
বিষয়ে লক্ষ্য না থাঁকিলেও দৃষ্টি স্থির হইয়। যাইবে। ইহারই অপর নাম-_-খেচরী সিদ্ধি ॥ ৩৩ 

ভন্বয়। অঞ্জন! (হে অজ্জুন,) যয়! ধৃত্যা (যে ধৃতির ঘার1) ধর্মকামার্থান্‌ 
(ধর্ম, অর্থও কাম সকল) ধারয়তে (ধারণ করিয়া থাকে অর্থাৎ ত্যাগ করে না) 
তু €কিন্তু) প্রসঙ্গেন ( কর্তৃত্ব।দি-অভিনিবেশ বশত: ) ফলাকাজ্জী (ফলাকাজী হয়) পার্থ! 
*( হে পার্থ) সাখৃতিঃ*্রাজনী ( সেই ধৃতি রাজদী )॥ ৩৪ 


১৮শ অঃ] শ্রীমত্তগবদগীতা ৩৫৭ 


(তামপসিক ধৃতি ) 
যয়! স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মূমেব চ। 
ন বিষুঞ্চতি ছুর্মেধা ধৃতিঃ স। পার্থ তামসী ॥ ৩৫ 

ভ্রীধর। রাজনীং ধৃতিমাহ--য্া তু ইতি। যয়৷ তু ধৃত্যা ধর্শার্থ-কামান্‌ প্রধান্টেন 
ধারয়তে-_-ন বিমুঞ্চতি, তত্প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্ষী চ ভবতি সা! রাজসী ধৃতিঃ ॥ ৩৪ 

বঙ্গানুবাদ । [রাঁজসী ধৃতির কথা বলিতেছেন ]--ধে ধূতি দ্বারা ধর্ম, অর্থ ও কাঁম 
প্রধান বলিয়! অবধারিত হয় অথাৎ তাহ! ত্যাগ করেনা কিন্তু তৎ্প্রদর্গ-ক্রমে ফলা- 
কাজ্ষীও হয়__সেই ধূতি রাজী ॥ ৩৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।_ ধর্ম - ফলাকাওক্ষার সহিত কর্ম্দ এবং অন্যসব কর্ম ফলা- 
কাঙক্ষার সহিত বে ধারণ! সে রাজজিক ধারণ।।- ধর্শ, অর্থ কাম লইয়াই যাহার! মগ্ন, 
মোক্ষ চিত্ত যাহাদের মনে স্থান পায় না, ফলাকাজ্ষই যাঁহাদ্দিগকে কর্মসাধনে প্রবৃত্ত করে; 
তাহারা মন-ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল ভোগন্থুখের কথাই আলোচনা করে, তাহাদের ধৃতিই 
রাঙ্জসিক ধৃতি। সাধনাদি অভ্য।স করিলেও ইহাদের চিত্ত বাঁসনারহিত হইতে চাহে না, 
সাধনার ছারা ফল কথন কি ফল লাভ হইবে এই চিস্তাতেই মগ্ন থাকে। ক্রিয়া 
করিয়া! একটু স্থির হইলে, সে সময়েও ফলাকাঁজ্ষ1! করে এবং প্রসঙ্গ ক্রমে যদি এরূপ 
চিন্তায় কামন। সিদ্ধ হয়, তবে তাহা! খুব মনে করিয়! রাখে যদি এ অবস্থা! পুনরায় আগে, 
আবার দে সমগ্ন কিছু চাঁছিতে হইবে । ইহা! মোক্ষমার্গে বিশেষ বিদ্ব উংপাঁদন করে ॥ ৩৪ 

অন্বয়। পার্থ! (হে পার্থ) ছুর্দেধ! (অবিবেকী, দুর্বদ্ধি ব্যক্তি) যয়। (যে ধৃতির ঘর) 
সবপ্রং (নিদ্রা) ভয়ং (ভয়) শোঁকং €( শোক) বিষাদং (বিষাদ) মদং চ এব (এবং গর্ব) 
ন বিমুঞ্চতি ( পরিত্যাগ করে ন। ) সা ধৃতিঃ তামপী ( সেই ধৃতি তাঁমসী )॥ ৩৫ 

শ্রীধর। তামসীং ধৃতিমাহ-_যগ্গেতি। ছুই্--অধিবেকবহুল! মেধা যণ্ড সঃ দুর্শেধা: 
পুরুষ বয়! 'ধৃত্য| স্বপ্রাদীন্‌ ন বিমুঞ্চতি-_ পুনঃ পুনঃ আবর্তয়তি। শ্বপ্রোধ্ত্র নিদ্রা। সা 
ধুতিঃ তামসী ॥ ৩৫ 

বঙ্গানুবাদ। [তামসী ধৃতির কথা বলিতেছেন ]--অবিবেক-বহুল! মেধ! যাহার__ 
সেই ছুর্শেধ! পুরুষ ষে ধৃতি ছারা স্বপ্র।দিকে অর্থাৎ নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ এবং মদকে 
ত্যাগ করেনা অথণৎ পুনঃ পুনঃ আগমন করে (প্রাপ্ত হয়) সেই ধৃতি তামপী ॥ ৩৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।-_ স্বপ্ন, ভয়, বিষাদ, দেমাক্‌, একপ কর্মদেতে ধারণা সে 
ভামসিক ।--ধৃতির অর্থ ধারণ! । বিগত নুখ-দুঃখাঁদির ঝ! বিষাঁদ-শোকের যে স্বৃতি বা ধারণ! 
আমাদের চিত্ত মধ্যে লাগিয়া থাকে, তাহাই সময়ে সময়ে মনোমধ্যে উদ্দিত হন়্ এবং 
হইয়া আবার শোক-ছুঃখ-মোহ উৎপন্ন করে_ষে ধৃতি ছারা এইরূপ শোক-মোহকর- 
বিষয় মনে পু: পুনঃ আঁবন্তিত হয়, কিছুতে ভূলিতে দেয় না-_তাহাই তামপী ধৃতি। 
বিষয় ব্যাপারকে ছুঃখকর জানিয়াও এই তামসী ধৃতির সংস্কার বশত;ই আমর! বিষয় 
চিন্ত। হইতে বিনিবৃত্ত হইতে পারি না। নিদ্রাও আমাদের একটি তামসিক বৃত্তি, বং 


৩৫৮ শ্রীমস্তগবদগীতা [১৮শ অঃ 


তাহাকে আমর! তাঁমপী ধুতি ঘ্বারা ধরিয়া রাখি ও প্রত্যহ হথানিয়মে ঘুমাই পড়ি। 
নিষ্া মনের এক প্রকার আচ্ছন্ন বা তমোভাঁব, সে সময় মনের ক্রিয়াশীলত! লোপ পায়; 
কিন্তু আমর! যে নিদ্রীকে ত্যাগ করিতে পারি না, তাহা নহে। খাষি পতঞ্জলি নিদ্রাকেও 
মনের একটি বুতি-বিশেষ বলিয়াছেন। নিদ্রাতেও এক প্রকারের প্রত্যয় হয়, যন্ধার! 
আমর! নিদ্র।কালীন অবস্থাকে জাগ্রত অবস্থায় ল্মরণ করিতে পারি। যেমন নুথে 
শায়িত ছিলাম, ঘুমাইয়া মনটি আজ বেশ প্রসন্ন বোধ হইতেছে বা “প্রজ্ঞা মে 
বিশারদী করোতি” আমার প্রজ্ঞাকে বেশ শুদ্ধ করিতেছে-_-এইরূপ নিদ্র/র তাঁবই সাত্বিক 
নিদ্রা, এইরূপ নিদ্রাতেই দেবন্দর্শন হয়, ই ফল লাভ হয়। আর এক প্রকারের নিদ্রা আছে 
তাহ! রাঁজসিক। তাহাতে মনে হয়-আমি কষ্টে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন অকর্মণ্য, 
হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ সে মনে কিছুই ভাল লাগে না, সুখে বা সহজে কিছু ম্মরণ 
হয় না, মন যেন অনবস্থিত হইয়া ভ্রমণ করেও ঘুমাইতে ঘুমাইতে যা তা! স্বপ্ন দেখে, 
জাগিয়া উঠিয়। মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইতে থাকে, ইহাই রাজপিক। আর তমোভাবাপন্ন 
নিদ্রায় ঘুম খুব গাই হয় কিন্তু জাগিয়! উঠিয়া মন প্রনক্ধ থ|কে না, শরীরের ক্লাপ্ডি 
দূর হয় না বরং শরীরে যেন একট। ভার বোধ হয়, চিত্তের জড়তা ও আলম্ত যেন 
কাটিতে চাঁছে না, ইহাই তাঁমলিক ভাবের নিদ্র!। নুতরাং নিদ্রার নিরোধ না হইলেও 
যোগ-লাঁভ হয় না। আমাঁদের দেশে সে কালের মহাত্মারা অনেকেই জিতনিদ্র ছিলেন। 

আওত্ম-বিচারশীল এবং যোগী্বর পুরুষদের নিদ্র, ভয়, শোক ও বিষাদ অল্পই হইয়! 
থ|কে, কারণ এ গুলি প্রকৃতির ধর্ম, আত্মার নহে। তামপিক প্রকৃতির লোকদিগের 
এই সকল বিষয় ম্বাভাবিক ও অধিক মাত্রায় থাকে বলিয়া! তাঁহারা ভাল হইবার 
চেষ্টাও ভাঁলরূপে করিতে পারে না। এই সকল ব্যক্তির! বড় একট! সাধনের ক্লেশ সহিতে 
চাহে না। একদিন দৈবাৎ যদি রাত্রি জাগিয়া সধন অভ্যান করে, পরে তিন দিন 
দিবা ভাগে নিদ্রিত হয় এবং উহাতে শরীর ও মন এত ওড়-ভাবাপগ্স হইয়। ঝ|য় যে, 
পরে কয়েক দিন আর নিরমিত সময়ে উঠিতেই পাঁরে না। অনেকের ধারণা নিদ্র। 
ভাল রূপে না হইলে রোগ হয় কিন্তু ধাহা'রা রাত্রি জাগিয়া সাধনাভ্যাস করিয়া থাকেন, 
দেই সকল সাত্বিক ব্যক্তিদের অতিরিক্ত পরিশ্রমেও ক্লান্তি আদে না, এমন কি উপযূ্যপরি 
ছুইচারি দিন না ঘুমাইলেও দিনের বেলা ঘুম আমে না। আলন্ত, নিদ্রা, ভন্ব--তামসের 
ধর্ম, তমোগুণ থাকিতে যোগী বা আত্মজ হওয়! সম্ভব নহে। ভগবান এই ধৃতির কথা 
উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছেন যে, ধাহারা তব্জ্ঞানেচ্ছু হইবেন, সেই সকল পুরুষের রাঞ্সিক 
তামসিক ধূতি থাকিলে চলিবে না। রাজসিক ও তামমিকদের আত্মায় বা ভগবানে 
প্রক্কত বিশ্বাস থাকে না, তাহাদের সঙ্কল্পেরও কোন নিশ্চরত নাই, এই জন্জ তাহারা 
সাধনার ফল লাভে চির-বঞ্চিত থাকেন। সাত্বিক ধৃতিসম্পন্ন পুরুষ ঠিক ইহার বিপরীত! 
তাহাদের সাধনাভ্যাসেও আলন্ত নাই, আত্মাতেও কোন সন্দেহ নাই তাহারা এজন তাহাদের 
মজে অটল। 


১৮শ আঃ] শ্রীমগেবদগীতা ৩৫৯ 


(ত্রিবিধ সখ) 
স্থখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ধত। 
অভ্যাসান্রমতে যত্র দুখাস্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ 

জানী পুরুষ দেহ-সন্বস্বী নহেন, সেইজন্ত দেহধর্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 
চেষ্টা করিলে লোকে জিতনিদ্র বা মৃত্যু-ভরশূন্ত হইতে পারে, কারণ ধিনি যতট। 
আত্মস্থ, তিনি ততটা প্রকৃতির কার!গার হইতে মুক্ত। মৃত্যু ভর, শক্তির স্বল্লতা বা 
দেহের অন্থাস্থ্য এ সমন্তই দেহ প্রকৃতির নিজস্ব; যিনি দেহ-প্রকৃতি হইতে বিমুক্ত, 
তাহাকে প্রকুতি-জাত গুণে বিকল হুইতে হইবে কেন? আমাদের মধ্যে যে জীব রহিয়াছেন, 
তিনি প্রকৃতির সহিত মিলিয়াই এতটা জড়ভাবাপন্ন ও শোক-ভয়-গ্রন্ত হইয়া 
রহিয়াছেন। এখন তিনি তাঁহার আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনই করিতে পারেন না, এবং 
রোগে, শোকে, বিপদে পড়িয়। তিনি আপনাকে এত অসহায় মনে করিয়া 
থাকেন। আত্মা যে জগ্মজরা রোগ-শোঁক-মৃত্যুরহিত. আত্মা! যে অভয় ও অমৃত- 
স্বরূপ_এই মাত্-কথা আলোচন| করিয়! তাহার সেই নিদ্রা ভাঙ্গাইয়। দিতে হইবে। 
নিজ প্রকৃত হ্বরূপের বিশ্বাস জন্মায়! দিতে পাঁরিলে এই রোগ-শোঁক-পরিপুর্ণ বন্ধ 
জীবই আবার শে1কাতিগ অবস্থা লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পাঁরে ॥ ৩৫ 

অন্ধয়। ভরতর্যভ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ ) ইদানীং তু (এক্ষণে ) ত্রিবিধং স্বখং (তিন 
প্রকার স্থথের বিষয়) মে শৃণ, (অ|মার নিকট শুন), যত্র (যে স্থথে ) অজ্াসাঁৎ রমতে 
(অভ্যাস দ্বার! আনন্দ লাভ করে) ছুংখাস্তং চ ও দুঃখের অবসান) নিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হট) ॥ ৩৬ 

&মধর। ইদানীং সুখস্ত ব্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে অর্ধেন-ম্থথমিতি। স্পষ্টোরথি। 
তত্র সাত্বিকং স্ুখং আহ-_অভ্যাসাদিতি। যত্র-যন্মিন্‌ সে, অভ্যানাৎ__অতিপরিচয়াৎ 
রমতে, ন তু বিষয়স্থথ ইব সহস| রতিং প্রাপ্রেতি, ষন্মিন্‌ রমমাণশ্চ ছুঃখস্ত অস্তম্‌-_অবসান', 
নিতরাং গচ্ছতি-প্রাপ্রোতি ॥ ৩৬ 

বঙ্গানুবাদ। [ইদানীং অর্ধঙ্জোকদ্বার| সুখের ত্রিবিধতা বিষয় প্রতিজ্ঞা করিতেছেন ] 
-এই অদ্ধঙ্কোকার্থ স্পষ্টই । [ তাহাতে সাত্বিক ম্থখের বিষ? বলিতেছেন ] যত্র--মর্থাং 
যে সুখে নিয়ত অভ্যাস বশতঃ €তৌকে পরিচিত হয় এবং রতি প্রাপ্ত হয়, 
অথচ বিষয় ,ম্ুখের মত সহসা রতি পাওয়া যায় না, এবং যাহাতে রত হইলে ছুঃখের 
অন্ত প্রাণ হওয়া! যায় ॥ ৩৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।_স্থখ তিন প্রকার--অভ্যাসের দ্বারায়, ক্রিয়া করিয়। 
যেখানে পৌছায় সেখানে সুখ কিন। সুন্দর পরব্যোম দেখে ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
থেকে-দূ'রের অর্থাৎ দুঃখ অন্য বস্তুতে আসক্তি পুর্বর্বক দেখা।_ছুঃখ কিন! 
দুরের খ-শুন্ত ; পঞ্চতত্তের শুন্াকার রং চং দেখে আসক্তিপূর্ব্বক তাহাতেই 
লেগে থেকে বিব্রত লোকে হয়, ইহারই নাম দুঃখ_ ইহা! সর্বদাই সকলের 
হইতেছে কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই দুঃখের অর্ত' হয়।-_ভগবান এখান 
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... (সাত্বিক দুখ) 
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহ মৃতোপমম্‌। 
তৎ স্থখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্‌ ॥ ৩৭ 

কর্মতব্বের কথ! বলিতে গিয়া কর্থের প্রবর্তক- জ্ঞান, করের আশ্রয় কর্তা, এবং কর্ধের 
দাধন_ বুদ্ধি ধৃতি প্রভৃতির ত্রিবিধ ভেদ বর্ণনা করিলেন, এক্ষণে কর্মের ফল নুখাদিরও 
ত্রিবিধ ভেদ দেখাইতেছেন। হুখের ক্রিবিধ ভেদ বলিতে গিক্না কিরূপ নুখ মানুষের 
বাঞ্নীয় এবং কোন সখ অগ্রাহ্‌ তাঁহাই বলিতেছেন। ভগবান বলিতেছেন__বিষয় সণ 
গ্রাহ্থ নহে, তাহা পরিচিত, এবং সহঙ্জে পাওয়া যাঁয় বটে, কিন্তু সে সুখ শেষ পর্য্যন্ত 
সুখকর নয়, সুতরাং তাহার প্রতি আদক্ত না হইয়৷ এমন সখের সন্ধান কর-যাঁহ। 
সহসা পাওয়া! যায় না, পুনঃ পুন: অভ্যাস করিতে করিতে প্রাপ্ত হওয়! যায় এবং প্ররুতই 
দুঃখের অবসান হয়। ইহাই সমারধি-জনিত স্থখ। অভ্যাস কাহাকে বলে? যোগদর্শনে 
আছে,_“তত্র স্থিত যত্বোৎভ্যাস:” চিত্ত বৃত্তিশৃন্ত হইলে সেই নিরোধ-প্রবাহের নামস্থিতি। 
সেই স্থিতির জন্য যে পুনঃ পুনঃ উত্সাহ সহকারে প্রযত্ব-_তাঁহারই নাম অভ্যাস। এই 
অভ্যাসের দ্বারা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ক্লেশের অবসান হয়। আধ্যাত্মিক 
ক্লেশ_মানপিক ) টৈব-প্রতিকুলতায় কিনব! পূর্ব জন্ম-ফলে যে প্রতিবন্ধকাদি বিশ্ব আদে-- 
তাহাই আধিদৈবিক; এবং বাত-পিত্ত-কফজনিত যে শারীরিক ক্লেশ-_তাঁগই 
আধিভৌতিক। এই পরব ছুঃখের অন্ত হইলে যে সুখ লাভ হয়, সেই সুখ গুণ-ভেদে 
তিন প্রকার। সেই স্থখ পাইতে হইলেও তাহার অভ্য।স করা আবশ্যক হয়। ক্রিয়ার 
অভ্যাসের দ্বারা ধীরে ধীরে সাধককে সেই স্থখময় স্থানে পৌছাইক্না দেয়, 
যেখানে পৌছিলে (ক্রিত্মার পর-অবস্থায়) অন্ত বস্তুতে আসসক্ধি পূর্বক দেখা, যাহা ছুঃখেরই 
নামান্তর, তাহা আর থাকে না। কারণ স্থখ হইল-স্থ+খম্নুন্দর আঁকাঁশ অর্থাৎ পর 
ব্যোম। এই পরব্যোমে স্থিতির তুল্য আর উৎকষ্টতর স্থখ কিছু হইতে পাঁরে না। আর ছুঃ+থ 
তাহাই যাহা সেই পরব্যোম হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। বিষয়াঁসক্তি যাহার যত অধিক, সে 
পরব্যোম হইতে তত দুরে থাকে। পঞ্চতত্বের রং চং দেখিয়াই তো লোকে মুগ্ধ হইয়া 
তাহাদের পানে ছুটি॥ বায়, কিন্ত সেখানে শৃন্ত ভাগ ঢংঢং করিতেছে, সুখের আভাস 
আছে বটে, কিন্ত প্রত হুথের নাম গন্ধ পর্যন্ত নাই। কিন্তু জীব আপাঁতমনোহর 
বস্ত পায়! তাহাতেই মুগ্ধ হই পরম নখের প্রতি উদাদীন হইয্1 সমস্ত জীবনকে ছুঃখ- 
ময় করিয়া তুলে। বিষয় পাইলে দুঃখ নষ্ট হয় না, ক্রিয়ার পর-মবস্থাই এক মাব্র দুঃখের 
নিবর্তক ॥ ৩৬ 

অন্থয়। ব তং (যাহ! কিছু) অগ্থে বিষম্‌ ইব (প্রথমে বিষের স্ায়) পরিণামে 
€ পরিশেষে ) অম্বভোপমম্‌ € অমৃত তুল্য ) আত্মবুদ্িগ্রপাদজম্‌ (যাহা আত্মবুদ্ধির প্রসরতার 
ফলশ্বরূপ) তৎ ন্খং (সেই নখ) সাত্বিকং প্রোক্তম্‌ (সান্বিক বলিয়া কথিত 
হয়) ৩৭ 
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প্রীধর। কীদৃশং তৎ?--্যত্তদিতি। যত্তৎ কিমপি অগ্রে_-গ্রথমং, .বিষমিব-_মনঃ- 
সংষমাধীনত্বাৎ ছুঃখাবহমিব ভবতি। পরিণামে তু অম্বতসদৃশম্। আত্মবিষয়! বুদ্ধি: আত্মবুদ্ধিঃ 
তশ্তাঃ প্রসাদঃ--রজস্তমো-মলত্যাগেন স্বচ্ছতা অবস্থানং, ততো! জাং যৎ সুখং তৎ সাত্বিকং 
প্রোকং যোগিভিঃ ॥ ৩৭ 

বঙ্গানুবাদ । [সেই ম্থখ কিরূপ? তাহাই বলিতেছেন ] যে সুখ মনঃ-সংষমাঁধীন 
বলিয়া প্রথমে বিষের মত দু:খাঁবহ বলিয়া! বোঁধ হয়, কিন্তু সে শ্বথ পরিণামে অমুত-সদৃশ। 
এবং যে স্থথ আত্মবুদ্ধি-প্রপাঁদজ--আত্মবিষয়ক যে বৃদ্ধি, তাহা আত্মবুদ্ধি, তাহার যে প্রসাদ 
অর্থাৎ রজন্তমোরূপ মলত্যাগ হইলে বুদ্ধির স্বচ্ছরূপে যে অবস্থান, তাহ! হইতে জাত যে মুখ, 
যোগিগণ তাহাকে সাত্বিক সুখ বলেন ॥ ৩৭ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। -প্রথমেতে বিষের যেমন জ্বাল! তদ্রুপ জগদিগের 
মতি বা! ক্রিয়ার কথ! শুনিলেই অহংকারে আবৃত হুইয়! মন গ্রাহ্য করিতে কখনই 
সম্মত হয়ন প্রায়-_কিস্তু একবার ঘাড় গুঁজে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়! ক্রিয়! 
অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে অম্থত অস্থত সকলেই শুনিয়াছেন কিন্তু কেহু কখন 
দেখেনওনি অনুভবও করেননি _তাহা ক্রিয়ার পর গুরুবাক্যের দ্বারায় উপদেশ 
পাইয়া তাহার অনুভব করিতে পারেন_€সেই অনন্ত সুখ পাইলেই অমর 
পদ পায়__বাহা সুযুন্থায় থাকিয়া! সেই ক্রিয়া হয়--তক্মিনিত্তে তাহাকে সাত্বিক 
সুখ কহে। সে কেবল আত্মাতে বুদ্ধি শ্ির করিয়! ক্রিয়ার দ্বারায়__আত্মারই 
কপাতে পরমানন্দ লাভ হয়।-সান্বিক সুখ ইন্্িয়ভোগজনিত সখ নহে। তাহা 
তপঃ-কেশ, বৈরাগ্য, ধ্যান দ্বারা সাধিত হয়। ইহার সাধন সেই জগ্ত সহজ বা অনায়াসলভ্য 
নহে। ইহার পথ খুঁজিয়। পাওয়াও সহজ নহে এবং পথটিও সুগম নহে। তৃক্তভোগীরা 
, জানেন, ক্রিয়া প্রথম প্রথম এমন কি-ছুই পাঁচ বৎসরও ভাল লাগে না) ষদ্দি | কেহ এ পথ 
প্রথমে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেও, কিছুদিন করিয়াই কিন্তু পথের দুর্গমতা ও নীরসতা 
বুঝিতে পারে এবং তখন আর তাহার চিত্ত অগ্রসর হইতে চাহে না। প্রথমে একটু একটু 
প্রফত্থের শৈথিল্য হয়, শেষে আর সেদিকে মাড়াইতে ইচ্ছা! করে না, এমন কি অনেকের 
সাধনায় বসিতেও ভয় বোধ হয়। কিন্তু ধিনি গুরুবাঁক্যে নির্ভর করিয়। “ঘা হবার হবে” বলিয়া 
আর ফলাফলের দিকে ন। ত।কাইয়! ঘাড় গু জিয়। ক্রিয়ার অভ্যাসে চিত্তকে লাগাইয়! রাখেন, 
তিনি একদিন ন! একদিন সাধনার উত্তপ্ত মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়। সাধনার পরাবস্থারূপ নুশীতল 
শান্তিময় হদে অবগাহন করিয়া কৃতরুত্য হইয়া থাকেন। তিনি অম্বত পান করিয়! তখন 
অমর হইয়া যাঁন। তাহাই সম্বন্ধে ভক্তিহত্রের এই কথ! সার্থক হয়_“স তরতি স তরতি 
ম লোকান্‌ তারয়তি”_-তিনি পার হইয়া যান, তিনি তো! পাঁর হনই, অন্যকে ও .পারে লইয়া 
যান। যে অম্বতের কথ! আমরা মুখে বলি বা কাণে শুনি মাত্র, লেই অম্তকে তিনি 
সাঙ্গাংভাবে লাভ করেন। কিন্তু এ অভ্যাস সহজ নহে ? এক তো! বড় তিক্ত লাগে প্রথম প্রথম, 
তাহার পর দীর্ঘ কাল অভ্যাস করিতে হয়, তাহাতে হ্বপ্প প্রেমযুক্ত ব্যক্তির ধৈর্য্যের বাঁধ ভারি 

৪৬ 


ত৬ই শ্রীমন্গবদগীতা [১৮শঅঃ 
(রাজস সখ) 

বিষয়েক্দ্িয়সংযো গাদ্যত্তদগ্রেহম্বতোপমম্‌। 

পরিণামে বিষমিব তৎ স্থুখং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ৩৮ 
যায়। আবার দীর্ঘকাল ও বহুদিন ধরিয়া সাধন না করিলে প্রাণ নুযুয্না় প্রবেশ করে না৷ 
প্রাণ স্যুয়ামূখী ন! হইলে সে পরম সুখের আস্বাদ কেহই পায় না। মন দিয়া বহুদিন 
ধরিয়া ক্রি! করিলে আত্ম-গুরুর কুপায় আত্মাতে বুদ্ধি স্থির হইপ্ যায় এবং যাহাকে শানে 
পরমানন্দ বলেন, সেই পরমানন্দ তখন সাধকের প্রাপ্তি হয়। ইন্দরিয়-ন্খ শরীরকে লইয়। হয় 
কিন্তু এ স্থুথে শরীরকে তুলিয়। যাইতে হয়। এ নুখসন্তোগ কালে মনের হঙ্বল্ল থাকে না, 
তখন মন বুদ্ধির সহিত মিলিয়! এক হুইয়! যায়, প্রাণও স্পন্দনশূন্ত হয়, সুতরাং বুদ্ধিতে অন্ত 
কোন বিচারের ঢেউ থাকে না। তখনই বুদ্ধির সহিত আত্মার মিলন হয়, ইহাই নু. 
মুন্দরং, খং- শৃম্কং। বিষয়-সংশ্রবশূন্ত হেতু বুদ্ধিতে বিন্দুম।ত বিষয়ের দাগ পড়ে না, তাহাতে 
কেবল আত্মাই লক্ষিত হন। নিদ্র। আলশ্ হইতে যে তাঁমদিক মুখ, বিষয়েন্্িযযোগে ষে 
রাজসিক সুখ হয়, ইহা মে সব সুখ নহে। বুদ্ধির সহিত আত্মার মিলনে যে স্ুখ-ইহা সেই 
সাত্বিক স্ুথ। এখানে শরীরে চাঞ্চল্য নাই, মনে চাঞ্চল্য নাই, বুদ্ধিতেও চাঁঞ্গ্য নাই। 
বুদ্ধি তখন একাগ্র হই] নিরুদ্ধ হইয়া! গিয়াছে । তথন অন্ত অনুভব কিছু থাকে না,__ প্রকৃত 
সুখ ইহাকেই বলে। আত্ম। আননস্বরূপ ন্তরাং এক আনন্দ ব্যতীত তখন আর কিছুরই 
অন্থভব থাকে ন|। বুদ্ধি তখন গেই আনন্দে মাথ! হইয়া! আনন্দরূপ হইন্পা যায় ॥ ৩৭ 


অন্বয়। বিষয়েন্দ্িয়সংঘোগাৎ (বিষয় ও ইন্দ্রগের সংযোগ বশতঃ ) বৎ তৎ (যেন্ুখ) 
'অগ্রে (প্রথমে) অমুতোপমম্‌ € অমৃত তুল্য) [কিন্তু] পরিণামে বিষম্‌ ইব €শেষে 
বিষতুল্য ) তৎ সুখং ( সেই সখ ) রাঁজসং স্বতম্‌ ( রাস বলিয়া কথিত হয় )॥ ৩৮ 


. শ্রীধর। রাজসং নুখমাহ_বিষগেতি। বিধ্াগ|ম্‌ ইন্জিয়াণাং চ সংযোগাৎ যৎ তৎ 
প্রসিদ্ধং স্্ীসংসর্গাদিস্থম্‌, অমৃতম্‌ উপমা যস্ত তাঁদুশং ভবতি। অগ্রে_ প্রথমম্‌। পরিণামে 
বিষতুল্যম্‌। ইহামুত্র চ ছুঃখহেতুত্বাৎ। তৎ সুখং রাঁজসং স্থৃতম্‌ ॥ ৩৮ 


বঙ্গানুবাদ। [রাজস সুখ কি, তাহা বলিতেছেন ]--বিষয় আর ইন্দ্রিয়, তাহার 
সংযোগ জন্ত যে নুখ-__যেমন প্রসিদ্ধ স্ীসংসর্গাদি সুখ--যাহা প্রথমে অর্থাৎ অস্বতোপম যাহার 
উপম! অনৃত, আর পরিণামে বিষতুল্য, কারণ ইহকালে ও পরকালে ছুঃখের হেতু বলিয়৷। 
সেই যে স্থখ--তাহা রাজস বলিয়া কথিত ॥ ৩৮ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা -বিষয় ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ফলাকাঙজ্ষার সহিত আসক্তি 
পূর্বক দেখাতে প্রথম বোধ হয় কীচলাম এমন উত্তম বন্ত পাইয়াছি বলিয়! 
মৈথুন করিতে থাকে কিন্তু এই মন স্ছির করিয়া যে আমি অমর মর্ব না, 
আমি কি মর্ব ? যে আমাকে মর বলে, জে মরুক- যিনি স্বত্যু কখন বিবেচনা 


১৮শ অঃ] শ্রীমন্তগবদর্গীত৷ ৩৬৩ 
করেন না তিনিও মর্বেন ও যিনি মর্‌ বলিভেছেন, ভিনিই কোন্‌ বেঁচে 
থাকবেন_ অর্থাৎ দুই জনেই ম্বৃত্যুগ্রাসে পতিত, তথাপি ছেলে মানুষের 
মৃতন মিথ্য। কথাবার্ভীকে ত্য বিবেচনা! করেন, অতএব কথাই মন্দ যাহা! ন! 
বলিয়। থাকিতে পারে না__কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনা আপনি মৌন 
হইয়া যায়। পরিণামেতে এ মৈথুনের পর কোন পচ। যোনিতে লিঙ্গ দিয়া 
বিষের মত জাল! উপস্থিত হয়_ইহারই নাম রাজদ্সিক স্খ।-_শব-্পর্শ-রূপ-রস- 
গন্ধা্দির সহিত শ্রোত্র, ত্বক, চক্ছু,. জিহব।, নাসিক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দের সংযোগ হইলেই যে 
এক প্রকার সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা প্রথমতঃ অমুতোপম বলিয়া মনে হয় এবং উহ পাইবার 
জন্ত আমাদের চিত্ত কি ব্যগ্রই না হয়! মনে হয় এমন স্রথকর বস্ত আর নাই--কিন্ত 
স্বী-সঙ্গম প্রভৃতি এই সব সুখের দমাপ্তি কালে এক পরিণাম-বিরস-ভাব আনিয়া দেয়, যাহাতে 
এঁ সকলকেই আবার ক্ষণকাঁল পরে বিষতুল্য বলিয়া মনে হয়_মনে কত স্পা ও সেই 
সকল মুথকে কত তুচ্ছ বলিয়া! মনে হয়। শুধু তাহাই নহে-এইরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণতার 
পরিণাম আরও ভয়াবহ, কারণ উহ্থাতে বল, বীর্যা, রূপ, মেধা, ধন ও উৎসাহ সবই বিনষ্ট 
হইয়! যার়। এই সকল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্তু কত অধর্খের আশ্রয় লইতে হয় এবং তাহার 
পরিণ।মে জীবকে নবরকাদি মহাঁছুঃংখ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু মান্য এই সামান্ত সুখের 
মোহে পাঁগলের মত নিজের কত অনিষ্ট করে, নিজের ভবি্ৎ তমসাবৃত করিয়া তুলে, তাহা 
স্থির!বে বিচার করিয়। দেখিলে হৃৎকম্প হইতে থাঁকে। এখন পাঁত্বিক সুখের সহিত 
রাজদিক সুখের তুলনা করিলে দেখা যায় রাজসিক নুখ সাব্বিক সুখের ঠিক বিপরীত। 
রাজনিক সুখ অগ্রে অম্বততুল্য পরে বিষের মত জালাগ্রদ, সাত্বিক সখ প্রথমট! বিষের মত 
অনুভব হয় বটে, কিন্ত পরে অমুতের মত বোধ হয়। ব্বাঁজসিক স্থখের সাধনায় কোন কষ্ট 
নাই, বিষয়ের সহিত ইন্দিয়ের সংযোগ হইলেই হইল, কিন্ত সাত্বিক মধ সহসা লাভ কর! 
' যায় না, এজন্ত সাধন করিতে হয়) অভ্যাস করিতে করিতে প্রাণ তিক্ত হইয়া উঠে কিন্ত 
যখন একবার আয়ত্ত হইয়। যায়, তখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়, বুদ্ধি নির্দল হয় এবং সেই 
শুদ্ধ বুদ্ধিতে আত্ম।র হ্বর্নপ দর্শন হুয়। তখন মনে যে প্সন্নতা আসে, তাহার সহিত আর কোন 
আনন্দেরই তুলনা হয় না, এবং সে ম্থখ একমাত্র আত্মজান হইতেই লাভ হইতে পারে। 
আত্মজানে বাহাঁদের নিষ্ঠ! নাই, তাহার! বাহ্বস্ত হইতে সখের আশা করিরা থাকে, কিন্ত 
সেই সকল সথথের জন্ত বছ ছুর্গতি তাহাদিগকে সহ করিতে হয় এবং তাহার পরিণামেও 
নানাবিধ ছুঃসাধা রোগ তোগ করিতে হয়, এবং পরকালেও নিরয় গমন হইয়া থাকে। 
রাঁজসিক সুখ মাত্র বাসনার পরিতৃপ্থি সাধন, সেইজন্ভ তাহা৷ চঞ্চল, এবং এই সুখের জন্ত 
অন্য বস্তর অপেক্ষ! করিতে হয় কিন্তু সাত্বিক সুখ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংঘোগ বশতঃ 
উৎপন্ন হয় না, তাহা মন, প্রাণ ও বুদ্ধির স্থিরতা হইতে উৎপরন, ন্বুতরাং তাহ! অঞঞ্চল, এবং 
তাহা বিষয়মিশ্রিত নছে, এজন্ত উহ! নির্মল এবং আকাশবৎ শ্বচ্ছ ও সর্বতোমুর্ী। তাহা 
কেবল পরমানন স্বরূপ, তাঁহাতে দুঃখের ঢেউ উঠে না। রাঞ্লিক স্ত্খ দেহে্রিযের 
সংযোগজাত এবং সাত্বিক সুখ দেহেন্দরিয়াদির অতীত অবস্থা হইতেই লাত হয় ॥ ৩৮ 


৩৬৪ প্রীম্গেবদ্গীতা [১শঅঃ 


(তামস সখ) 
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ | 
নিত্রালম্থপ্রমাদোখং তত্তামসমুদাহ্ৃতম্‌ ॥ ৩৯ 

অন্বয়। যত চ ্ুখং (আর যে নখ) অগ্রে অন্ুবন্ধে চ (প্রথমে ও পশ্চাতে ) আত্মনঃ 
মোহনং (বুদ্ধির মোহকর হয়) নিদ্রালন্তপ্রমাদোখং (নিদ্রা, আলস্ত ও গ্রমাদ হইতে জাত ) 
তৎ (সেই হ্থখ) তামসম্‌ উদাহ্বতম্‌ ( তাঁমস বলিয়া! কথিত হয় )॥ ৩৯ 

ভ্রীধর। তামদং সুখমাহ--যদিতি । আগ্রেচ- প্রথমক্ষণে, অন্থবন্ধে চ-পশ্চাদপি, ষৎ 
স্ুখং আত্মনে। মৌহকরং। তদেবাহ-নিদ্রাচ আলম্তঞ্চ প্রমাদস্চ--কর্তব্যার্থাবধানরাহিত্যেন 
মনৌগ্রাহাম্‌ এতেত্য উত্তিষ্ঠতি যৎ স্থখং তত তামদম্‌ উদাহতম্‌ ॥ ৩৯ 

বঙ্গান্ুবাদ। [ তামস স্থখের কথা বলিতেছেন ]- যাহা প্রথমে ও পশ্চাতে আত্মার 
মোহকর এবং নিদ্রা, আলশ্ত ও প্রমাঁদ-কর্তব্য কর্মে অনবধাঁনতা বশত: মনোগ্রাহ-_-এই 
সকল বিষয় হইতে উৎপন্ন যে স্থুখ তাহ! তামন বলিদ্লা কথিত ॥ ৩৯ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।- প্রথমেই মনটাকে বেঁধে ফেলে কিঞ্চি অল্প সুখের 
জন্য মোহিত করিয়! দেয়_সে নিদ্রাতে প্রথমেই অনুভব হয়_যস্তপি কেহ 
যখন বাধা করে তখন অনুভব হয়। আলম্তেভেও তজ্রপ। এবং রাখেতেও 
কিন্বা কোন বিষয়ে প্রমত্তত। পুর্বক আদক্তির সহিত দৃষ্টি করা-ইহাঁকে 
ভামসিক স্রখ কহে অর্থও কিছুই দেখিতে পীয় না ।-যে স্থথ আত্মজ্ঞান হইতেও 
উৎপন্ন নহে কিছ! বিষয়েন্দিয়ের সংযোগ বশতঃ9 নহে, যাহা নিদ্র! আলম্ত ও প্রমাদ হইতে 
উৎপন্ন হুয় তাহাই তামসিক সুখ । সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়াও আঁবাঁর দিনের বেলায় ভৌদ 
ভোৌস করির ঘুমায়, সামান্ত জপ ধ্যানেও মনোনিবেশ করিতে পারে না, যদি করে কেবল ঢুলে। 
অথব! ন। ঘুমাইলেও বিছানায় পড়িয়া আছে, অল্লক্ষণও বদিতে পারে না, একটু বদিলেই 
শুইতে ইচ্ছ। মরে। জাগিয়। আছে অথচ একট! কর্তব্য কর্ম উপস্থিত তাহা কিছুতেই 
করিবে না, করিতে বলিলে রাঁগিয়। উঠে। যদি জিজ্ঞান! করা যাঁয় শুইয়া! বসিয়। আস্তে 
কালক্ষেপ করিয়া লোকে কি সুখ পায়? অবশ্ঠ ইহাতে কোন বস্ত লাভ নাই, ভে|গাদির মত 
ইন্রিয়তৃপ্চি ব1 চিত্তবিশ্রান্তি হেতু এ স্থথ নহে, মনে হয়তো শত কল্পনা করিতেছে, কিন্তু উঠিতে 
বলিলে ব! কিছু করিতে বলিলেই রাগরিয়। যাইবে-_তাঁহাতেই মনে হয় এই আলম্ত জড়তার 
মধ্যেও এক প্রকার নুখ আছে, নচেৎ ছাঁড়িতে চায় না কেন? কিন্তু তাহ! বস্ততন্ত্রতা শৃন্ত। 
ইহা এক প্রকার বুদ্ধির আচ্ছন্ন ভাঁব মাত্র। মাদক দ্রব্য গ্রহণেও এই জাতীয় নুখাহৃভব 
হয়। ইহাঁতে কিন্তু বড় ক্ষতি করে, এই তমোভাব হেতু দেহ ও মনের শক্তি দিন দিন 
হাস হইয়া আসে, জ্ঞানের ওজ্জবল্য কমিয়৷ যায়, কোন কর্তব্য অবধারণ করিতে পারে না। 
আলন্ত ও অতিনিদ্রার ফলে অনেক শক্তিমান পুরুষ জীবনে সফলভা লাভে বঞ্চিত 
হইয়াছেন। তীক্ষ প্রতিভা থকিলেও আল্তে তাহার গতি স্মন্দ হইয়া যাঁয়। তমোগুণে 
একপ্রকার মতততা আনে, কোন প্রকার বিচার থাকে না,__মদ খাইয়া সারারাত নাঁলায় 


১৮শ অঃ] শরীমন্তগবদগীতা ৬৬৫ 
(ব্রিুণ হইতে কেহই মুক্ত নহে) 
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেযু বা পুনঃ। 
সত্বং প্রকৃতিজৈমুক্তং যদেভিঃ স্তাভ্রিভিগুগৈঃ ॥ ৪০ 

পড়ি! গড়াগড়ি যাঁর, আবার সকালে উঠিয়া শু'ড়ি বাড়ী ছুট! এই দশা দেখিয়া লোকে কত 
দ্বপা করে, আত্মীয়ের! কত গালাগালি করে, স্ত্রী পুত্রের কষ্টের সীমা থ|কে না, তবুও এই 
সামান্ত স্থখের লোভ ছাঁড়িতে পাঁরে না-_এই শ্রেণীর স্থথকেই তামমিক স্থখ বলে॥ ৩৯ 

অন্বয়। পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে ) দিবি বা (অথবা স্বর্গে) দেবেষু বা পুনঃ (অথবা 
দেবগণের মধ্যে ) তৎ সত্বং নাস্তি (সেরূপ প্রাণী বা! বন্ত নাই) যং (যাহ!) প্রকৃতিজৈঃ 
( প্রকুতিজাত ) এভি ব্রিভিঃ গুণৈঃ (এই তিনটা গুণ কর্তৃক ) মুক্ত; স্তাঁং (বিমুক্ত )॥ ৪০ 

শ্রীঘর। অন্কক্তমপি সংগৃহুন্‌ প্রকরণার্থম্‌ উপসংখ্রতি-.ন তর্দিতি। এভিঃ প্রকৃতি- 
সম্ভবৈঃ_সত্বাদিভিঃ গুপৈ:, মুক্তং_হীনং, সত্বংপ্রাণিজাতম্। অন্তৎ বা যৎ স্তাৎ তং 
পৃথিব্যাং__মগ্ষ্যলোকাদিষু দিবি দেবেষু চ কপি নাস্তীত্যর্ঘ: ॥ ৪০ 

বঙ্গানুবাদ । [যাহ পূর্বে উদ্ত হয় নাই তাহা সংগ্রহ পূর্বক তিনটী শ্লোক দারা 
প্রকরণার্থ উপসংহার করিতেছেন ]-_-এই গ্রৃতিসম্ভব সত্বাদি ত্রিগুণ হইতে মুক্তপ্রণ থে সত্ব 
(প্রাণি সমূহ ) বা “অন্ত” অর্থাৎ প্রাণহীন বস্তু কেহই নাই। পৃথিবীতে মন্তুষ্যের মধ্যে বা 
স্বর্গে দেবতাগণের মধ্যেও কেহ নাই ধিনি গুণমূক্ত হইতে পারেন ॥ ৪* 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গে দেবতার! অর্থাৎ ক্রিয়ান্িত 
ব্যক্তিরা-এই প্রকৃতিতে তিনগুণ ইড়া, পিঙ্গলা, সুযুন্ধ।_সন্ব, রজ', তমঃ__ 
এই তিনগুণ হইতে মুক্ত তাহার তুল্য কেহই নাই।- প্রকৃতির পরিণাম এই 
জগৎ, স্থৃতরাং জগতের কোন বস্তু বা কোন প্রানীই সত্বাদি গুণ হইতে মুক্ত নহে। সত্বাদি 
গুণ যখন রহিয়াছে তদগযায়ী তখন কর্ম হইতে থাকিবে। এই সকল তেদ দেখাইবার জন্ত 
ভগবান জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও নুখেরও ত্রৈবিধ্য দেখাইলেন। যদ্বারা লোকে 
বুঝিতে পারিবে কোন্‌ প্রকার কর্ধ করণীয় এবং কোন প্রকার কর্ণ ত্যাজ্য। সর্বতৃতে 
একাত্মতার জ্ঞানই সাত্বিক জ্ঞান। এবং যিনি সাঁত্বিক কর্ত! হন, সাত্বিক জান হেতু আসক্তি- 
রহিত হইর়! কর্মী করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাহার বুদ্ধিও সাত্বিক এইঙ্জন্ঠ প্রবৃত্তি 
নিবৃত্তি, কার্য্য.অকার্য্য সম্বন্ধে তীহার জ্ঞান নিশ্চয় সুদৃঢ়, সুতরাং যে কর্দে বন্ধন হইবে 
তাহার বুদ্ধি সে কর্মে কখনই প্রবৃত্ত হইবে না। কেন তীহাঁর এরূপ কার্ষ্যে প্রবৃত্তি 
হইবে না? তাহার কারণ তাহার ধৃতি সাত্বিক অর্থ।ৎ সমাধিসাধন দ্বার! বুদ্ধি মাঁলিন্যরহিত 
ুতরাং ইন্জিয়গণ যে তীহাকে বাত্যাভিহত তরণীর সায় যেথায় সেথায় নিক্ষেপ করিবে 
তাহার সম্ভাবন| নাই। এবং এইরূপ সংষমের ফল যে পরমানন্দ তাহ! সাত্বিক কর্ত! 
নিশ্চয় পাইবেন, অতএব এ নির্দল আনন্দ ছাড়িয়া তিনি ষে আবার বিষয়ের মলিন বারি 
পান করিবার জন্ত ব্যাকুল হইবেন তাহার সন্ভাবনা নাই। তাই ভগবান এই সকল 
গুপজাত কর্ম, বুদ্ধির ভেদ দেখাইয়। সাধককে সাঁধধান করিয়া দিতেছেন যে আত্মা নিপু 


৩৬৬ শ্রীমন্তগবদগীতা৷ [১৮শঅঃ 


(কর্ম বিভাগ ও তদুারী ত্রিবর্ণ) 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শুত্রাণাং চ পরস্তপ | 
কন্মাণি প্রবিভক্তানি স্বতাবপ্রভবৈপগু?গৈঃ ॥ ৪১ 

হৃতরাং কোন কর্শের ফল তীহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। অতএব সেই আতত্মন্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে ন! পারিলে কিছুতেই ব্রিগুণকে অতিক্রম কর! যাইবে না। কিন্তু এই 
গুণত্রয়ই আত্মন্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াঁদ প্রধান অন্তরায় । তাই বলিতেছেন গুণরয়ের মধ্যে 
সবই নির্দঘল ও প্রকাশধন্ষ্ী, সুতরাং ষদি সত্বগুণকে আশ্রয় করিতে পার তবে ব্রদ্ধ সংস্পর্শ 
লাত করিবে, ব্রদ্দের প্রকাশ অগ্ুভব করিবে। তাঁহার প্রকাশ অনুভূত হইলেই আর 
গুপত্রয় জীবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। ত্রিগুণময়ী প্রক্কৃতিই ইড়া, পিঙ্গলা, 
ুযুয়া। ইড়। পিঙ্গলায় যতদিন প্রাণের প্রবাহ চলিতে থাকে ততদিন সংসার দৃষ্টি নষ্ট হয় 
ন1। এইন্ত ক্রিয়ার অভ্যাস করিতে হইবে, ক্রিয়ার অভ্যাসে প্রাণ স্বযুয়াবাহী হইলেই 
বিচিত্র রূপ ও বিচিত্র শবের দর্শন ও শ্রবণ হইতে থাকে । অচেনা! অল্পান! দেশের সেই 
সব বিচিত্র দৃষ্তা দর্শন করিতে পাঁরিলে চিত্ত আঁর বাহ্‌ জগতের চিত্র দর্শনে তখন ব্যাকুল 
হইবে না, পরে সুযুসায় প্রাণ থাকিতে থাকিতে আপন! আপনিই গুণাতীত অবস্থায় উপনীত 
হইবে । যেমন তিলের মধ্যে তৈল থাকে, দধির মধ্যে ত্বত থাকে, আতর মধ্যে জল ও 
কাষ্ঠে অগ্নি থাকে, তত্্রপ প্রকৃতির মধ্যেও ব্রহ্ম রহিয়াছেন এবং প্রকৃতিও ব্রহ্ম হইতে পৃথক 
নহে, ক্রিয়। ছারা দেহ-প্রকৃতির মধ্যে তাহাকে পরাবস্থারূপে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। 
কুটস্থে থাকিতে থাকিতে অগ্গভব হয় যেন আত্মাকে দেখিতেছি, পরে আর ত্রষ্টটী আমিও 
থকে না। যেমন দু্ধের প্রতি অপুর মধ্যে ঘ্বত থাকে, তন্্রপ সর্বব্যাপী আত্ম! সর্ধ্বের মধ্যেই 
প্রকাশিত রহিযাছেন। কুটস্থে থাকিতে থাকিতে এই বোধ নিশ্চয় হইয়। যায়। নুতরাং 
ক্রিয়ার অভ্যাস করিয়া! কুটস্থ দর্শনের যোগ্যতা! আবশ্তক। তাহা হইলে সাধক ইড়া 
পিঙ্গলা স্ুযুয়ার অতীত অবস্থা লাঁভ করিয়! সত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনগুণকে অতিক্রম করিতে 
পাঁরিবেন। এই তিনগুণে দেবতা, মহুয্ত, ইতর প্রাণী সকলেই আবন্ধ রহিয়াছে। এই 
ত্রিগুণের বন্ধন যইতে মুক্ত হইতে না পারিলে জীবের ছুঃখতোগের অবসান হইবে ন| ॥ ৪০ 

অন্বয়। পরন্তপ! (হে পরন্তপ) ব্রাহ্ধণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূর্রণাং চ (ক্রান্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ 
ও শূদ্রগণের ) কর্াণি ( কর্মসমূহ) শ্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ (দ্ষতাবদাত গুণাছদারে ) 
প্রবিভক্তানি (বিভক্ত হইয়াছে )॥ ৪১ 


 শ্ীধর। ন্গ চ যদ্যেবং সর্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাণিজাতঞ্চ তরিগুণাত্বকমেব 
তঠি কথম্‌ অস্ত মোক্ষ:? ইতি অপেক্ষায় স্বশ্বাধিকারবিহিতৈঃ কর্মতিঃ পরমেখ্বরারাঁধনাৎ 
ততপ্রসাদল্ধজ্ঞানেন ইত্যেবং সর্ধগীতার্থসারং সংগৃহ্থ প্রদর্শীয়তুং প্রকরণাস্তরং আরভতে-- 
্রাহ্মণেত্যাদি যাঁবদধ্যারসমাপ্তিঃ। হে পরস্তপ-_হে শক্রতাপন, ব্রাঙ্গণানাং ্ষত্রিয়াণাং 
বিশাং চ শৃদ্রাণাং চ কর্খাগি প্রবিতক্ঞানি-প্রকর্ষেণ বিভাঁগতো! নিহিতানি। শুভ্রাণাং 
সমাসাৎ পৃথকৃকরণং তিজস্বাভাবেন বৈপক্ষণাৎ। বিভাগোপলঙষণমাহ। শ্বভাবঃ--সা্বিকাদি, 


১শঅঃ] শরীমন্তগবদগাতা ৩৬৭ 


গ্রভবতি-গ্রাছুর্তবতি যেভ্যঃ তৈঃ গুপৈ: উপলক্ষণভূতৈঃ। বঘা, হ্তাবঃ- পূর্ব" 
সং্কার:, তচ্মাৎ প্রাহর্ভতৈ; ইত্যর্থঃ। ওুত্র সবপ্রধান! ব্রাঙ্ষণাঃ। সত্বোপসঙ্জনরজ:-প্রধানাঃ 
ক্ষতরিয়াঃ। তম উপসর্জনরজপ্রধানাঃ বৈশ্তা:ঃ। রজ উপসর্জনতম:প্রধানাঃ শৃদ্রাঃ ॥ ৪১ 

বজানুবাদ। [ যদি ক্রিয়া, কারক, ফলাদি এবং প্রাণিসমূহ--এ সমস্তই ত্রিগুণাত্মক 
হয়, তবে প্রাণীর মুক্তি কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে স্ব স্ব 
অধিকার বিহিত কর্ম দ্বারা ঈশ্বরের আরাধন| করিলে তত প্রপাদলন্ধ জ্ঞান ছার! মুক্তি হয়__ 
এইরূপ সর্বগীতার্থদার সংগ্রহ করিয়৷ দেখাইবার জগ্ত “ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ফ্লোক হইতে 
অধ্যায়সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রকরণানপ্তর বলিজেছেন ] হে শক্রতাপন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
এবং শুদ্রদিগের কর্ম কল প্রবিভক্ত অর্থাৎ প্রকষ্ট্ূপে বিভাগত বিহিত হইয়াছে। 
[ দিজত্বূপে ত্রিবর্ণের একত্ব থাকায় উতাদের সমাস হইয়ছে, দ্িঙ্ত্বের অভাব হেতু *শূদ্রাণাং 
পদটার সহিত সমাস কর! হয় নাই ] বিভাগের উপলক্ষণ ( অর্থাৎ কিসের দ্বারা বিভক্ত হইল) 
বলিতেছেন-"শ্বভাব প্রভবৈগুণৈ:*- হ্বভাঁৰ যে সাত্বিক রাজসিকাঁদি তাহা হইতে প্রভৃত 
অর্থাৎ প্রাছুভূত হয় যে সকল গুণ, সেই সকল গুণের লক্ষণ দ্বারা ? অথব| ম্বভাব - পূর্ব 
জন্মের সংস্কার তাহা হইতে প্রাদুভূতি হয় যে সকল তাহ|দের ঘারা। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ 
সত্প্রধান। ক্ষত্রিয় সত্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান। বৈশ্বা তমো উপসর্জিত (মিশ্রিত) রঙজঃ- 
প্রধান। শুদ্র রজোমিশিত তমঃপ্রধান ॥ ৪১ 

আধ্যাত্মিক ব্যাধ্যাব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র-যিনি যেমন যেমন কর্ণ 
করেন ভাহাদিগের সেই সেই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে_ন্বভাব অর্থাৎ আত্মাতে 
থেকে আটকিয়ে থাকা ক্রিয়ার পর অবস্থা ইহার দ্বারায় বাহার যে রকম 
গুণ হয়, সে সেই রকম জাতিতে বিভক্ত ।_ ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই এই সংসারের 
কাঁরপ, মায়! যদি সেই ভগবানেরই হয় তবে সেই মায়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই আছে ও 
* থাকিবে, স্থতরাং তাহার নিবৃত্তি কখনও সম্ভব হইতে পারে নাঁ_এই আঁশঙ্কা নিবারণের জন্ত 
কি উপায়ে এই সংসার-কারণের নিবৃত্তি হইতে পারে ভগবান সেই উপায় এইবার 
বলিবেন। চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন প্রকৃতি হইতে উতপয় সত্বরজন্তমোগুণ 
এই অব্যয় দেহীকে আবদ্ধ করে। সুতরাং এই গুগত্রয়কে যে অতিক্রম করিতে না পারে 
তাহার স্ব স্বরূপে অবস্থান বা মুক্তিলাতের আশ! নাই। কঠিন হইলেও গুণত্রযনকে অতিক্রম 
করা যায়, তরগবন্তক্তি ও অসঙ্গ শঙ্ত্ের ্বার]। তবে অনঙ্গ-শস্ত্র লাভের অন্ত ও ভগবন্তজির 
জন্ত জীবকে উপযুক্ত হইতে হয়। জীবকে ইহার অধিকারী করিবার জন্তই বেদোক্ত 
ব্ণাশ্রম ধর্শের আবশ্যকতা । সমস্ত জীবই একবারে ব্রন্মজ্ঞ হইতে পারে না, এই ব্রন্ধ- 
'জ্ঞান লাভের জন্ত প্রতিজন্মে মাছ্ষকে প্রযত্ব করিয়া যাইতে হয়। এই প্রধত্বের ফলে 
বেদমা্গে অধিকার জন্মে। তখন নিজ নিজ লাধন ও চেষ্টানযারী কেহ বৈশ্ঠ, কেহ ক্ষত্রিয়, 
কেহ বাব্রাপ্দণ হয়। এই অধিকার লাভের পূর্বে সকলেই শূদ্র ধাকে। এখন এখানে 
' সংশয় হইতে পারে ভগবান সর্বভূতে সমদৃষসমপন্ন, তবে তিনি আবার পৃথক পৃথক ব্রণ 
ও ধর্সের- সৃষ্টি করিলেন কেন? সেই সংশয় দূর করিবার অন্য ভগবান বলিতেছেন যে 


৩৬৮ শ্রীমন্তগবদর্গীত। [১৮শঅঃ 


চতুরবর্ণ তির জন্ত কেহই দায়ী নহে-_ ইহা “ন্বভাবপ্রভবৈ গৈ: পুর্ব পুর্ব জগ্মের সংস্কারই 
স্বভাব, সেই স্বতাবান্যায়ী সকলের জন্ম হয়। কেহ তাহাদিগকে ইচ্ছা! করিয়া ব্রাহ্মণ 
শূদ্রাদিরপে স্থ্টি করে নাই) বা ইহা কাহারও স্বকপোলকপ্িত নহে। স্বভাবই ইহার 
কারণ। এই স্বভাব বা প্রকৃতির মধ্যে থাকিলে গুণের তারতম্যাছ্‌সারে কর্শেরও পৃথক 
পৃথক বিভাগ হইবে এবং তাহার ফলে ব্রাক্ষণ শৃত্রাদি চতুর্বর্শও উৎপন্ন হইবে। যেখানে 
সব্বগুণাধিক্য থাকে সেখ।নে ব্রাহ্মণ সত্বমিশ্রিত রজো€ণ যেখানে--লেখানে ক্ষত্রিয়, 
তমোমিশ্িত রজোগুণই শৈশ্বন্থতাবের কারণ, এবং রঙ্গোমিশ্রিত তমোগুণই শুদ্রম্বত:বের 
কারণ। মচ্গুয্ের পূর্ববজন্মকৃত ধর্মাধন্বরূপ সংক্কারই স্বভাব, সেই স্বভাব হইতে গুণ 
উৎপন্ন হইয়। সুষ্টপদার্থ সমূহ (স্থাবর জঙ্গম ) চারিবর্পণে বিভক্ত হইয়াছে । যাহারা স্ববর্ণাশ্রম- 
বিহিত কর্ম করিয়! থাকেন তাহার! পরজন্মে আরও উচ্চবর্ণের মধ্যে জন্মলাভ করেন, এবং 
এইকপে ব্রাঙ্ষণকূলে আসিয়া ব্রা্মণৌচিত কর্খ করিয়! মুক্তিলাভের অধিকার প্রাপ্ত হন। 
কিন্তু ব্রাহ্ষণকুলে জন্মলাভ করিয়া যদি সদাচারভ্রষ্ট হন, তবে তাহার উন্নতির পথে বিদ্ব 
আসিয়া পড়ে, তিনি হয়তো! আঁব1র পরজন্মে শৃদ্রত্ব লাভ করিতেও পারেন, এবং "শৃদ্রও সদাচার- 
নিরত হইয়৷ নিগ নিজ কর্তব্য কর্ণের অনুষ্ঠান করিলে তিনি পরজন্মে ব্রা্ষণত্ব লাভ করিতে 
সমর্থ হন”-_-( মহাভারত, অগ্গশাসনপন্ব )। ব্রাহ্মণ স্ববর্শত্রষ্ট হইলে এই জন্মেই তাঁহার পতন 
অনিবা্ধ্য। এইঞন্ত বোধ হয় ব্রাঙ্মণকে অত্রিসংহিতাঁয় দেব, মুনি, দি, রাজা, বৈশ্য, শুদ্র, 
নিষাদ, পশু, শ্রেচ্ছ ও চণগ্ডাল এই দণ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাই দেখা যাইতেছে 
ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলেই প্রকৃত ব্রাঙ্ণ হওয়! যাঁয় না, ব্রাঁ্ষণ বংশে উৎপন্ন পুরুষকেও ব্রাক্ষণ 
হইবার জন্ত চেষ্টা করিতে হয়। তবে ব্রাক্ষণসন্তানের শুভ মার্গে চলা অন্যবর্ণ অপেক্ষা 
সহজসাধ্য, কারণ তিনি ষে স্বাভাবিক প্রকৃতি লাঁভ করিয়াছেন তাহার পক্ষে সংপথে চল! 
অন্তবর্ণ অপেক্ষ। অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়াই মনে হয়। অস্তর্ক্ষ্যেরে কথ। এই--যখন 
পিক্গলায় শ্বাস বহে তখন যে সকল কণ্দ হয় তাহা শৃত্রের অনুরূপ তমোগুণাস্বিত অর্থাৎ সে 
তখন শোকে মোহে মুহ্থমন থাকে। যখন আবার ইড়াঁর শ্বাস চলে তখন রজোগুণ প্রবল হয়, 
কর্ধপ্রবৃত্তি বিষয়বাঁসনার তখন আর অস্ত থাঁকে না__ইহাই বৈশ্তভাঁব, তখন মন কেবল 
ব্যাপার লইয়! ব্যন্ত, কিসে ছুপরস! লাঁভ হইবে, কিরূপে ধন বৃদ্ধি হইবে এইরূপ বিবিধ 
তৃষ্ণায় দদীব তখন ব্যাকুল। তথন ধর্মকার্ধ্য কিছু করিলেও তাহার লাভালাঁভের হিসাবের 
প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি থাকে। যখন সথুযুয়ায় শ্বাস বহিতে আরম্ভ হয় এবং মধ্যে মধ্যে অন্ত 
পথেও চলে, তখনই ক্ষত্রিয় ভাব। তখন ইচ্ছা থাঁকে, কিন্তু সমস্ত কর্ম তখন ভগবৎ- 
্রীত্যর্থ অনুষ্ঠিত হয়। সত্বগুণ প্রবল বলিয়া লোকে বিপদে পড়িলে যতদূর পারে ক্ষত্রিয়- 
ভাবাপন্ন জীব বিপন্নকে সাহাঁধ্য করিবেই। পরের ছুঃখ মোঁচনের জন্য নিজের যথাসর্ববন্য 
নুটাইয়। দিতেও তিনি কুষ্ঠিত নছেন। যাহীতে জীবের ভবরোগ নিবারণ হয় এজন্য সকলকে 
সছপদেশ দাঁন করিয়! নিরুপায় জীবকে সাধনার পথ দেখাইয়া দিয়া তাহার যথার্থ উপকার 
লাধন ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন সাধক করিয়া! থাকেন। ইহারা মধ্যে মধ্যে ক্রিদ্নার পর অবস্থায় থাকেন 
'তাই ঘকল জীবকে আঁত্মোপম বলিয়! দেখিবার সামর্থ্য লাভ করেন। ধহাদের শ্বাস বেশীর ভাগ 


১৮শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ৩৬৯" 
(ব্রাঙ্মণের ম্বাভাবিক ব! গুণ কর্ম) 


শমে। দমস্তপঃ শৌচং ক্ষাস্তিরার্জবমেব চ। 

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকণ্ম স্বভাবজম্‌ ॥ ৪২ 
ুযুয়ার চলে এবং মধ্যে মধ্যে ইড়া পিঙ্গলা সুযুয্রার অতীত অবস্থাও লাভ করে, তীহারাই 
্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বা ব্রাহ্মণ। ইহার! আরও প্রধত্ব করিলে গ্রণাতীত অবস্থায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারেন। তখন তাঁহারা সর্ধ বর্ণের অতীত হইয়া প্রক্কত ত্যাগী হইয়া থাকেন। 
বাহিরের দেহটা তাহার শৃদ্র, বৈশ্ত অথবা ক্ষত্রিয় হইলেও তিনি তখন ব্রাঙ্ষণ এবং 
সর্বববর্ণের নমস্ত। এই সকল মুক্ত পুরুষদের প্রকৃতপক্ষে কোন জাতি নাই, তাহার! 
গুণাতীত, এইগন্ গুণকর্ধের বিভাগের কথা তাহাদের সম্বন্ধে থাটে না। সেইঞ্ন্য দেখ! 
যায় কবির, দাদু, নানক, ঘবন হরিদাস নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহারা ব্রাঙ্ষণবৎ 
পুজিত হইয়াছেন এবং অনেক সদ্ত্রাক্মণ তাঁহাদের চরণাশ্রয় করিয়া কৃতকৃত্য হুইয়! 
গিয়াছেন ॥ ৪১ 

অন্থয়। শমঃ ( অন্তরিক্দরিয় নিগ্রহ অর্থাৎ মন:সংষম ), দমঃ (বাঁহোন্দ্রিয় নিগ্রহ অর্থাৎ 

ইন্দ্রিয় সংযম ), তপঃ (তপস্তা), শৌচং ( শৌচ), ক্ষাস্তিঃ ক্ষমা), আর্জবং (সরলতা, কুটিলতা- 
শৃন্ত ) জ্ঞানং (জ্ঞান, পাঙিত্য ), বিজ্ঞানম্‌ (বিজ্ঞান_-তব্বাছভৰ ) এবং চ আত্তিক্যম্‌ 
(ও আস্তিকত1,_-পরলোক ও পুনজন্মে বিশ্বাস এবং বেদাদিতে শ্রদ্ধা ) ত্রক্মকর্ম শ্বভাবজম্‌ 
( ব্রাহ্মণগণের স্বভাবজাত কর্ম) ॥ ৪২ 


শ্রীধর। তত্র ত্রাক্ষণন্ত স্বাভাবিকানি কর্মাণ্যাহ__শম ইতি । শমঃ_চিত্তোপরম: | 
দমঃ - বাহোন্দ্িয়োপরমঃ । তপ:- পূর্বোক্তং শারীরাদি | শৌচং__বাহ্াভ্যন্তরং। ক্ষান্তি-_ 
ক্ষমা । আজবিম্‌__অবক্রতা | জ্ঞানং_ শাস্বীয়ং | বিজ্ঞানম্‌_অচ্থভবঃ | আস্তিক্যম্‌__ 
“অস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ। এতৎ শমাদি ব্রান্গণন্ত স্বভাবাৎ জাতং কর্ম ॥ ৪২ 

বঙ্গানুবাদ । [ তাহাতে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্শ সকলের কথা বলিতেছেন ]_-শম 
চিত্তের উপরম, দম বাহেন্র্িয়ের উপরম, তণ্‌ঃ-_-পুর্ব্বে বলা হইয়াছে শরীর সম্পাদ্য তগন্যাদি, 
শৌচ বাহ ভ্যন্তর শুদ্ধি, ক্ষান্তি ক্ষমা, আর্ডজব অবক্রতা, জ্ঞান শাস্ত্ীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান অনুভব, 
আস্তিক্য পরলোক আছে এইরূপ নিশ্চয়। এই সকল শমাদি ব্রাহ্মণের শ্বভাঁবজাত কর্্দ ॥ ৪২ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা__এক্ষণে সকলের কর্্ম বিশেষ করিয়া বলিতেছি ৪-_ 
শম-ক্রিয়ার পর অবস্থা সকলকে জমানরূপে দেখ। ও বড় ইক্ডিয় দমন করা ; 
কুটন্ছ ব্যোমেতে থাকা শোঁচ- ব্রন্মেতে থাকা, সব বিষয় হইতে অর্থাৎ ফলা- 
কাঁডজ্ষার সহিত কর্ম হইতে নিরস্ত- যাহা মনে তাহাই বলে- জ্ঞান -যোনি- 
মুদ্রায় দেখে__দেখে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে যেখানে দিনরাত কিছুই নাই 
সেখানে সব দেখে কিছু বস্ত ব। ঈশ্বর ব্রক্ম আছেন এরূপ যে জানে সেই 
ব্রাহ্মণের কর্ম করে-আপনাতে আপনি ক্রিয়ার পর অব্ছয় স্িতি থাকিয়11-- 


শম, দম, তপস্তা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জান, বিজ্ঞান ও আতন্তিক্য এগুলি ব্রাঙ্গণের স্বাভা- 
৪৭ এ 


৩৭০ শ্রীমন্তগবদগগীত। [১৮শঅঃ 
| (ক্ষত্িয়ের স্বাভাবিক কর্ম) 
শোঁ্যং তেজোধৃতিদর্ণক্ষাং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্‌॥ ৪৩ 


বিক ধর্ম, এই ধর্মের ছারাই তাহার ব্রাঙ্ষণত্বের পরিচয় হইয়া! থাকে। তিনি ক্রিয়ার পর 
অবস্থায় থাকেন এজস্ঠ তিনি সকলকে সমানভাবে দেখিতে পারেন । ইন্জ্রিয়পকল তাহার স্বশ্তা- 
বতঃই অন্তমখ এইজন্ত তাহার বাহ ক্রিয়া! অধিক হয় না। কুটস্তথে তাহার স্বাভাবিক লক্ষ্য, 
এইজন্ মন তাহার শৃন্তবৎ হই! যাঁয়। তাহার ব্রাঙ্মী স্থিতি সর্বদা, কোন কর্পেই সেইজন্ত 
তাহার ফলাকাক্ষষা থাকে না, কাহাঁরও দৌষ তিনি গ্রহণ করেন না হৃতরাং সর্বদা ক্ষম! 
তাহাকে ভজন| করে। তিনি যোনিমুদ্রা় কত কি দেখেন, দেখিয়া কত নৃতন নৃতন অভিজ্ঞতা 
লাত করেন? যে জ্ঞান বাহ্‌ চেষ্টায় হইতে পারিত না, কুটস্তের ভিতর তিনি সেই সব 
দেখেন। তিনি বিজ্ঞান পদে আবু হন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় নেশায় ভো।র হই] সকলের 
মধ্যে যে এক এক্য রহিয়াছে তাহা তিনি অনুভব করেন। সেই অবস্থায় যোগীর অগ্তব হয় 
যে তথায় দিবা রাত্রি কিছুই নাই অথচ একপ্রকার অনির্ধবচনীয় প্রকাশ সর্বদাই বর্তমান 
রহিয়াছে। এই সব দেখিয়! শুনিয়া তাহার ঈশ্বর বা ব্রদ্মের অস্তিত্বে কোন সন্দেহই আসে 
না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনাতে আপনি থাকিঘা তিনি ব্যবহ।রিক কর্মাদি যাহ। কিছু 
করেন তাহা সবই তখন ব্রাহ্মকর্ম। ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসই সাধকের চরম উপলব্ধি। 
“অন্তীত্যেবোপলরস্ত তত্বভাঝঃ প্রপীদতি*__“আত্মা আছেন” ইহার নিশ্চিত উপলদ্ধি যাহার 
হয় সেই উপলব্ধিকারীর বৃদ্ধিতে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। 
সমাধি-সাঁধন দ্বারাই এই অস্তিত্বের উপলব্ধি হইতে পারে । (১৩শ ও ১৭শ অধ্যায়ে 
এগুলির ব্যাথ্যা দ্রষ্টব্য) ॥ ৪২ 

অন্থয়। শৌধ্যং ( পরাক্রম ), তেজঃ ( বীর্য ), ধূতি (ধৈর্য্য), দাক্ষ্যং (কার্যে কুশলতা ) 
যুদ্ধে চ অপি অপলায়নম্‌ (এবং যুদ্ধে অপলায়ন ) দানম্‌ (মুক্তহত্ততা, ওঁদার্ধ্য ) ঈশ্বরভাবঃ চ 
(প্রতুশক্তি বা নিয়ন্থ ত্ব ) ক্ষাত্রং ( ক্ষত্রিয়ের ) স্বভাবজং কর্ম (স্বভাবজাত কর্ম )॥ ৪৩ 


শ্রীধর। ক্ষত্িযস্ত স্বাভাবিকাঁনি কর্মাণ্যাহ-__শৌধ্যমিতি | শৌধ্যং_পরাক্রমঃ ৷ তেজঃ 
_ প্রাগল্ভ্যং | ধৃতিঃ ধৈর্ধ্যম। দাক্ষ্যং__কৌশলং। যুদ্ধে চাপ্যপল।য়নম-_-অপরাভুখত!। 
দানম্-ওদার্যম১। ঈশ্বরভাবঃ_নিয়মনশক্তিঃ | এতৎ ক্ষতরিয়ন্ত স্বাভাবিকং কর্খব॥ ৪৩ 

বঙ্গানুবাদ । [ জত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্খব বলিতেছেন ]_-পরাক্রম, তেজঃ প্রাগল্ত্য 
অর্থাৎ প্রত্যুৎপরনমতিত্, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরঃজুখতা, উদারতা, শাসন ক্ষমত! এই সকল ক্ষত্রিয়ের 
স্বভ/বাত কর্ম ॥ ৪৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শৌর্য্যং-ক্রিয়া করা-তদ্বীরায় ক্ষমতা দেখান; 
স্বতি-আপন। আপনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা, দাক্ষ্যং অর্থাৎ জর্ব্ধদ! 
ক্রিয়া করা৷ গুরুবাক্যের দ্বারা যাহ। লভ্য _ক্রিয়। করিতে হটে না অর্থাৎ 
দিবারাজি ক্রিয়। করে, ক্রিয়া দান করে, জর্ববদ। ক্রিয়ার পর হৃদয়েতে স্থিভি_ 


১৮শ অঃ] শ্ীমন্তগবদগীতা ৩৭১ 
( বৈশ্ঠ ও শুত্রের স্বভাবজাত কর্ম ) 


কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকম্ন স্বভাবজম্‌। 
পরিচ্য্যাত্বকং কম্ম শৃত্রস্াপি স্বভাবজম্‌ ॥ 8৪ 


এই ক্ষত্রিয়ের কর্ম, এই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়1।-ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক 
কন্ম (১) শৌধ্য-অষ্টপ্রহর ক্রিয়া কর! এবং (২) তেকজঃ-ক্রিয়া করিয়া ক্রিল্নার 
ফল বিভৃতি ইত্যাদি দেখাইতে পাঁরা। ক্রিয়া শ্রদ্ধা পূর্বক করিতে করিতেই 
সাধকের অন্তঃশক্তির বিকাঁশ হয়। যদিও শক্তিলাতই যোগাভ্য।সের লক্ষ্য নহে, কিন্তু শির 
বিকাঁশ হইতে বুঝা যায় সাঁধকের সাধনা ঠিক পথেই চলিতেছে। কিন্তু যোগীর পরিশেষে গু- 
বৈতৃষ্ত্যবূপ পরবৈরাগ্য হইতে বিষয়ের প্রতি পরম উপেক্ষ! আসিয়! যায়। তখন ধোগী 
মনে করেন-_« প্রাপ্তং প্রাপণীয়ং, ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ ক্রেশাঃ, ছিত্রঃ শ্লিষ্টপর্ব্। ভবসংক্রম:*-- 
€যোগভাস্ত )__যাহা' প্রাপণীয় তাহ প্রাপ্ত হইয়াছি, যে সকল কলেখ ক্ষয় করা উচিত সে সকল 
ক্ষীণ হইয়াছে, ভবসংক্রম অর্থাৎ জন্ম মরণরূপ প্রবাহ ছিন্ন এবং শ্রিষ্টপর্বব হইয়াছে । (৩) ধুতি 
_যাহা লাভ করিলে সাধক আর কিছুতেই অবসন্ন হন না। ধাঁহার লক্ষ্য স্থির হইয়া 
গিয়াছে এবং ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতিলাভ হইয়াছে, তাহারই প্রকৃত ধৃতি লাভ হইয়াছে। 
আজ্ঞাচক্রে অবিচ্ছেদে স্থিতি হইতেই ইহ! সম্ভব, অত্যন্ত উগ্রসাধক ন| হইলে ইহা! হইবার 
নহে। (৪) দক্ষত-_-অর্থাৎ চতুরতা, যিনি সর্বদা ক্রিয়া করেন একেবারে সময় নষ্ট করেন 
না, লাগিয়াই আছেন ক্রিঘ্টতে_-তিনিই চতুর । (৫) অপলায়ন-_সাঁধন পথে সময়ে সময়ে 
প্রভৃত বিদ্ব আসিয়া! উপস্থিত হয়, এমন কি মৃত্যু আসন্ন তবুও তিনি সাধন! ছাড়িয়া দেন না। 
(৬) দান__এ+দিকে যেমন বিষয়াদি প্রতি নিস্পৃহভাব হেতু মুক্রহস্ত, অপরদিকে লোককে 

»সৎপথে আনিবরৈ চেষ্টা, ক্রিগ্নাদান যাহাতে জীবের ভবক্ষুধা নিবারণ হয়। (৭) ঈশ্বরভাঁব__ 
্রিম্নার পর হৃদগে স্থিতিলাভ, হাদয়গ্র্থি ভেদ । কুটস্থে সৌনার মত যে বর্ণ দেখ! যায় তাহার 
মধ্যে স্্যের মত রথচক্র যাহাঁকে সুদর্শন চক্র বলে, তাহারই মধ্যে যে দেব বা পুরুষোত্বম 
রহিয়াছেন তিনিই ঈশ্বর। পুরুযৌতম রূপ যখন দেখা যায় তখন এক ব্রচ্ম বলিয়া! বুঝ! যায, 
কিন্তু তখনও এক হওয়া যায় না। যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় দ্রষ্টাও ব্রহ্ম হইয়! যান, তখন 
পুরুষোত্তম ব্রদ্দের সহিত এক হইয়া! যাঁন॥॥ ৪৩ 


অন্বয়। কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং (কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য) স্বভাবজং বৈশ্যকর্ 
( বৈশ্তের স্বভাবঙজ কর্ণ )। শূদ্রস্ত অপি ( আর শূদ্রের ) পরিচ্য্যাত্বকং কর্ম (সেবা কর্ম ) 
স্বভ।বজম্‌ (স্বভাব সিদ্ধ ) | ৪৪ 


. শ্রীধর। বৈশুশূদ্রয়োঃ কর্ম আহ-_কৃধীতি। কৃষিঃ-_কর্ষণম্‌। গাং রক্ষতীতি গোঁরক্ষঃ 
তদ্যভাবো গোরক্ষ্যং_পাশুপাল্যমিত্যথ: | বাঁণিজ্যংক্রুয় বিক্রয়াদি, এতৎ বৈশ্টান্ত স্বাভাবিক 
কর্ধ। অ্রৈবণিক পরিচর্ধাত্মকং শূত্রদ্যাপি স্বভাবজং কর্ণ । ৪৬ 


৩৭২ শীমস্তগবদগীতা [১৮শঅঃ 


বঙ্গানুবাদ । [বৈশ্য ও শূত্রের ত্বাভাঁবিক কণ্ম বলিতেছেন 1--কৃষি-কর্ষণ, গোরক্ষ্য-_- 
গোরক্ষা ষে করে সে গোঁরক্ষ, তাহার ভাঁব অর্থাৎ পণ্ড-পালন। বাণিদ্য-ক্রয়বিক্রয়াদি, ইহা 
বৈশ্তের স্বাভাবিক কর্ণ । ব্রাক্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ প্রভৃতি ত্রিবর্ণের পরিচর্ধ্যাই শুদ্রের ম্বাভাবিক 
কর্ম ॥ ৪৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য1_কেবল ক্রিয়া করে, গে। শব্দে জিহ্বা, তাহাই উপরে 
উঠিয়া রাখে আর ফলাকাঙক্ষার সহিত ক্রিয়। করে, এরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
থেকে যাহারা করে তাহারা! বৈশ্ট। আর কেবল আত্মাতে থাকে এই 
উপযুক্ত ক্রিয়া পাইবার নিমিত্তে যে কর্ম করে সে শুদ্রেরই-_এঁ আত্মীতেই 
থেকে স্থির থাকে ।-তমঃ সংমিশ্িত রজোগুণের আধিক্যই বৈশ্যত্ব, তাহার স্বাভাবিক কর্ম 
কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিক্্য। কৃষি কর্ষণ করা, ধিনি দেহরূপ ক্েত্রকে কর্ষণ ছারা উন্নত করেন। 
প্রাণায়ামই কর্ষণ ক্রিয়া _তাহ! দেহঙ্ধপ ক্ষেত্রে করিলে দেহপ্রক্তির জড়ত্ব ঘুচিয়। যাগ্ন এবং 
স্বতাবচরিত্রের অনেক উৎকর্ষ সাধন হয় । এইজন্য ইহাঁকে গোরক্ষ। করিতে হয়। গো শবে 
গিহ্বা এবং ইন্জিয়। গ্রিহবাকে তালুমূলে রাখিয়! প্রাণায়ামাদি করিলে প্রাণায়মের উৎকর্ষ সাধন 
হয়, এবং সেই সাঁধককে যথাসম্ভব ইন্দ্রিয় গুলিকে বিষয় হইতে প্রতহত করিবার চেষ্টা করিতে 
হয় নচেৎ ইন্দিয়ের পুষ্টি বা গো-পাঁলন হয় না। গো-পাঁলন না হইলে কর্ষণ ক্রিয়া! ভালরূপে 
সুসম্পন্ন হয় না এবং কর্ষণের যে ফল জ্ঞান ব! শাস্তি তাহাও লাভ হয় না। বৈশ্ঠাদের বাণিজ্য ও 
একটি ম্বাভাবিক কর্ণ-_অর্থাৎ ফলাঁকাঁজ্ষা করা। প্রকৃতির মধ্যে রজঃ ও তমোভাব 
থাকিলেই কিছু পাইতে ইচ্ছা করে, কারণ তখনও অন্তঃকরণ মলমযুক্ত। কিন্তু এই কর্ষণের ফলে 
তিনি ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া থাকেন। আর শূদ্র যাহারা তাহারা ক্রিয়া পাইবার জন্য সকলের 
পরিচধ্যা করে। 

এই সেবা-ভাঁব বা! গুরু-শুশ্নয1! না থাকিলে কেহই সাঁধন পাঁইবার অধিকারী বিবেচিত হন 
না। ত্রিগুণমনী প্রক্কতি সত্ত। সাঁগর বিশেষ, তাহাঁর মধ্যে অনস্ত জীবরূপ বুদ্বুদ, প্রতিনিয়ত 
উতিত হইতেছে। যে জীব বুদ্বুদটির মধো শম দম তপঃ শৌচাঁদি বৃত্তিগুলি স্বাভাবিক ভাবে 
স্ফুরিত হয় তাহাই সাত্বিকভাব, এই সাত্বিকভাঁব যে মাঁনব শ্রেণীদের মধ্যে অধিক মাত্রায় থাকে 
সাহারাই ব্রাঙ্ষণ। ব্রাঙ্ঘণের প্রাণ-প্রবাহ স্বভাবতঃই নুষুয্নাবাহী হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহার 
মধ্যে শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে থাকে । এইজন্ত ব্রাহ্মণ শাস্ত, ব্রাহ্মণ 
ধীর, ব্রাহ্মণ বিষয়াদিতে নিস্পৃহ হইবেন এবং সাধনায় সিদ্ধ হইয়। সফলকে আত্মজ্ঞনের উপদেশ 
দিবেন। আবার প্ররুতি সত্তাসাগরের মধ্যে থে বুদবুদগুলিতে শৌর্য্য, বীর্য, দক্ষতা, দান ও 
প্রতৃত্বের ভাব প্রকাঁশ পায়, বুঝিতে হইবে তাহা সত্ব ও রজোমিশ্রিত ভাব, তাহারাই ক্ষত্রিয় 
তাহারা লোক সকলকে নুশাঁপনে রাখিয়! সকলকে সংপথে পরিচালিত করেন, তাহাদের 
প্রাণপ্রবাহ সুষুননায় স্থাীভাবে না থাকিলেও প্রায়ই ন্থযুয্নায় থাকে। এইরূপ গুণকর্ম্ের ফলে 
বৈশ্ত ও শূদ্র ভাব ক্ফুরিত হয়। ইহাই স্বাভাবিক ক্রম। আত্মজ্ঞন লাভের জন্ এই ক্রম বা 
প্পালী সকলকেই অব্বান্বন করিতে হয়। পূর্ব জন্মের কর্ণ।্বরূপ আমাদের চিত্তে তত্তৎ সংস্কার 
লঞ্চিত থাকে, যাহাতে চিত্ত সংস্কারাচরূপ কর্মে প্রবৃত হয় ॥ ৪৪ 


১শঅঃ]  " শ্রীমন্তগবদগীতা ৩৭৩ 


স্বে স্বে কন্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
্বকন্মমনিরতঃ সিদ্ধিং যথ৷ বিন্দতি তচ্ছণু ॥ ৪৫ 


তন্থয়। ত্বেস্বে কর্শণি (নিজ নিক্জ কর্মে) অভিরতঃ নরঃ (তৎপর মনুষ্য ) 
সংসিদ্ধিং লভতে (সিদ্ধি লাভ করে)। স্বকন্মনিরতঃ (স্বকর্মে নিষ্ঠযুক্ত ব্যক্তি) যথা (থে 
প্রকারে ) সিদ্ধিং বিন্দতি ( সিদ্ধিলাঁভ করে) তত শৃণু (তাহা! শুন ) ॥ ৪৫ 


প্রীধর। এবসৃতস্য ত্রান্মণাদিকর্মপো! জ্ঞানহেতুত্বমাহ_স্থে স্বে ইতি। স্বস্ব/ধিকার- 
বিহিতে কর্মণি অভিরতঃ -পরিনিষঠিতে| নরঃ, সংসিদ্ধিং_জ্ঞানষে!গ্যত1ং লভতে। কর্্মণ।ং 
জানপগ্রাপ্ধ প্রকাঁরম|হ-ম্বকর্মেতি সার্দেন। শ্বকণ্্ম পরিনিষ্টিতো যথ|-_যেন্‌ প্রকাঁরেণ তব্জ্ঞনং 
লভতে তং প্রকারং শৃখু ॥ ৪৫ 


বঙ্গানুবাদ । [ ব্রাহ্মণাদির এবসভৃত কম্মসকল যে জ্ঞানের হেতু, তাহ! বলিতেছেন] 
দ্ব স্ব অধিকার বিছিত কর্শে পরনিষ্ঠিত ব্যক্তি সংসিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানের যোগ্যত৷ লাত করে। 
গ্বকর্মদ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তির প্রকার অর্ধক্পোকে বলিতেছেন । ম্বকর্মে পরিনিষ্টিত ব্যক্তি কি 
প্রকারে জ্ঞন প্রাপ্ত হয় তাহার প্রকার বলিতেছি শুন ॥ ৪৫ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_আপনার আপনার কর্্দেতে যে সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়। 
করে, সে নর ক্রমশঃ সম্যক প্রকারে সিদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে 
কিছুতেই ইচ্ছ। থাকে না, আপনার কর্ম্দতে সর্ব্বদা থাকিতে থাকিতে নিঃশেষ: 
রূপে ক্রিয়া করিতে করিতে ইচ্ছারহিত হয়। তাহা বলিতেছি শুন।_ 
গুণতেদে যে যে কর্মের অধিকারী, সদ্গুরু শিষ্কে তদন্ুরূপ উপদেশই দিয়! থাকেন, এবং 
শিল্প ষদ্দি গুরূপদেশ মত কা্ধ্য করিয়! যায় তাহাতেই তাহার সিদ্ধিলাঁভ হইবে। সিদ্ধিল/ভ অর্থে 
ইচ্ছারহিত অবস্থা যাহ! ক্রিয়ার পর অবস্থায় হইন্লা াকে। এখন ক্রিন়্ার প্রকার তেদ আছে। 
* সদৃগুরু সমস্ত ক্রিয়ার উপদেশ একসঙ্গে শিষ্তকে দেন না, যে যেমন উন্নতি করিতে পারে, 
তাহাকে আবার তখন নব নব ক্রিয়ায় দীক্ষিত করিয়! থাকেন। কিন্তু মনে কর! যাঁক প্রথম 
দীক্ষার পর কাহারও প্িহব| উঠিল না সুতরাং তাহার বৈশ্তত্ব লাভ হইল নামার নৃতন ক্রিম! 
কিছু পাইল না _-তবুগ সে যাঁহ! পাইয়াছে তাহ।ই যদি মন: প্রাণ দিয়া করিয়! যায় তবে ক্রিয়ার 
ফল যে পরাবস্থা তাহা তাহার লাভ হইবেই। এই পরাবস্থ। লাভের জন্যই ক্রিয়া করা শুধু 
ক্রিয়া করিয়া যাওয়াই ক্রিয়ার উদ্দেশ্ত হইতে পারে ন1। ক্রিয়ার হার! ক্রিযনার পর অবস্থা 
লাভের যোগ্যতা হয় বলিয়াই ক্রিয়া! করা আবশ্তাক। তবে ষে রামগীত|য় বলিয়াছেন _“ন্তাঁসং 
প্রশস্তাখিলকর্দণাং স্ফুটম্”__ অখিল কর্্মাপেক্ষ! ত্যাগই প্রশত্ত, কারণ “জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন 
কর্্মমাধনম৮-_মুক্তি জাঁন দ্বারাই হয়, কর্ম জ্ঞানের সাধন নহে। ইহা হারা কেহ যেন ন! বুঝেন 
তবে আর ক্রি করিয়। ফল কি? জন লাতের চেষ্টাই ভাল। জ্ঞান ভাল সন্দেহ নাই কিন্ত 
তাহা কর ত্যাগ ব্যতীত হইবার নহে। ক্রিয়া দ্বারাই কর্ণত্যাগ হয়। ক্রি প্রত্যক্ষ ভাবে 
পরাবস্থার কারণ না হইলেও ক্রিয়া বারা প্রাণ সুযুয়্ায় প্রবেশ করিলেই বাহ ক্রিয়া আপ্ন! 
হইতে ত্যক্ত হইয়! হায়। তখনই এন্প্রফার নেশীর উদয় হয়। সেই নেশাতেই জগৎ তুল হই! 


৩৭৪. ভ্রীমহগেবদগীত। [১৮শঅঃ 
:... (অধিকারাছরূপ কর্্মই সিদ্ধিলাঁন্ডের হেতু) 
যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্ববমিদং ততম্‌। 
স্বকন্মমণা তমভ্যচ্চয সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ 


যায়। দৃশ্ত বিশ্বৃতি ঘটলেই ধ্যাঁতার ধ্যেগাকাঁরে অবস্থিতি হয় । তবে বাহ্‌ কর্ন বা সাংসারিক 
কণ্ম মনের খেয়াল বশতঃ হইয়া থাকে, কিন্ত প্রাণ কন্ম সেরূপ নহে-_ উহা! মনের খেয়াল বশতঃ 
হয় না, তাহা আপনা আপনিই হয়। সেই প্রাশে লঙ্গ্য রাঁধিতে পাঁরিলেই অ!পন! আপনি 
ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। যেরূপ ভাবে উহা! হন তাহা বলিতেছি 


অন্বয়। যতঃ (ষাঁহ! হইতে ) ভূতানাং ( প্রাণিগণের ) গ্রবৃততিঃ (প্রবৃত্তি বা কর্-চেষ্টা ), 
থেন (বৎকর্তৃক ) ইদং সর্বং (এই সমস্ত বিশ্ব) ততং (ব্যাপ্ত রহিম্নাছে ), তং (তাঁহাকে 
অর্থাৎ ঈশ্বরকে ) শ্বকর্শণ। অভ্যচ্চ্য (নিজ কর্ম দ্বারা অচ্চন! করিয়া ) মানবঃ সিদ্ধিং বিন্দতি 
(মানব সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৬ 


শ্রীধর । তমেবাহ-ষত ইতি। যতঃ _অন্তর্য্যামিণ: পরষেশ্বরাঁৎ, ভূতানাং__ প্রাণিনাং, 
প্রবৃতিত চেষ্টা ভবতি | যেন-_আাত্মনা, সর্ববমিদং_বিশ্ব, ততং ব্যাপ্ত | তংইঈীশ্বরং 
স্বকর্মণ! অভ্যচ্চ্য__পূজয়িত্বা, সিদ্ধিং লততে মচুস্তঃ ॥ ৪৬ 


বঙ্গানুবাদ । যে অন্তধ্যামী পরমেশ্বর হইতে গ্রাণিসকলের কাঁধ্য চেষ্টা হয় এবং যে 
ঈশ্বর কর্তৃক এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, নেই ঈশ্বরকে স্বকর্ম খ্বার! অচ্চন। করিয়া মন্রয্য 
সিঞ্ধিলাভ করে ॥ ৪৬ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যেখান হইতে সমুদয় প্রবৃত্তি হইতেছে অর্থাৎ যে আত্মা 
দৃষ্টি অন্যদিকে আসক্তি পূর্বক থাঁকিতেছে-_যাহা!৷ না থাকিলে যিনি মহাদেব 
হইতেছেন-কখনই কোন বস্তুতে দৃষ্টি হইবার অন্তাবনা! নাই, কারণ মরার 
মধ্যে জীব স্রখন্বরূপ নেই, তক্সিমিত্তে তাহার পক্ষে কিছুই নাই- অতএব 
জীবাত্মাই মূলীভূত কারণ সমুদয় দ্রব্যের, অতএব ্বকর্ঘ্ম অর্থাৎ আপনার কর্দ 
ফলাকাঙ্ারহিত ক্রিয়।- ইহা! আদর পুর্ব্বক ভক্তির সহিত সর্ব্বতোভাবে করার 
নাম অচ্চনা_এইরপ ক্রিয়া গুরুবাক্যের দ্বারা লভ্য হুইয়া সমুদয় বন্তর সিন্ধি 
মনুস্ত লোকে পায়__অর্থ( যে বস্তর ইচ্ছা হইল সেবস্ত পাইলে তার ইচ্ছা! 
থাকে না-তন্রপ আত্মাতেই আত্মা যখন থাকেন ক্রিয়ার পর অবস্থায়, 
তখন সব বস্ত পাইলেই যেরূপ ইচ্ছা রহিত হয় - তদ্রুপ হয়। যেমন আম 
খাইলে যে তৃপ্তি হইবে, সেই তৃপ্তিপ ফল বদ্যপি সে প্রাপ্ত হইল বিনা খাইয়া; 
তখন আমের দ্দিকে দৃষ্টি অর্থাৎ আম পাইবার চেষ্টা কেন করিবে। তাহা 
সকলেরই ক্রিয়ার পর অবস্থার অনুভব হইয়! থাকে, যাহা! গরাক্ত গম্য।_বর্ণ- 
বিভাগ অঙ্গ্যায়ী মস্ত যে ধর্ম, তাহ! বাহিরের কথা । তাহাও মানিয়া চলিতে হুইবে, নচেৎ 
সমাঁজে বিশ্‌ঞ্খল৷ উপস্থিত হয়। কর্ত-কল ও জগ্মা্তর-বাঁদকে ভারতীয় আধ্য জাতিগণ মাল 
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করিয়! চলেন। এই ছুইটিকে কেন্দ্র করিয়াই শাস্থীয় ব্যবস্থা-সমূহ ব্যবঞ্থিত হইয়াছে। কর্মমফলানু- 
যায়ী হিনি ষে বর্ণের মধ্যে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন তাহাকে সেই বর্ণের জন্ শাস্থানুষায়ী 
যে বিধিব্যবস্থাঁ আছে, তাহাই মানিয়! চলিতে হইবে। এবজন্ত অসন্তোষ গ্রকাঁশ করাও 
যা, ঈশ্বরের বিধিকে অস্বীকার করাও তাই । ধাঁহার| ভগবানকে শ্রদ্ধা করেন তাহার! 
যেমন আপনার দুংখ-দারিদ্র্য নিজ-কর্মের ফল বলিয়াই মনে করেন, সেইরূপ ব্রাহ্ষণাদি 
বর্ণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করাও নিজ-নিজ কর্টেরই ফল মাত্র, তাহাও ভগবানেরই 
ব্যবস্থা, সুতরাং তাহাতে অনন্তষ্ট হইলে ভগবানের ব্যবস্থাকেই অমান্য কর! হয়। 
যিনি যে দেহেই জন্মগ্রহণ করুন ন| কেন, উহ! তাঁহার প্রাক্তন কর্শেরই ফল, সুতরাং 
উহাই তাহার ঈশ্বর-নিদ্দিষট স্থান। এবং সেই সেই কুলের কুলধন্মীহণারে যেরূপ ধর্থ-কর্শ 
অবলম্বনীয়_তাহাই তাহার ধর্ম । মনে হইতে পারে যদি কেহ শৃত্র বা বৈশ্য কুলে জন্ম গ্রহণ 
করিয়! থাকেন, তবে তো ব্রাহ্মণেচিত কর্ধে তাহ!র কোন অধিকার রহিল না, সুতরাং ভগবদ্‌- 
প্রাপ্তির আশা তাহার পক্ষে সুদুরপরাহত রহিল !__এই মনে করিয়া কাহারও কাহারও ক্ষোভ 
হইতে পারে। তাহাদিগকে করুণানিধান ভগব|ন কূপ! করিয়া বলিতেছেন_-“এজন্ত তোমাদের 
ভয় নাই। তোঁমর| যে কুলেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাঁক ন! কেন, শাস্ত্-ব্যবস্থাচ্যায়ী নিজ-নিজ 
কুল-ধর্ম্মাচরূপ ধন্মম প্রতিপালন করিতে পাঁরিলেই এবং তাহা ভগবত্প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হইলেই 
তোমাদের চিত্তুদ্ধি হইবে। হওন| তুমি ব্যাঁধ, হওনা তুমি চণ্ডাল, হওন! তুমি নীচ শূত্র ; তুমি 
আঁপন আপন কুলধর্শ্ের অন্ুশাঁসনে থাকিয়। কর্ম করিয়া বাও, কেবল এইটা মনে রাখিও তোমার 
ত্বকুল বা স্ববর্ণ বিহিত সমস্ত কর্ম বারা কেবল তাহারই পুজা! করিতেছ।* ভগবান অর্চিত হইতেছেন 
ইহ! ভাঁবিতে পাঁরিলেই কশ্শের শুদ্ধি হয়। তুমি যে নীচ কর্ম করিতেছ --ইহাঁতে ক্ষোভ করিবার 
কিছু থাকিবে না। তাহার জন্ত পাইখান! পরিষ্কারই করি বা দেবপুজাই করি, তাহ! সমত্তই 
একের উদ্দেশে কৃত হয় বলিয়া তাহাতে আর শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার থাকে না। বর্ণাশ্রমের 
" অধিকার|চুরূপ' কর্ণ করিয়া যদি তুমি মনে করিতে পর যে, আমার কর্ণ আমার সুখ-শাস্তির 
জন্য নহে--উহা! ভগবানের অভিপ্রেত, তাহার প্রীতির জন্ঘই ইহা করিতেছি, তাহা হইলে উচ্চ 
নীচ কোন কশ্শের ফলই তোমার উদ্ধগতিকে রোধ করিতে পারিবে না । ষে যেখানে আছে, দে 
যদ মনে করিতে পারে আমার কৃত কর্ম আমার গ্রীতির জন্ নহে, ইহ। ভগবত্প্রীত্যর্থ সম্পাদিত 
হইতেছে, তবে সে কর্ম আর কর্ধ মাত্র নহে, তাঁহ৷ ভগবদ্চনার অঙ্গরূপে গণা | এবং এইভাবে 
যে কর্ম করিতে পারে সে উচ্চজ্াতির উচ্চ বর্ষের যে ফল দেই ফলই সে লাভ করিবে। সে 
সিদ্ধি লাভ করিবে-_অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান লাভের ধোগাতা লাভ করিবে এবং সে কিছুদিন 
পরেই মুক্তি পদবীতে আরূঢ় হইতে পারিবে । অন্তর্ণক্ষ্যে এই গ্লোকের অর্থ এই__ 
আতু। না থাঁকিলে আমাদের প্রবৃত্তি নিবৃত্ত কিছুই থাঁকিতে পারে না। আত্মই 
সকলের মূল, তিনি আছেন বলি মন নঙ্বল্প করিয়া এই বিরাট বাহ্‌ জগৎকে ব্যক্ত 
করিতেছে, এবং নানাবিধ বাঁসনার বশে নুখদুঃখে পুনঃ পুনঃ মথিত হইতেছে; আবার মন নক্ল্প 
ত্যাগ করিয়া আপনার মধ্যে আপনি যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ণাশ্বমের অধিক রাছরূপ বদ 
করিয়। থাকে তখন সেই ধীর পুরুষ আর কোন বস্ততেই আপক্ত হন না। তখন তিনি 


৩৭৬ ্রীমন্তগবদগীতা [১৮শঅঃ 
(্বধর্মই শ্রেঃ, শ্বভাবজ কর্মে পাঁপ হয় না) 


শ্রেয়ান্‌ স্বধন্মো বিগুণঃ পরধন্মীৎ স্বমুষ্ঠিতাৎ। 

স্বতাঁবনিয়তং কণ্ম্ন কুর্ববন্নাপ্সোতি কিম্বিষম্‌॥ ৪৭ 
মহাদেব, আপনার আনন্দে আপনি মগ্র। এই যে ইন্দ্রজালসদৃশ মায়া-প্রপঞ্চের প্রকাঁশ_ 
ইহাও সেই আত্মাকে অবলম্বন করিয়।ই ব্যক্ত হইতেছে। এই চঞ্চল প্রাণই ভগবানের 
সেই মায়া-রূপ। জল স্থির থাকিলে তরন্গ থাকে না, কিন্তু বায়ুর সংযোগে যেমন স্থির 
জলে তরঙ্গ উখিত হয়, সেইরূপ আত্মার শ্বকীয় মায়াশক্তি প্রভাবে আত্মাকে তরঙ্গায়িত 
বলিয়া মনে হয়। আত্মার সেই চঞ্চল ভাবই চঞ্চল প্রাথ। বায়ু থাঁমিলেই যেমন 
সমুদ্রের তরঙ্গ কমিয়! যায়, প্রাণের হিল্লোল রুদ্ধ হইলেও প্রাণ সেইরূপ স্থির হয়। স্থির 
প্রাণই আত্মা, স্থির প্রাণে ষেজ্ঞন প্রকাশিত হয়, তাহাই আত্মজ্জীন। সাধক কিরূপে সেই 
আশ্মজ্ঞান লাভে সিদ্ধ হইবেন--তাহাঁরই উপায় বলিতেছেন যে ম্বকর্মের দ্বার তীহার 
অচ্চনা করিতে হইবে। বাম্তবিক আত্মার তো কোন কশ্শ নাই, তাহার কশ্ম আমরা 
কল্পনা করি চঞ্চল প্রাণের দ্বারা ন্ুতরাং এই চঞ্চল প্রাণই আত্মার কর্ম, এবং এই 
চঞ্চল প্রাণই জগৎ-প্রকাশের মূল কারণ। এই প্রাণের দ্বারাই তাহাকে পুজা করিতে 
হইবে। আদর করিয়া ভক্তির সহিত যিনি এই ফলাকাজ্ষারহিত আত্ম-কর্শ (শ্বাস- 
প্রশ্বামের কণ্ম ) করেন তিনি সিদ্ধিলাঁভ করেন, অর্থাৎ তাহারও আঅ'র ফলাসক্তি থাকে না, 
তিনি ক্রিয়ার পর-অবস্থায় পরম! তৃত্রি লাভ করিয়া ইচ্ছারছিত হইয়] যান ॥ ৪৬ 


অন্থয়। . ্বচুষ্ঠিতাৎ পরধর্মাৎ € উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম হইতে ) বিগুণঃ ( অপম্যক্‌ 
অনুষ্ঠিত ) স্বধর্্ম: শেয়ান্‌ (নিজধর্্ম শ্রেষ্ঠ ); স্বভাবনিক্তং কর্ম (ব্থভাববিহিত কর্ম ) কুর্ববন্‌ 
€ করিতে করিতে ) কিন্থিষং ন আপ্লোতি ( পাপ প্রাপ্ত হয় না )॥ ৪৭ 


শ্রীধর। স্বকর্মণেতি বিশেষণস্ত ফপমাঁহ__শ্রেঞ্গানিতি। বিগুণোঁৎপি স্বধর্মঃ সম্যক্‌ 
অন্ষ্ঠিতাদপি পরধর্মাৎ শ্রেয়ান-__শ্েষ্টঃ। ন চ বন্ধুবধাদিযুক্তাদ্যুদ্ধাদেঃ স্বধন্মাৎ ভিক্ষাটনাদি- 
পরধর্্ম: শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যম্‌। যতঃ স্বভাবেন পূর্ববোক্েন নিয়তং__নিয়মেন উক্ত, কণ্ম 
কুর্বন্‌ কিন্ধিষং নাপ্লোতি ॥ ৪৭ 


বঙ্গানুবাদ । | স্বকর্শণা_এই বিশেষণের ফল অর্থাৎ সার্থকতা বলিতেছেন ]_ স্বধর্ম 
বিগুণ ( অঙ্গহীন ) হইলেও সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধাদি স্বধন্্ন বন্ধুবধাঁদি 
যুক্ত বলিয়! তাহা হইতে ভিক্ষাটনাদিরূপ পর-ধণ্খ শ্রেষ্ট_ইহা মনে কর! উচিত নয়। যেহেতু 
পূর্বোক্ত স্বভাবনিয়ত (স্বীয় আশ্রমাুষায়ী ) কর্ম করিলে কেহ পাঁপ-প্রাপ্ত হয় না ॥ ৪৭ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।__ক্রিয়া করাতে যদ্ভপিন্তাৎ মধ্যে মধ্যে অন্যদিকে মন 
যায় সেও ভাল, কিন্তু একেবারে অন্ত আত্মা ব্যতীত অন্ত ) বন্ততে দৃষ্টি রাখা 
আগ্রহ পূর্বক ফলাকাঙজ্ষার সহিত, তাহাতে স্বত্যুর ভয় আছে, কারণ স্বত্যু 
ন) হইলে সে ফলের ভোগ কে করিবে। ক্রিয়া করিতে করিতে যে অমর 


1১৮শ অঃ ] শ্ীমগবদগীতা চট 


পদ অর্থাৎ অষ্টপ্রহর ক্রিয়ার পর স্থিতি ভাহ। ন! হইয়। বদি ম্ত্যুও হয় লেও 
ভাল-কিন্ত আত্ম! ব্যতীত অন্যদিকে দৃষ্টি ফলাকাওক্ষার সহিভ করিলে স্বত্যু 
হইবে বটে কিন্ত ফলভোগ করিবার নিমিত্ত জন্ম ম্ৃত্যুরই ভয় থাকিল অর্থাৎ 
ক্রিয়া কিছুদিন করিলেই ইচ্ছারহিত হুইয়ী। যায়_ ক্রমশঃ তাহা! সকলেরই 
অর্থাৎ ক্রিয়ান্িত ব্যক্তিদের অনুভব হইতেছে-_লেখা বাহুল্য_ক্রিয়ার পর 
অবস্থায় থেকে ধ্যান-ধারণা-সমাধিপূর্ব্বক- অন্যদিকে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি 
যায় না, সুতরাং কোন পাপও হয় না।-_[ স্বভাব-নিয়ত কর্শটী আগে বুঝিতে 
হুইবে।' বাহিরের দিক দিয়! ইহ! বুঝিতে গেলেও আধুনিক সমাজে ছুই দলে ইহার ছুই 
প্রকার ধারণা করেন। ধাহাঁরা শাস্্রমতাঁবলম্বী__তীহার! বলেন, স্বভাবনি্ত কর্ম হইতেছে-- 
ষেযে বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই বর্ণের পক্ষে শাস্থে ষে কর্ম নির্দিষ্ট আছে, তাহাই 
তাহার স্বভাবনিয়ত কর্ম । ধাহার! স্বাধীন চিন্তাশীল তাঁহারা বলেন জাতিগত অধিকার 
পরিবর্তন করিয়া যে ব্যক্তি থে বর্ণের উপযুক্ত তাহাকে সেই বর্ণধর্াযার়ী চলিতে 
দেওয়াই তাহার প্ররুত শ্বভবনিয়ত কর্্। ইহা কতক পরিমাণে সত্য হইলেও কে বশিয়! 
বসিয়া সকলের জাতি নির্দেশ করিয়। দিবে এ'ং কেই বা তাহার সে কথা মানিবে? 
নিজে নিজে ব্যবস্থা করিতে গেলেই পদে পদে ভুল হইতে পারে। তখন সে ভুলের সংশোধন 
করিবে কে? নুতরাং এই ভাবের চেষ্টার ফল আরও বিপরীণ্ত হইবে। বর্তমান যুগে 
বর্ণাশ্রম-ধর্্ম বিপর্য্যস্ত হইয়াছে সত্য, তাই বলিয়। আমর! নিজ-নিজ মনোমত ধর্ম পালন করিলেই 
যে তাহা স্বভাব-নিয়ত হইবে-_তাহা নহে। এক মন্য্বের মধ্যেই কালে কালে কত 
পরিবর্তন ঘটে ; তাহার দেহ, মন ও স্বভাবের কত পরিবর্তন হইয়! যাঁর, তাঁই বলিয়! প্রর্তি- 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বর্ণ ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া দিতে হইবে-_-এপ্প চিন্তা করা 

অচ্থচিত। তাহা হইলে সমাজ ও ধর্মের কোন শৃঙ্খল! থাকে না, বিশেষতঃ যে সমাজ কত 
: সুগ্যুগ্াস্তর হইতে বর্ণাপরম ধর্মাহগত পদ্থাকে অঙ্থসরণ করিয়া আসিতেছে, তাহার পক্ষে খর্বপ 
উচ্ছৃঙ্খল ভাবে পরিবর্তন-প্রথার অম্সরণ করা.আবত্মহত্যার তুল্যই অনিষ্টজনক বলিম্ব৷ মনে হয়। 
এরূপ যথেচ্ছ অগ্নুসরণই ভয়াবহ পরধর্, উহাতে সমাজ-দেহ সমস্ত তাঁডিয়া চুরমার হইয়| যাইবে। 
যুগধর্মম-প্রভাবে জীবের চিন্তার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে, সে ম্থলেও নিজ খের়ালমত 
ধর্মীসুদরণ অপেক্ষা যথ। সাধ্য শান্্সম্মত স্ব-নব-বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্মাম্ষ্ঠান পালন করিবার চেষ্টাই 
স্বধ্ন'পালন। কলিযুগে বিশেষতঃ কোন বর্ণই পূর্ণরূপে বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মপালনে সক্ষম 
থাকিবে না, তাহা জানিয়াই খবিগণ যুগ-ধর্্মাযায়ী ধর্শাছষ্ঠানের সদ্ব্যবন্থ! করিয়াছেন। এজন 
আবার ব্রাঙ্গণকেই অনেকে দোঁধী সাব্যস্ত করিয়া থাকেন। কতক পরিমাণে ব্রাক্ষণের। 
দোষী হইলেও সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের মধ্যেই যে দোষ আসিয়া পড়িয়াছে এবং ভজ্জন্ত প্রত্যেক 
আশ্রমেই ধর্মের অঙ্গহাঁনি পরিলক্ষিত হইতেছে, ইহা কালকত; কালের প্রভাব অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। এই যুগে সেই সকল জীবেরই অধিক পরিমাণে আঁবিরাব হইয়াছে, 
যাহাদের পূর্ব কর্ম এই ছুষ্ট যুগেরই উপযোগী। তথাপি বিচারক্বজি-সহযোগে পুরুষক'র* 
প্রভাবে, মচুষ্ভ আপনার দৈস্ত হইতে আপনাকে উত্তোলন করিতে পারে। এই জন্তই শাস্- 

, 
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সম্মত আচার, অচষ্ঠান ও সাঁধনাদির প্রয়োজন হুইয়। থাকে। কিন্তু এনন্ত নৃতন করিয়া 
বর্ণাগ্রম বিধির পরিবর্তনের কোন আবশ্তকত! আছে বলিয়া! মনে হয় না। সকল বর্ণই স্থ-স্ব- 
স্থান হইতে নীচে নামি! গিয়াছে, আবার সকল বর্ণ ই চেষ্। ঘর! স্ব-স্ব-বর্পোচিত ধর্টে উন্না 
হইতে পারে। এজন্ত সদাচারসম্পন্ন শূত্র বা নীচ জাতিকে উপনয়ন দ্বার! ব্রাহ্ষণ না করিলেও 
কোন ক্ষতি হইবে না। পতিত ব্রাক্ষণও সদাঠারসম্পন্ন হইলে আবার ব্রাঙ্ষণই হুইবে, 
পতিত ক্ষত্রিয় তদ্রপ সদাচারসম্পন্ন হইয়া আবার ক্ষত্রিয়ই হইবে, এবং শূদ্রেও শু্ধান্তঃকরণে 
ভগবস্তজনা করিতে করিতেই বিশুদ্ধ হয়! যাইবে কিন্তু তাঁই বলিয়! তাড়াতাড়ি তাহার গলায় 
উপবীত পরাইয়া তাহাঁকে ব্রাহ্মণ কর! চলিবে না। ইহাতে সমাজ-শৃঙ্খলার বিশেষ হানি হইয়া 
থাকে। .কাল-প্রভাবে আব্রবৃক্ষের শাখা! পত্রও পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে, তাহাতে ফল- 
সমাগমও ন! হুইন্তে পারে, এমন কি তাহাকে আতবৃক্ষ বলিয়। চিনিতে পারাও কঠিন হইতে 
পারে ॥ কিন্তু তাহাতে পরিশ্রম ও যত্ব করিলে এবং বিবিধ উপায়ে উত্তম পাট করিলে আবার 
তাহাতে নব পত্র ও ফলোরদগম হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে যে ফল ধরিবে, তাহ! তাহার স্ব- 
জাতির অঙ্থরূপই হইবে, উহ! কখনও অন্য জাতীয় ফল প্রসব করিবে না। তন্রপ নিজ-নিজ- 
বর্ণাশ্রমোচিত ধর পালন করিলে এই কলিযুগেও স্ব-ম্ব-বর্ণাছগত উৎকর্ষ লাভ হইতে পারে। 
অতএব সেইবূপ পরিবর্তনে সচেষ্ট ন| হইয়! নৃতন করিয়া সমাজ গঠন করিবার চেষ্ট| করিলে বা 
নিধ-ইচ্ছামত সমাজে পরিবর্তন আনিবার চেষ্ট। করিলে, আমাদের আশা সফল £ইবে ন1, 
উহাতে ধর্ম-রক্ষাও হইবে না, সমাজ রক্ষাও হইবে না। বরং ইহাই সমীচীন হইবে_-ধিনি যে 
বর্ণেই উৎপন্ন হইরাছেন, ত]হার শাস্বসন্মত বর্ণাচরূপ ধর্ম পালনই কর্তব্য, এইরূপ কর্তব্য পালনে 
ধিনি যতট! সচেষ্ট হইবেন, তাহার তদগ্রূপ গুণের উৎকর্ষ এবং উন্নতি লাভ হুইবে। ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ বা শুদ্র বদি পূর্ণভাবে স্বধর্ণণ পালনে যত্বণীল হ'ন, তবে তীহারা নিজ-লীবনেই উচ্চভাবের 
অমৃকুল: নির্-নিঞজ-ন্বতাবের পরিবর্তন দেখিতে পাইবেন। এই পরিবর্তন দেখিয়৷ তখন 
স্পষ্ট বুঝিতে পাঁর! যাইবে যে, অতঃপর পরজন্মে ইহারা উচ্চতম বর্ণের মধ্যেই জন্মণাত করিবেন। 
আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যে ষদি বর্ণ-বিগহিত নীচ ভাবের প্রভাব লক্ষিত হয় বা তাহাদের চরিত্র 
দুষিত হইয়া নিজ উচ্চবর্ণের অঙ্থপযুক্ত হইয়া! উঠে তবে তাহাদিগকেও পর-জদ্মে নীচকুল ও 
নীচবর্ণের মধ্যেই জনম গ্রহণ করিতে হইবে। জ্যোতিষ শাস্ত্র ভূগুসংহিত') মতেও একথা সুদিদ্ধ। 
কিন্তু প্রত্যেকের ব্যজিগত ম্বভাবাছুষযী জাতি-নির্ণয় করিতে হইলে সমন্ত সমাজ ও শান্ত্র-ব্যবহার 
অচল হইয়া উঠিবে। মহাভারতের অঙ্থশাসন পর্ধাধ্যায়ে আছে বটে_“শৃদ্রও যদি পবিত্র 
কাধ্যাহষ্ঠান ঘার! বিশুদ্ধাতু। ও জিতেক্জিয় হয়, তাহা হইলে তাহাকেও ব্রশ্ঘণের সায় সমাদর করা 
কর্তব্য”; তাহা এখনও লোকে করিয়া থাকে, নীচকুলে সংলোক উৎপর হইলেও লোকে তাহাকে 
ব্রাক্ষণের মতই সমাদর করে। জন্মসংস্কার ও বংশ দেখিয্নাই সব সময়ে মর্ধযাদ! নিরনপিত হয় না, 
সদ|চ!র হারাই ব্রাহ্মণ ব্রাক্ষণ বলিয়া গণ্য; দেই সাচার ব্রচ্ষণের মধ্যে ন! থাকিলে সে ব্রা্মণকে 
কেছই তে! সমাদর করে না, পরন্ত ত্রাহ্মণোচিত সদাচার শৃদ্দের মধ্যে থাকিলে সে শুদ্রকেও 
তোকে ব্রাহ্মণের মত সম্ভান দিয়া থাকে। শমদমাদি সাধনে সকলেরই অধিকার আছে, 
সকলেই তাঁহ! করিতে পায়েন এবং শম-দমাদিসম্পন্ন শূত্রকে সকলেই সন্মান করির! থাকে, 
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কিন্ত সদাচারসম্পন্ন শূদ্রকে ব্রাহ্মণের আসনে বসাইকা ব্রাহ্মণে/চিত কার্য করাইতে হইলে 
এক বিরাট উচ্ছৃত্খলতায় সমাজ ভরিয়া যাইবে, এবং তাহাতে এত অনর্থ উৎপন্ন হইবে যে 
পরিশেষে তাহা! আর সাঁমলানে! অসম্ভব হইয়া পড়িবে ]। 
এইবার অস্তলক্ষ্যের কথা ধলি £__ 
স্বধশ্ম " আত্মধর্শ, পরমানন্দরূপে স্থিতি লাঁভই জীবের ম্বধর্ম। এই পরিস্থিতি লাভের যে. 
চেষ্টা তাহার নামই ন্বধর্্ম রক্ষা বা পালন। কিন্তু অধিকাংশ জীবই স্বধর্ত্ষ্, আত্মস্থিতি 
তাঁহার নাই, তাই বহিম্মূথ জীব আত্মজ্ঞান লাভে সচেষ্ট ন| হইয়! প্রতিনিয়ত সংসারচক্রে পরি- 
ভ্রমণ করিতেছে । এই স্থিতিলাঁভের উপাঁয় আছে, সেই উপায় অবলগ্বন করিয়া! আত্মহিতে রত 
হওয়াই স্বধর্ম পালন । এই আত্মহিতের চেষ্টা হইতেই জীব আত্মজ্ঞান লাঁতে সমর্থ হয় এবং 
তাহার এই পশুপাশ মোচন হয়। যতন্দিন জীব আত্মার দিকে লক্ষ্য না করে, ততদিন সে 
ইন্দরিয়াসক্ত হইয়! পশুর মতই জীবন যাপন করে। এই ইন্দিয়াসক্তিই পর-ধন্ম, ( পরের ধর্ম, ) 
ইছা বাস্তবিকই ভয়াবহ। ইন্দিয়াসক্তি থাকিতে জীবের আত্মঙ্জান লাভ সম্ভব নহে, মুতরাং 
তাহার “মহতী বিনষ্টি” বা মহাঁবিনাঁশ হইয়া থাকে । এখানে একটি সন্দেহ আসে বাহাকে স্বধর্মম 
বা আত্মধর্ম বল। হইতেছে, তাহা আবার বিগুণ কি করিয়! হয়? যেমন জলের শৈত্যগ্ুগ, 
অনলের উষ্ণতা--তাঁহাদের স্বধর্ম, তেমনই আত্মারও একটী স্বতাব্সিন্ধ ধর্দ আছে, তাহা 
আত্মাতেই নিহিত। মনে হইতে পাঁরে আত্মা বা ব্রহ্ম তো! নিুণ, নিগুণের ধর্ম কেমন করিয়! 
থাকে? অবশ্য শুদ্ধ ব্রদ্ধে গুণের কল্পনা নাই, কিন্তু মা়াশবলিত যে ব্রহ্ম তন্মধ্যে ভাব আছে 
স্থতরাং তাহাতে গুণ বা ধর্মের অভাব কেন হইবে? সগুণ ব্রদ্ধও সর্বদা পরিপূর্ণ, বিশুদ্ধ স্বভাব 
ও নিম্পৃহ | তাহার কর্তব্যাকর্তব্য কিছু না থাকিলেও-_"নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্ম্মণি* 
__এবং প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তব্য কিছু না থাকিলেও আমি কর্শে ব্যাপৃতই রহিয়াছি। তাহার 
কোন সন্কল্প বা কামনা নাই, তবুও যে তাহাকে কর্মে ব্যাপৃত থাঁকিতে হয়-__ইহা! কি প্রকারে 
সভব হয়? ইহাকেই যোগীরা অনিচ্ছার ইচ্ছা বলেন। উপনিষদে আছে-_ 
শ্যথা সুদীপ্ডাৎ পাবকাধিস্ফ,লিঙাঃ 
সহন্রশঃ প্রভবস্তে সরূপাঃ। 
তথাক্ষরাছিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ 
প্রজায়স্তে তত্র চৈবাপিয়স্তি |” মুণ্ডক 
যেমন প্রজ্জলিত অগ্নি হইতে সহম্র সহজ অগিসদৃশ উজ্জ্রলকণা নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর 
পুরুষ হইতে নানা প্রকার ভাবযুক্ত জীব্গণ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই প্রলয় কাঁলে বিলীন হয়। 
“এতম্মাজ্জায়তে প্রাণে! মনঃ সর্বেজ্িয়াণি চ। 
খং বারুজ্জ্যোতিরাঁপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥* মুণ্ডক 
এই পুরুষ হইতে প্রাণশক্কি, মন: অর্থাৎ চিন্তাশক্তি, সর্বেজিয়। আকাশ, বার অপর, 
জল ও সর্ববস্তর আধার পৃথিবী উৎপন্ন হই থাকে। 
্রদ্মের সঙ্কল্লে এত সব কা হইয়াছে, কিন্তু তাহা'র নিজ-প্রয়োজন ছু নাই, যাহ! কিছু « 
হয়-সমস্তই তীহার অনিচ্ছাঁর ইচ্ছার । এই অনিচ্ছার ইচ্ছাটিই আত্মার ম্বধর্শ। এই 


৩৮০ শ্রীমন্গবদগীতা [১৮শঅঃ 
(“সহজ” কর্মের ত্যাগ বৈধ নহে) 
সহজং কর্ম কৌস্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। 
সর্ববারস্তা হি দোষেণ ধূমেনাগ্সিরিবারৃতাঃ ॥ ৪৮ 


অনিচ্ছার ইচ্ছাই ব্রনের মায়া বা নিজশক্তি। ইহাঁকে আশ্রয় করিয়াই এই বিশ্ব পুনঃ পুনঃ 
উৎপর ও লীন হইতেছে। ব্রহ্ম ধন আপনাঁকে আপনি বিশ্বরূপে প্রকাশ করেন, তখন 
প্রথম যে ম্পদদান হন্-_তাহাই প্রাণ। 'প্রাণো হোষ ষঃ সর্ববভূতৈর্বিভীঁতি”। যে ঈশ্বর 
প্রাণরূপে সর্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন। 


এই প্রাণের ছুইটী বিভব, একটা স্থির ও অপরটা চঞ্চল। স্থির প্রাণেই পরমাত্মা এবং 
চঞ্চল প্রাণই জীব। প্রাণের এই চাঞ্চল্য ও স্থিরত]--উত্তয়ই প্রাণের স্বধর্্ম। প্রাণের স্থিরতাতেই 
মুক্তি ও চাঞ্চল্যই প্রাণের বদ্ধ ভাব। প্রাণে কাহারও লক্ষ; নাই, তাই জীব ভব-বন্ধনে আবদ্ধ। 
অথচ জীব প্রাণের অন্ত সর্বদাই ব্যাকুল, অথচ প্রাণ ষে কি--তাহা৷ বুঝিবাঁর চেষ্টা নাই। এই 
প্রাণ প্রতিনিয়ত জীবের শ্বাসংপ্রশ্থীনরূপে প্রবাহিত হইতেছে। প্রাণের এই বহিরগমনাগমন 
ধতদিন চলিতে থাঁকে, তত দিন মনের চাঞ্চল্য মিটে না, প্রাণে শীস্তি থাকে না, মরণের 
করাল ছায়া ততদিন জীবকে ব্যাকুল করিয়। রাপে। চঞ্চল প্রাণ হইতেই মনের উৎপত্তি। 
মন যখন বুঝিতে পারে, তাহার প্রাপরূপ| জননী যতদিন স্থির ন|৷ হন ততদিন তাহার সুখ 
শাস্তির আশা নাই, তখন সে মায়ের কুপালাভের জন্য প্রাণরূপা! জননীর শরণাপন্ন হয়| 
এতদিন পরধর্দ (ইন্দিয়দের বিষয়মূখ্থী চেষ্ট।) লইয়াই সে ব্যস্ত ছিল, এইবার উত্পীড়িত 
হইয়া আবার নিধর্ের দ্িকে জীবের লক্ষ্য পড়িল। এই ন্বধন্ম (শ্বাসগতিতে লক্ষ্য) 
সাধন করিতে গেলে প্রথমে সর্ববাঙ্গ-নুদ্দর হয় না, অভ্যাঁসবশে কিন্তু পুনর্ব্বার ঠিক হইয়া 
যায়। এইজন্তই ভগবান বলিতেছেন প্রাণায়ামাদি যোগ-ক্রিয়। তোমার হ্বভাবনিয়ত কর্ম, 
জন্মের সহিত ইহা তোমার সঙ্গেই আছে, অনভ্যাঁস বশতঃ যদি ইহা বিগুণই কিছু হয়,_- 
তাহাও ভাল, তথাপি ইন্জিয়ধর্ম লইয়! খেল! করা ভাঁল নছে। যদিও এই প্রাণের সাধনা 
করিতে গিয়া মন তাহাতে ঠিক ভাবে নাও বসে, তবুও তাহা ছাঁড়িতে নাই, কারণ অভ্যাস 
করিতে করিতে উহ্বার টৈগুণ্য ভাব মিটিক্ন! যাইবে এবং আরও কিছুকাল পরে আর আসক্তি- 
ুর্ধ্বক অন্তদিকে দৃষ্টি যাইবেই না, অস্তদিকে দৃষ্টি না যাইলে পাঁপও হইবে, না। এইরূপ 
ক্রিয়া ঘারা শুদ্ধপাপ হইব! ক্রমশঃ অমর পদ প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ তখন অষ্টগ্রহর ক্রিয়ার 
পর*অবস্থায় থাক্ষিতে পারিবে, এবং ঘে বাঁসনা-মলের জন্ত এখন জলিয়া পুড়ির! মরিতেছে, 
সে ইচ্ছা! বা বাসনার নাম গন্ধও আর থাকিবে না ॥ ৪৭ | 

জন্বয় । কৌন্তের! (হে কৌন্তেয় ) সদোষম্‌ অপি ( দোষযুক্ত হইলেও ) সহজং কর্ণ 
( জন্মের সহিত উৎপন্ন কর্ণ অর্থাৎ ন্বভাঁব-বিছিত কর্ণ) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিতে নাই); 
£হি (যেহেতু ) সর্বারভ্তাঃ ( সকল কর্খই ) ধূমেন অগ্মিঃ ইব € ধুম দ্বারা অগ্নি যেন, তক্প ) 
দোষেণ আবৃতাঃ (দোষ ছার। আবৃত )॥ ৪৮ 


১৮শ অঃ] শ্রীমন্গবদগীতা ৩৮১ 


ভ্রীধর ৷ যণ্দ পুনঃ সাংখাতৃষ্য। স্বধর্শে হিংসালক্ষণং দোষং মত্তা পরধর্মং শ্রেষ্টং মন্যলে, 
তছি সদৌবত্বং পরধর্েংপি তুল্যম, ইতি আশয়েনাহ_-সহজ্মিতি। সহজং-শ্বভাব-বিহিতং 
কর্ম, সদৌষমপি ন ত্যজেৎ। হি-যন্মাৎ, সর্ধেহশি আরমভাঃ- দৃষ্টাদৃষটানি সর্ধাণ্যপি কর্ম্মাণি, 
দেষেণ কেনচিৎ আবৃতা-_ব্যাপ্তা এব। যথ! সহজেন ধূমেন অগ্নিঃ আবৃত; তদ্বৎ। অতে! 
ব্থা অগ্নেঃ ধূমরূপং দোঁষম্‌ অশ্ধরুত্য প্রতাপ এব তমঃশীতাদিনিবৃতয়ে সেব্যতে, তথ। 
কর্মপোৎপি দোধাংশং বিহায় গুণাংশ এব সত্বশুদ্ধয়ে সেব্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ 

বঙ্গানুবাদ । [ যদি পুনরায় সাংখ্যমতাহসারে দ্বধর্শে ( ক্ষাত্রধর্টে ) হিংসা-লক্ষণ দোষ 
_ আছে মনে করিয়া! পরধর্্ন (ত্রান্ষণাঁদি ধর্ম) শ্রেষ্ট মনে কর, তাহা হইলে পরবর্টেও তো এ+প 
তুলা দোষ আছে, এই আঁশয়ে বলিতেছেন ] _সহঞ্জ অর্থাৎ ন্বতাব-বিহিত কর্শ, তাহ! 
দে(ষযুক্ত হইলেও ত্যাগ কর! উচিত নছে। যেহেতু দৃষ্টাদৃষ্ট সকল কর্পই কোন না কোন 
দোষ দ্বার! ব্যাপ্ত। যেমন ধূম দ্বার বনি আবৃত থাকে-তদ্রপ। অতএব অগ্নির ধূমরূপ 
দৌঁষ পরিত্যাগ করিয়া লোকে যেমন অন্ধকার শীতাদি নিবৃত্তির জন্ত অগ্নির তাঁপই সেবা! করিয়া 
থাকে, তন্রপ কর্ধেরও দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া সত্ত-শুক্ধির জন্ত গুণাংশই গ্রহণীয়_ইহাই 
তাথপর্যয ॥ ৪৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-_জন্মের সঙ্গে যে কর্ম হুইয়াছে অর্থাৎ ত্রিয়। (যাহ 
কেবল গুরুবাক্যের দ্বারাই লভ্য হয় ) তাহাই সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য (দোহাই 
দোহাই )_তাহা প্রথমে করিতে গেলে ঠিক্‌ ঠিক্‌ জমুদ্ধয় হয় না অর্থাৎ 
ভালরপে ক্রিয়া করিতে পারে না, কিন্তু তাহা! বলিয়! ত্যাগ করা উচিত 
নয়--যেমত আগুন জ্বালিতে গেলে প্রথমেতে চোখে ধোঁয়া লেগে কিঞ্চিৎ 
কেশ হয় পরে রুই করিয়! খেয়ে তৃপ্ত হন_তন্রপ আত্মাতেই মন রাখার স্বরূপ 
কিঞিৎ ক্রেশ প্রথমে হয় কিন্তু ভোজন করিয়। তৃপ্তি হইলে দে ধোয়ার 
ক্লেশের অনুভব হুয় না, তাহ! ভুলিয়া বরং অপর্ধ্যাপ্ত তৃপ্তি লাভ করে।_ 
জগ্মের সহিত যে কর্টি হয় তাহাই সহজ কর্মম। প্রাণক্রি্নাই জন্মের সহিত জন্মায়, এইগন্ঠ 
প্রাণক্রিয়াই মাছুষের সহ কর্শ। জীব যতদিন মাতৃগর্ত হইতে ভূমিষ্ট ন! হয়, ততদিন 
তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া থাকে না। তবে কি তখন তাহার প্রাণ থাকে ন!? প্রাণ 
ন| থাকিলে গর্ভস্থ জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্জের উৎপত্তি ও পুষ্টি কিরূপে সম্ভব হয়? প্রাণ নিশ্চয়ই 
থাকে, কিন্তু প্রাণের শ্বতন্ত্র ক্রিয়া থাকে না, মাতৃ-শরীরের সহিত তাহার নাড়ী 
সংযুক্ত থাকে, সুতরাং মাতৃশরীর হইতে শরীর-পুষ্র উপযুক্ত খাদ্য পাইয়া থাকে; 
প্রাণ-প্রধাধ তখনও থাকে কিন্তু সুযুয়ার মধ্যে বছিতে থাকে, এইজন্স গর্ভস্থ 
শিশুর জান রুদ্ধ হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার সহিত তাহার প্রণ-প্রবাহ নাদা-রন্ধে, প্রবাহিত 
হইয়া ক্রমে বহিষ্ম্থ হয়। প্রথম প্রথম প্রাণপ্রবাহ ক্ষীপভাবে বহি্মুথ হয়, তখনও 

ঃপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়! যাঁয় না তাঁই অনেক সময় শিশুর দিব্য জান বা! পূর্ববপরন্মের শ্থৃতি জাগ্রত 
: থাকে, প্রাণ প্রবাহ বাহ্‌ শ্বাস-বায়ুর সহিত ঘত বেশী পরিমাণে মিলিত হয়, ততই তাহার 
: পূর্ব্থতি লুগ্ত হয়। বাহিরটাই তখন তাঁহার নিকট বড় হইয়! যায, আন্তর ভাব স্থ্বতি-পথ 


৩৮২ শরীমন্তগবদর্গীতা [১৮শ অঃ 


হইতে সরিয়! যায়। প্রাণের অন্তঃপ্রবাহটাই সহজ কর্ণ, উহা বহিস্থৃথ হইলেই দোষযুক্ত হইয়া 
পড়ে। কিন্তু দৌষযুক্ত হইলেও উহ! পর়িত/গ করিয়া লাভ নাই। পরিত্যাগ করিলে আবার 
সেই সহজ জ্ঞান ল।ভ হইবে না । বহিঃপ্রবাটীকে অন্তত্ম্্থ করিবার প্রচেষ্টাই প্রাপায়ামাদি 
কৌশল। কিন্ত উহ! অনায়াসসাধ্যও নহে এবং তাহা ন্ুখকর সাঁধনাঁও নহে। তবুও 
ধাহারা প্রাণ-গ্রবাহের গতি ফিরাইব।র জন্ত এরূপ সাধনা অভ্যাদ করিতে থাকেন, 
প্রথম প্রথম তাহ! সর্বতো ভাবে ঠিক হয় না, এইঙ্জন্ত অনেকের মন বিগড়াইয়। যার, কিন্তু 
তবু ক্রিঘ্ন। ত্যাগ করা উচিত নহে। করণ এই ক্রিয়া ব্যতীত প্রাণকে অন্তন্মুথ করিয়া 
দিবাপ্প আর কোন শ্রেষ্ঠ উপায় নাই, সুতরাং প্রথম প্রথম তাহা যত নীরসই বোধ হউক 
কল্যণক!মী সাধকের তবুও তাহা করিয়া যাঁওয়! উচিত। সমস্ত কর্মের প্রথম চেষ্টা 
দৌষযুক্তই হইয়া থাকে । কিন্তু যিনি কিছু ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই কার্্যে লাগিত্বা থাকেন, 
তিনি অনতিবিলগ্বেই ইহার আনন্দ নিজে নিজেই বুঝিতে পারেন। কোথায় বিশ্বঘোর! 
মন! আর কোথায় স্থির প্রশান্ত আত্মস্থ মন ! মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই প্রাণের 
বহি্মুবী গতি আরম্ভ হয়, তখন দেহে আত্মবোধ হয় এবং দেহঞ্গনিত ও দেছের অক্ষমতাঞ্জনিত 
কত ক্লেশ হয়,_শিশ কেবলই রোদন করে -ভিতরের থাইটা হারাইয়া ধাঁয়, বাঁছিরের সঙ্গেও 
তেমন মিশ খায় না-ভ্রীবের এই শোঁকাঁবহ অসস্থাটীই শূদ্রতাঁব। তাঁরপর বালকের 
উপনয়ন হয় অর্থাৎ গুরুর নিকট উপনীত হয়, গুরু তখন তাহার প্রাণক্রিয়া যাহাতে 
অস্তন্মুথ হইতে পারে, সেইরূপ শিক্ষা দীক্ষ। প্রদান করেন। গুরু বলপূর্বক শিষ্যের চিত্তকে 
অন্তশ্থুথ অরিয়। দিয় ক্রণকের জন্য "তৎপদং" দর্শন করাইয়া দেন। প্রানের বহিঙ্কুথ 
গতি হইতেই মনে যেমন বিষয়াকার! বৃত্তির উদয় হয়, আবার অন্তম্থুথে চালনার অভ্যাসে 
তেমনই ভভিন্ন।কাঁর! বুণ্তির উদম হইতে থাকে । প্রথম প্রথম সাধনা করিতে গিয়া সাঁধকেরা 
অনেক কিছু পাইবার আঁশ। করে, নিঞ্গের শক্তি দেখাইতে ইচ্ছ। হ়--তখনই টৈশ্যভাব, 
ফলাকাজ্ষ।র সহিত কর্ণ হইতে থাকে । পরে ক্ষত্রিয় গাব__আতত্মজ্ঞন লাভের জন্ত রীতিমত 
যুদ্ধের আংয়াজন করিতে হয়। এই যুদ্ধ ব্যাপারটাই হৃদয়গ্রস্থি-ভেদের দাধনা। এ 
অবস্থা সাধকের যে ক্রিয়ার আবশ্া ক হয়, তাহাই তথন তাহার স্বভাবঙ্জ কর্ণ । টৰশ্টাবস্থায় 
সাধনার ভাব মু হইবে। ধীরে ধীরে প্রাণকে উঠাইতে নামাইতে হুইবে, তাভাঁর মধো 
কোন তীরতা বা বল-প্রক্োগ থাকিবে না। এইভাবে সাধনে কিছুকাল অভান্ত 
হওয়ার পর শ্বাসের আকর্ষণ বিকর্ষণে যখন কোন কষ্ট থাকিবে না, টানা ফেল! দীর্ঘ হইয়া 
যাইবে, তখন সাধক এ অবস্থা হইতে উন্নততর দীক্ষায় দীক্ষিত হইবেন। ক্রমে ফ্রেমে 
সাঁধনার কঠোরতা বাঁড়িবে, উহাই ক্ষত্রিয় ভাব। এইখানে শ্বাসের উপর বল প্রয়োগ করিতে 
হইবে, কুস্তকের হ্বারা বলপুর্ব্বক বায়ুকে শ্বুয়ার মুখে পরিচালিত করিতে হইবে, প্বলাৎক!রে 
গৃহীয়াৎ* ইহাই ক্ষত্রিয়ের দিখ্িপ্রয় বা অশ্বমেধ বজ্ঞ। এই প্রকীর করিতে করিতে একদিকে যেমন 
শৌধ্্য, তেজ, যোগধারণ। ও বুদ্ধির তীক্ষতা আ'সিবে, তেমনই অন্তদিকে রিপুদের সহির্ত' 
প্রবল ভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে, মনে হইবে আঁর বেন পারিলাঁম না, তখনও যুদ্ধে ভঙ্গ দিলে 
চলিবে না, যুদ্ধে অপলারন ভাবটাই ক্ষতরিরের প্রধান ধর্ধদ। তাহার পর যোগীর অনেক প্রফার 


.১৮শ আঃ ] শ্রীমহগেবদগীতা ৩৮৩ 
| (সাত্বিকত্য।গ-ও সংষমের দ্ব'রা যোগীর টনষশ্্যসিদ্ধি ) 


অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতম্পৃহঃ। 
নৈক্বম্মযসিদ্ধিং পরমাং সন্নযাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ 


শক্তিলাভ হয়, মেরুদণ্ডের মধ্যে এক চক্রের পর আর এক চক্রে উত্থান হইতে থাকে -তত্বজগন 
হইতে থাকে, ইহার নামই পররাজ্্য জপ» । যোগী তখন অনাদক্ত হইয়া সমস্ত শক্তির সদ্বাবহার 
করিবেন। ইহাই ঈশ্বর ভাব এবং অন্যকে সংপথ দেখাইয়। দেওয়া__-উহাই শ্রেষ্ঠ দাঁন। 
হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হইলেই ক্ষত্রিয়ঙাব শেষ হুইয়। গেল -তখন যোগী সর্বব বিষয়ে 
স্থির তখন তিনি শা, দা, জিতাত্া ও জিতেক্দ্রয় হইয়! সহআরে স্থিত হইয়! 
বরক্ষানন্দে মগ্ন থাকেন। তখন মনের কোন সঙ্কল্প ন। থাকায় -“যদৃক্ছালা ভ-সন্তষ্টো 
ঘবন্বাতীতে। বিমৎসরঃ| সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে”।-__এই ত্যাগ কেহ 
ইচ্াপূর্বক বা ঞ্রোর করিয়। করিতে পারে না, উপযুক্ত সময়ে সাধকের আপনা 
আপনিই সমন্তই ত্যাগ হইয়া যায়,”_ইছাঁই ক্রন্ষণ ভাব, সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ 
অধিকার ! ॥ ৪৮ 


অন্থয়। সর্বত্র ( সর্বববিষয়ে) অসক্তবুদ্ধিঃ ( আ'সক্তিশূন্ত ) জিতাত্ম। (জিতেন্দ্িয় বা 
বশীকতান্ত;করণ ), বিগতম্প্‌ হঃ € স্পৃঠাশূন্ত ব্যক্তি ), সন্ন্যাসেন (কর্ম ও তাহার ফলে আসক্তি 
ত্যাগ রূপ সঙ্াঁস লক্ষণ দ্বার! ), পরমাং নৈষব্্যসিদ্ধিং ( আত্মজ্ঞান রূপ পরমাসিদ্ধি) অধি- 
গচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৫৯ 


ভ্রীধর। ন্‌ কর্মণি ক্রিন্নমাণে কথং দোঁফাংশপ্রহীণেন গুণাংশ এব সম্পদ্যতে, ইত্য- 
পেক্ষারামাহ--অনক্ৃবুদ্ধিরিতি। অসক্তা সঙ্গশৃন্তা বুদ্িরষন্ত। জিতাত্মা--নিরহস্কারঃ । 
*বিগতম্পৃহঃ__বিগতা স্পৃহা! ফলবিষয়েচ্ছ! ষন্মৎ সঃ। এবস্ৃতেন সঙ্গত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ-_ 
ইত্যেবং পুর্বোক্তেন কর্খ।সক্তি তৎ ফলয়োস্তযাগলক্ষণেন সংন্য।সেন, নৈষ্র্যসিদ্ধিং- সিকর্ধ- 
নিবৃতিলক্ষণাং সত্বশুদ্ধিম্‌, অধিগচ্ছতি। যদ্যপি সঙ্গফলয়ো: তাগেন কর্ধাহষ্ঠানমপি নৈষ্দ্যমেব | 
বর্তৃত্বাভিনিবেশীভাবাৎ। তুক্ং--“নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুকে। মন্যেত তত্ববিৎ” ইত্যাদি 
শ্লেক-চতুষ্টয়েন। তথাপি অনেন উক্তলক্ষণেন সঙ্গ্যাপেন পরমাং নৈষ্দ্যসিদ্ধিং 
“পর্বকর্মাণি *মনসা সন্ন্তান্তে স্ুখং বশ ইত্যেবং লক্ষণাং পারমহ-স্তচর্্যাম 
প্রাপ্তি ॥ ৪৯ 


বঙ্গানুবাদ। | যদি বলক্রিয়মাণ কর্ম সকলে? দে|যাংশ পরিত্যাগে কিরূপে গুণাংণ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়? ইহাঁর উত্তরে বলিতেহেন ]__অসক্ত অর্থাৎ সঙগশূন্ত ধাহার বুদ্ধি। নিতাত। 
'অর্থাৎ নিরহঙ্কার। যেব্যন্তি হইতে ফলবিষয়ক স্পৃহ! বিগত হইয়াছে তিনি বিগতম্পৃহ। 
আসক্তি ও ফলত্যাগই সাত্বিক ত্যাগ -এইব্বপ পূর্বোস্ত গ্লোকোক্ত কর্মাসক্তি ও ফলত্যাগ 
রূপ যে সঙ্গ্যাস, তত্বার। নৈষ্র্ম্যসিদ্ধি অর্থাৎ সর্বকর্ধের নিবৃত্িরপ €ষ সত্বগুদ্ধি তাহ! গ্রাঞ্ত 
ইয়। যন্তপি সঙ্গ ও ফলত্যাগপূুর্ব্বক যে কর্শাছষ্ঠান তাহ! নৈ্দ্যই, যেহেতু এরূপ কর্া- 


৩৮৪ ৰ শ্রীমন্তগবদ্গীতা [১৮শঅঃ' 


ুষ্ঠানে বর্তৃত্বাভিনিবেশের অভাব হয়। আর তাহাই *্টনব কিঞ্চিৎ করোমীতি* ৪টী গ্লোঁক 
দ্বার৷ পঞ্চমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। তথাপি এই গ্লেকোঁঞ্জি সঙ্গযআাদের ছারা পরম| নৈষ্করদ্য- 
সিদ্ধি যাহা পঞ্চম অধ্যায়ে "সর্বকর্শীণি মনসা সনন্তন্তান্তে স্ুখং বশী” সেই পরমহংসচর্ধ্যান্্প 
অবস্থ! প্রাপ্ত হয়. ইহাই বিশেষত্ব ॥ ৪৯ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকোন বিষয়ে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করিবে না বর্তমান 
অবস্থায়, ও ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদ1 থেকে আত্মাকে আত্মার দ্বারায় ক্রিয়ার 
স্বরূপ লড়াই ক'রে জিতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে বখন সব বিষয়ে 
ইচ্ছা হইতে রহিত হইয়া যায় তখন আর কোন কর্ম ফলাকাঙক্ষার সহিত থাকে 
না যখন কোন বিষয়ের ইচ্ছা না থাকিল যাহা! ইচ্ছা করিয়া! পাইয়। হইত, 
সুতরাং সব বিষয়ের প্রাপ্তি হইল যাহার নাম সিদ্ধি তো সেই পরম অর্থাৎ 
সকলের পর ব্রহ্গন্বব্ূপ হইলে তিনি যেমত অকর্তা। অথচ কর্তা তেমনি ইচ্ছারহিত 
হইয়া সমুদয় ইচ্ছা অম্পন্ন ( ইচ্ছ! ন| করিয়!) হয়_ইহারই নাম সিদ্ধি ও অন্সযাসী 
অর্থব যাহা কিছুই ইচ্ছা! হয় বর্তমান অবস্থায় অনাবশ্ক কর্মের তাহা করে না 
_ এইবপ স্থির বুদ্ধি ক্রিয়ার পর অবস্থায় হয়।__আত্মীতে মন রাখিতে রাখিতে আর 
কোন বাঁহা বিষয়ে আসক্তি আপিবে না। এজন্ত প্রথমে খুব যুদ্ধ করিতে হয়, কিন্তু ক্রিয়া 
করিয়। ক্রমশঃ ক্রিয়ার ঘার। যখন পরাবস্থা লাভ হয়, সব ইন্দ্রিয় জয় হওয়ায় তখন আর 
বিষয়ে স্পৃহা থাকে না। স্বকর্ণঘার! ঈশ্বরা্চনা করিলেই উক্তরূপ সিদ্ধিলাভ হয়। তখন 
তিনি অনিচ্ছা'র ইচ্ছায় কল কর্ম করেন, কিন্তু কর্মে আর আঁসকি থাকে ন। এবং ফলের 
আকাঙ্ষাও থাকে না । তখন তিনি কর্তা হইয়াও অকর্ত। অথচ সব কাজ ঠিকমত হইয়া 
যাইতেছে, এবং ইচ্ছারহিত হইলেও কোন কাজ তাঁর আটকায় না, সব কে যেন করিয়া দেয়। 
এই অবস্থার নামই “নৈফ্দ্যসিদ্ধি”-_সর্ববকর্মানিবৃতি কারণ ইচ্ছারহিত, অথচ সর্ববকর্ম ফলা- 
কাজ্ষ! করিয়। করিলে যে ফল, ফলাঁকাজ্ষ! না করিয়াও তাহার তাহাই হয়। 
সাধারণতঃ সকামী ব্যক্তিদের কামনার পুর্ঠিতে যে কৃতরুত্যতা বোধ হয়, তাহার স্পৃহা 
ন। থাকায় বস্তর প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে তাহার আনন্দের কোন বিদ্ব উৎপন্ন করে না। প্রথমে 
ক্রিযাভ্যান করিতে হইবে, এই ক্রিয়া করিতে করিতে মন ও ইন্দ্রিয়ের ষে এক প্রকার উপরাম 
হয়, অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয় বাঁহ্‌ বস্তে প্রসক্তি দেখায় ন] তাহাই কর্মজা-সিদ্ধি, 'এতত্বার৷ জান- 
নিষ্ঠার যোগ্যতা লাভ হয়। জ্ঞাননিষ্ঠাই ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাঁকা। এইরূপ থাকা! 
অধিকক্ষণ ও ইচ্ছামত হইলেই নৈষ্র্ধ্যসিদ্ধি লাভ হয়। নৈ্ন্যসিদ্ধি যাহার হয় তাহার মধ্যে 
নিয়োজ্ত লক্ষণ সকল ফুটিয়া উঠে। তাহার তখন ধন, জন গৃহ বা পুত্র দারাদিতে আসক্তি 
থাকে ন|। অন্তঃকরপ তখন তাহার বশীভূত হইয়া গিয়াছে। দেহ, ভোগ বা ভীবনধারণেও 
স্তাহার কোন স্পৃহা নাই। তখন তাঁহার মন কর্নার অভাবে আত্মাকারে স্থিত হয়। ইহাই 
নৈষরধ্যসিদ্ধি। এই নৈথর্দ্যসিদ্ধির চরম বা পরমীবস্থ। হইতেছে__তীহার বুদ্ধি সর্বদা 
'স্থির। ক্রিক্লার পর 'অবস্থা অস্টগ্রহর এইরূপ থাঁকিলে সর্বং ব্রদ্দদয়ং ভাব হইয়া 
যায়। ৪৯ | 


2৮শ অঃ] প্রীমন্তগবদগীতা এ ৩৮৫ 
( নৈষঘ্যসিত্ধির সাঁধনক্রম বলিবার প্রতিজ! ) 


সিদ্ধিং প্রাপ্তে। ষথা ব্রহ্ম তথাপ্পোতি নিবোধ মে। 
দমাসেনৈব কৌস্তেয় নিষ্ঠ। জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ 


অন্বয়। কৌন্তেয ! (হে কৌন্তেয) সিদ্ধিং প্রাপ্ত: (শিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যথা (যেরূপে) 
্রন্ধ আপ্লোতি (ক্রদ্ধ প্রাপ্ত হন) তথা (তাহা) সমাসেন এব (সংক্ষেপেই ) মে নিবোধ 
(আমার নিকট শ্রবণ কর), য| (যাহা অর্থাৎ যে ত্রন্ষপ্রাপ্তি ) জ্ঞানস্ত পরা নি! (জানের 
চরম নিষ্ঠ! বা পরিসমাপ্তি )॥ ৫০ 


শ্রীধর। এবভৃতত্ত পরম্গসম্ত জাননিষ্যা ব্রক্মভাবগ্রকারমাহ-_সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি 
ষড়ভিঃ | নৈষত্ম্যদিদ্ধিং প্রাপ্ত: সন যথা-_ফেন প্রকারেন, ক্র প্রাপ্পোতি। তথা--তং প্রকারং 
সংক্ষেপেশৈব মে বচনাৎ নিবোধ- শুগু॥ ৫ 


বঙ্গানুবাদ । [ এবভূত পরমহংসের জ্ঞাননি্ঠ| ঘর! যে ব্র্ষভাঁব হয় তাহারই প্রকার 
ছয়টি শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন ]- নৈষশ্শ্যসিদ্িপ্রাণ্ড পুরুষ যে প্রকারে বর্ষ প্রাপ্ত হন 
সেই প্রকার/টি [ যাহ! জ্ঞানের চরম নিষ্ঠ। বা পরিসমাপ্তি ] সংক্ষেপেই বলিতেছি শুন ॥ ৫০ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এইরূপ ব্রহ্গপ্রাপ্ত হইয়া! সমুদয় সিদ্ধিকে পায় যেরূপ 
করিয়া তাহা বোঝ- নিঃশেষন্ধপ স্থিতি, আর ব্রক্গদর্শন ব্রন্মেতে থেকে 
ক্রিয়ার পর অবস্থা সেই পরা অর্থাৎ যাহার পর আর কিছুই নাই ব্রক্ষ 
ব্যতীত।- বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্িয়গুলি মিলিত হইয়া কর্ম উৎপন্ন করে। যখন এগুলি আর 
কর্ধ উৎপত্তি করিতে পারে না তখনই নৈষ্র্স্যসিদ্ধি হয়। কিরূপ সাধনায় এই 
নৈরধ্যপিদ্ধি হইতে পারে তাহাই ভগবান এইবার বলিবেন। জ্ঞান এবং জ্ঞানের পরি- 
স্সমান্তি_জন হইল ত্রদ্বদর্শন আত্মাকারে স্থিতি যাহ! ক্রিপ্নার পর অবস্থায় হইয়া থাঁকে, 
আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিঃশেষরূপে স্থিতিই পরম! সিদ্ধি। জ্ঞানই জেয়াকারে 
প্রকাশিত হয়, এইজন্ত জ্ঞান ও জেয় অভেদ। স্্যের কিরণ যেমন দ্বার, ছিদ্র ও গবাক্ষ 
পথ দিয়! গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রপ আত্মচৈতন্ত মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া এ সকলকে টৈতন্তযুক্ত করে। চৈতন্য উহাদের ধর্শা নহে। দেহ হইতে বুদ্ধি পধ্যন্ত 
সমস্ত জড় পদার্থে চৈতগ্কের আভাস বর্তমান বলিয়! ত সকল বদ্থতে আত্মন্রম হয়। সেইজগ্ত 
আত্মজ্ঞান ত্বতঃসিদ্ধ হইলেও তাহাতে যে নামরূপময় গুণের আরোপ করা হয় তাহার 
নিবৃত্তি করিতে পারিলেই আর দেহাঁদিতে আত্মন্রম হইতে পারিবে না। আঝ্মজ্ান ্বতঃসিদ্ধ 
বস্ত নুঙতরাং তাহার জন্ত প্রযত্ের প্রয়োজন হয় না। প্রযত্বের প্রয়োজন হয় অনাত্ুজান 
নিবৃত্ির জন্ত। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে কোন কিছু চিন্ত। করিবার বস্ত নাই, অচিস্তাও 
নাই। ত্র্ষপদ চিন্তা করিয়া আনিবার উপায় নাই, কারণ নিশ্চিন্ত অবস্থাই ব্রহ্ষপ্দ। 
ষখন ই! না ছুইই থাকে না তখনই ক্রম সম্পাদন হয়। এই নিশ্চিন্ত অবস্থ! প্রার্থির যে সাধনা" 
তাহাই বলা হইতেছে ৫০ 

-৪৯ 


৬৮৬ . শ্রীমন্তগব্দগীতা [১৮শ অং 
(পরমহংসের জাননিষ্ঠা) 


বুদ্ধ বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়াংস্ত্যক্ত! রাগেষে। ব্যস্ত চ ॥ ৫১ 


অন্থয়। বিশুদ্য়া বৃদ্ধা! যুক্ত: (বিশুদ্ধ বু্িযুক্ত হইয়া ) ধৃত্যা ( ধৃতির দ্বারা) আত্মানং 
নিরম্য (মনকে নিয়মিত অর্থাৎ আত্মসংযম করিয়া ) শবদাদীন্‌ বিষয়ান্‌ ত্যক্। ( শব্দাদি 
বিষয়সমূহকে ত্যাগ করিয়া) রাগত্েষী চ (ও রাগ ঘ্েষকে) বু[দশ্য (পরিত্যাগ 


পূর্ধ্বক )--॥ ৫১ 


প্রীধর। তদেবাহ--বুদ্ধেতি। উত্তেন প্রকারেণ বিশুদ্ধয়া_ পূর্বোক্ত সাত্তিকবৃদ্ধা 
যুক্তঃ, ধৃত্যা সাব্বিক্যা আত্মানং--তাঁমেব বুদ্ধিং নিয়ম্য__নিশ্চলাং কৃত্বা, শবাদীন্‌ বিষয়ান্‌ 
ত্যক্ত। তঘ্দিযয়ৌ রাগদ্ধেযৌ চ বু[দন্ত। “বুদ্ধ বিশুদ্ধয়া যুক্ত” ইত্যাদীনাং 'তরদ্ভুয়ায় করতে? 
ইতি তৃতীয়েন অন্য: ॥ ৫১ 


বঙ্গানুবাদ। [তাহাই বলিতেছেন ]- উক্ত প্রকারে পূর্বোক্ত সাত্বিকী বুদ্ধি দ্বারা 
যুক্ত হইয়া, সাত্বিকী ধূতি দ্বারা সত্তিক বুদ্ধিকে নিশ্চল করিয়া, শব!দি বিষয়সমূহকে পরিত্যাগ 
করতঃ (তঘিষয়ক যে রাগ আর দ্বেষ সেই ভাবগুলিকে পরিত্যাগ পূর্বক ) [ব্রশ্বস্বর্ূপে 
অবস্থান করেন]। ৫৩ শ্লোকস্থ “ক্রহ্ষতূয়ায় কল্পতে" এই বাক্যের সহিত “বুদ্ধ বিশুদ্ধয়া 
যুক্ত” ইত্যাদি লোকের অন্বয় ॥ ৫১ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বুদ্ধি ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির করিয়া ব্রন্মেতে থেকে 
ছআটকিয়া, আত্মীতে আপনা! আপনি স্থির থাকার নাম ধারণ ধ্যান সমাধি 
পূর্বক ফলাকাঙক্ষার সহিত শব্দাদি অগ্রাহা করিয়া_ইচ্ছা! ও হিংস। যাহা ক্রিয়ার 
পর অবস্থায় কাজে কাজেই থাকে ন11-পাঁরমহংস্তনিষ্ঠ পুরুষের যে সাধনাগুলি 
করিয়া নৈরশ্যস্দ্ধি লাভ হয় তাহাই বলিতেছেন-_€ ১) বিশুদ্ধবুদ্ধি_ধহার বুদ্ধি বিশু্ধ 
হয় তাহার বুদ্ধিতে আত্মাতিরিক্ত, কোন বস্ত ভাে না এবং আত্ম! সন্ধে কোন সংশয়ও 
আলে না। (২) ধৃতি_ প্রাণীয়/মাদি ছারা যে স্থির অবস্থ! আসে তাহাতেই বৃত্তি রুদ্ধ হয়। 
প্রাণকে নিয়মিত না করিলে শরীর ও ইন্দ্রিয় চঞ্চল থাকিবে, নিশ্চল হইবে না। প্রাণ 
স্থির হইলেই বুদ্ধি আত্মাতে আপন! আপনি স্থির হইয়। যাইবে--সেই অবস্থায় থাকার 
নামই ধৃতি। (৩) শব্দানি বিষয় ত্যাগ-_যোগাভ্যাস দ্বারা ইন্জিয়সকল অন্তমূ হয়, সুতরাং 
তখন বাহ্‌ বিষয় আর গ্রাহের মধ্যেই আসে না। (৪) রাগ ঘেষ ত্যাগ-ধাহার কোন 
রস্তর প্রতি অনুরাগও নাই বিরাগও নাই। মন থাকিতে এ ভাঁব আসা ধঠিন। ক্রিয়ার 
“পর অবস্থায় মন নিশ্চল হয়, কোন সন্কক্পা বা বানাই থাকে না-তিনিই তখন ব্্ষ 
সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত হন ॥ ৫১ 


আশআ] 1 ভ্রীমগবদগীতা | ৩ 
(পরমহংদ কিনপে ব্রন্বত্ব প্রাপ্তির যোগ্যত| লাভ করেন) | 


বিবিক্তসেবী লঘাশী যতবাকায়মানসঃ। 
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমূপাশ্রিতঃ॥ ৫২ 


অন্বয়। বিবিক্তসেবী (নির্জধনস্থানবাী ), লঘাশী (মিতভোজী ) ধতবাক্‌-কায়- 
মানসঃ (বাঁক্য, শরীর ও মনকে সংযত করিয়া ), নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ (নিত্য ধ্যানযোগ- 
পরারণ হই ) বৈরাগাং সমূপাশ্রিতঃ ( বৈরাগাকে সম্পূর্ণ আশ্রয় করিয়া )--॥ ৫২ 

শ্রীধর। কিঞ্চ__বিবিক্তেতি। বিবিজ্ঞসেবী _শুচিদ্েশীবস্থারী, লঘ.শী__মিতভোজী। 
এতৈঃ উপায়ৈঃ যতবাকীয়মানস:__সংযত-বাগ্দেহচিতে। ভূত্বা, নিত্যং_ সর্বদা, ধ্যানেন যে 
যোগো৷ ব্রহ্মসংস্পর্শ; তৎপরঃ সন্‌ ধ্যানাবিচ্ছেদীর্থং পুনঃ পুনঃ দৃঢ়ং বৈরাগ্যং সম্যগ, উপাঁশিতো 
ভূত্বা॥ ৫২ 


বঙ্গানুবাদ । [ আরও বলিতেছেন ]_-শুচিদেশ অর্থাৎ পবিত্র দেশবাসী, মিতভোভ্রী, 
এই সকল উপায় দার! বাক্য দেহ ও চিত্তকে সংযত করিয়া, সর্বদা ধ্যান দ্বারা ব্রহ্ম সংস্পর্শ- 
রূপ যোগে তৎপর হইয়া ধ্যানের অবিচ্ছেদের জন্য পুনঃপুনঃ দৃঢ় বৈরাগ্যকে দম্যক্রূপে 
আশ্রয় করিয়া -॥ ৫২ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সর্ধবদ। আপনাতে আপনি থাকে, অল্প আহার করে, 
পারগ পক্ষে কথ! বলে না? শরীরেতে আপন৷ আপনি ছোট বিবেচন! করিয়া 
দ্বেমাক ক'রে চলে না, মনকে অন্যদিকে ন। নিয়ে গিয়ে আপনা আপনি ছোট 
বিবেচনা করিয়া! আপনীভে থাকে অর্থাৎ ক্রিয়। করে-যাহা গুরুবন্ত গম্য-- 
"১৭২৮ বার প্রাণায়াম প্রত্যহ করে ও মধ্যে মধ্যে ২১৭৩৬ বার প্রাণায়াম করে 
অর্থাৎ দিন রাত্র সর্বদাই প্রাণায়াম করে অর্থাৎ ইহাতেই থাকে নিত্য যাহ 
ক্রিয়৷ করিতে করিতে আপন হতেই হয়_যখন সর্বদাই আপনাতে থাকিল 
এইবপ অভ্যাস পাইয়া, তখন অন্যদিকে আর ইচ্ছ। ব্রন্ম ব্যতীত কিছুতেই হয় 
না ইন্থারই নাম বৈরাগ্য, ইহা যাহার আছে সেই বৈরাগী।-_ত্রদ্ধ সাক্ষাৎকারের 
সামর্থ্য লাভ করিতে হইলে সাধককে (৫) বিবি সেবী হইতে হুইবে। নিষ্জন দেশে বসিয়া 
সাধনাভ্যাঁম ন! করিলে ধ্যান জমে না। এই জন্ত সাধকের অপেক্ষা কত কোলাহুলশূন্ত স্থ!নে থাকা! 
আবশ্তক, কিন্তু বাহিরের গোলমাল হইতেও বেশী গোলমাল করে আমাদের মন ও ইন্দিয়গুলি। 
তাহাদিগকে বশে রাখিতে হইলে প্রাণকে স্থির করিতে হইবে, প্রাণ স্থির হইয়া এমন স্থানে 
অবস্থান করেন যারা "আঁমি আমার” সব মিটিয়। যায়-ইহার নামই আপনাতে আপনি 
খকা। এইকপ নিঃসঙ্গাবস্থা না হইলে কেবল জনশূন্ত স্থানে থাকিলেও কাম, ক্রোধাদি 
হাগণের হত্ত হইতে মুক্তিলাভ কর! অসন্তব। (৬) লঘু আহারও সান্তুকের পক্ষে উপকায়ী 
অতিভোঞ্জনে আন্ত ও নিত্রায় সাধককে ঘেরিয়া ফেলে। মন তমের স্বানা 


৩৮৮ শ্রীমন্তগবদগীতা [১ অঃ 
অভিভূত হয়, এইজন্য আহারে ও নিদ্রায় সংযম রক্ষা করিতে হয়। সাঁধকপ্রবর কবির 
বলিয়াছেন-- ও 

'নীদ নিশানী নীচ কি উঠে! কবিরা জাগি 

ওর রসায়ন ছোড় কী রামরসায়ন লাগি ॥' 


নিদ্রা নীচলোকের চিহ্ন, কারণ তমোগুণ সর্বাপেক্ষ। নিকষ্ট গুণ ধাহারা প্রাণকে উপর 
উঠাইক্ রাখিতে পারেন তাঁহাদের আর নিদ্রা হয় না, হে কবির, তুমি জাগিয়া উঠ, অর্থাৎ 
জাগ্রত অবস্থায় উপরে উঠিয়। থাকিতে পারাই বাঁহাদুরী। তুমি সামান্ত ধাতুর রস|়ন ছাড়িয৷ 
দিয়া আত্মারামের রসায়ন কর। ছুই বা বহু পদার্থ পরস্পর যুক্ত হইলে এক বস্তুতে পরিণত 
হয় ব! গুপান্তর প্রাপ্ত হয় যাহা ঘরা__তাহাই রসায়ন । আমরা সংসারে বাঁদন! ও চেষ্টা ঘবার। 
অবিরত আমাদের অবস্থাকে পরিবর্তন করাইতেছি | দরিদ্র ব্যক্তি বহু পরিশ্রম, চেষ্টা, ব্যাপান্ব 
বাণিজ্য প্রভৃতি বারা খুব ধনী হুইয়! নিঞ্জের অবস্থান্তর সম্পূর্ণ সাধন করিতে পারে, কিন্ত 
কবির বলিতেছেন এ সব চেষ্টা ছাড়িয়া! দিয়! তুমি রাম-রসায়ন কর। যে রসায়ন দার! এই 
মোহবদ্ধ জীব জীবনুক্ত অবস্থা লাভ করিয়া আত্মারাম হইয়! যায়-ক্রিয়৷ ছার! ক্রিয়ার পর 
অবস্থা প্রণ্তি হইলেই সেই রা'ম-রসায়ন হইয়! থাকে, অতএব সেই রদায়ন ক্রিয়ায় তুমি লাগিয়া 
থাক। (৭) কায়-মন বাক্যের সংযম- নুরূপ, বলবাঁন ও ধনীরা নিজ শরীরটাকেই খুব বড় 
করিয়া দেখে । নিজের মনে খুব দেমাক থাঁকে যে সে বড়লোক অথব| দেখিতে সুন্দর, 
কিন্ব| সে খুব বলিষ্ট,_কিন্তু বাণ্তবিক এই দেহটা'র মত স্বণিত ন্যন্কারময় জিনিষ আর কিছুই নাই, 
জ্ঞানহীন পণুতুল্য ব্যক্তিরাই ইহার গর্ব করে। এক দণ্ডের মধ্যে ইহার কি পরিণম হইতে 
পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আর ইহার জন্য গর্ব করিতে ইচ্ছা! করে না। মনেতে 
এইরূপ বিচার রাখিয়। আদসনাদি সাধনে চেষ্টা করিলে শরীরকে সংযত কর! যাইতে পারে । 
মনঃসংযম হয়--মনকে অন্য দিকে যাইতে না! দিগ্া আপনাতে আপনি থাকিতে পাঁরিলেই 
প্রকৃত মনের সংঘম হয়। বাক্যসংঘম__বাক্যসংঘমের জন্য প্রিহবাকে তানু-মূলে রাখিয়া 
চক্রে চক্রে মরণ করিতে থাকিবে ও অনাবশ্তক কথ! বলিবে না, এইরূপে বাক্যসংযম হয়। 
বাক্যসংঘমে ইচ্ছার নাশ হয়। শক্তি ক্ষয় না হওয়ায় কোন এক বিষয়ে মনকে অধিকক্ষণ 
সংযম করা যায় ও কাধ্য সিদ্ধি করা যায়। (৮) প্রত্যহ ধ্যানাভ্যাপ ও যোগাভ্যাস 
করিবে । আমাদের মনে সর্বদা বছ প্রত্যয়ের উদয় হইতেছে, সেই প্রত্যয়ের রোধ 
দ্বারাই যোগযুক্ত হওয়া যায়। প্রত্যয় রোধ হইবে একাগ্রতা দ্বারা, একাগ্রত৷ আসিবে 
প্রাপসংঘম হইতে, সুতরাং প্রতাছ বেশী করিয়া মন দিয়া প্রাণায়াম করিবে। যে প্রায়ই 
মধ্যে মধ্যে ১৭২৮ বার করিয়! প্রাণায়াম করে এবং মধ্যে মধ্যে অবিরাম কয়েক দিন ধরিয়া 
১৭২৮ বার করিয়া ২১৭৩৬ বার পূর্তি করে সে ক্রিয়ার পরাবস্থার আম্বাদন পায় এবং যে 
এইরূপ ক্রিয়াতে লাগিয়া থাকে তাচার নিত্যই এই অবস্থা হয়। (৯) বৈরাগ্য 
*উক্তরূপ অভ্যাসের ফলে এক বর্ষ হি আর কেন ইচ্ছাই থাকে না, ইহাই 
নাম বৈরাগ্য ॥ ৫২ : . ৮ 


১৮শ অঃ] জ্রীমন্তগবদগীতা ,৩৮৯ 
(ত্রক্ষলাভের যোগ্যতা ) 


অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহমূ। 
বিষুচ্য নিন্মমঃ শাস্তে। ্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ 


জন্থয়। অহক্কারং, বলং, দর্পং কামং, ক্রোধং, পরিগ্রহং ( অহঙ্কার, পাশবিক বল, দর্প, 
কাম, স্কোধ, এবং শরীরধারণ ব| ধর্মার্থ লোকের নিকট অর্থাদি গ্রহণ) বিমুচ্য .(ত্যাগ 
করিয়া ) নির্মম: (মমতাহীন ) শাস্তঃ (ও বিক্ষেপশূন্ত হইলে) [সাধক] ব্রদ্ধভূয়ায় কল্পতে 
(্রন্ধ সাক্ষাৎকারে সমর্থ হন ) ॥ ৫৩ | 

শ্রীধর। কিঞ্চ-_অহঙ্কারমিতি। ততশ্চ বিরকোঁংহং ইত্যাদি অহঙ্ক।রং, বলং__দুরাগ্রহং, 
দর্প-_যেগবলাৎ উন্মার্গ-প্রৃতিলক্ষণং। প্রারন্ধবশাৎ অপ্রাপ্যমাণেষপি বিষয়েযু কম", 
ক্রোধং পরিগ্রহং চ, বিমুচ্য-_বিশেষেণ ত্যত্ব!। বলাৎ আপন্নেষু নিম্মমঃ সন্। শাস্তঃ__পরম|ং 
উপশাস্তিং প্রাপ্ত; | ব্রদ্বভূর্ায়_ব্রক্মাহমিতি নৈশ্চল্যন অবস্থান, কল্পতে-যোগ্যো 
ভবতি॥ ৫৩ ৃ 

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]--তাহার পর অহঙ্কার অর্থাৎ আমি বিরক্ত ব! বৈরাগ্য- 
যুক্ত এই অহঙ্কার, বল-_ছুরাগ্রহ ব৷ দ্বণিত বিষয়ে স্পৃহা, দর্প_যোগবল হেতু উক্মাপ্রবৃতি, কাম 
_ প্রারন্ধবশে অপ্রাপ্ত বিষয়াদিতে অভিলাষ, ক্রোধ এবং পরিগ্রহ_ এই সকলকে বিশেষরূপে 
পরিত্যাগ করিয়া, এবং এই সমস্ত বিষয় বলপূর্বক আপিয়া পড়িলেও তিনি নির্মম অর্থাৎ 
মমতাবিহীন, এবং পরম উপশাস্ত হইলে তখন তিনি "অহং ব্রঙ্গান্মি” এইরূপ নিশ্চল ব্রহ্ম ভাবে 
অবস্থানের যোগ্য হইতে পারেন ॥ ৫৩ 


আধ্যাত্মিক ব্য।খ্যা-অহংকার, বল, দর্প অর্থাৎ বুক চাড়। দ্বিয়ে চলা, ইচ্ছা, 
ক্রোধ, অন্যের বাড়ী অর্থ অন্ত ব্যস্ততে মন না দেওয়া! ব্রহ্ম ব্যতীত, ইহা সকল 
হইতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া বিশেষবূপে এই উপযুক্ত সমুদয় বিষয় 
হইতে মুক্ত হয়, সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় আমিও থাকে না, আমারও 
থাকে না যাহা ক্রিয়াম্িত ব্যক্তিদ্দিগ্ের সকলেরই অনুভব হইতেছে, ইহারই 
নাম শান্তি অর্থাৎ ক্রিয়ারই অন্ত-_ইহ। করিতে করিতে ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়। যায় 
অধিক কালে ।-( ১০) অংঙ্কার-দেহছ ও ইন্দরিয়সমূহের উপর যে আত্মজ্ঞান, তাহাই 
অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারকে ত্যাগ করিতে হইবে (শঙ্কর)। (১১) বল--যে সামর্থ্য কাম- 
রাগাদিযুক্ত, শাস্্রবিরুদ্ধ অসৎ আগ্রহর়প বল তাহাই পরিত্যজ্য। (১২) দর্প_ ধর্মকে 
অতিক্রম। যোগাঙ্যাস হেতু বিভূতি লাভ হইয়া! উ্স।গগামী হওয়া-_এই দর্প লব্বভূমিক 
হইবেও যেগীকে ভ্রষ্ট করিতে পারে। (১৩, ১৪) কাম, ক্রোধ_চিত্ত অশুদ্ধ 
থাকিলে পাথ্িব বিষয় লাঁভে অভিলাষ হয় এবং বাঁদনা কোনরপে প্রতিহত হইলে 
ক্রোধ জন্মে। (১৫) পরিগ্রহ-_অন্তপ্রকার পরিগ্রহ তো নয়ই, কেবল শরীর ধারণ জন্য । 
ধর্দমাছঠানের ভন্ত অর্থ সংগ্রহ করাঁও উচিত নছে। (অবশ্থু ইহা কেবল সন্যাসদের 
পক্ষেই সন্ভব)। (১৬) নির্ঘম-মমন্তবুদ্ধির পরিহার করিতে হইবে! কারগ মমত্ব' 


৩৯৯. ্রীমন্তগবদ্গীত। [ ১৮শ অঃ 
(ত্রন্মভূতের পরাভক্তি লাত) 


্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্বা ন শোচতি ন কাঙক্তি। 
সমঃ সর্বেষু ভ,তেষু মন্ত্তিং লভতে পরাম্‌॥ ৫৪ 

বুদ্ধি ততক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ হর্ষ বিষাদাদিতে চিত্তের বিক্ষেপ হইবেই। (১৭) শীস্ত_ 
উপরত, এই মনের স্থিরতা। ন। আঁসিলে ব্রদ্ম দর্শনে সামর্থ্য হয় না । ক্রিয়। করিতে করিতে যখন 
সাধকের আত্মা ব্যতীত আর কোন দিকেই লক্ষ্য থাকে না, এবং ক্রিয্নার পর অবস্থা প্রাপ্ত 
হয়! কোন বিষয়েই চিত্ত ধাবিত হয় না, তখন সাধক নির্মম হইয়! যান, অর্থাৎ তাহার 
“আমি ও আমার' থকে না। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই সাধক প্রশান্ত হইয়া যান, চিত্তে কোন 
উদ্বেগের তরঙ্গ উঠে না, ইহাই পরম নিবৃত্তিবপ উপশাস্তি। এই অবস্থা-প্রাপ্ত যোগী 
্রহ্মভবে ভাবিত হইয়। ব্রহ্মই হইয়। যাঁন ॥ ৫৩ 

অন্থয়। ব্রহ্বভৃতঃ (ক্র্ষপ্রাপ্। অথবা শ্রবণমননাঁদি ছারা “আমি ব্রদ্ষ” এইরূপ 
দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত ), প্রসন্নায্া! (লন্ব-অধ্যাত্মপ্রসাদ ব্যক্তির) [কোন ভ্রব্য নষ্ট হইলে বা 
না থাকিলেও ] ন শোচতি ন কাক্ষতি (শেকও করেন না, আকাঙ্ষাও করেন না), 
সর্বেষু ভূতেষু সম: (তখন সর্বভূতে সমদর্শা হইল) পরাঁং মত্তক্কিং ( আমাঁতে পরম| ভক্তি ) 
লভতে (লাভ করেন )॥ ৫৪ 

শ্রীধর । ব্রদ্ধাহমিতি নৈশ্চল্যন অবস্থানন্ত ফলমাহ-ব্রন্মেতি। ব্রহ্মভৃতঃ_ ব্র্মণি 
অবস্থিতঃ। প্রপন্নাত্মা _প্রসন্নচিত্তঃ, নষ্টং ন শে।চতি ন চ অপ্রাপ্তং কাজ্ষতি, দেহাদি অভিমাঁনা- 
ভাবাৎ। অতএব সর্বেষু অপি ভূতেযু সমঃ সন্‌ রাগ ঘেযাদিকৃত বিক্ষেপ|ভাবাঁৎ সর্ববভূতেযু 
মন্তাবলক্ষপাং পরাঁং মদ্তক্তিং লভতে ॥ ৫৪ 

বঙ্গানুবাদ । [ “আমি ব্রক্ষ” এইরূপ নিশ্চল অবস্থিতির ফল বলিতেছেন ]- ব্রন্ষেতে 
অবস্থিত, প্রসন্নচিত্ত (যে ব্যক্তি নষ্ট বিষয়ে অন্থশোচন| করে না এবং অপ্রাপ্ত বিষয়েরও 
আকাজ্ষ। করে না, ) যেহেতু তাহার দেহাঁভিমান নাই। অতএব সকল ভূতেই সমভাব 
হওয়ায় রাগ ঘ্েষাঁদিক্কত বিক্ষেপের অভাব বশতঃ সর্ব্বভূতে “মস্ভাবনা” বূপ পরা ভক্তি 
লাভ করেন ॥ ৫৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ব্রহ্ম হয়ে প্রসন্ন আত্মা কাজে কাজেই হন, কারণ 
সে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্ত বস্ততে আসক্তি পুর্ব্বক দৃষ্টিই করে না, যখন আসক্তি- 
পুর্ব্বক দৃষ্টি কোন বস্তুতে না করিল তখন নেই অন্য বস্তর শৌচন। থাকে নাঃ 
আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করিলেই তাহার প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়_-বখন ব্রন্ধ ব্যভীত 
অন্ত কোন বস্ততে দৃষ্টিই নাই, ভখন তাহার আকাঙক্াও কাজে কাজেই নাই-- 
অব ভূতেতেই সেই কুটস্থ ব্রচ্ম দেখে চর এবং অচরে। তখন অনুভব সব আপনা 
আপনি হয়-গুরু বাক্যেতে বিশ্বাস করিয়া আপনাতে জাপনি থাকিয়া! ক্রিয়া 
অর্বৃ্ধা করে এবং তাহাই লাভ বিবেচন! করে, যে লাভ কলের উপর ইহা! 
ভর করে।-_িনি ব্রন্ধ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রদ্ধ দ্বরূপই হইয়া যান: তাহার ফি কি লক্ষণ 


১৮শ অঃ] ্রীমন্তগবদগীতা ৩৯১ 
স্টিয়া উঠে? ভগবান এখানে সেই কথা বলিতেছেন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় সাঁধক 
রহ্স্রূপ হুইয়৷ যাইলে তাহার চিত্ত সর্বদা] প্রনন্ন থাকে, কেননা কোন বস্তর প্রতিই 
তাহার তখন আসক্তি থাকে না, এবং এইজন্ত অপ্রাপ্ত বস্তর জন্তও আকাঁজ্ষ। নাই, এবং প্রাপ্ধ 
বস্তও যদি নষ্ট হইয়| যাঁয় সেজন্তও তার কোন শোক হয় না। চর অচর সর্ঘভূতে কৃটস্থ 
দর্শন করিয়। চর অচর সমন্তই তাহার নিকট সমান বলিয়া! বোধ হয়। ব্রহ্ম ব্যতীত যাহার 
অন্ত বস্ততে লক্ষ্যই নাই তাঁহার আবার বস্তপ্রাপ্তির আকাঁজ্ষ। থাকিবে কেমন করিয়!? 
সুতরাং তিনি অন্ত কোন লাঙকে লাভই মনে করেন না। ক্রিয়ার পর অবস্থার নেশায় 
যখন ভে? হইয়া থাকেন তখন তিনি পরমাননদে অবস্থিত, তখন অন্ত বস্ত আছে কি নাই 
তাহাও তাহার মনে থাকে না। ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থাতেও (যখন ঈষৎ ব্যৃখিত 
ভাব) তীহা'র চিত্ত নিবর্ঠাকুল, তখনও তিনি সর্ববস্তুতেই ব্রদ্ধ দর্শন করেন, এক পরমানন্দে 
সবই যেন ভরিয়। আছে বলয়! তাহার বোধ হয়। তখন বছ অর্থ বা প্রেমাম্পদ আযীয়ের 
সমাগমে, বা ঘোরতর কায়িক, মানসিক ছুঃখ সমুপস্থিত হইলেও তীঁহার চিত্ত মঘিত বা 
বেগযুক্ত হয় না। তিনি কোন বস্তর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া! কেবল ক্্রিপ্নার প্রতি লক্ষ্য 
রাখেন; যাহাতে এই স্বরূপ স্থিতির বিচ্যুতি ন1 ঘটে, এইজন্য সর্বদা ক্রিয়। করাকেই লাভের 
বিষয় মনে করেন। সর্ব! যে ক্রিয়া করে তাহার সর্বত্রে কৃটস্থ দর্শন হইয়। থাকে। সর্বত্র 
রষদৃষ্টি না হইলে কাহারও সমভাঁব বা সমদৃষ্টি হইতে পারে না। করিনা করিয়! ধাহার 
অস্তঃকরণ যত বিশুদ্ধ হয় তাঁহার তত সমদৃষ্টি লাভ হয়। বহু বামনা থাকিতে অস্তঃকরণ 
শুদ্ধ হয় না। প্রাণ বেগুক্ত থাকিলে মনেরও বহু বাসন! ব| স্পন্দন থাকিবেই। এইজন্য 
ক্রিয়া দ্বার! প্রাণকে স্থির করিয়! মনকে নিম্পন্দিত করাই সর্ব প্রথমে আবশ্তক। মন 
নিম্পন্দিত হইলেই আত্মন্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই স্বরূপের সাক্ষাৎকারই 
আত্মার অপরোক্ষাঙ্গভূতি। সেখ|নে আঁমি আমার কিছুই থাঁকে না। এই অভ্তেদ ভাবই 
প্রকৃত জ্ঞান বা মুক্তি। পরা ভক্তিও ইহাকেই বলে। ইহা সহজলভ্য বস্ত নহে। 
ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন £-. 
'জ্ঞানপন্থ কপান কৈ ধারা । পরত খগেশ হোঈ নহি বারা ॥ 
জে মিরবিধন পন্থ নিরবহঈী। সে! কৈবল্য পরমপদ লহঈ ॥ 

জ্ঞান মার্গ তরবারির শাণিত ধারের মত তীক্ষ। এই ক্ষুরধারের পথ পার হওয়া বড় 
কঠিন। যদি নির্বিঘ্রে কেহ এই পথ পাঁর হইয়! যাঁয় তবে ভাহাঁর পরমপদ কৈবল্য লাঁভ 
হইয়। থাকে। কিন্তু__ 

অতি ছুল্লভ কৈবল্য পরমপদ্দ। সন্ত পুরাণ নিগম আগম বদ ॥ 
রামভজন সোই মুক্তি গৌঁসাঈী'। অনইচ্ছিত আবই বরিয়াঈ' ॥ 

গযমপদ কৈবল্য যে কত দুর্লভ, সাধুগ্রণ পুরাঁণ ও বেদ সকলেই উহা! ব্যাখ্যা করিয়! থাকেন। 
কিন্তু রামভজনের ঘবারা অনিচ্ছা! সর্থেও উহা! সাধকের নিকট উপস্থিত হয়। 

ক্রিয়া করিয়াও এরূপ ছুর্লভ পরমপদ ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়! স্বায়, 
প্রত্যেক ক্রি়াবানই তাহা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু তীর বৈরাগ্য ব্যতীত বেহুই 


৩৯২ ৷ শ্রীমহগবদগীতা .. [১৮শ অঃ 
(পরাভক্তির ঘার! আত্মার ত্বরপ জান বা! মুক্তি) 


ভক্ত্য। মামভিজানাতি যাবাগ্শ্চাশ্মি তত্বতঃ। 
ততে। মাং তত্বতো জ্ঞাত্ব। বিশতে তদনন্তরম্‌॥ ৫৫ 


আপরোক্ষ জ্ঞান লাঁভ করিতে পারে না। মানবের বিষয়াসস্ত চিত্ত পরে পদে বিশ্ব 
উপস্থিত করে, কিন্তু ধাহার। আত্মক্রিয়। দারা আত্মারাঁমের ভজন করেন, সেই তৎপর 
ক্রিয়্াবানের নিকট ক্রিয়ার পর অবস্থ। রূপ কৈবল্য জান আঁপনা আপনই সমুদিত 
হইয়। থাকে। সাধক বুঝিতেও পারেন না উহা কির্ূপে আপিল। সাধারণতঃ 
বস্ত প্রাপ্তি হইলে আমাদের চিত্ত প্রসন্ন 'হয়, কিন্ত যাহারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি লাভ 
করিয়াছেন তাহাদের চিত্ের ক্রিয়াশক্তি ঘ্যস্তিত হইয়। যাঁয় সুতরাং কোন সংস্কারের দ্ুরণ 
থাকে না৷ এবং এই জন্য ক্রহ্ম ব্যতীত কোন বস্তর গ্রতি আসক্তি থাকে না, পাইলেও তাহার 
প্রতি রাগ ব! বিদ্বেষ আসে ন|। ক্রিয়ার পর অবস্থায় চিত তরঙগশূন্ঠ হওয়ায় আর লানাতবের 
উপলব্ধি হয় না। এই সমতার নাম পরাভক্তি। শ্রীমপ্তাগবতে আছে-_ 


“সর্ববভূতেষু যেনৈকং ভগবস্তীবমীক্ষতে | 
ভূতানি ভগবত্যাত্ন্ঠেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥” 


ধিনি সর্বাভূৃতে এক ভগবস্তাৰ ও ভগবদাঁত্মীতে সর্বভৃত দর্শন করেন তিনিই ভাগবতোতম। 
অশশ্ঠ ক্রিন্নার পর অবস্থায় এ সকল কথার কোন আলোঁচন! করাই সম্ভব নহে, কারণ তখন 
ভূতও থাকে না-আ'র সর্ধ কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু প্রাবস্থার পরাবস্থাতে সর্ব 
ভূতে যে এক আত্মাই রহিয়াছেন এবং এই সব অনস্ত ভাঁব যে সেই আত্মভাবের মধ্যে 
পরিসমাণ্তি হইতেছে তাহা বুঝা যায় ॥ ৫৪ 


. অবয়। [[ত্রক্মভৃত ব্যক্তি ] ভক্য| ভেক্তির দ্বারা) [ অহং__আমি ] ষাবান্‌ (ষে প্রকার) 
ফঃচ অম্মি (এবং যাহা হই ) তত্বতঃ (শ্বরূপতঃ ) অভিজানাঁতি (জানিতে পারেন ) ; ততঃ 
(অনন্তর ) মাং (আমাকে ) ততৃতঃ জ্ঞাত! তেততঃ জানিয়া ) তদনস্তরমূ (তৎপরে ) বিশতে 
(আমাতে প্রবেশ করেন )॥ ৫৫ 


* সান্প্রদ।য়িকের! এই প্লোকটিতে ভক্তির প্রাধাস্ত স্থাপিত হইয়াছে বলিতে চাঁন । ভক্তির প্রাধান্থ তে৷ আছেই, 
নচেৎ কিমের জে|রে লোক ভগবানকে পাইতে চেষ্টা করিষে? কিন্ত ধাহাদের মতে জ্ঞান বা যুক্তি কিছুই নহে 
তাহাদের জানিয়। রাখ! উচিত শ্রীমস্তাগবতেও আছে-_'তত্বং বজ জনমন্য়ং, _সেই অয় জ্ঞান বন্তকেই তত্ববিদের 
তত্ব অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপ বলিয়াছেন । অন্বয় অর্থাৎ যাহার দ্বিতীর নাই অর্থাৎ একমাত্র সেই বস্তই আছে, আর 
বিশ্বে ন্ক কোন বস্তু নাই, সুতরাং জেয় ও জ্ঞাত জ্ঞানেরই প্রকার ভেদ মাত । এই জান ব। তত্বই তৎ বন্তর 
বরপ। প্রীমত্তগবগীতায় ভগবানও চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ভগবানের মতে 
জ্ঞানী ত্বাক্মৈব মে মতম্”__কিন্তু আমার মতে জ্ঞানী আমারই স্বরূপ। জ্ঞানী কিরপে তাহার ম্বরূপ হন তাহারও 
কারণ নির্দেশ ফরিয়াছেন--“আস্বিত; স হি যুক্তাত্স1” যেহেতু তিনি ফুক্তাত্মা অর্থাৎ আধার সহিত ঘোগযুক্ত ুতর।ং 
রত গতি যে আমি সেই আমাকেই তিন আশ্রয় করিয়ছেন। জবা অত পুরুষ “সম: সর্ব তেব" 
ইওয়ায় তাহার সর্ববভূতৈ সমদৃষ্টি হইয় থাকে। 


১শঅঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ৩৯৩ 


ভ্রীধর। ততশ্চ-তক্েতি। তয় চ পরয়া তক্ত্যা তত্বতো মাম্‌ অভিজাঁনাতি। 
কথভূতং? যাবান্‌--সর্ববব্যাপী, ষশ্চ অস্মি-সচ্চিদানন্দঘনঃ তথাভূতং। ততশ্চ মামেবং 
তত্বতো জ্ঞাতা, তদনস্তরং_তস্য জ্ঞানস্য উপরমে সতি, মাং বিশতে-_-পরমানন্বরূপো! 
ভবতীত্যর্থঃ॥ ৫৫ 

বঙ্গানুবাদ । [তাহার পর কিরূপ হন তাহ! বলিতেছেন]-_সেই পরা ভক্তি বার! আমাকে 
তত্বতঃ জানিয়৷ থাকে আমি কিরূপ? যাবান্‌ অর্থাৎ সর্বব্যাপী এবং যেরূপ সচ্চিদানন্দঘন 
আমি তথাভূত আমকে জানে, এবং এইরূপে বথার্থ ভাবে জানিয়! তদনন্তর-__সেই জ্ঞানের 
উপরম হইলে-_আমাঁতে প্রবেশ করে অর্থাৎ পরমানন্দ রূপ হইন্না যাঁয় ॥ ৫৫ 

আধ্যাত্তিক ব্যাখ্য।-_-এইরূপ ভক্তিপূর্র্বক আমি যে কি তাহা সাদর পুর্ব্কক 
জানিতে পারে, ঘত কিছু সব আমি যাহা! আর যাহা কেহ আমি-_তত্বতঃ অর্থাৎ 
ক্রিয়। করিয়া ব্রন্গত্বরূপ হইয়া তারপর আমি যে কে তাহ! জানিয়া আমীতেই 
লয় হয় পরে ।-আচাধ্য শঙ্কর বলিয়াছেন পরমীতবিষয়ে জ্ঞানধারা যাহাতে নিরস্তর 
প্রবাহিত হয় তাঁহারই জন্ত যে চেষ্টা তাহাঁরই নাম জ্ঞাননিষ্ঠা। এই জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্মননিষ্ঠা পরম্পরর 
বিরুদ্ধ। তাহ। হইলে ক্রিয়! সাধন দ্বারা এইরূপ জ্ঞানের প্রবাহ উৎপন্ন হওয়া কিরূপে সম্ভব? 
অতএব ক্রিয়া সাধন দ্বার! জ্ঞানের উৎপত্তি কল্পনা করা৷ অন্থচিত। জ্ঞান ব্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। 
আত্মাই মেই অয় জ্ঞানতত্ব। আত্মা উৎপত্তি-নাশ-বর্জিত, তাঁহ! স্বতঃই বিদ্যমান । এবং তাহ! 
স্বপ্রকাশ-ব্বরূপ। যাহা স্বয়ং প্রকাশিত তাহাকে প্রকাশিত করিবার চেষ্টাও বিফল প্রয়াস মাত্র। 
প্রাণ পরমাত্মার মায়াশক্তি, সেই মায়াশক্তি হইতে মন উৎপন্ন হইয়! নানাবিধ কল্পনা করে, সেই 
কল্পনাগুলি প্রাণের কম্পন ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহরই প্রভাবে অসত্যকে সত্য বলিয়া 
মনে হয়। ক্রিন্নাদারা এই প্রাণম্পন্দ নিরোধ হইলেই মনের মননশক্তি বা কল্পনারাশি উন্মূলিত 
হইয়া যায়, তখন আঁত্ম!র যাঁহ। শ্বাভাবিক ভাব তাহাই ফুটিয়। উঠে। এই প্রকাঁশ পূর্বে ছিল না 
এখন হইল-_তাঁহাঁও নহে, তাহা পূর্বেও ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকিবে । মেঘমালা 
যেমন স্বপ্রকাঁশ ভাঙ্করকে আবৃত করিয়াছে বলিয়! মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক মেঘমাল| হুর্যযকে 
আচ্ছার্দিত করিতে পারে না- ঘনাচ্ছন্ন দৃষ্টি দ্বারা সুরধ্যকে ঘনাছন্ন বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র, 
স্বরনূপতঃ তাহা! কখনই ঘনাছন্ন হয় না । তন্রপ মনের সক্বল্প-বিকল্প।দি থাকা হেতু আত্মাকে 
অপ্রকাশিত বলিয়া মনের ধারণ! হয় মাত্র, কিন্ত একটু চিন্ত। করিলেই আমর! বুঝিতে পারি 
মনের কল্পনারাশি এবং ইন্দরিযাদির বিষয় গ্রহণরূপ কার্যও হইতে পারিত না, আত্মসততার 
অস্তিত্ব না থাকিলে। উহাদের কার্ধযগুলি তাঁই আত্মার অস্তিত্বই প্রমাণ করে। সুতরাং 
যাহা আছে, যাহা! পূর্বব হইতেই প্রাণ্$_তাহাকে পাইবার জন্য আবার প্রয়াসের কি প্রয্নোজন? 
সুতরাং আত্মলাভ ব আত্মজ্ঞানের জন্য সাধন অপ্রয়োজনীয় হইয়। পড়ে। তবে সাধনের 
জন্ শান্তাদি এত মাথা খোঁড়ারখুড়ি কেন করিতে বলেন? তাহার কারণ মনের বকারিক 
ভাব। হত্তেই ভ্রব্য রহিয়াছে, ভ্রমধশতঃ মনে হইতেছে তাহা আমার নাই। এইঅন্ত 
অন্থেষণের ধুম পড়িকা গিয়াছে। যখন মনের চাঞ্চল্য ঘুচিল, স্থির হইলাম, তখন দেখি যাহাক্কে 
খু'ঁজিতেছিলাম তাহা হস্তের মধ্যেই রহিয়াছে। এইরূপ আত্মার চিরস্থির নিত্য অবিচল রূপ 


৫০ রঃ 


৩৯৪ ভ্রীমন্তগবদর্গীতা [১৮শঅঃ 


দ্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু মনের বিক্ষেপধশতঃ তাহা মনে পড়িতেছে না। মনেয় এই চাঁঞল্যই 
প্রাণপ্তির স্পন্দনের ফল। তাই শান্ব, সাধু ও গুরু একবাক্যে সকলে বলিতেছেন “প্রাণকে” 
স্থির কর। প্রাণ স্থির হইলেই মনের মনন্‌ শক্তি থাকিবে না, তখন দেখিবে তুমি আযারূপে 
চিরদিন বিরাজিত রহিয়াছ। তোমার শান্ত শুদ্ধতাঁব, অবিচল অবিরুত রূপ কেহই অঞ্ুনধ, 
চঞ্চল বা বিকৃত করিতে পাঁরে না । এই স্থতির ক্ফুরণ হয় প্রাণম্পন্দনের নিরোধ হেতু, তাই 
সাধনার জন্ত এই সকল সাঁধনপথ অবলঘিত হইয়া থাকে। কিরপে প্রাণ স্পন্দিত হয় এবং 
তাহা কিরূপে মন ও পরে ইন্জরিয় ও বিষয়াদিরূপে পরিণত হুইয়| এই অনর্থ সংসারভাঁবকে 
বিকশিত করিয়া! তুলে, তাহা অসত্য হইলেও তাহার কাঁধ্য কারণের ধারার মধ্যে এক স্বতঃ- 
সিদ্ধ শৃঙ্খলা বিদ্যমান রহিয়াছে ) এবং প্রাণ যেরূপ বিষয়াকারে পরিণত হইয়াছে তাহা অবগত 
হইয়! এবং তাহা হুইতে মনকে সরাইক়া' বিপরীত ভাবনা দ্বারা প্রাঁণধাঁরাঁকে বিপরীত মুখে প্রবাহিত 
করিয়া দিতে পাঁরিলে অতি সহজে প্রাণের সহিত মনও আত্মার মধ্যে সংলীন হয়। তখনই 
বুঝিতে পারা াঁয় যাহ! পূর্বের ছিল পরে তাঁহাই রহিয়াছে, মধ্যাবস্থায় দ্বপ্রদর্শনের স্তাঁয় যে 
একটু ক্ষণিকের চাঁঞ্চল্য হইয়াছিল তাঁহাই জগৎ রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল মাত্র, নচেৎ 
আদ অস্তে সেই এক অব্যক্ত সম্ভাই রহিয়াছে ও থাকিবে । এই মহাঁসত্যের পরিচয় 
পাঁইলেই জীবের জীবত্ব ঘুচিয়! শিবত্ব লাভ হয়। ইহাই বিপরীত রতি। তখন কাঁল হইতে 
সমুখিত এই যে অনন্ত প্রকাশ তাঁহ! মহাকালীর ব্রক্ষাণ্-ভাণ্ডোদরে বিলীন হইয়া যায় এবং 
মহাঁকালীও তুরীয়-্রক্ম মধ্যে আতুসংগোপন করিয়| পুরুষ প্রকূতি উভয়ে একরূপত! লাভ করেন। 
আত্মার এই অবিকারী শ্বরূপে অবস্থানই মুক্তি। এতদ্বারাঁই জীবাত্মীর ও পরমাত্মার অভেদ 
ভাব সুচিত করে। এই হৈতবজ্জিত চৈতন্তক্পপই আত্মার যথার্থ ত্বরূপ, এবং তাহা শ্বতঃই জগ্মা- 
জর!-মরণাদি বর্জিত অবস্থা । আত্মার এই অভয় পরমভাব জানিতে পারিলেই আর জীবের 
ভীবত্ব থাকে না। জীবের এই অবিনশ্বর গতিকে লক্ষ্য করিতে পাঁরিলেই জীব তন্মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইব ত্বরূপে অবস্থিত হন। এই আত্মাই সর্বপ্রকার উপাধিবর্জিত, আকাশকল্পস, 
ইনিই শীক্ষে "উত্তম পুরুষ” বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই জ্ঞাননিষ্ঠাই চতুর্থী ভক্তি, ইহা 
অপর ত্রিবিধ ভক্তি হইতে বিলক্ষণ। এইরূপ ভক্তিদ্বারাই “আমি” যে কি তাহা! জানা যা, 
এবং যাহা কিছু সমঘ্ই যে সেই “আমি” হইতে অভিন্ন তাহাঁও জানিতে পারা যায়। ইহাই 
তাঁহাকে তত্বতঃ জানা, এবং এইরূপ তত্বজ্ঞান হইবামাত্রই “আমিও” থাকে না, “আমারও” 
থাকে না। এইরূপ ভগবৎ-তত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয় এবং জীব ঈশ্বর 
বিভিন্ন এই প্রকার ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়! ইহাই “আমি” কে জানিয়া "আমি*-তে লঙ্ন হওয়া 
বা পরমাত্মার মধ্যে প্রবেশ করা ॥ * ৫৫ 


* “তত্বতঃ জাত্ব। বিশতে তদনন্তরং"-_"আমার যে জন্ম নাই, জর] নাই, মৃত্যু নাই, আমি অভয় ও অবিনাশী-- 
এই ভাবে তন্বতঃ আমাকে জানিতে পারে, তাহার পর আমাকে এই ভাবে জানিয়! আমাতেই প্রবিষ্ট হইয়। থাকে। 
্রন্ধের হ্বরূপকে জান ও ব্রন্ষের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া একই কখ|। “্্্ষাবিদ্‌ ব্রদ্মৈব ভবতি”। আত্ম আকাশকল্প, 
কেন ন! সেখানে কিছুই নাই।, চিত্তীকশও আকাশ, চিত্তাকাশের চিত্ত ক্ষয় হইলে আকাশই অবশিষ্ট থাকে তখন 
এই আকাশ ও আত্মাকাশ একই হইয়া যাঁয়। কোন ভেদ লক্ষিত হয় ন/। আমি বা আমার স্বরূপ যে আকাশ 


ৰ ১৮শ অঃ] প্রীমন্তগবদর্গীতা ৩৯৫ 


€ ভগবদাশ্রিতের মোক্ষ ) 
সর্ব্বকন্মাণ্যপি সদা কু্রবাণে! মদ্ধাপাশ্রয়ঃ। 
মত্প্রসাদাদবাপ্রোতি শাশ্খতং পদমব্যয়ম্‌ ॥ ৫৬ 


অন্থয়। সদ! (সর্বদা ) সর্বকর্মাণি কুর্বাণঃ অপি (সর্ব কর্ম করিয়াও ) মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ 
(মেৎপরায়ণ বা আমাকে আশ্রয় করিলে ) মংপ্রসাদাৎ ( আমার প্রসাদে ) শাশ্বতং অব্যয়ম্‌ 
পদং (নিত্য অঙ্ষযপদ ) অবাপ্রে।তি (প্রাপ্ত হন ) ॥ ৫৬ 


ভ্রীধর। স্বকর্দভিং পরমোশ্বরারাধনাৎ উক্তং মোক্ষপ্রকারম্‌ উপসংহরতি-_সর্ববকর্ম- 
নীতি । সর্বাণি-নিত্যানি নৈমিত্তিকাণি চ কর্মানি, পূর্বেোক্ক্রমেন সর্বদা] কুর্ববাণঃ। 
মদ্ব্যপাশ্রয়:-_-অহমেব ব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রন্ণীয়ে! ন তু ন্বর্গাদিফলং যস্য সঃ, মংপ্রসাদাৎ 
শাখতম্‌- অনাদি, অব্যয়ং_নিত্যং, সর্বে।তকষ্পদং প্রাপ্রোতি ॥ ৫৬ 
বঙ্গানুবাদ। [স্বকীয় কর্ম দ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনাজনিত উক্ত যে মোক্ষপ্রকার 
--তাহার উপমংহার করিতেছেন ]-নিত্য টনমিত্তিক সমস্ত কর্্মই পূর্বোক্ত ক্রমে : 
করিয়াও যে মদ্ব্যপাশ্রয় অর্থাৎ আমি যাহার আশ্রয়ণীয়, ন্বর্গাদি ফল যাহার আশ্রয়ণীয় নহে, 
সে আমার প্রসাদে অনাদি নিত্য সর্বধৎকষ্ট পদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৬ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাসমুদ্ধয় কর্ম সে ক'রে ও আমার আশ্রয়ে থেকে 
অর্থাৎ আত্মাতে থেকে ক্রিয়৷ করে - এই আত্মক্রিয়া করিতে করিতে আনন্দ- 
লাভ করতঃ নিত্য সর্ববদ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে ব্রহ্মপদ্দে অবিনাশী হইয়া! 
যায়।--ভিতরটা সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইলে অস্ত:করণ মলশূন্ত হওয়ায় সাধকের ধ্যানভাব অত্যর্থিক বৃদ্ধি 
পায়, তখন আর তিনি বাহিরের কর্ম কিছু করিতে পারেন না, ইহাই কর্মসন্নাস, তখন এক 
আত্মাকার! বৃত্তি ছাড়া অন্ত কোন বৃত্তিরই উদয় হয় না। কিন্তু অন্তঃকরণ এতটা! শুদ্ধ যাহার 
না হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা গভীরতম ভাবে এখনও যাহার হয় নাই বা পূর্ব প্রারনধ 
বশতঃ যাহার মন ততট। নির্মল হইতে পারে নাই স্তরাং সেরূপ উচ্চ অবস্থা ইহজন্মে লাভের 
আশ! নাই, তিনি কি ভাবে কর্ণ করিলে শুদ্ধচিত্ত হইয়! ভগবানে আত্মপমপপণ করিতে পারেন 
সেই শরণাগতি ভাঁবের কথাই ভগবান এখানে বলিতেছেন। অর্থাৎ যে সাধককে এখনও 
তাহ! জানিতে পারাই তাহাকে তত্বতঃ জানা, এবং এইরূপ জানিলেই যে উপাধিশুন্য আকাশকল্প অবস্থার মধ্যে 
টা আমিও ডূবিয়! যায়-তাঁহাই 'বিশতে তানন্তরমূ'। প্রথমে সাধন করিতে করিতে সাধক এই স্থলদেছাতীত 
এক জ্যোতি লিঙ্গদেহের অনুভব করেন, পরে এ জ্যোতিঃর অন্তর্গত আর একটা শুদ্ধ জ্যোতির্ময় বিন্দু দেখিতে 
পাঁন-তাহাই আমার “আমি” বা "জীব”। পরে এ জীব-বিন্ুও অনন্ত অরাপ স্থির সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার 
নাম রূপ বিস্থৃত হয়। সকল নামনীপের মূলে এই বিন্দু রহিয়াছে । অনন্ত জীব অনস্ত বিন্দুরূপে অবস্থিত। পরে 
দীর্ঘ সমাধিস্থিতি লাভ করিলে সাধক দেখিতে পাঁন এই অনস্ত বিন্দু একটা বিন্দুর বিশ্ব প্রতিবিস্ব মাত্র। এই 
নমষ্টিভূত অব্যাকৃত চিদাকাশকে অনুব করিতে পাঁরিলেই সাধকের দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হয়, কিন্তু তধনও 
. পরষ্টা আমি” থাকিয়! যায়-_ইহাই তত্বতঃ জান1। পরে এই সমস্ত লুপ বিন্দু ও অব্যাকৃত চিদাকাশ সমস্তই 
আত্মসত্তীয় বিলীন হয়। তখন এক অদ্বিতীয় আত্মসত্ত! মাত্রই অবশিষ্ট থাকে 8 তখন তাহা দেখিবারও কেহ 
থাকে না। কবিয্ন সাহেব বলিয়াছেন--“হেরত হেরত হে সখি হেরত গলা হেরায়"--ইহাঁই “বিশতে তদনস্তরমূ” | 


৩৯৬ | শ্রীমন্তগবদগীতা [১৮শখঃ 
( মচ্চিত্ত হও এবং তজ্জন্ঠ বুদ্ধিযোগ অবলম্বন কর”) 
চেতসা সর্ব্বকর্্মাণি ময়ি সন্স্ত মুপরঃ | 
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ 


সংসারের সকল কর্ণই করিতে হয় কিন্তু মনটা! তাঁহার দিকেই পড়িয়! থাকে, অবসর পাইব! 
মাত্রই ধিনি একটুও সময় নষ্ট না করিয়া ক্রিগীতে বপিয়! যাঁন, অথব! সকল কর্ণ করিতে 
করিতেও যিনি প্রাণের গতিকে লক্ষ্য করিতে ভূলেন না, অথবা চক্রে চক্রে মনকে 
সর্বদা লাগাইয়া রাখেন-_তাহাঁর মন ক্রমে ক্রমে স্থির, বিশুদ্ধ ও প্রসন্ন হয়। ইহার নাঁমই 
মদ্বাপা্য় বা শরণাঁগতি। পূর্ব সুতির অভাববশতঃ যাহার চিত্তমল একেবারে 'অপগত 
হয় নাই, এমন কি যিনি প্রতিষিদ্ধ কর্দদও করিয়া! ফেলেন, তিনিও যদি দৃঢ়ভাবে গুরূপদিষ্ট উপায় 
দ্বারা '্মরণে তৎপর হুন তিনিও পরমগতি লাঁভ করিতে পারেন। কারণ পর্দা স্মরণের ভাব 
হইতেই মন স্থির ও প্রসন্ন হইতে থাকে । ইহাই ভক্তির নামান্তদ্ন। এইরূপ ভগবদ্ক্তি 
লাভের পর বৈরাগ্য অর্থাৎ অন্ত কোন বস্ততে মন না যাঁওয়! এবং জ্ঞাঁন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর 
অবস্থা লাভ করিয়া সর্বদা অবিনাশ ব্রদ্ম পদে সাধক প্রবেশ লাভ করতঃ কৃতার্থ হইয়া 
থাকেন ॥ ৫৬ 

অন্বয়। চেতসা (মনের দ্বারা অথবা বিবেক-বুদ্ধি ছার! ) সর্বকর্্মাণি € সমন্ত কর্ম) 
ময্ি সন্নন্য (আমাঁতে সমর্পণ করিয়!) মৎপরঃ ( মৎ্পরাঁ়ণ হইয়া) বুদ্ধিযোগম্‌ উপাশ্রিত্য 
(বুদ্ধিষোগ আশ্রয়পূর্র্বক, সমত্ববুদ্ধিবূপ যে যোগ তাহা আশ্রয় করিয়া! অর্থাৎ সমাহিত 
হইয়! ) মচ্চিত্ঃ সততং ভব (সতত মচ্চিত্ত হও অর্থাৎ আঁমাতে নিবিষ্টচিত্ত হও )॥ ৫৭ 

ভ্রীধর। হন্াদেবং তন্মাথ__চেতসেতি। সর্ব্বকর্মীণি চেতসা ময়ি সম্ন্ত-_সমর্পা, 
মৎপরঃ_অহমেব পর: প্রাপ্যঃ পুরুষার্থো যন্য স:। ব্যবসায়াত্মিকয়| বুদ্ধ যোগম্‌ উপা শ্রিত্য, 
সততং-_কর্মাচুষ্ঠানকাঁলেপি। “ব্রন্ধার্পণং ব্রক্মহবিঃ* ইতি ন্তায়েন ময্যেব চিত্তং যন্ত 
তথাভূতো৷ ভব ॥ ৫৭ 

বঙ্গানুবাদ । [ যেহেতু নিত্য কর্াচষ্টানে ব্রহ্মলাঁভ হয়, অত্তএব বলিতেছেন ]- কর্ম 
সকলকে চিত দ্বারা আমাতে সমর্পণ করিয়া! মৎপর অর্থাৎ আমিই পরম প্রাপণীয় পুরুষার্থ 
যাঁহার ভাদৃশ হইয়া ব্যবসানাত্মিক! বুদ্ধির দ্বারা যোগকে আশ্রয়পূর্বক সতত মচ্চিত্ত হও, 
অর্থাৎ কর্ধান্ঠান কালেও *্্রহধার্পণং ব্রহ্মহবি:” ইত্যাদি ৪র্ঘ অধ্যায় ঙ্গোকে|ক্ত চিত্ত যেরূপে 
হয়, তৃমিও তদ্রুপ হও ॥ ৫৭ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চিত্তের দ্বারীয় সর্ব কর্ম ব্রক্মই করিতেছেন বলিয়। 
জেনে থাকিলে সব কর্ম্দেরই নাশ, কারণ অন্য এক ব্যক্তি করিতেছে কোন 
কর্ম, সে কর্ণ তুমি না করিলে তোমার দে কর্মের নাশ_মণুপরঃ-জর্ববদ্দাই 
আত্মাতেই থাকিবে ও ক্রিয়া করিবে; বুদ্ধি দ্বারায় অর্থাৎ স্থির চিন্তে ক্রিয়ার 
'পর অবস্থায় থাকিয়' আপনাতেই আপনি সকল কর্ম করিয়াও থাকিবে যাহ। 
'লাধুদিগের বিচিত্র দশী, যাহ! আপন! আপনি ক্রিয়া করিভে করিতে হয়।-_ 


১৮শআঃ] ্ীম্তগবদগীত। ৩৪৭ 


€আত্মনিমগ্ন চিত্তের সর্বপ্রকার দুঃখ ছুর্গতির নাশ 
এবং সাহঙ্কারের বিনাশ ) 


মচ্চিত্তঃ সর্ধবহূর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি। 
অথ চেত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙক্ষ্যসি ॥ ৫৮ 


কর্ম যদি কর্মফল প্রসব না করে তবে তাঁছ। কন্ম না করারই তুল্য। কর্মেতে মমত্ব বুদ্ধি 
না থাকিলে সে কর্ধের ফলভেগ কর্তাকে করিতে হয় না, শাস্ত্র, গুরু ও বিচার ছারা 
ইহা জানিয়! রাখিলে কর্মের শুভাশুত ফল ছায়া আবদ্ধ হইতে হয় না। ব্রম্থাই করিতেছেন 
আমি করিতেছি না এই ভাব থাক! চাই, তাহা হইলে পে কর্ম তোমার কৃত হইল না, 
স্থতরাং তোমার কর্ম নাঁশ হইয়া গেল। এই ভাব আসিবে কিরূপে ? এজন্য “মৎপর” 
হইতে হইবে, অর্থাৎ সর্বদা আমাকে লইয়া থাকিতে হইবে বা আত্মাতেই থাকিতে হইবে। 
সর্বদা যে ক্রিয়া! করে তাহার মন অন্য কোথাও যাইতে পারে না। এইরূপ সর্বদা যে 
ক্রিয়া! করে তাহার বুদ্ধি স্থির হয় অর্থাৎ ধিনি অযুক্ত তাহার বুদ্ধি স্থির নহে, সেই বহুমুখী 
বুদ্ধি ছারা ব্রহ্ষচিন্ত। হন্ন না। যাহার ব্রদ্ষমুখী বুদ্ধি ব স্থির বুদ্ধি তিনি আপনাতে আপনি 
থাকেন। এইবপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থ।কিয়াও অনিচ্ছার ইচ্ছায় যোগমগ্ন সাধকের সকল 
কর্মই হইয়া যার়। সে এক বিচিত্র অবস্থা-তাহা না হইলে কেহই বুঝিতে পারে না। 
বুদ্ধিকে সমাহিত করাই বুদ্ধিযোগ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে বুদ্ধির স্থিরতা তাঁহ।ই বুদ্ধিযোগ। 
তখন ভেদবুদ্ধি থাকে না, বুদ্ধিতে সমতা আসে। এইরূপ সমতায় চিত্ত সংলগ্ন হইলেই 
“মচ্চিন্ত* হওয়া যায়। মচ্চিত্ত হইতে হইলেই 'মৎপর' হইতে হয়। আত্মাতে সর্বদ| 
থাকিবার উপায় সর্ববদ! ক্রিয়া করা। ইহাই আসল শরণাগতিয় অবস্থ! (যাহা পূর্বশ্লেকে 
ব্যাখ্যাত হুইয়াছে)। ক্রিন্না দ্বারা প্রাণ স্থির হুইলেই স্থিরবুদ্ধির আবির্ভাব হয়। যাহার 
বৃদ্ধি স্থির তাহার সর্বদাই অসংমুঢ় ভাব হইয়া থাকে, তখন লাভালাভ, জয় পরাজয় ইত্যাদিতে 
বুদ্ধির বিক্ষেপ ব1 চাঞ্চল্য লক্ষিত হইবে না। বুদ্ধির সমতা হইতেই সাধকের সর্ব কর্ 
ব্রদ্মে সপিত হয়। এই অবস্থায় অবস্থিত সাধকের দেহাত্মবোধ বা আপন পর বোধ কিছুই 
থাকে না। এইক্প সতত-যুক্তের সর্ধবকর্মার্পণ আপনা আপনিই হইয়। যান্ন। কারণ যিনি 
"মচ্চিত্ব" হইতে পারিয়াছেন তীহার চিত্তে অন্ত প্রত্যয় সমুদিত হয় না, কেবল আত্মাকারা 
বৃত্তিরই প্রত্যয় হইতে থাকে । এই মচ্চিত্ততাঁই তববুদ্ধি বা জ্ঞন লাঁভের উপাঁয়। মনোমল 
বা চিত্ত-বিক্ষেপ থাকিতে এই প্রকার বিশুদ্ধ স্থির ভাবের উদয়ই হয় ন1। আত্মার সহিত 
বুদ্ধির যোগ হইলে সাধক অনন্তশরণ হইতে পারেন। আত্মার সহিত বুদ্ধির যোগ রাঁখিবার 
প্রধান উপায়ই হইল ক্রিয়াষোগ । অন্ত কর্মের স্তায় এ কর্থে কোন বন্ধন নাই এবং এই কর্ম 
দ্বারাই বুদ্ধি স্থির ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৫৭ 


অন্য়। মচ্ছিত: (মাগত চিত হইলে) ত্বং (তুমি) মংপ্রসাদাৎ (আমার অনুগ্রহে) 
সর্বহূর্গাণি (সকল প্রকান্ন ছুঃখ ছুর্গতি) তরিষ্সি ( উত্তীর্ণ হইবে )। অথ চেৎ (আর এরদি) 
অহঙ্ক।রাৎ (অহঙ্কারবশত:) ন শোস্সি (না শুন), বিনজ্্ষ্যসি ( ভবে বিনষ্ট হইবে )॥ ৫৮ 


৬৮ রমনতগবদগীতা [১৮শআং. 


শ্রীধর। ততো ঘন্তবিস্ততি তচ্ছ,গু_মচ্চিত ইতি। মচ্চিত্ত: সন মৎগ্রসাদাঁৎ সর্ববা্যপি 
ছুর্গাণি-_ছুত্তরাঁণি সাংসারিকাণি ছুঃখানি তরিয্ুসি। বিপক্ষে দোষমাহ--অথ চেৎ--যদি পুনঃ 
ত্বম্‌ অহস্কারাৎ_জ্াতৃত্বাভিমানাৎ, মছুক্তং এতৎ ন শ্রোস্তি, তরি বিনজ্ষ্যসি_ পুরুষাাঁৎ ভ্রষ্টো 
ভবিষ্যসি ॥ ৫৮ 

বঙ্গানুবাদ। [তাহার পর যাহা হইবে তাহা শুন ]-মদ্গতচিত্ত হইলে আমার 
প্রসাদে সমস্ত ছুস্তর সাংসারিক দুঃখ অতিক্রম করিবে । বিপরীতাচরণে যে দোষ হয় তাহাও 
বলিতেছেন_ব্দি পুনরায় তুমি জ্ঞাতৃত্বাতিমান বশত; (অর্থাৎ নিজেকে যদি তুমি পণ্ডিত 
মনে করিয়া ) মদুক্ত বাক্য না শুন, তবে তুমি পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে ॥ ৫৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-আমাতে সর্বধদ। চিত্ত রাখিয়া অর্থ ক্রিয়া ক'রে, 
যাহ! গুরুবক্ত গম্য, সকল শক্রর মধ্যে কেল্লীতে যে পড়িয়া যায় মন তাহা 
হইতে মুক্ত হইবে। ন্তপিন্তাৎ আমি বড়লে।ক বলিয়া অহংকার হুইয়৷ আমার 
কথ। ন। শুন তাহা হইলে মর্বে অর্থাৎ অবস্থাস্তর হ'বে_ জন্মগ্রহণ করিতে 
হ'বে-আমার কথাট। শুনো, পাগল।র ম।তালের কথাট। শুনো।_বাহ “আমির* 
বেষ্টনের মধ্যে আমিলেই চিত্ত অহস্কৃত হয় অর্থাৎ তথন আপনাকেই কর্তা! বলিয়৷ মনে হয়। 
প্ররুত “আমি"তে চিত্ত নিমজ্জিত হইলেই আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। এই অবস্থায় সব কেল্লাই 
পার হওয়! যাঁয়। মনকে বীধিবার জন্ত ষড়রিপুবর্গ কত স্থানে থানা পাঁতিয়া বসিয়া 
আছে। তাই নিজেকে একেবারে সম্পুর্ণ নিরাঁবলম্ব করিয়া ফেলিতে হইবে, মনের যেন 
কোন আশ্রয় বা অবলম্বন ন| থাঁকে। নিজের চিত্তকে তাহার চিত্তের মধ্যে ডূবাইয়! দিতে 
হুইবে। প্রাণ বহির্ম্ধী থাকিলে প্রাণম্পন্দনের সহিত চিতেও স্পন্দন উঠিবে, তাহাতে কেবল 
রাশি রাশি বাসনার ফেনই উত্থিত হইবে। সে অবস্থায় চিত্ত বিষদ্লাকারাকারিত হইয়া! 
কেবল বিষয়েরই অনুসন্ধান করিবে, সে চিত্ত কখন শাস্ত বা শুদ্ধ হইতে পারিবে ন! বা আত্মভাবে 
মগ্ন হইতে পারিবে না। ধর্দত্রষ্ট হইলে জীব কখনও তাহার কৃপা অনুভব করিতে পারে না। 
্বধর্মই আত্মভাঁব_উহাই জন্মজরামৃত্যুবিহীন স্থির প্রশস্ত ভাব। এই স্বধর্শে ধে আপনার 
মতিকে বাঁধিতে ন। পারে, সেই ধর্শহীন ব্যক্তি কখনও তাহার কৃপা অচ্গভব করিতে পারে 
না। কঠোপনিষদে বলিয়াছেন__“তমক্রতুঃ পশ্ঠতি বীতশোকো, ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মবনঃ*__ 
যাহারা অক্রতু অর্থাৎ কামনাশৃন্ত, যাহারা বীতশোক অর্থাৎ শোকছুঃখাদিরহিত, তাহার!ই 
শরীরধারক ইন্জিন মনো বুদ্ধ প্রভৃতির প্রমন্নত বা স্থিরত! বশতঃ আমার বিশুদ্ধ চৈতন্য ক্বতাঁব 
বা নির্বিক!র তব সাক্ষাৎ করিতে পাঁরেন। পু 

সুতরাং ভগবানের শরগাগত হইতে হইলেও পুরুধার্থের আবশ্তাক। পুরুষের 
প্রধত্বই পৌকুষ। সেই পৌরুষও ভগবদশক্তি। এই আত্মশজিরর প্রভাবেই মন 
সর্বপ্রকার আসজি শূন্ত হইয়া! যাইতে পারে । আত্মসাক্ষারৎকার পৌরুষ-্রাযত্বেরই ফল। যে 
চেষ্টা করিবে, যে লাগিয়া থাকিবে, তাহারই হইবে, এবং তাহাঁও ঈশ্বরশক্তি বা আত্মশজি, 
সুতরাং তাহা করিয়। কাহারও অহঙ্কার করিবার কিছু থাকে না । ধহারা দিনরাত ক্রিয্নায় লাগিয়া 
থাকেন, তাহাদের ক্রিয়ার পরাবস্থা আঁসিবেই, ক্রিয়ার পর অবস্থায় জীবেয় জীবত্ব থাকে না, তখন 


১৮শ অঃ ] শ্রীমন্তগবদর্গীতা ৩৯৯ 
( জীবের প্রকৃতি পরতন্ত্রতা ) 


যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোতস্য ইতি মন্াসে | 
মিথ ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিস্তাং নিয়োক্ষ্যতি॥। ৫৯ 


জীব শিবের সহিত মিলিয়া শিব হইয়! যান। তাই আত্মাতে চিগু রাখিয়া সর্বদা ক্রি! করিবার 
উপদেশ লাহিড়ী মহাশয় দিয়াছেন। স্থানে স্থানে ষড় রিপুবর্গের অভেগ্ভ দুর্গ এবং নিজকুত 
পূর্ধবকর্থের সংস্কীর, এ সব ভেদ করিয়া! নাঁহির হওয়াই যেন অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্ত 
তখনই মন তাঁহা হইতে মুক্ত হইতে হইতে পারে, যদি মচ্চিত হয় অর্থাৎ কৃটস্থে সর্ধদা লক্ষ্য 
রাখে । অভিমান বশতঃ নিজেকে বড় মনে করিয়া যদি সারাঁৎসাঁর এই কথ! না শুন ও তান্ুরূপ 
কাঁজ না কর তাহ! হইলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ বাঁরবাঁর জন্মমরণের বশীভূত হইতে হইবে। 
ভগবত কৃপা সেখ।নে ভরা, যেখানে সেই আপনাতে আপনি-_সেখানটিতে মনৌবুদ্ধিকে 
পৌছাইয়া দাও। মন হইতে সব আশা সব কল্পন! নিঃশেষে দূর করিয়! দাঁও, তবে তুমি 
অকিঞ্চন হইতে পাঁফ্িবে। এই অকিঞ্চনের প্রতি ভগবানের অসীম কৃপা ॥ ৫৮ 

অন্থয়। অহ্বারং আশ্রিত্য (অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া) ন যোৎস্তে (যুদ্ধ করিব ন1) 
ইতি যত মন্ধসে (এইরূপ যেমনে করিতেছ ) তে (তোমার) ব্যবসায় (নিশ্চয়) 
মিথ্যা এব (মিথ্যাই ) [কারণ ] প্রকৃতি: ত্বাং (প্রকৃতি তোমাকে) নিয়োক্ষ্যতি (যুদ্ধে 
নিছুক্ত করিবে) ॥ ৫৯ 

ভ্রীধর। কাঁমং বিনঙ্ষ্যাঁমি ন তু বন্ধুতিযুদ্ধিং করিস্তামীতি চেৎ? তত্রাহ--যদহষ্কারমিতি। 
মছুক্তম্‌ অনাদৃত্য কেবলম অহঙ্কারম্‌ অবলম্ব্য যুদ্ধং ন করিয্ঘামি ইতি যং মন্তসে--তম্‌ 
অধ্যবস্তসি। এষ তে ব্যবসায়ো মিথ্যে, অন্বতত্ত্রত্বাং তব। তদেবাহ-_প্রকৃতিঃ তাং 
রঞ্জোগুণরপেণ পরিণত সী নিযোক্ষ্যতি_যুদ্ধে প্রবর্তযিস্মত্যেব ॥ ৫৯ 

বঙ্গানুবাদ । [ আমার হ্বাভিলাষ নষ্ট হউক, তথাপি বন্ধুগণের সহিত যুদ্ধ করিব না-- 
হদি এইরূপ বল, তাহার উত্তরে বলিতেছেন ]--আমার বাক্য অন।দর করিয়া, কেবল 
অহঙ্কার অবলম্বন পূর্বক "আমি যুদ্ধ করিব না” এইরূপ যে মনে করিতেছ, তোমার এ 
অধ্যবসায় মিথ্যা কারণ তোঁমার স্বাধীনতা নাই। তাহাই বলিতেছেন_যে তোমার প্রকৃতি 
রজোগুণরূপে পরিণত হইন়্া (কারণ তোমার শরত্রিয় স্বভাব ) তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্তিত 
করিবেই॥ "৫৯ 

আধ্যাত্মিক ব্যাধ্যা_বপিম্তা দেমাক্‌ করে না ক্রিয়া কর যে আমি 
বড়মাধুধ আমি আবার ক্রিয়। কি কর্ব_তবে ফলাকাগক্ষার সহিত আমি বর্গ 
বাই আমি কৈলাসপুরে বাই_-আমার হেন হ'ক, আমার তেন হ'ক, এ সমুদ্ধয়ই 
মিছে কিন্তু এ প্রকৃতি স্বারায় মিথ্য। ব্যবসা করিলে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে 
হইবে, এবং কাজে কাজেই পরে এই ক্রিয়াই আপনা আপনি করিতে 
হইবে, খন দুঃখ ব্যতীত সুখ স্থায়ী কিছুতেই দেখিবে না ।-“যদ্ধ করিব 

না*_এ নিশ্চয় তোমার টিকিবে না। কারণ, জীব মাত্রেই প্রর্কৃতির দাস। তুমি ইচ্ছা 


৪০০... প্রীমন্থগবদগীত। [১৮শআঃ 


স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধঃ স্বেন কন্মীণ। | 
কর্তং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিস্ম্তবশোহপি তৎ॥ ৬০ 


না করিলেও তোমার ক্ষত্রিয় প্রক্কৃতি তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবেই। আমার আত্মার্শনে 
কাজ নাই, আমি যাগ যজ্ঞ ব্রত নিয়মাদির দারা ন্বর্গাদি লাভ করিব, আত্মদর্শনে যে হাঁঙ্গাম! সে 
হাঁজাম! পৌহ!ইতে রাজি নহি--একথা বলিলেও চলিবে না। বারবার জন্ম মৃত্যুর ছুঃখ 
দ্শন করিয়া এবং স'সারে বিবিধ ক্লেশ তাঁপ ও বিরহের জালায় দ্ধ হইয়া আত্মাসন্ধানের 
জন্ত একদিন আমাকে বাঁধ্য করিবেই ! কারণ যাহারা জনসঞ্ন্ান্তরীয় সংস্কার বশত: রজ: 
সত্ব মিশ্রিত শ্বভাব লাঁভ করিয়াছে, তাহারা একান্ত আসক্তচিত্তে সংসার লইয়া থাকিতে পারে 
না, তাহাদের নিজ প্রকৃতিই আত্মজিজ্ঞসাঁর জন্ত নিজেকে ব্যাকুল করিয়া তুলিবে। সেইজন্ত 
আত্মজ্ঞান লাভার্থ চেষ্টা বা যুদ্ধ কর| যাহ! তোমার পক্ষে স্বাভাবিক তাহা করিবে না কেন 
বলিতেছ? তুমি ক্রিয়া! কর, তবে এইটুকু বিচার রাখিও ফে ক্রিয়াতে তোগার যেন ফলাকাঁজ্ষ 
না থাকে, তাহা হইলেই কৌশলে প্রকৃতিকে বশ করিতে পাঁরিবে। এখন যাহ! অসাধ্য 
মনে করিতেছ ক্রিয়াভ্য।সে সতত সচেষ্ট থাকিলে (যাহ! তোমার পক্ষে স্বাভাবিক ) তুমি 
একদিন এরূপ অবস্থা লাভ করিবে যখন আর তোঁমাঁকে এজন্য হানাহানি লড়াই করিতে 
হইবে না। তোমার শ্বভাৰ আপন। আপনি পরিবর্তিত হইয়া যাইবে । তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাব 
বলিয়৷ চিরদিনই যে তোমাকে ক্রিয্প। করিয়াই যাইতে হইবে, স্থির নিশ্চল আর হইন্তেই পারিবে 
না, তাহা নহে। কিন্তু এখনই যদি শান্ত বির হইয়া বপিয়৷ থাক এবং তজ্জগ্ত ক্রিয়ার চেষ্টা 
পর্যন্ত ত্যাগ কর তাহা হইলে চলিবে না! তোমার ত্বভাঁবই তৌমাঁকে ক্রিয়া করাইন্না তবে 
ছাড়িবে। ক্ষত্রিয় স্বভাব তোমার, তৃমি এক্ষণে ব্রাহ্মণের মত ঠিক শাস্ত ভাবে ধ্যান ময় হইয়া 
থাকিতে পারিবে না, এখন বদি ক্রিয়ারপ যুদ্ধ ছাড়িয়া চুপ করিয়াই বসিয়া! থক, তথাপি তুমি চুপ 
করিয়! থাকিতে পারিবে না। যদ্দি শূত্র হইতে তাহা হইলে ঢুল আসিত, বৈশ্য হইলে 
কত প্রকার লাভালাভের খতিয়ান করিতে ! কিন্তু তুমি ষে ক্ষত্রিয়, তুমি চুপ করিয়া থাকিলেও 
তোমার মন ক্রিয়া করিবার জন্য ব্যগ্র হ্ইয়া উঠিবে, এইজন্ত নিজ প্ররুতিমত কাঁজ কর। 
কষত্রিয়থভাবে শান্ত শুদ্ধ স্থির ভাঁব মধ্যে মধ্যে আসে, এইজন্ত সেই অবস্থার 
প্রতি লোভ আছে কিন্ত এখনও তে পরাবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিতে পার না! এজন্ত তোমার 
মনে ক্লেশ হওয়াও শ্বাভাবিক, কিন্তু করিনা (যুদ্ধ) ব্যতীত যখন এ ক্লেশ উপশমের আর 
কোন ওষধ নাই, তখন ক্রিদ্া না করিয়া আর উপায় কি? যদি একান্তই গোৌয়ারতুমি 
করিয়া ক্রিগনা না কর, তবে জন্ম মরণের হাঁত এড়াইবে কিরপে? এই জন্মমরণের অশেষ 
ক্লেশ ভোগ করিয়। আবার একদিন নিজে নিজেই ক্রিয়া করিবার হন্ঠ শ্রীগ্ুরুর নিকট আসিয়া 
দড়াইতে হইবে। গুরুই লক্ষ্ভেদের সাধন দেখাই! শিগ্তকে কুতার্থ করিয়া থাকেন। 
তবে প্রকৃত শি্ত হওয়া চাই ॥ ৫৯ 


অস্থয়। কৌন (হে কৌন্তেয) মোহাৎ ( মোহবশতঃ) যৎ কর্তং ন ইচ্ছসি (যাহা! 
করিতে ইচ্ছা করিতেছ ন1) শ্বতাবেন (দ্বভাবজাত) হেন কর্মণা (শ্বীয় কর্ণধার! ) 


১৮ অঃ]. শ্রীমন্তগবদগীতা! ৪৪১ 


নিবন্ধ: (আবদ্ধ তুমি )[ ৃতরাং ] অবশ: অপি (অবশ হইয়াও ) তৎ করিস্তসি (তাহা 
করিবে )॥ ৬৯ 


&ুটধর। কিঞ্চ-_্বভাবজেনেতি। স্বভাব: ক্ষত্রিয়ত্বে হেতু: পূর্ববকর্মসংস্কারঠ তন্মাৎ 
জাতেন শ্বীয়েন কর্দণ।-_শৌর্ধযাদিন! পৃর্বোজেন নিবন্ধঃ_-যক্তিতঃ, ত্বং মোহাঁৎ যৎ কর্ম. 
যুদ্ধলক্ষণং, কর্ত,ং ন ইচ্ছসি, অবশঃ সন্‌ তৎ কর্ম করিস্তসি এব ॥ ৬০ 


বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন ] ত্বভাব অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্ব হেতু পৃর্বকর্মসস্কারজাত 
শৌধ্যাদি স্বীয় কর্ধা দ্বারা তুমি নিয়ন্ত্রিত। মোহবশত: এখন যে যুদ্ধক্ূপ কর্দদ করিতে ইচ্ছা 
করিতেছ না, অবশ হইয়াও এ সকল কর্ম পরে তোমাকে করিতে হইবে ॥ ৬০ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-আপনার আপনার আত্মা আপনার কর্ট্দেতেই 
নিঃশেষরূপে বন্ধ যেমন তুমি ব্রক্গেতে থাক ভ ব্রন্মেতে যাঁবে, অস্ত দ্রিকে 
আসক্তি পুর্ব্বক দৃষ্টি কর ত সেইখানে যাবে-তুমি ভালকূপ ক্রিয়া কর. ভালরূপ 
ফল পাইবে, বদদিস্তাৎ মৌহেতে ক'রে অন্ত বস্তুতে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া 
থাক আত্মাতে না৷ থাক--পরে জন্ম মৃত্যু ছুঃখভোগ করিয়! শীস্তিযুক্ত হইয়! এই 
ক্রিয়৷ করিতে বাধিত হইবে -কারণ ইহ! ব্যতীত অন্ধ গতি নাই।-_ীব পূর্ববগ্ম- 
সংস্কারজাত স্বভাবের দ্বার! সম্পূর্ণক্পপে আবদ্ধ, প্রকৃতির সে বেষ্টন উলঙ্ঘন করিবার সাধ্য 
কাহারও নাই। জীবত্ব যেখানে, সেখানে সে স্বাধীন নহে, প্রকৃতির অধীন। তাহার নি স্বরূপে 
তিনি সদা মুক্ত; সেখানে প্ররুতিও নাই। আত্মার শ্বরপে কখন দাগ লাগে না, তাহা সর্বদাই 
স্বতন্ত্র, প্রকৃতি-পরতন্ত্র নহে। তবে রক্তবর্ণ কাঁচের পাত্রের মধ্যে জলকে যেমন রক্কবর্ণ বলিয়া 
বোঁধ হয়, তত্রপ প্রকৃতির মধ্য দিয়া আত্মাকে দেখিলে (জীবভাবে আত্মা প্রকৃতি যুক্ত ) 
প্রকৃতির গুণে আত্মাকে লিগ বলিয়! মনে হইবেই। তাহা মন্তথা করিবার উপায় নাই। বখন 
সাধক ক্রিয়া! করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থ! প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মন যখন শরীর, প্রাণবুদ্ধি, ইন্জিয়ের 
অতীত হইয়৷ আত্মন্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন সেখানে ব্রহ্ম ছাঁড়৷ আর কিছুরই অন্থতব থাকিবে 
না, প্রক্কৃতিও থাঁকিবে ন', প্রকৃতির অচুভবও থাকিবে না । তখন প্রকৃতি থাকিলেও আত্মার 
সহিত প্ররুতি যুক্ত না থাকায় প্রকৃতির কাধ্য আর আত্মাতে অধ্যাদিত হইবে না। প্রক্কৃতি- 
মুক্ত আত্মার উপর আর প্রকৃতির কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না। আমি মুক্িলাভ করিব বলিলেও 
আমার মুক্তি'হইবে না, আমি বন্ধ থাকিব বলিলেও আমি বন্ধ থাকিতে পারিব না। পূর্ব পূর্ব 
কর্দবশতঃ যাহার যেন্ূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার নিষ্ঠা বা কর্ম চেষ্টাও তদ্রপ হয়। যাঁহার 
জান-বৈরাগ্যের সংস্কার আছে, দে সাধনার দিকে মুক্তির পথে চলিবেই, তাহার সাময়িক ইচ্ছা- 
অনিচ্ছার উপর উহ! নির্ভর করে না। সকলেরই স্ব্তাব নিজ-নিজ-কর্খাস্থযাযী গঠিত, সে 
স্বভাব কেহ অতিক্রম করিতে পারে ন৷। বদি বল জীবের ন্বাধীনত! তবে কোথায়? তাহার 
উত্তর এই বলি বে-_জীবতাবে জীবের স্বাধীনতা নাই, জীব লকল স্ব-ন্ব-কর্মজ প্রকৃতির খারা! 
(আবদ্ধ, নুতরাং জীবভাব থাকিতে জীবের স্বাধীনত! নাই। তবে জীবের জীবন্ব মোচন 
উপার আছে। জীব স্ব-হরূণে শুদ্ধ চৈতন্ত, নিষ্ষিয় ও নিকুপাঁধিক।' তিনি প্রকৃতির কে 


€১ 


৪০২. পরীমন্তগবদগীতা 1 ১৮শ অঃ 


অঙ্গীকার করিয়। আবদ্ধ হন। প্ররুতি আপনার কর্ম ফরিবেই, কিন্তু সে অবস্থাতে ও আত্মা 
তাহাতে লিগ নহেন, ইহা বুঝিতে পারিলেই জীবের স্বরূপে অবস্থান হয়। 
, . পমুখাভাদকো! দর্পণে দৃশ্যমানো, মুখত্বাৎ পৃথকেবন নৈরাস্তি বস্তব। 
চিদাভাসকে। ধীষু জীবোছপি তহ্ধৎ, স নিত্যোপলবিশ্বরূপোহ্মাআ্মা ॥ 
যথা দর্পপাভাব আভাসহানৌ, মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকং। 
তথা ধীবিয়োগে নিরাভাঁসকো ষ:, স নিত্যোপলবধিন্বরূপোৎহমাত্মা ॥* 


দর্পণে দৃশ্বমান মূখ-গ্রৃতিবিষ্ব যেমন প্রকৃত মুখ হইতে পৃথক বস্তা নহে, সেইরূপ বৃদধিদর্পণে 
আত্মপ্রতিবিস্ব্ূপ আভা যাহ! জীব নামে কথিত, তিনিও পরমাত্মা হইতে পৃথক নহেন। 
সেই নিত্যবোধস্বরূপ আত্মাই আঁমি। 


যেরূপ দর্পণের অভাব হইলে প্রতিবিষ্বের অভাব হয়, তখন এক্মাত্র কষ্পনাহীন মৃখই 
'বিদ্যমাঁন থকে, তদ্রপ বুদ্ধিরূপ দর্পণের অভাবে ষিনি প্রতিবিষ্বশৃন্ট বা আভাসহীন হইয়া 
বিদ্যমান থাকেন, সেই নিত্যবোধ স্বরূপ আত্মাই আমি। 


এন্সপ হয় না যে প্রকৃতির গুণ এবং সেই হেতু তাহার বর্মণ সমূদ্যনকে আওত্ম। সর্বদা শাসন 
করিয়া বেড়াইবেন। প্রকৃতির গুণাছুরূপ কর্ন হইবেই, কিন্তু আত্মা তাহাতে কখনও লিগ নহেন 
ইহা জানিতে পারিলেই আত্মা প্রকৃতির নিগড় হইতে মুক্তিলাঁভ করেন। 

পূর্বাভাঁদ বশতঃ জীব বিষয়ে আদক্তদৃ্টি হইলে তাহার কষ্ট-ভোগও অনিবার্ধা, কিন্ধ 
কষ্ট ভোগ করিপ্ন! জীব সেই কঈ-ভোগ হইতে পরিত্রাণ চায়, তখনই তাহার সাধনার 
দিকে লক্ষ্য পড়ে। জন্ম-জরা-মৃত্যুর কষ্ট দেখিয়া জীবের নিজ প্রকৃতিই তাহা! হইতে 
মুক্তির সোপান অন্বেষণে তৎপর হয়। তাই সদগুয়গণ বলেন, যদি এখন হইতে 
ভাগ করিয়! ক্রিয়ার অভ্যাসে মন দাও, তবে তোমার মুক্তির পথ পরিষ্কার হইয়া 
উঠিবে, যদি আলশ্ত বা প্রমাদবশতঃ ক্রি করা কষ্টকর বোঁধ কর, তবে তোমাকে 
এখনও অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হুইবে। কিন্ত সেই সব ছুঃখ-কণ্চ ভোগের পর 
তোমার চিত্ত তাঁহা হুইতে মৃক্তি লাভের জন্ত শ্বতঃই উদ্যোগী হইবে । যাহা পরে করিতেই 
হুইবে, তাহ! এখনই অগ্ুষ্ঠান কর, তাহাঁতেই কল্য।ণ লাভ করিবে ॥ ৬০ 


* আত্মার উপর প্রকৃতির কর্তৃত্ব কোন কালেই নাই। কোন দিনই আত্ম! প্রকৃতির কার্যে লিপ্ত নহেন। তবে 
যেমন কোন সাধু পুরুষ কোন উদ্দেস্ত বশতঃ নহে, কেবল খেলার ছলে বদি চুরি করেন, এবং তখন যদি তাহাকে 
শাস্তিরক্ষকের! ধরিয়। ফেলে, তবে তিনি ধৃত হন সত্য; কিন্তু সে অবস্থাতেও এ কর্ম তাহাকে লিপ্ত করিতে পারে 
না, কারণ সে কর্মের প্রতি তীহার আসক্তি নাই এবং তিনি চৌর্ধ্য কর্মের ভান করিয়াছেন বলিয়াই বে তিনি 
প্রকৃতি-পরসন্্র হইয়া! যাইবেন তাহাও নহে। শুদ্ধ আত্মার সম্বন্ধে বন্ধ মুক্তি কিছুই চিন্তনীয় নহে, কারণ প্রকৃতি 
হইতে তিনি সদ যুক্ত, তবে যেখানে প্রকৃতির বস্তুত! আছে সেখানে প্রকৃতির বশে অবশ তাঁবেই জীবকে কর্ম 
করিতে হয়। সাংখা মতীম্ুযায়ী প্রকৃতিই সেই কর্ম করান, আর বেদীস্ত মতে উত্বরই মায়! দ্বার! এই মধ কর্ণ করিবার 
প্রেরণা দেন। সুতরাং অবশ হুইয়াই জীবকে স্বভাবের বশে ব! ঈশ্বরেচ্ছার অনুসরণ করিতে হয়। কিন্ত ক্রিয়ার পর 
অবস্থাক্ প্রকৃতি পৃথক হইয়। যান অথবা ইশ্বর নিজ মায়! সংহরণ করেন। মোটের উপর উহা৷ একই কথ! । প্রকৃতি 
ূর্ধক হইয়। বাইলেও তাহার কর্ম করিবার সামর্থা থাকে না, তখন প্রস্তুতি থাকা ন। থাকা সমান হইয়া দাঁড়ায়। 


১৮শঅঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ৪৯৩ 
(জীব ঈশ্বয়াধীন, অস্তরধ্যামী পরমেশ্বরই পরিচাঁলক ) 
ঈশ্বরঃ সর্ব্ভূতানাং হদ্দেশেহজ্ভুন তিষ্ঠতি 1 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ধভূতানি যন্ত্রারূ্টানি মায়য়! ॥ ৬১ 


অনুয়। অর্জুন (হে অঞ্জুন ) ঈশ্বরঃ ( পরমেশ্বর ) মায়য় ( মায়াশক্তিত্বারা ) যন্ত্রার্ানি 
[ ইব] (ন্তার পুত্লিকার ন্যায়) সর্বভূতানি (ভূত সকলকে ) ভ্রাময়ন্‌ (ভ্রমণ করাইয়া) 
সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে ( সর্বব জীবের হৃদয় দেশে ) ঠিষ্ঠতি (অধিষ্ঠিত আছেন ) ॥ ৬১ 
শ্রীধর। তদেবং ক্লোকঘয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকতিপাঁরত্ং স্বভাবপাঁরতন্তযং কর্রপাঁর- 
তত্্যং চোক্তম্‌। ইদানীং ম্বমমতমাহ- ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাম্‌। সর্ববভূতানাং হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর:_. 
অন্তধ্যামী তিষ্তি। কিংকুর্বন? সর্ববাণি ভূতানি মায়য়া_নিজ শক্ত, ভ্রামযন্_ততৎ 
কর্ধন্থ প্রবর্তরন্। যথা দাকুষন্ত্রম আরুঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি স্ত্রধারো লোকে ভ্রামর়তি তহ্বৎ 
ইত্ার্থ:। যহা! যন্ত্রাণি__শরীরাঁণি আরূঢ়ানি ভূতানি-__দেহাঁভিমানিনঃ জীবান্‌, ভ্রাময়ন্‌ ইতার্থঃ। 
তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাঁং মন্ত্রঃ-_. 
“একো দেব: সর্বভূতেষু গৃঢঃ 
সর্বব্যাপী সর্ববভূতান্তরাআ!। 
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্ববভূতাধিবাঁসঃ 
সাক্ষী চেতাঃ কেবলো! নিগুণশ্চ” ইতি। 
অন্ত্ধযামিত্রা্ষণঞ্চ_“য আত্মান তিষ্ন্‌ আত্মানং অন্তরো যময়তি” যম্‌ আত্মা ন বেদ, যস্ত 
আত্মা শরীরম্‌, এয তে অন্তরধ্যাম্যমৃতঃ* ইত্যাদি । (বৃহদ।রপ্যক ) 


বঙ্গানুবাদ। [ এইন্সপে ছুইটি গ্লোকে পাঁংখ্যাদি মতে জীবের প্রক্কৃতি-পারতঙ্য 
(প্রকৃতির অধীনত! ) ও স্বভাবপারতন্ত্য এবং কর্দপাঁরতঙ্ত্র্ের কথা বল! হইল। এখন দুইটি 
্লোকে স্বীক্ব মত বলিতেছেন ]--সকল ভূতের হৃদয়-মধ্যে অন্তর্্যামী ঈশ্বর রহিয়ছেন। কিরূপে 
আছেন? হার উত্তরে বলিতেছেন) ষে সমস্ত ভূতগণকে মান্নাদ্বারা অর্থাৎ স্বী্নশক্তি প্রভাবে 
নিজ নিন কর্শেতে প্রবর্তমান করতঃ রেহিয্নাছেন )। যেমন স্ত্রধার দারুষনত্রে আক্নঢ় কৃত্রিম 
ভূতগণকে ভ্রমণ করায় তন্রপ। অথবা যন্ত্র পৰে শরীর, তাহাতে আল দেহাভিমাঁনী জীবগণকে 
ভ্রমণ করাইয়া ইহাই অর্থ। এ বিষয়ের প্রমাণ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মন্ত্র ঘখা-_”এক দেব 
অর্থাৎ পরমান্মা যিনি সর্বভূতে গুঢ়ভাবে স্থিত এবং তিনি সর্বব্যাপী ও সর্ববভূতের অন্তরাজ্মা ঃ 
তিনি কর্াধাক্ষ বা সকল কর্শের নিয়স্তা এবং ভূতগণের অধিবাস অর্থাৎ অধিষ্ঠানম্বরূপ | 
তিনি সাক্ষী অর্থাৎ ভ্রষ্টাট ও চেতয়িতা এবং কেবল অর্থাৎ নিক্ুপাঁধিক ও নিপুণ অর্থাৎ 
গুণাভীত। অন্তর্ধ্যামিত্রাক্ষণে আছে-“ধিনি আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়াঁও বুদ্ধির. 
অন্তর এবং বুদ্ধিকে ধিনি পরিচালিত করিতেছেন ( তবুও ) বুদ্ধি ধাঁহাকে জানিতে পারে না 
এবং বুদ্ধিই ধাহার শরীর অর্থাৎ উপাধি, তিনিই তোমার আত্মা, অস্তরধ্যামী এবং অমৃত” ॥ ৬১ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। ঈশ্বর ক্রিয়ার পর অবস্থার ল্লদয়েতে স্ছিতি সরল 
তুভেই জাছেন, চর এবং অচরে ব্রন্ধ স্বরূপে, ইড়া। পিল! নুযুন্ধ! স্বরূপ বন্ধের 
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স্বারায় সব ভূতকে অর্থাৎ হুইয়াছে বাহারা। আর হ'বে বার! ভাঙ্কাতে আবৃত 
হইয়া আরঢ় অর্থাৎ অন্ত বস্ততঃ যাহা। মিথ্যা তাহাকে ত্য জ্ঞান করিয়া 
ভ্রমণ_মায়! অর্থাত আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করিতেছে ।_ প্রুতির প্রেরণায় জীবকে 
অহরহঃ কর্ম-চক্রে ঘুরিতে হয়, এবং তাছারই ফলে নান! যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। 
ইচ্ছা! না থাকিলেও জীবকে প্রকৃতির বশে পড়িয়া জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বার বার ঘুরিতে হয়। 
বন্ধ জীবের আত্মন্বাতন্ত্র নাই; তবে উপাঁয় কি? ভবীবের কি তবে মুক্তি নাই? না, ইছা. 
নহে, জীব মুক্তি লাভ করে, এবং মুক্তি লাভ করিয়াই জীবের প্রক্ৃতি-পারতন্ত্য ঘুচিয়া যায়। 
অনাদি কর্শা-বশে বা যে কারণেই হউক জীব প্রকৃতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। বেদ ও 
অধ্যাত্ব শরা্থ বলেন-_জীব এই অধীনতা-জাঁল হইতে মুক্তি লাভ করিতে প।রিবে, যদি সে 
সচেষ্ট হয়। জীব বন্ধ বলিয়াই তাহার মুক্ত হইবার ইচ্ছাও শ্বাভাবিক। ভগবান বা পরমাত্মা 
সকল অবস্থাতেই প্রকৃতির অধীর, তিনি কখনও প্ররুতির অধীন নছেন, জীবও সেই 
পরমাত্মযই অংশ। যতদিন জীব পরমাআ! হইতে আপনাকে স্বতন্ত্ররূপে দেখে, ততদিন সে 
বন্ধ, ততদিন প্ররুতির বশ্ঠত| তাহাকে ম্বীকার করিতেই হইবে । যখন সে জ্ঞান লাভ করে, 
আপনার হ্বরূপ অবগত হয়, তখন তাহার প্রকতিপরতম্ত্রতার অবস্থা শেষ হইয়া যান্ন। কেন যে 
চেতন জীব মায়ার বশীভূত হয়-_সে অতি রহস্ত ব্যাপার ! অধ্যাত্ম শাস্ত্র চিত্তকেই মাপার নাভি- 
দেশ কল্পনা করিয়াছেন, সেই চিত্ত-চক্র অবরুদ্ধ হইলে মায়ার থেলাও থামিয়া যায়। অনাত্ব- 
বিষয়ে আত্ম-বুদ্ধি এবং আত্ম-বিষয়ে অনাত্ম-বুদ্ধি উৎপন্ন করাই মায়ার কাধ্য। এই মায়াই 
বিু-শক্তি বা ভগবানের কার্ধ্য উৎপাঁদকসমর্থ|। শক্তি। সেই শক্তির শরণ গ্রহণ করিলেই 
জীব মৃত্যুকূপ সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে পারে। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। বিষ্চু-মায়! 
ও বিু-শক্তি_একই কথা। বিষু ও মার! অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, এই মায়ামিশ্রিত চৈতন্তই 
নারায়ণ ঘা নারায়ণী। তন্ত্র ইহাকেই মহামায়া বলিক্লাছেন, বেদ ই'হাকেই মুখ্য প্রাণ 
বলেন, যোগীর! ইহাকেই স্থির প্রাণ বলিয়াছেন। মারার কাধ্য__এই দেহ। এই দেহকে 
অবলম্বন করিয়াই জীবের জন্ম যাঁতায়াত,__ইহাই মায়ার খেলা। মম্ত্তদেহটা / প্রকৃতি) যে ভাবে 
নির্শিত হইয়াছে এবং জীব দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেূপে বন্ধ হইয়াছে, আবার সেই দেহটাকে 
বথাধথ ভাবে জানিতে পারিলেই জীব তাহাতেই মুক্তির অবকাশ দেখিতে পাইবে, সেইঙ্ষপ 
ব্যবস্থা করিয়াই দেহের গঠনপ্রণালীর নির্খীণ ব্যবস্থা হইন্লাছে। বিবিধ লা়ী-মুখে প্রাণের 
গতি হইলেই মন উন্মতের মত সংসার-চক্কে পরিভ্রমণ করে,--উহা রোধ করিবার একদা 
উপাক-_প্রাণকে স্থির করা। মহাভারতের শাস্তিপর্ধধ আছে__“মচুয়্দিগের দেহে বাঁতাদি- 
বাহিনী দশটা নাড়ী আছে। উহারা পাচ ইন্জিয়ের গুণ দ্বায়া পরিচালিত হয়। অগ্ান্ত সহশ্র 
সহ সুগম নাড়ী_-এ দশটী নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া শরীর-মধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে । নদী-সমূদর 
যেমন ধখাকালে লাগরকে পরিবদ্ধিত করে, তজ্প এ সমস্ত শিরা দেহের বৃদ্ধি সাধন বিঘা 
থাকে। মামবগণের হীয়-অধ্যে মনোবহ! নামে যে শিরা আছে, এ শিরা তাহাদের সর্ধ গাজ্স 
হইত সন্বয়জ শুক প্রহণূণুর্ববক উপস্থের উদ্ধুখ করিয়া বেয়। সর্ববগাত্রব্যাপিনী অ্তান্ 
শিলপান্দমূদর এ শিলা হইতে বহি, হইয়া কজলক্তণ বহুদপুর্্বক চচ্ছুর দর্শ নজিগা! সম্পদ 
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ফরে। মহ্থনদণ্ড দ্বারা যেমন তুষ্ধান্তর্গত ঘ্বত মথিত হয়, তদ্রণ স্বল্প স্ত্রী-দর্শনাদি ছার! 
শুক্র উত্তেনিত হুইয়। থাকে । ্বপ্াবস্থার স্ত্রীপঙ্গের অসত্বেও মন যেমন সন্কশনজ' অহরাগ প্রাপ্ত 
হয়, তত্রপ এ অবস্থায় মনোবহ নাড়ীও দেহ হইতে লঙ্ষল্নজ শুর্ুকে নির্গত করিয়! দেয়” । 
তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে-_নাড়ী-মুখেই বাহাপ্রবৃত্তি ক্ফুরিত হইয়! এই গুণময়ী সংসার-লীল! 
চালাইতে থাকে। তাহার নিরোধের কি উপায়-_তাহাঁও শান্তি-পর্কের এ স্থানে উল্লিশিত 
স্হিয়াছে-_“বাহ-প্রবৃততিশৃন্ত মহায্।গণ ঘোগবলে ক্রমে ক্রেমে গুধের সাম্য লাভ করিয়া অস্ত- 
কালে সত্য-লোকপ্রদ নুযুয়া-মার্গের প্রতি প্রাণ গ্রেরণপূর্বক মোক্ষ ল।ভ করিয়৷ থাকেন। 
মহুষ্ঠের মন বিশ্বীত্বক হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। তখন সমুদয় বিষয় স্বপ্রের স্তায় প্রতিভাত 
হইপ্পা থাকে এবং মনও প্রকাশশালী, বাসনাবিহীন, মন্ত্-সিদ্ধ ও সর্ববশক্তিসম্পন্ন হয়*। 
ধোগ-ক্রিয়! অভ্যাসের ফলে বাহ্‌ স্কর়দি রুদ্ধ লইলে ক্রিদ্ার পর-অবস্থার হৃদয়ে হে 
একপ্রকার স্থিতি বোঁধ হয়, তাহাই ঈপনশীল বা ঈশ্বর ভাব। ঘোগীর! এই অবস্থাটা প্রাপ্ত 
হইলেই বুঝিতে পারেন-_জগতের নিয়ন্তা কে ? কাহার শক্তিতে এই জগৎ চলিতেছে? 
তখনই বুঝিতে পারা ঘায়-_ 
“জগত্বং জগদাঁধারস্তমেব পরিপালকঃ। 
ত্বমেৰ সর্বভূতানাং ভেংক্তা ভোজ্যং জগৎপতে ॥” অধ্যাজ্সরাঁমায়ণ 

দেহমধ্যেই ব্লহিয়াছেন সেই ঈশ্বরকে বুঝা যায কিরপে? জগৎ ধীহার 
কটাক্ষপাতে চলিতেছে, সেই জগতের শাসক বা ঈশ্বর সকলের হৃদয় দেশে স্থিতিরূপে 
সর্বদাই বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে জানিবার উপায় এই যে মূলাধারাদি পঞ্চক্র ভেদ 
করিয়া মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে যে ুযুয়। নাড়ী প্রবাহিত হইয়াছে এবং সেই নুযুয়ানাড়ীমধ্যন্থ 
যে ক্রহ্মনাড়ী বর্তমান রহিয়াছে, তাহার অন্তর্গত যে শক্তি বা ব্রদ্ধাকাশ রহিয়াছেন,-উাই 
সর্বশক্তিসম্পর্ন ঈশ্বর, তাঁহারই শাদনে পঞ্চতব-মন-ইন্দরিয়াদি ভূতনি/য় স্ব-্ব-কর্থে প্রবৃ্ 
যহিয়াছে, উহা না থাকিলে পঞ্চতব কর্মক্ষম হইতে পাঁরিত না। 

প্তয়াদন্াগ্রিম্তপতি ভয়াৎ তপতি হৃর্যযঃ। 
ভয়াদিক্রশ্চ বায়ুস্চ মৃত্যু্ধাবতি পঞ্চম; ॥* কঠ উঃ 

প্রাণশক্তিরূপে প্রকাশিত জগৎ কারণ ব্রদ্ষের ভয়ে বা নিন্নমে বাধ্য হইয়া অগ্নি প্রজলিত 
হইতেছে, ইহার ভয়ে তপন উত্তাপ দিতেছে, ইহার ভয়ে ইন্দ্র, বাযু.ও মৃত্যু স্ব-স্ব-কার্ধ্য ধাবমান 
হইতেছে। আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলে দেখা যায় ষে প্রাণশজির শাপনে এই ক্ষিতি, অপ 
তেজ, মরু, ব্যোম ব! মেরুদণ্ড মধ্যগত পঞ্চচত্রস্থ শক্তি স্ব-স্ব-কার্ধো নিযুক্ত রথিয়াছে। মহাগ্রাণ 
বা বন্ধাফাশ সর্কজ অর্থাৎ মৃলাধারাদি পঞ্চচৃতময় স্থানেই লক্ষিত হইতে পারেন, কিন্তু গ্রধানঞঃ 
ইনি আজ্ঞাচক্রেই বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত জাছেন। এই চক্রগুলির হন্দেশে অর্থাৎ মধ্যস্থলেই 
ফুটস্থ জ্যোতি; নির্ব্বাত স্থানে প্রদীপশিখার মত প্রজলিত রহিয়াছেন। আঁবার প্রত্যেক 
: চক্ষের কুটস্থই আজাচক্নথ কৃটস্থেয় সহিত সমহৃত্র ভাঁবে মিলিত, যেন সকল চঞ্জে আজাচক্ষের 
জ্যোতিঃই দীপ্যমান রছিদ্বাছে। এইজ এক জজাচক্রে লক্ষ্য রাখিলেই সমত্য চকরন্থ কুটস্থের 
প্রতিই লক্ষ্য করা হয়। এই আজ্ঞাচত্রস্থ কুটছ্ছে লক্ষ্য করিতে পাঙিলেই লর্বতূতস্থিত 
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(সর্বচক্রের অন্তর্গত ) ব্রক্মন।ড়ী দিপা গমনাঁগমন হয় এবং তাহ| হইলেই সর্বতোতাবে তাহায় 
শরণ লওয়! হয়। (এই কথ পর গ্লোকে বলিবেন )। | 

ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থিতিই বিষুদ্পদ, উহাতে স্থিত হইলেই এব বিশ্বাস হয়। সর্বদা চন্দ্রের 
মত জ্যোৎা দেখা যায়, সুক্ষ বায়, ( অনিল ) ুষুষ্ায় সর্ববদ! থাকে, এবং প্রত্যুষের মত প্রকাশ 
অনুভব হয়, নেই প্রকাশের মধ্যে যাহা ইচ্ছ! কর! যার, সমস্তই দেখা যায়। জ্যোতিম্বরূপ অনি 
দেখ। যায়, ্ষ্যস্থরূপ কুটস্থ দেখিতে পাওয়! যাঁয় এবং কৃটস্থের মধ্যে নক্ষত্র, নক্ষত্রের মধ্যে 
গুহা এবং গুহ! মধ্যস্থ আকাশে ত্রিভুবন রহিয়াছে দেখ! যায়। প্রত্যেকের শরীরের মধো 
মূলাধারে কুলকুগুলিনী শক্তি স্ুযুপ্তা রহিয়াছেন,_উনিই স্ুযুয়াস্থ-শক্তি। ক্রিয়া হারা এ শক্তি 
জগ্রত হইলে সাধকের তখন অতি সুস্দরূপে শরীরের মেরুদণ্ডে স্থিতিরূপে পঞ্চতত্বে প্রবেশ 
করিবার ক্ষমত। হয়। এই স্থিতি হইতেই "পর্ব ব্রহ্মমগ্নং জগৎ" বলিয়! বোঁধ হয়, তখন আর 
কিছু আবরণ থাকে না, দ্ুতরাং ভিতর বাহির-__সব এক হইয়া যায়। ন্ুযুযায় থাকিতে থাঁকিতে 
ক্রিয়ার পর-অবস্থার মূলাধার হইতে ব্রহ্গরন্ধ, পর্য্যন্ত সর্বদা আটকা ইয়া! থাকে, তখন প্রাণের 
বাম, দক্ষিণ ও মধ্য শোতে একশ্রোত হওয়ায় কুলকুগ্ডুলিনী তখন আত্মাম্বরূপে সর্বব্যাপক 
হইয়া যান, তখন এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, সেখানে সেই জ্রন্ত করাকরিও কিছুই 
থাকে না। এই অবস্থা প্রাপ্ধির জন্যই ক্রিয্না করা উচিত। ক্রিয়া না করিণে প্রাণের 
অচল বা স্থির অবস্থ। বুঝা! যায় না। এই পঞ্চগ্রাণের প্রাণস্বরূপ যে মুখ প্রাণ__তিনিই কুটস্থ। 

"এতল্মজ্জায়তে প্রথণে! মনঃ সর্বেজ্দিয়্াণি চ। 
খং বায়ুক্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥” মুণ্ডক 

এই মুখ্য প্রাণ হইতেই প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চ প্রাণের উৎ্পতি হয়। সম্বল ঘাঁরা 
চঞ্চল হইলেই মুখ্য প্রাণ বিভিন্ন প্র/ণরূপে মন ইন্দ্রিয় ও দেহাঁদির মধ্যে শক্তি বিস্তার করে। এই 
পঞ্চ প্রাণ স্থির হইলেই উহ! মৃখ্য প্রাণের, সহিত এক হইয়! যায়, তখন মনও স্থির হইপ়। অমন 
হইয় যায় উহাই ব্রক্মপদ্দ । হদয়ন্থ বাযুই জীবের বল বা জীবন, সেই বায়ুই স্থানে স্থানে 
থ|কিয়। ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে। ক্রিয়। ঘা! প্রাণকে স্থির করিতে পারিলেই প্রাণ ও 
তৎসহ মন স্থির হয় এবং বহু জন্মের সংস্কার বশতঃ যে বাসন! বীজ সন্যল্প রূপে হৃদয়ে বিদ্যমান 
থাকে সেই বাসন! বীজ নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতেই জীব মুক্তি লাঁভ করে-_ 

“যদ! সর্বেধ গ্রমুচ্যান্তে কামা যেহন্ত হৃদি শ্রিতাঃ। 
অথ মর্তোহমুতো তবতি অত্র ব্রন্ধ সম্্তে ॥ কঠ উঃ 

যাহারা মন দিয়া ক্রিয়া! করেন ও ক্রি ঘার। ক্রিয়ার পরাবস্থায় গমন করেন, তাহাদের প্রথমেই 
তৃতীয় নেত্ররূপ কূটস্থকে লাভ হয় এবং সেই তৃতীয় নেত্র পাইন তীহার! শিবরূপ হইয়! যান, 
পরে সেই কুটস্তথে স্থির হুইয়া থাকিতে থাকিতে তাহার! বিষুঃরূপ হুইয়| যান, তাহাদের লাধারে 
ফুগুলিনী জাগিয উঠে। 

ধাহার! যররপূর্্বক ও কষ্ট সহন করিয়৷ ক্রিন্ন! করিয়া চলেন তাহাদের সকলেরই এই অপূর্ব 
অথস্থা লাত হইতে পায়ে / তখন যে সকল কামনা অন্তঃকরণকে আশ্রন্ব করিয়া! ছিল তাহ! 
আপনিই বিনষ্ট হইয়া বায়। অনন্তর তাহায়া: জলবৎ স্বত অথচ দুগ্ধের ভায়-নুত্থাহ অমৃত 
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জিরার পর অবস্থান পান করিয়া থাকেন। এই অমৃতরপ সুর! পান করিয়! তাহার! অমরপদ 
প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্রূপ হইব যান। তখন প্রক্কৃতি পুরুষ সেই পরমত্রন্ষপদে লীন হয় এবং 
সেই স্থিতি হায়াই “সর্বং ্রদ্মময়ং জগৎ* হইয়া যায়। ব্রদ্বরন্ধ, তে? করিয়া! তখন প্রাণের গতি 
হয়, তখন প্রাণে চাঞ্চল্য থাকে না, মনের পরিকল্পনা! থাকে না-নুতরাং জগদ্দর্শন ভাব 
তিরোহিত হইয়া যাঁ়। 

অব্যক্ত রূপে ভগবান যে চরাঁচর সর্বভূতে ব্যাণ্ড রহিয়াছেন, ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাহ! 
অনুভব হয়। এই স্থিতি সর্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু ইড়া, পিঙ্গলা স্যয়ারূপ ত্রিগুণ 
বস্ত্র প্রাণের গতি হওয়ায় সেই অব্যক্ত স্থির ভাঁবকে অছভব করা যায় না। ত্রিগুণে আরুঢ় 
হইয়া লক্ষ্য বহির্শুখ হওয়ায় সেই স্থির অব্যক্তাবস্থ। যাহা জীবরূপে পরিণত হইয়াছে এবং 
এই জীবভাব বশতঃ অসত্য প্রপঞ্চ জগৎকে সত্য বলিয়। জ্ঞান হইতেছে এবং তাহাতে 
আসক্তি হওয়ায় বার বার জনপমৃত্যুকূপ ভতভ্রমণ নিবারিত হইতেছে ন1। ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
যখন স্বরূপে অবস্থান হয়, তখন সমস্ত ব্যক্ত ভাব অব্যক্ত-সত্তায় লীন হইয়! যায়। 


জীবের দেহটাই হইতেছে যন্ত্র, যখন ভরীব ্বস্থানচ্যুত হয় তখনই ময়! তাহাকে আক্রমণ করে, 
জীবের ভ্রম উৎপন্ন হইয়। দেহে অভিমান হয়। এই দেহকে আমি ব! আমার বলিয়া শ্বীকার 
করাই যন্ত্র'রূ্ড হওয়া । কিন্ত প্রকৃতিকে অতিক্রম কর! জীবের পক্ষে ছুঃদাঁধ্য হইলেও অসাধ্য 
নহে। ভগবান যেমন প্রকৃতির সাক্ষী মাত্র, সাধককে ও সেইকপ প্রক্কতির ত্রষ্ মাত্র হইতে হইবে। 
এই দ্রষ্ট৷ রূপে থাঁকিতে পারিলেই মায়! অতিক্রম কর! যায়। ক্রিয়ার পর অবস্থার সময় সব 
হইতে বন্ধন থসিয়া পড়ে, তখন মায়ার কার্য স্থির ভাবে দেখা যায়, এবং মায়ায় মোহিত হইতে 
হয় না। এই মায়া তবে কি?- জগৎ জীব যাহীর দ্বারা সংসার চক্রে অবিরত ঘুরিতেছে। এই 
মায়! তাহার হ্বরূপের নীচে থাকে, মায়া ত্বরূপ স্পর্শ করিতে পারে না, সেখানে “সদা নিরত্ত 
কুহকং। ”» সেখানে কেবল আত্মা, আর কিছুই নাই। কিন্তু "ব্রদ্মের একোহহং বহুদ্যাম” এই 
সঙ্কল্পই মারা বা ভগবদিচ্ছ!। ছুইদিকে দর্পণ রাখিয়া! নিজেকে দেখিলে যেমন একেরই অসংখ্য 
অসংখ্য প্রতিবিশ্ব দেখ! যায়, তদ্রপ ব্রদ্ষের স্বল্পই সেই মায়াদপ্পণ, উবাই তাহার অঘটনঘটন- 
পটীরসী শক্তি তাহাতে ব্রদ্ম আপনাকে বহুরূপে অবলোকন করেন_-“তৎষ্ট1 তদেবাছু- 
প্রাবিশৎ*__ ইহাই যেন তাহার সৃষ্টি এবং সেই সৃষ্ট পদার্থে তাহার অনুপ্রবেশ। হতক্ষণ মায়া- 
দর্পণ থাকিবে ততক্ষণ এক আত্মাই অন্ত দৃশ্ত-পদার্থরূপে পরিদৃষ্ট হইবেন। এই মায়াকে কেহ 
জগৎলীলার কারণ বলেন, কেহ ঈশ্বরের শক্তি বলেন। কিন্তু এই মায়! বড় অচিন্তা, ইনি 
আছেন কি নাই কিছুই বল! যায় না। মালার শ্বর্ূপ এই £_ 

| “অনাহ্মনি শরীরাদৌ আত্মবদধিত্ত যা ভবেৎ। 
সৈব মায়! তর়ৈ বাসৌ সংসারঃ পরিকল্প্যুতে ॥ 

অনাত্ম! বা শরীরাদিতে যে আত্মবুদ্ধি তাহাই মারা। তাহার দ্বারাই সংসার পরিকল্পিত 
হয়। জ্ঞানীর! বলেন সমুদ্রে যেমন তরঙ্গোচ্ছ।স হয় তন্রপ পরমায্মাতে এই বিশ্ব কল্পিত হয়। 
গ্ই পরিকল্পনা কেন হয়?  তাহাকেই জানীর! ভ্রান্তি বলেন। "কারণ পরমার্থত; তাহীর 


৪৮ 'শীমন্তগবদগীতা [১৮অঃ 
€ শরণাগত ভাবই মায়া হইতে পরিত্রাণ লাভের উপাঁয় ) . 


তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত | 
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্‌ ॥ ৬২ 


কোন সত| নাই। “রাজ্জৌ ভুজঙ্গবদ্‌ রাস্তা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন”। ভ্রান্তিবশত; যেমন 
রজ্জুতে সর্পত্রম হয়, কিন্তু বিচার করিয়া! দেখিলে ভ্রান্তি সরিয়া যাইলে তখন -রঙ্জু রঙ্ছুই থাকে, 
তাহাতে সর্পজ্ঞান অলীক বজিয়া বোধ হয়, তব্দরপ ব্রদ্ম বিচারণা করিলে ব্রদ্ধাতিরিক্ত সংসার” 
সত|র কে।ন বোধই থাকে না। হস্তামলকে আছে-_ 


ঘ একো বিভাতি স্বতঃ শুন্ধচেতীঃ প্রকাশস্বরূপোহপি নানৈব ধীষু। 
শর।বোদকস্থ যথ| ভাচুরেকঃ স নিত্যোৌঁপলব্বিস্ববূপোহ্হমাত্মা ॥ 
নানা পাত্রস্থিত লে প্রতিবিদ্থিত হৃর্য্যের সায় যে প্রকাশ স্বরূপ পদার্থ নান! বুদ্ধিতে 
নানারূপে প্রতীয়মান হইলেও শুদ্ধচিত্তে যিনি এক অদ্বিতীয় ভাবেই প্রকাশিত হন, সেই 
নিত্যবোধস্বরূপ আত্মীই আঁমি। 
ঘনাচ্ছননদষটির্বনাচ্ছন্নমর্কং যথা! নিশ্রভং মন্ততে চাঁতিযূঢ়ঃ 
তথা বন্ধবন্ত/তি যো মুঢদৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্স্বূপোহহমাত্মা ॥ 
মেঘের বার! আচ্ছ্ৃষ্টি অতিমূড় ব্যক্তি হুরধ্যকেই মেঘাচ্ছন্ন ও প্রভাহীন মনে করে সেইরূপ. 
টি অবিবেকী ব্যক্তিগণের নিকট ধাঁহাকে বদ্ধের ন্যায় বোধ হয়, সেই নিত্যবোধস্বরূপ 
আত্মাই আমি ॥ ৬১ 
অনুয় । ভারত! (হে ভারত ) সর্বভাবেন (সর্বতোভাবে ) তম্‌ এব (তাহারই) 
শরণং গচ্ছ €(শরণাগত হও)। তৎ প্রস।দাৎ (তাহার প্রসাদদেই ) পরাং শাস্তিং 
€ পরম! শাস্তি) শাশ্বত স্থানং (ও নিত্য ধাম) প্রাপ্যসি (প্রাপ্ত হইবে )॥ ৬২ 
শ্রীধর। তমিতি। যম্মাদেবং সর্ধে জীবাঃ পরমেশ্বরপরতন্তরঃ তন্মাৎ অহংকারং 
পরিত্যজ্য সর্ব ভাঁবেন-_ সর্বাত্মনা, তম্‌ ঈশ্বরমেব শরণং গচ্ছ। ততঃ তস্যৈব এসাদাৎ 
পরাম্‌_উতকষ্টাং শাস্তিং স্থ(নঞ্চ -. পারমেশ্বরং, শ।ম্বতং-_নিত্যং গ্রাপ্মাসি ॥ ৬২ 
বঙ্গানুবদ। [যেহেতু সর্বজীবই পরমেশ্বর-পরতন্ত্র, ]-অভএব অহঙ্কার পরিত্যাগ 
করিয়! সর্বাস্তঃকরণে সেই ঈশ্বরেরই শরণাপন্ন হও। পরে তীহারই প্রাসাদে পরা-শান্তি এবং 
শাশ্বত নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সেই যিনি ভ্রিগুণান্িত হুইয়। রহিয়াছেন তিনিই 
আত্মা ভাহাকেই স্মরণ কর গুরুবাক্যের দ্বার। ক্রিয়। প্রাপ্ত হইয়া সকল বস্ততে 
ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রন্মকে দেখিয়। এইরপ ক্রিয়া! কর্ধিতে করিতে ক্রিয়ার পর 
অবস্থায় থাকিয়া আনন্দ লাভ করতঃ যাহার পর আর নাই এমত শাস্তিপ্ 
ঈএ্রই পাইবে এবং ভুদ্ধি ছ্বারায় ক্ছির করিতে পারিবে যে ইহা ব্যতীত অন্ত 


১৮শ অঃ] শ্রীমহগবদ্গীতা ৪০৯ 


' কোন পথ. শান্তির আর নাই--নিত্যই এই বোধ থাকিবে ।-_ধিনি সর্বভূতের 
বদরদেশে স্ফিতিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন সংসারের চপল সুখ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ 
লাভের জন্ত দেহ, মন, প্রাণ, বাক্য ও বুদ্ধি দিয়া সর্ববতোভাবে তাহার শরণ গ্রহণ করিতে 
হইবে, তবে তাহার অচ্ুগ্রহর্ূপ পরমা শাস্তি লাভ করিতে পারিবে। প্রাণিগণ শুভ বা 
অশুভ যে সমস্ত কাধের গ্রবৃত্ব হয় তাহা'র মূলে ঈশ্বরের শক্তিই বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং 
প্রথমত: প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দিকে না তাকা ইয়া, যিনি এই সকলের কারণ, সেই ভগবানের আশ্রনর 
গ্রহণ কর, তাহাঁরই কুপাঁর অবিগ্ঠ। বা সংসারের পরপারে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। 
সেই আত্মারূপী ভগবান তোঁমার অতি সন্নিকটে, কাঁরণ তিনি তোমার আত্মা» তিনি না 
থাকিলে তুমি থাক না । সেই ভগবান পরমীত্যা৷ নিজ হ্বভাবে নিত্য জ্ঞান স্বরূপ ও আনন্দ 
স্বরূপ, যদি তাহার শরণাপন্ন হও তবে তুমিও জ্ঞানানন্দ-সিঙ্ধৃতে ডুবিয়া থাকিবে । এই নাম- 
রূপময় জগৎও তাহা হইতে ভিন্ন নহে। নিজ প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া নিগুপ 
পুরুষ যখন ব্রিগুণান্বিত হন, তখনই অব্যক্ত চিত্রূপ হইতে জগৎ প্রপঞ্চ ব্যক্ত হইয়া উঠে। 
চিরস্থির আনন্দদিদ্ধুর মধ্যে একটু হিল্লোল ঝ স্পন্দন আরম্ত হয়। এই ন্পন্দনাত্মিকা ভাবই 
প্রাণশক্তি, উহাই মায়ার রূপ। প্রাণশক্কির প্রথম বিকাশ সময়ে স্পন্দন থাকিলেও সে স্পন্দন 
ততটা বেগযুক্ত নহে, সে সময়ে তাই আত্মার মধ্যে ত্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান একেবারে আবরিত হইয়া 
যায় না। তখনও মায় শুদ্ধশক্তির্ূপে, বিদ্ারূপে প্রকাশিত হুইয়৷ থাকেন, তাই তখনও 
তাহাতে অজ্ঞানাম্বকারের কুহেলিকা ঘনীদ্ূত হুইয়৷ জানৃষ্টিকে অবরোধ করিতে পারে না। 
তখনও মুয্নার মধ্যে প্রাণের সঞ্চরণ হইতে থাকে। পরে যখন মায়ার স্পন্দন অতিমাত্রায় 
বেগযুক্ত হইয়া নিম্ে অবতরণ করে, যখন ্ুযুন্না ছাড়িয়া! প্রাণশক্তি নৃত্য করিতে করিতে ইড়া 
পিঙ্গলীয় আসিয়া প্রবিষ্ট হয়, তখনই মায়া নিজ বিদ্তাবূপকেও আচ্ছন্ন করির! অবিষ্যারপে 

আপনাকে প্রকাশিত করেন। তখনই প্রাণমধ্যে অন্থাভাঁবিক রূপে কম্পন বৃদ্ধি হয় এবং 
সক্ষম মন জাগিয়! উঠে, দেহাত্ববুদ্ধি প্রবল হইয়। উঠে, এবং সচঞ্চল মন কতৃক বুদ দর্পণে 
নানাত্বের প্রতিবিম্ব পড়ে। দেহের সহিত আত্মার যোগ হইয়া হ্বংপিণ্ড কম্পিত হয় এবং 
তথনই প্রাণ অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া শ্বাসঙ্গপে বহিগ্মনাগমন করিতে থাঁকে। যদিও 
সমত্তই চিন্ময় তবুও বস্তরূপে সেই সমুদয়কে জড় বলিয়া অভব হয় এবং আত্মা বহিমূ হইয়া 
এ সকল বস্তুকে ভোগ করিবার জন্ত মনোবেগরূপে ধাবমান হয়। এবং জীব মনের সহিত 
সক্করযুক্ত হইয়া বিবিধ ভোঁগলালসায় মগ্ন হয় এবং আপনাকে আপনি তুলিয়া যায়। এখন 
এই অবস্থা হইতে জীবের কিরূপে উদ্ধার হইবে, তাই কৃপাময় ভগবান গুরুরূপে অঙ্ছুনকে 
বলিতেছেন-_-হে অজ্ঞ্ন, ষে ব্রদ্মাকাশ বা ঈশ্বর সমস্ত শক্তিপু্জের মধ্যবিন্দুঃ যিনি অমূর্ত 
হইয়াও-_“স বাহাভ্যন্তরহৃজঃ* সমস্ত বস্তর বাহিরে ও ভিতরে বর্তমান অর্থাৎ জ্ঞানরপে 
বুদ্ধির অভ্যন্তরে এবং নামরূপে বহির্দেশে বিষ্যমান--তিনি পূর্ণ জানরূপ জন্ম মরণাঁদি ষড় 
বিকার বর্জিত, কিন্তু তাহ! হইতেই প্রাণশক্তি, চিন্তাশকি, পঞ্চ জানেন্দিয়, পঞ্চ কর্শেনিয় 
এবং আকাশ (বিশুন্ধাখ্য ) বায়ু (অনাহত ) তেজ; € মণিপুর ) জঙ্গ (শ্বাধিষ্ঠান ) ও সর্ব 
ভূতের আধার পৃথিবী ( মৃলাধান ) উৎপন্ন হইয়া! থাকে ।-- 

৫২ 


৪১০ শ্রীমন্তগবদগীতা! [১৮শ অঃ 


“অন্বির্াচসকষী চন্্হরধযৌ দিশঃ শোতে বাঁখিবৃতাষ্চ বেদাঃ। 

বায়ু প্রাণে হদয়ং বিশ্বমস্ত পত্ত্যাং পৃথিবী হোষ সর্ধভূতান্তরাত্মা ॥ 
তন্মাদগিঃ সমিধো বন্য সুর্য; সোমাৎ পর্জন্ত ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্‌। 
পুমান্‌ রেতঃ দিঞ্চতি যোধিতায়াং বহুবীঃ গ্রজাঃ পুরুষাঁৎ সম্প্রদ্থতাঃ॥ 
তন্মাচ্চ দেবা বুধ! সম্প্রচ্থতাঃ সাধা| মন্ুষ্যাঃ পশবো! বয়াংসি। 
প্রাণাপানৌ ব্রীহিষবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ্রক্ষচ্ধ্যং বিধিশ্চ ॥ 

অতঃ সমুদ্র! গিরয়শ্চ সর্বেহস্মাৎ স্তন্দতে পিন্ধবঃ সর্বরূপাঃ | 

অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হান্তরাত্মা ॥” মুগডক 


এই পুরুষের মস্তক হইতে ছ্যলোক বা আকাশ, ছুইটী চক্ষু হইতে চন্তরনূ্য্য, কর্ণ হইতে 
দিকসমূহ, তাহার বাগিন্্িয় হইতে খগাদি বেদ সমূহ, তাহার প্রাণ হইতে বায এবং 
তাহার হৃদয় হইতে এই বিশ্ব এবং পদয় হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে ॥ সেই নির্ধিকার 
পুরুষ হইতে আকাঁশ উৎপন্ন হয়, এবং হোমকাষ্ঠ সদৃশ হূর্ধ্য এই আকাশরপ প্রথম অগ্ি হইতে 
উৎপন্ন । জলময় অমৃত হইতে মেঘরূপ দ্বিতীয় অগ্নি, এবং মেঘ বৃষ্টি্পে পরিণত হইলে পৃথিবী 
হইতে তৃতীয় অগ্রিরূপে শস্তাঁদি উৎপন্ন হয়, অনন্তর অক্নাদি আহার দ্বার! পুষ্ট হইয়! চতুর্থ অগ্রিরূপে 
পুরুষ পঞ্চম অগ্রিরূপ স্ত্রীতে বীর্য্যরূপ আহুতি প্রদান করে। এইরূপ পরমাত্ম। হইতে 
মনুয্যাদি বহু প্রজা! উৎপন্ন হইয়াছে ॥ সেই অক্ষর পুরুষ হইতে বন্থ আদি দেবগণ, সাধ্য 
নামক দেবগণ, মন্ুস্ত, গ্রাম্য ও আরণ্য পণ্ড এবং পক্ষী সকল উৎপন্ন হইয়াছেন। জীবদিগের 
প্রাণন ক্রিয়া প্রাণ ও অপান, ধাঁন্চ ও যব এবং ব্রতাদি রূপ তপ:, সৎকা্ধ্য সাধনে প্রবৃত্তিরূপ 
শ্রদ্ধা, সত্য, ত্র্ষচর্য্য ও কর্ণাচু্ঠান পদ্ধতি বিধি সমুদয় .সেই সঙ্য পুরুষ হইতে উদ্ভূত ॥ এই 
অক্ষর পুরুষ হইতেই সমুদ্র সকল, পর্বত সকল, নানারূপ নদী প্রবাহিত হইয়াছে, 
এবং এই পুরুষ হইতেই সকল প্রকার ধান্ত বাদি শশ্, মধুর অন. রসাদি সম্ভৃত 
হইপ্নাছে ॥ 
... লক্ষ্পনম্পর্শন-দৃষি-মোহৈগ্র্ণসানববৃষ্্যাচাত্মবিবৃদ্ধজস। 
কর্ধা্গান্তমক্রমেন দেহী স্থানেযু ক্ষপাণ্যভিসম্প্রপদ্ভতে ॥ 
সথলানি হুক্মাণি বনি টব রূপাঁণি দেহী ম্বগুণৈর্ব্‌ণোঁতি। 


ক্রিরাগুণৈরাগুণৈশ্৮ঃ তেষাঁং সংযোগহেতুরপরোৎপি দৃষ্টঃ॥ শ্বেতাশ্বত্তর উঃ 


প্রথমে সন্বল্প--মনে মনে ভালমন্দ কর্মের চিন্ত| হয়, তাঁহার পর স্পর্শন অর্থাৎ ত্বগিজ্জিয়ের 
ব্যাপার হয়, অনন্তর দৃর্টিপাত, তাহার পর মোহ জন্মে। উক্ত সন্কল্পন, ম্পর্শন. দুটি ও মোহ 
দ্বারা গুভাশুত সমস্য কর্ণ সম্পন্ন হয়। অনন্তর দেহী কর্মামুযারী শ্ত্ীপুরুষাদিভাবে 
কর্মফণের পরিপাক অঙ্ছসারে দেবতা, মচুষ্ত, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নান! দেহ প্রাপ্ত হযন। এ 
বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন-_অক্নপান ভোজনে যেমন শরীরের বৃদ্ধি হয়, ইহাও ঠিক তেমনই 
হুইয়া থাকে। 


চ৮শ অঃ]. পরমন্তগবদর্গীতা ৪১১ 
সেই দেহী ন্বরুত পাঁপ পুণের ফলে স্থুল লুঙ্ম বহুবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং 


তবরুত কর্ণ ও জানগজনিত শুভাশুত বাসনা বশে ভোগের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হুইয়া অপর 
জীব বলিয়া! প্রতীত হয়। 


এই আত্মা যদ্দিও সর্ববোপাঁধিবিনিম্তুক্ত তথাপি তাহার অনাদি অবিস্তা মায়াশক্তি 
বশতঃ তাঁহাকে গুণমর ও তাহার গুপক্রিয়ার ফল ম্বরপ এই জগদাদি কাঁ্ধ্যকে উৎপন্ন 
বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দ্বপ্রজাত পুত্রের যেরূপ অস্তঃকরণের অতিরিক্ত কোন 
পৃথক সত্তা নাই, তদ্রপ অবিষ্যাস্থষ্ট বিষয়াদিরও পুরুষাতিরিস্ত কোন পৃথক সত্ব! 
নাই। ও 


সেই অবিষ্যা-বিরহিত আত্মন্থরূপে ফিরিয়া যাওয়া যায় কি প্রকারে? পুরুষের সেই 
নির্বিকার সতায় ফিরিয়া যাইতে হইলেও যেমন ভাবে কুটস্থ পুরুষ হইতে এই বাহ্‌ ব্যাপার 
সমূহ সম্প্রদারিত হইয়াছে, ঠিক সেই সেই ভাঁবের মধ্য দিয়া আবার জীবকে স্বস্থানে ফিরিয়া 
যাইতে হইবে। উহাই ক্ষিতিতত্ব জলতব্বে, জলতত্ব তেজজ্তত্বে, তেজঃকে বায়ুতে, বাধুকে 
আকাশের মধ্যে এবং আকাশকে স্থির গ্রাণের মধ্যে এবং স্থির প্রাণকে অব্যক্তে লয় করিবার 
যে প্রণালী সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে । কিন্তু এতাবৎ সমস্ত বাহ বস্তর মধ্যে প্রাণ" 
শক্তিরই ত্রীড়া দেখ। যাইতেছে, প্রাণই চঞ্চল হইয়া জগত্রণে ব্যক্ত হইয়াছেন, আবার সেই 
অব্যক্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সেই স্থির প্রাণকে ধরিতে হইবে, ধিনি ত্রিগুপাদ্িত 
হইয়! এই জীব ভাব ব্যক্ত করিতেছেন কিন্তু সমস্ত ব্যক্ত ভাবের মধ্যেও সেই অব্যক্ত ক্রিয়ার 
পরাবস্থারূপ ব্রদ্ধ বিরাজ করিতেছেন নচেৎ কিছুই হইতে পারিত না। তাহাকে খুঁজিয়া 
বাহির করিতে হইবে, না পারিলে আর মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার অন্ত কোন উপায় 
নাই | তাই সর্ধবভাঁব তাহাতে অর্পণ করিয়া তাহার হইয়া যাইতে হইবে। সমস্ত তাবময় 
সঙ্বল্প গ্রাণ হইতে জাগিয়! উঠিতেছে, সেই প্রাণকে ঢাঁলিয়। দিতে হইবে তীঁহাতে। তাহা 
হইলে আর এ ব্যক্ত জগতের কোন স্ফুরণ লক্ষিত হইবে না, তখন সমস্তই অব্যক্তের মধ্যে 
আত্মগোপন করিয়া সবই অব্যক্ত হুইয়া যাইবে । এই অব্যক্তই পরমণপদ, এই অব্যক়ে 
গ্রবেশ করাই সমস্ত সাধনার উদ্দেশ্ট। তগবানও তাই উপদেশ দিতেছেন-_সর্বভাঁবে 
তাহার শরণ গ্রহণ কর, যেন তিনি ভিন্ন অস্ত কোন চিন্তা ন! থাকে, প্রাণাপানের সমত| সাধন 
দ্বারাই হুযুয়াস্থিত ব্রদ্ধাকাশ প্রকাশিত হইবে, তখন তোমার মন, বুদ্ধি, ইন্দিয়াদি আপন 
আপন ধর্শ পরিত্যাগ করিয়া! তাহাতেই বিলীন হুইবে। তখন অব্যক্ত পরমপদ প্রকাশিত 
হুইয়। পরাশান্তিরূপ শাশ্বত ম্থান যাহার উপর আর কিছু নাই এমন স্থান লাভ করিতে সমর্থ 
হুইবে। সেই মুখ্য প্রাণে যাইতে হইলে এই ব্যক্ত প্রাপেরই আশ্রঙ্স গ্রহণ করিতে 
হইবে, এই প্রাণের সাঁধনাতেই বাহ্‌ প্রকৃতির উপশম লাভ হইবে, তাহা হইলেই 
আপনার মধ্যে আপনি থাকিয়া পরমাননদ লাভ করিবে। উহছাই পরমাত্মার প্রসাদ । 
যে ক্রিয়া করিবে না, সে তাহার প্রসাদ কি তাহা কখন অন্থভব করিতে পাক্সিরে 
লা ৬২ 


৪১২ শ্রীমন্তগবদগীতা | [১৬শ অঃ 
€গ্ীতা-কথিত জ্ঞানই গুহতর জ্ঞান) 
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহাদ্‌গুহাতরং ময়! । ্‌ 
বিশ্বশ্যৈতদশেষেন যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ 


অন্বয়। ইতি (এই) গুহাৎ গুহতরং জ্ঞানং (গুহ হইতেও গুহতর তত্বজ্ঞ।ন ) তে 
(তোমার নিকট) ময়! আখ্যাতং (মৎ কর্তৃক উক্ত হইল ) এতৎ ( ইহ) অশেষেণ বিশ্বশ্য 
(অশেষ প্রকারে আলোচনা করিয়া) যথ! ইচ্ছপি (যেরূপ ইচ্ছা হয়) তথা কুরু ( তাহাই 
কর)॥ ৬৩ 


শ্রীধর। সর্বগীতার্থমুপসংহরন্‌ আহ-ইতীতি। ইতি অনেন গ্রকারেণ তে-_তুভ্যং 
সর্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া, জ্ঞান আখ্যাতং--উপদিষ্টম। কথভৃতং ? গুহাৎ__ 
গেপাৎ রহস্তমন্ত্রযো গাদিজ্ঞানাদপি গুহাতরং। এতৎ ময় উপদিষ্টং গীতাশাস্ত্ম :অশেষতঃ 
বিশ্ৃশ্ত-_পর্যালোচ্য, পশ্চাদ্‌ যথেচ্ছসি তথা কুরু। এতন্মিন্‌ পর্য্যালোচিতে সতি তব মোহ্‌ঃ 
নিবর্তিষ্ঘতে ইতি ভাবঃ ॥ ৬৩ 


বলগানুবাদ। [ লমন্ত গীতার্থের উপসংহার করিতেছেন ]_-এইরূপে তোমাকে সর্বজ্ঞ 
ও পরম কাঁরুণিক যে আমি, সেই আমাকর্তৃক জ্ঞান উপদিষ্ হইল। সেই জান কিদূপ? 
তাহা গুহা অর্থাৎ গোপনীয় রহস্তমন্ত্রষোগাদি অপেক্ষাও গুহাতর। এই মছুপদিষ্ট গীতা 
শীন্্রকে পর্যালোচনা করিয়া! পশ্চাৎ যাহা ইচ্ছা! হয় কর। ইহ! (গীতাশান্তর ) পর্যযালোচিত 
হইলে তোমার মোহ নিবৃত্তি হইবে-_ইহাই ভাবার্থ ॥ ৬৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।-এই তোমাকে জ্ঞান সমুদ্ধয় বলিলাম- এখন তোমার 
বা ইচ্ছা হয় ত। কর-_যাহা গুহ্থ হুহীতে গহাতম অত্যন্ত গুহা-_যাহ। বলিলাম 
ইহা। অত্যন্ত গুহা।--যাহাতে মোহ অন্ধকার নষ্ট হয় এবং জ্ঞানদীপ জপ্িয়া উঠে, 
দেইন্নপ গুহা হইতেও গুহাতর ও গুহাতম জ্ঞান ও তাঁহার সাধন।র কথ] তোমাঁকে বলিয়াছি। 
আত্মজ্ঞান লাভের জন্ত যে সকল ক্রিয়া-যোগ এবং তাভাঁর ফলম্বরূপ যে সকল জ্ঞান ও অনুভব 
পদ লাভ হয় তাহা সমস্তই তোমাকে শুনাইয়াছি। এখন তুমি তোমার কর্তব্য অবধারণ কর। 
জীবের মধ্যে তিনটী ভাব রহিয়াছে _€ ১) অজ্ঞতা ব। দেহাঁত্বভাব, তখন দেহ এবং দেহের 
ভোগকেই সর্ববপেক্ষা বড় বলিয়! মনে হয়। (২) ন্ুখছুঃখের ঘাত গ্রতিঘাত এবং জন্মমরণের 
দারুণ কলেশ এবং তাহার প্রতিকারের কোন উপায় না দেখিয়া জীবের নিজ কর্তৃত্বের প্রতি 
অনাস্থা জন্মে । তখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি ধারণা হয়, 
তখন জীব তাহাতে আত্মসমর্পণের জন্ত মোক্ষান্থকূল সাধন ও বিচার অবলম্বন করে। ইহার 
কলে (৩) একান্তিক চেষ্ট! ও তপন্তা হারা তাহাতে আত্মসমর্পণ করে এবং তখন বুঝিতে পারে 
যে শুদ্ধ বুদ্ধ যুক্ত স্বভাব আত্ম! হইতে সে শ্বতন্ত্র নহে (ক্রিয়ার পর অবস্থায় অনুভব )। 
এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পাঁরিলেই প্রকৃতির অধীনত! ত্যাগ করিবার সামর্থ্য জন্মে । তখন: 
আমার “আমি”কে বুর়িতে পারে, তখন আত্মার প্রতি একান্তিক অগ্থরাগ হয়, এবং আতা! 
ব্যতীত আর কিছুরই জন্ত প্রাণে. আকাঁঞ্ারই উদয় হয় না-_ইহাই ভঞ্জি যোগ। পরে 


১৮শ অঃ] প্রমন্তগবদগীতা ৪১৩ 
(গুহ্যতম রহস্য কথা ) 


সর্্বগুহযতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। 
ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো! বক্ষ্যামি তে হিতম্‌॥ ৬৪ 


নিরাকাজ্ষ যোগীর মনে আর কোন বৃত্তিরই উদয় হয় ন! তখন মনও থাকে না। তখন 
জীবাত। ও পরমাত্মার মধ্যে যে এক স্বদঢ় ও ন্ুদীর্ঘ ব্যবধান ছিল তাহ! বিলীন হইয়া 
যায়-_ইহাই চরম জ্ঞান। এই অবস্থায় ধিনি স্প্রতিষ্ঠিত, মুক্তি তাহার নিজ আয়ত্তের 
মধ্যেই থাকে ॥ ৬৩ 


অন্থয়। মে (আমার ) সর্বগুহ্যত মং ( সর্ববাপেক্ষ! গুহ্য তম ) পরমং বচঃ ( উৎকৃষ্ট বাক্য) 
ভূয়ঃ শৃণু ( পুনরার শ্রবণ কর) [ ত্বং_তুমি ] মে দৃঢ়ম্‌ ইষ্টঃ অসি ( আমার অতান্ত প্রিয় হও) 
ততঃ ইতি (সেই হেতু ) তে ( তোমাকে ) হিতং (সেই হিতকর কথা) বক্ষ্যামি ( বলিব )॥ ৬৪ 

শ্ীধর। অতি গম্ভীরং গীতাশাস্ত্ম, অশেষতঃ পর্যযালোচ়িতুম, অশরু.বতঃ কৃপয়! দ্বয়মেব 
তস্য সারং সংগৃহ্য কথর়তি_সর্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেভ্যোৎপি গুহ্যেভ্যো গুহাতমং মে 
বচঃ তত্র তত্র উক্তমপি ভূয়ঃ__পুনরপি, বক্ষ্যমাণং শৃগু। পুনঃপুনঃ কথনে হেতুমাহ। ত্বং দৃঢ়ম-_ 
অত্যন্তম্‌ ইষ্ট: প্রিয়োহসীতি মত্বা। তত এব হেতোঃ তে হিতং বক্ষ্যামি। যদ্ধা ত্বং মম 
ইষ্টোইসি। ময্া বক্ষ্যমাঁণং চ দৃঢ়ং_ সর্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য ততঃ তে বক্ষ্যামীত্যর্থঃ | 
দৃমতিরিতি কিৎ পাঠঃ ॥ ৬৪ 


বঙ্গানুবাদ । [ অতি গম্ভীর গীতাশাস্্র অশেষরূপে পধ্য।লোচন! করিতে অসমর্থ (অঞ্জুনের 
প্রতি) পা করিয়া স্বয়ংই তাহার (গীতার ) দার সংগ্রহ কারয়। তিনটি প্লেকে বলিতেছেন ] 
_ সর্ব প্রকার গোপনীয় হইতেও গুহ্যতম আমার বাক্য পুর্বে উক্ত হইলেও পুনরায় বলিতেছি 
শ্রবণ কর। , পুনঃ পুনঃ বলিবাঁর হেতু কি বলিতেছেন। তুমি আমার অত্যন্ত ইষ্ট অর্থাৎ প্রিয় 
ইহা মনে করিয়া সেই জন্যই তোঁমার হিত যাঁহ। তাহা বলিতেছি। অথবা তুমি আমার নিতান্ত 
প্রির বলির! এই বক্ষ্যমাঁণ বিষয়টা দৃঢ় অর্থাৎ সর্ববপ্রমাণ যুক্ত বলিয়া নিশ্চয় করিয়া তোমাকে 
আমি বলিতেছি। দৃঁমিতি” স্থলে কেহ কেহু *দৃঢমতি* পাঠ বলিক্কা থাকেন ॥ ৬৪ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-ফের অত্যন্ত গুহ্য যাহা, ভাহা বলিতেছি__কারণ 
তুমি ইষ্ট সখ। এটা ভালরূপ জানি, তোমার ভালর নিমিত্ত বল্ছি।_তোমাকে 
রহস্ত কথা অনেকবার বলিয়াছি, এবং সেই গোপনীয় আত্মতত্ব জানিবার যে রহস্যময় 
সাধনা তাহাও বলিয়া দিপনাছি, আবার যে তত্ব-বস্তর সাধনাই গুহৃতর কথা, সেই গুহৃতম 
তত্ব-বস্্রকে জানিতে হুইলে যাহা! কর! আবশ্যক ও যেরূপ হওয়া আবশ্ঠাক সেই সর্ব্ব গুহতম 
তত্ব আবার অঙ্জুনকে বলিতেছেন। অর্জুনকে কেন তিনি এত আগ্রহ করিয়া বলিতেছেন ? 
কারণ তিনি ভগবানে দৃঢতরন্ধ। শ্রদ্ধালু না হইলে গুরু শিল্পকে রহম্ত কথ! বলিতে পারেন 
না, কারণ শ্রদ্ধাহীনকে উপদেশ দেওয়া নিশ্ষল। ভাঁগবতে তাই খধিরা স্থতকে বলিলেন 
“যু: নিধন শিত্তন্ত গুরবে। গুহমপত”। "শাস্ত্রের গু রহন্ত সর্বজে প্রকাশ কর! নিষিদ্ধ 


৪১৪ র শীমন্তগবদগীতা [১৮শঅঃ 


সের্বদার উপদেশ--ভগবানের প্রতিজা) 
মন্মনা৷ ভব মন্তক্তে! মদঘাজী মাং নমন্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে শ্রিয়োহসি মে ॥ ৬৫ 


হইলেও যে সকল শিষ্য সিগ্ধ অর্থাৎ গুরুতক্তিপরায়ণ, তাহাদিগকে গুহা গভীর তত্ব সকল 
গুরু বলিয়া থাকেন। 


হে অর্জুন-তুমি যে আমার ইষ্ট সখ॥ তোমাতে আমাঁতে যে কোন ভেদ নাই, তুমি 
সংসার-বৃক্ষের ফল খাইয়া মুহামান হইয়া আপনার হ্বরূপকে ভূলিয়! গিয়াছ, তোমার বদ্ধ ভাব 
দেখিয়৷ আমার কষ্ট হইতেছে, নিজেই নিজেকে না বুঝাঁইলে আঁর কে তাহাকে বুঝাঁইবে? তাই 
আমি তোমার মঙ্গলের জন্য আবার গুহাহম কথ! বলিতেছি। যে ইষ্ট সাধনায় দৃঢ়, ভগবাঁনের 
কূপ। সে-ই বুঝিতে পারে। যে ভঙ্জনশীল, সাধনায় খুব দৃট, তাহারই নিকট তো পরম রহস্ত 
প্রকাশিত হয়। প্রথমে পরোক্ষ জ্ঞানের কথ! বলিয়। গন্তব্য পথ নির্দেশ করিয়|ছিঃ সেই 
পথাচুবর্তনের যে সম্থল গোপনীয় সাঁধনা-_-তাহাঁও তোমাকে বলিয়! দিয়ছি। এখন তুমি আমি 
যে এক তাহাই যে ভাবে বুঝিতে পারিবে অর্থাৎ জ্ঞ।ন যেনধূপে অপরোক্ষ হইয়! থাকে দেই পরম 
জান প্রাপ্তির উপায়_যাহা অপেক্ষা আর কল্যাণতম কিছু নাই-তাহাই তোমাকে 
বলিতেছি ॥ ৬৪ 

অন্বয় । [ত্বং--তুমি ] মন্মনাঁঃ (মদ্গত-চিত্ত ), মন্তত্তঃ (আমার ভক্ত) মন্যাঁজী 
মদ্যজনশীল বা আমার পজক ) ভব ( হও)» মাং নমন্ধুরু ( আমাকে নমস্কার কর ) ; [ ততঃ-- 
তাহা হইলে ] মাম্‌ এব এমসি (আমাকেই পাইবে ), তে ( তোমার নিকট ) সত্যং প্রতিজানে 
( সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়৷ বলিতেছি )। [ যতঃ ত্বং_যেহেতু তুমি ] মে প্রিয়ঃ অমি (আমার 
প্রিয় হইতেছে )॥ ৬৫ 

শ্রীধর। তদেবাহ_মন্মনা ইতি। মন্মনা ভব__মচ্চিত্ব! ভব। মন্তক্তঃ.মন্তনশীলো 
ভব। মদ্যাজী--মদ্যজনশীলো ভব । মামেব নমন্কুক। এবং বর্তমানঃ ত্বং ম্প্রসাদাৎ 
লন্ষজ্ঞানেন মাম এব এম্ভসি- প্রাঙ্গ্যপি। অত্র চ সংশয়ং মা! কার্ষী: | ত্বং হি মে শ্রিয়োইনি। 
অথ সত্যং যথা ভবতি এবং তুভ্যম্‌ অহং প্রতিজাং করো ম ॥ ৬৫ 

বঙগানুবাদ। [তাহা কি তাহাই বলিতেছেন ]_তুমি মচ্চিত্ত হও, আমার ভজনশীল 
হও, মদ্যজন (বা! পৃজনশীল ) হও, আমাকেই নমস্কার কর। এইরূপ হইলে তুমি মত্প্রলাদ- 
লব্ধ জ্ঞানের হারা আমাকেই পাইবে। এ বিষয়ে আর সন্দেহ করিও না। তুমি নিশ্চয়ই 
আমার প্রি, এ বিষয়ে তোমাঁকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়! বলিতেছি ॥ ৬৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা__আমাভেই মন রাখ অর্থাত ভ্রিয়া করঃ আমারই 
যজন কর অর্থাৎ ক্রিয়। কর, নমস্কুরু অর্থাৎ ওকারের ক্রিয়ী কর-_যাহা! গুরুবস্ত.- 
গম্য-সত্য ক'রে আমি তোমায় বল্‌্ছি যে তুমি আমারই হবে- প্রতিজ্ঞা ক'রে 
বলচি--কারণ তুমি আমার প্রিয় ।-_গীতাঁয় তগবান কত লাধনার উপদেশই দিয়াছেন 
এইবার তিনি নিজেই তাহার সার সঙ্কলন করিয়! দিতেছেন। € ১) তুমি মন্মন। অর্থাৎ মচ্চিত্ত 
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হও, (২) তুমি ম্তক্ত অর্থাৎ আমাতে আত্মসমর্পণ কর, ভক্তির সহিত আঁমীকে ভজন! কর। 
(৩) মদ্যাঁজী হও অর্থাৎ আমার পুজাচ্চনীয় মন দাও। (৪) আমাকে নমস্কার কর। 
গ্রথমেই ভগবানের 'মম্মন।' কথাটি লইয়াই আলোচনা করা যাঁক। “মন্বনা” হওয়াই 
জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়। ব্রদ্ে চিত্ত বিলয় না হওয়া পর্যন্ত কেহই “মন্মনা* হইতে পারে ন|। 
ভগবানে মন্টটী সমর্পন করিতে হইবে, তবেই মন অর তোমার থাঁকিবে না, ভগবানের হইয়! 
যাইবে। চিত্ত সর্বদা স্পন্দিত হইতেছে বলিয়া! আমর! বুঝিয়াও তবু তাঁহাকে চিত্ত অর্পণ করিতে 
পারি না। স্তরাং প্রথমেই চিত্তের যে নিরস্তর স্পন্দন হইতেছে তাহ! থামাইতে হইবে। মনের 
সন্ল্প বিকল্পই সেই স্পন্দন-- ইহা! মনের ধর্ম, সুতরাং মনকে সহজে সঙ্বল্পবিকল্পশৃগ্চ কর! ধায় 
না। এইজন্ত চিত্তকে একমুখী করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন ধ্যেয় ব্ষিয়ে মনকে রাখিয়া 
মনে অন্ত কোন বৃত্তির উদয় হইতে ন। দেওয়া। কিন্তু ইহাতেও চিত্তের বহিম্ঘ্থ ভাব 
একেবারে যায় না। সেই জন্ঠ মনকে কোন আধ্যাত্মিক স্থানে রাঁখিয়। একাগ্রতা অভ্যাস 
করিতে হয়। মন্ুস্বদেহে সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক স্থান হইতেছে সহতআ্ার ও আজ্ঞাচক্র, কিন্ত 
সহম্।রে প্রথম অভ্যাসীর মন রাখা তত সহজও নছে, নিরাপদও নহে। সেইজন্য আজ্ঞ|চক্রে 
মন রাখাই সর্ধোত্ম। আধ্যাত্মিক স্থানগুলি বা ষট্চক্রে মনকে নিবিষ্ট করিতে হইলেও প্রথম 
প্রথম মনে স্পন্দন হইবেই, কিন্তু আজ্ঞাচক্রে বা কোন একটী স্থানে চিত্তকে রাখিতে রাখিতে 
মনের বেগ বা স্পন্দন একেবারে কমিয়া ধাইবে। এইরূপ নিয়মিত অভ্য।সে চিত্তের স্থিরত! 
বৃৰ্ধি পাল্প, তখন যে কোন ধ্যেয় বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখা স্বকর হয়। কোন একটী বাহ বিষয় 
লইয়াও চিত্ত স্থির কর! যায় এবং সাধকের সে বাহ্‌ বিষয়টা আয়ত্বও হইতে পারে, কিন্ত 
তাহাতে ক্লেশ ক্ষীণ হয় না, সুতরাং তাহাতে পারমাধিক লাভ নাই। সেইজন্ত শুদ্ধ ও সদ|চার- 
সম্পন্ন হইয়া! এবং বিষয়ের হেয়ত্ব আলোচন! করিয়। ভগবনস্তত্তি সহকারে প্রত্যগাত্মার 
ধ্যানে মনকে নিবেশ করিতে পারিলে মন সহজেই স্থির হয়। সাধনা ব| 
ধ্যানাদির সময় সাবধান হওয়া আবশ্তক যেন মন সে সময় অন্ত বিষয় চিন্তা না করে। 
বিষগ্-ধ্যানে চিত্ত গাঢ় নিবিষ্ট হইতেও পারে, কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হয় ন1। 
আধ্যাত্মিক শক্তির তখনই বিকাশ হওয়া সম্ভব যখন চিত্তে স্পন্দন থাকিবে না! এবং তাহ! কোন 
আধ্যাত্মিক চিন্তা বা আধ্যাত্মিক স্থানে স্থির হইয়া! থাকিবে । মনের এই প্রকার নিরোধ 
ভাবই তাহাকে টৈবল্য অভিমুখে উপনীত করে। তখন মনের মনন না থাকার মনও লয় 
হইয়া যায়, মন লয় হওয়ায় ব্ষিয়েরও অভাব হইয়া থাকে। বিষয়ের অভাব বশত; পুরুষের 
বুদ্ধি বোধাত্মক ভাবও থাকে না। মনের এইরূপ নিরুদ্ধাবস্থাই প্রকৃত “মন্মনা* অর্থাৎ 
আপনাতে আপনি। ধাহারা “মসনা” হইতে পারেন নাই, তাহারা “মন্তক্ত” অর্থাৎ ভজনশীল 
হইবেন। থাহার! এইরপে প্রষ্ার স্বরূপে অবস্থান যাহাতে হয় তঞ্জন্ত দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে 
প্রযত্ব করেন, তাহারাই ভক্ত। তাহাদের সব চেষ্টা তখন প্রযুক্ত হয়.“মন্মনা” হইবার জন্ত, যেন 
মন অন্ত কিছুতে বাধা না পড়ে। এইজন্ত মনকে সর্বদা কৃটস্থ চিস্তায় রাখা আবশ্াক। 
বদি মন স্বভাঁববশে অন্তত্র ছুটিয়! ধায় তবুও তাহাকে বীরে ধীরেন্ধরিয়া আনিকা কৃটস্থ চিন্তা 
নিযুক্ত করিতে হইবে। এইভাবে সাধনা চালাইলে দিব্য জ্যোতি: ও নাদ প্রকটিত হইবে, 
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(পরম গুহ ভগবদ্বানী ) 
“আত্মনিধেদন* 
সর্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্রপাপেভ্যো মোক্ষয়িফ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ 
তখন মনকে শাস্ত করা আর তেমন কঠিন হুইবে না। এমন কি এক্সপ জ্যোতিঃ দেখিতে 
দেখিতে বা দিব্য হ্মধুর নাদ শুনিতে শুনিতে মন একেবারে তম্ময় হইস্া যাইবে। “সা! 
পরাছুরক্তিরীশ্বরে” এই ভক্তি লক্ষণ তখন ফুটিয়৷ উঠিবে। ইহাই অন্ত “মদ্যাজী” অর্থাৎ করিনা 
করিতে হইবে। এই “মদ্যাজী'র সহিত “মাং নম্থুরু* গুকারের ক্রিয়া কর € উহা! এক প্রকার 
সাধনার অঙগ )। ক্রিয়ার সহিত ধাহার! “গুকার ক্রিয়া” নিয়মিত ভাবে করেন তাহাদের প্রাণ- 
শক্তি ( শ্বাস) মাথায় চড়িয়া বসে। তাহা হইলেই আত্মা কি এবং তাহাকে পাওয়াই বা কিরূপ 
এ সমস্ত কথ| তখন বুঝিতে পারা যায়। সমস্ত দেবতারা ও খধিরা এই পুজাই করিতেছেন। 
্রহ্ধা, বিষ, শিবও আপনাকে আপনি পুজা করেন। এই আত্মপূজার অধিকার লাভ হইলে 
তুমি কৃতার্থ হইবে। সেই পুঙ্জার অধিকার লাভের জন্ত তোমার মনঃগ্রাণকে ক্রিয়াতে নিযুক্ত 
কর। ক্রিয়া দারা ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইলেই তুমি আপনাকে আপনি তুলিয়া যাইবে, 
তুমি তখন তুমি থাকিবে না, তোমার “আমি” আমাতে মিশিয়। এক হইয়া যাইবে, তুমি 
্ব-শ্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই ক্রিম্নার ফল। সে কথা স্ত্রগুরু প্রতিজ্ঞা করিয়৷ বলিতে- 
ছেন, স্থতরাং তাহার আর অন্তথা হইবে না। 
“সর্ববাত্মন! সর্ববধিয়] সর্ববসংরস্তরংহস!। 
স এব শরণং দেবো! গতিরস্তীহ নান্তথা ॥” যোগবা শিষ্ঠ 
সমস্ত মনটি দিয়া, সমস্ত বুদ্ধি দিয়া, সমস্ত কার্য্য চেষ্টা বারা তাহার শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, 
সেই পরমদেব ব্াতীত জীবের আর কোন উপায় নাই ॥ ৬৫ 
জন্থয়। সর্বধর্্মান্‌ (সকল প্রকার অনুষ্ঠানমূলক ধর্ম ) পরিত্যজ্য ( পরিত্যাগ করিয়া 
অর্থাৎ নিয়মের খু'টি নাটার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছাড়িয়া দিগ্লা, ) একং মাং ( একমাত্র আমাকে, 
অর্থাৎ সকলের আত্মারপে যে আমি মেই আমাকে ) শরণ ব্রজ ( আশ্রয় কর); অহং 
(আমি) ত্বাং (তোমাকে ) সর্ববপাপেভ্যঃ (সমুদয় পাঁপ হইতে) মোক্ষরিযাঁমি ( বিমুক্ত 
ফ্করিব), মা শু: (শোক করিও না )॥ ৬৬ 
প্রীধর। ততোংপি গুহতমমাহ-__সর্ব্বেতি। মন্তক্ত্যা এবং সর্ব্ং ভবিষ্যতি ইতি দু- 
বিশ্বাসেন বিধিকৈষ্ধ্যং ত্যক্ত। মদেকশরণে! ভর !. এবং বর্তমানঃ কর্ত্যাগনিমিত্ং পাঁপং 
স্তাৎ ইতি ম শুচঃ_শোঁকং মা কার্ধাঃ। হত: ত্বাং মদ্লেকশরণং সর্বপাপেভ্যঃ অহং 
মোক্ষন্নিয্ামি | ৬৬ 
বঙ্গানুবাদ । [আরও গুহতম তত্ব বলিতেছেন ]_ আমাকে ভক্তি করিলেই সমস্ত 
হয়" এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের ছারা বিধিনিয়মের দাসত্ব পরিত্যাগ করিরা একমাত্র আমার - 
শরণাপন্ন হও 1. এরূপ হইলে ( অর্থাৎ আমকে ধরিয়া থাক্ষিলে) কর্্মত্যাগনিমিত্ত পাপ 
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' হইবে ভাবিয়া শোক করিও না। যেহেতু মদেকশরণ তোমীকে সর্ব পাঁপ হইতে আমি 
মুক্ত করিব ॥ ৬৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাঁকোন দিকে তাকিও না আসক্তি পূর্বক, কেবল 
আত্মাতে মন রেখে গুরুবাক্যের ছারায় ক্রিয়া! পেয়ে ক'রে চল-_স্মরণ ক'রে চল 
_৩ঁ- এই ক্রিয়া করিতে করিভে আমি অন্য দিকে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করা 
হইতে মুক্ত করিয়। দিব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় অন্য দিকে দৃষ্টিই যায় না, 
ইহার নিমিত্ত তুমি কিছু ভেবো! না।-যোগীর কোন দিকে তাকাইলে চলিবে না 
এমন কি বেদ বা বিধিশাস্বও যোগাভ্যাসের অনুকূল নহে। কেবল গুরুবাক্যের উপর 
নির্ভর করিয়া তাহার প্রদঘ্ত উপদেশ মত ক্রিয়া করিয়। চলিতে হইবে । কেন করিতেছি, কত 
দিন করিতে হইবে, করিয়! কি হইবে-__এ প্রশ্ন মনে আসিতে দিও না। গুরু বলিয়াছেন তাই 
করিতেছি, ইহাতে কি হইবে তাঁহা তিনিই ানেন। এইরূপ দৃঢ়চিত্ হইয়া গুরুতে আত্মসমর্পণ 
করিয়| ক্রিয়৷ করিয়! যাইতে হইবে। 

“সর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর"__ইহাই গীতার্ধের সার কথা। ভগবান 
এই কথা বলিয়৷ গীতোক্ত উপদেশের উপদংহার করিতেছেন। সুতরাং এ স্নৌকটা একটু 
বিশেষ ভাবে আলোচ্য। ধন্ম ত্যাগ না করিপ্না ধন্মের অন্যান্ত উপদেশ পালনে কি তাহার শরণ 
গ্রহণ হয় না? জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্দমযোগ প্রভৃতি অনেক কথাই গীতার বলিয়াছেন, এখন 
শরণাগতির সহিত পূর্বোজ্ঞ জ্ঞান. ভক্তি, কর্মাদির কোন যোগ আছে কি না? শ্রুতি, স্বতি 
প্রভৃতি ধর্মম-শাস্ত্র আমাদিগকে অনেক কর্শই করিতে বলেন এবং অনেক কর্ম করিতে নিষেধও 
করেন। এতদিন কি করিব এবং কি করিতে হইবে না লইয়। অনেক পু'খি পত্র ঘাট! হইল, 
শাম্বারণ্যের মধ্যে ঘুরিয়। ঘুরি পথত্রম হইয়া গিয়াছে, কত লোকের কাছে গিয়া কত কথাই 

 শুনিলাম, কত জিজ্ঞাস! করিলাম, তাঁহাদের উপদেশ মত কিছু কিছু কার্ধ্যও করিলাম, কিন্ত 
" মনের ধরণধা, মমের সনেহ মিটিল না। তাঁই ভগবান পুঁথিপত্রের ধর্ধ ত্যাগ করিয়া! তাঁহার 
শরণ গ্রহণের কথা বলিলেন_-“সর্দ ধর্্ান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ”--ওগো, তোমর! 
ধর্্নাধর্ম সব ছাঁড়িয়। একবার আঁমাকে জড়াইয়। ধর, উদ্দেশ্য ইহ। নহে যে ধর্শোপদেশ পালন 
করিতে হুইবে না। কিন্ধু ভগবানকে ভাল ন! বাসিলে ধর্শ কণ্ম সবই বৃথা, তাই আমাদের 
অঙথষ্িত কর্ণ যাহাতে ব্যর্থ না! হয় এইজন্ত ভগবৎ শরণাঁগতির কথা বলিলেন। কারণ ভগ- 
বানকে বাদ দিয়! যে কর্ম কর] যাক তাহাতে আত্মবিনাশ হয় কিন্তু সংসারপাঁশ মোচন হয় না। 
অতএব বর্শা কি ভাবে করিতে হুইবে, শ্রীমন্তাগবতে ব্য!সকে নারদ বলিতেছেন প্বদত্র ক্রিযনতে 
কর্ম ভগবৎ পরিতোষণম্‌। জ্ঞানং যত্তদধীনং 'হি ভক্তিযোগসমদ্থিতম্‌॥” অর্থাৎ লোকে যদি 
অনুভব করে যে, তাহার সর্ব কর্ম, ব্র্ের শক্তি দ্বারাই হইতেছে, এবং তাহার প্রাধিত ভোগ্য 
বন্তও ত্রক্ষময় এবং তিনিই কর্ণফল দাতা তবেই কর্ম সমর্পণ করা সম্ভব হয়, নচেৎ হইতে পারে 
মা। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে জ্ঞানোদয় হয় এইরীপ অনুভূতি সেই জ্ঞানেরই প্রকাঁশ মাত্র 

ভগবৎসাধনার বার! এ জান অনুভূতির বিষয় না হইলে উচা মৌখিক জানে পর্যবসিত হয় $ 
অতএব ধর্ম কর্দের অনুষ্ঠান আমাঙ্স নুখাদি ভোগের জন্ত নকে, এতদ্বায়া ধেন ভগবান প্রসন্ন 
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" 
হন ইহাঁই আঁসল শরণাগতি। ভগবান সর্ধ ধর্্ ত্যাগ করিতে বাললেন বটে, কিন্তু 
এই ধর্মত্যাগকে কেহ যেন কর্ণসন্গাস মনে না করেন। ভগবানের এই উদ্দেস্ট হইলে 
তিনি তাহার শরণগ্রহণরূপ কর্ণের ব্যবস্থা করিলেন কেন? সর্ব শাস্ত্র সর্বব নাধন।র 
মুখ্য উদ্দেস্ট তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ-_ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম । প্রত্যেক ধর্খের অহষ্ঠানেই 
এক. একটা ফল আছে, যদি সেই সব ফলের প্রতি চিত্ত আই হন তাহা হইলে জ্ঞান বা মোক্ষ- 
লাভ হইবে না, স্থতরাং পরমত্তত্ব অবিদিতই থাকিবে । তাই আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন_“ধর্ম্ম 
শঙ্ষেনাত্র অধর্্মোখপি গৃহাতে, সর্বধর্শান্‌ সর্বকর্দানি ইত্যেতৎ*__নর্থাৎ ধর্থাধর্ম যতদিন 
থাকিবে ততদিন দেহ সম্বন্ধ নষ্ট হইবে না, পুনঃপুনঃ জন্ম যাতায়াত ঘুচিবে ন|/-এই জন্য 
সাধককে ধর্ধর্মের অতীত অবস্থা লাঁভ করিতে হইবে। কঠোপনিষদ্‌ বলিতেছেন 

“ইহ চেদশকোদ্বোদ্ধ, প্রাকৃপরীরস্ত বিশ্রসঃ। 

| ততঃ সর্গেযু লোঁকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥* 

এই দেহে যদি সে ব্রন্কে বুঝিতে সমর্থ হয় তবে সে দেহপাতের পূর্বেই সংসার তন্ধন হইতে 
বিমুক্ত হয়। যদি অবগত হইতে সমর্ধ না হয় তবে তাহাঞ্চে আবার এই পৃথিবীতে শরীর 
গ্রহণ করিতে হয়। 
_. আবস্ত “ধর্ম” বলিতে গাহস্থা ধর্ম, যতিৎর্ম, রাজধর্শ, দেহধর্্ম, ইন্দরিয়ধর্ম, ইত্যাদি অনেক 
প্রকার ধর্মকেই ধর্ম বলিয়৷ মনে করা যাইতে পারে। শ্রতিও বলিতেছেন__ধর্শঞ্চর” 
ধর্মাচরণ করিও ; এখন ধর্ম বলিতে কোন ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বুঝিয়! উঠা *ক্ত। 
কিন্ত মচ্ুস্ত জীবনের সর্ব প্রধ।ন লক্ষ্য “আত্মনর্শন”, অথচ পূর্ষেক্ত ধর্মের কোনটাই আত্ম 
দর্শনের মুখ্য উপায় নহে। তাই এগুলিকে যথাকালে গ্রহণ ও যথাসময়ে ত্যাগ করিয়! প্রকৃত 
ঘআত্মান্ত্বেষণে সচেষ্ট হইতে হইবে। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি_ইহাঁদের সকলেরই নিজ্গ নিজ ধর্ম 
আছে, এবং তাহাদিগকে গোর করিয়। ছাড়াইবারও উপায় নাই, অথচ সর্ব ধর্ম পরিত্যক্ত না 
হইলেও আত্মদর্শন হইবার উপার নাই। তাই ভগবান বলিতেছেন এক্ষণে তুমি আর 
ইছাতে পাঁপ হইবে, উহাতে পুণ্য হইবে এই ভাবিষ্ন! বিবিধ কর্মের মধ্যে ঝাঁপাইয়! পড়িও না । 
এই সর্বাধন্ম পরিত্যাগ করিতে হইলে তোঁমাকে কামসন্বক্প-বঙ্জিত হইতে হইবে। দেখা 
যাইতেছে আমদের মধ্যে যাহার! বেশ ভাল লোক বা ধরর্মিক লোকও হ'ন তাহারাও অনেক 
সময়ে ধর্ম্মাধর্ম্বের বহুবিধ শাখার ও ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রীয় মতের বিচার করিতে গিয়া বিভ্রাস্ত হইয়া! 
পড়েন। তখন মনে হয় কিছুই বুঝি কর! হইল না, সবই আধখাপচা রহিয়৷ গেল। তখন 
তাহাদের প্রতি সাধুদের এই উপদেশ যে প্রারন্ধ বশে যে কর্্মই কৃত হউক ন| কেন, তাহার 
ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য ন! রাখিয়! কেবল তীহ।র ্মরণে মন লাগাইয়! রাখ। আর ভাল মন্দ 
কর্টের ভাল মন্দ সব ফলই জগদ্গুরু পরম।আ'র চরণে অর্পণ করিদা তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া 
সর্বতোভাবে আমার শরণ গ্রহণ কর, অর্থাৎ ফলাকাজ্ষ! ত্যাগ করিয়! কেবল ক্রিয়। করিয়া চল। 
আর যাহ! হইবার হউক সেদিকে তোমার লক্ষ্য করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি বল 
ক্রিয়া করিতে বলিবেও মন যে রারবার বিষয়ের দিকে ছুটিয়। যায় তাহাতে যে ম্মরণের বিন হয়, 
দাঁহাতে থে মন আ'সর্তিপূর্বক কত কি ভাবন! করে, না জানি তাহাতে কত পাঁপই হয়, এই 
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পাপের বোঝ! হইতে কিসে রক্ষা হইবে? তাই গুরুর উপদেশ এই যে তুমি একটু মন দিয়া 
স্মরণ করিতে চেষ্ট! কর, এই স্মরণ বা ক্রিগার ফলে তোমার মন আর অন্ত দিকে যাইবে না। 
ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা যে আসিবেই ; তিনিই থে ভগবান, তীহার হল্প মাত্র প্রকাশেও 
যে তুমি পাপমুক্ত হইবে। 

আমাদের মধ্যে পাঁপ পুণ্য কর্ম করে কে জান? দেহেক্দিয়াদি মন বুদ্ধি সমদ্থিত গ্রকৃতিই 
সমস্ত কর্ম করিয়া! থাকে, আত্ম। ধর্মাধর্দের অতীত। তুমি ক্রিয়। হবার! ধর্মাধর্ের গ্রন্থি 
খুলিয়া ফেল, তাহা হইলেই তুমি গ্রক্কৃতির অতীত হইয়! আত্মাতেই প্রতিষিত হইবে। প্রাণ 
দিয়া এবং প্রাণপণে ক্রিয়। করিতে পারিলেই তাহার শরণ লওয়া হইবে। এইকপ শরণ 
গ্রহণ যে করে সেই তো তাহার ভক্ত । ভক্ত বিপন্ন হইলে ব! সাধক নিরাশ হইলে ভগবাঁনই 
তাহাকে অভগ় দান করেন। যে এতকাল ধরিয় তাহার ভজন করিয়! আসিল, যে তাহার 
উপর নির্ভর করিয়া আছে তাহার আবার ভাবনা! কি? যাহা কিছু ক্রটি যাহা কিছু পাপ 
হইয়া থাকুক, তবুও তিনি শরণ।গত সাঁধককে মুক্তিদান করেন। তিনি ষে বলিয়াছেন__ 

“পকৃদপি প্রপক্নায় তবাশ্মীতি চ যাচতে। 
অভয়ং সর্বভূতেভ্যে ধা ম্যেতৎ ব্রতং মম ॥* 

“তোমার আমি* বলিয়৷ একবারও যে আমার শরণাগত হইয়| আমার কৃপাপ্রীর্থী হয়, 
আমি তাহাকে অভয় প্রদদ।ন করি-__এই আমার ব্রত। 

তাই নিজ ভক্তকে ভগবান বলিতেছেন তুমি দেহ, ইন্জরিয়, মন প্রভৃতির বশে না চলিয়া 
আমার শরণ গ্রহণ কর। আত্মার শরণ|পন্ন হওয়াই সর্ব্বকর্মের শ্রেষ্ঠ কর্ণ এবং সর্ববধর্মের সেয়া 
ধর্ম । যে তীহাকে চায়, দে বিষয়কে চাহে না। প্রাণের সহিত বিষয়কে ন! চাঁহিলেই মন 
বিষয়ের পানে অধ ছুটিয়! যাইবে না। অনেকে মনে করেন ভগবানই জীবকে যন্ত্র 
পুতলিকার মত মায়!র দ্বারা নাচাইতেছেন-_জীবের দ্বতন্ত্রতা কোথায়? ভগবান কুপা করিলে 
তরে তো মুজি হইবে? মুক্তি ভগবদ্‌ কপার উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু এজন্ত জীবকেও প্রযত্ব 
করিতে হয়। বিন প্রযত্বে, বিনা তপন্তায় কেহই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। ষে 
তাহাকে পাইতে চাহে তাহাকেই কিছু মূল্য দিতে হইবে, যদিও সে মূল্য ভগবদ্প্রাপ্তির তুলনায় 
কিছুই নহে_তথাপি এ মূল্য দিতেই হয় ; এ সাধনার ক্লেশই সেই সামান্ত মূল্য। সাধনপথের 
ছুর্গমতা ও ক্লেশ দেখিয়া অনেকে বিচলিত হইয়া যান। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তক্ত 
কৰি বলিয়াছেন__ 

“ক্ষণ আধদুঃখ জনম ভরি নুখ 
কাহে তু বিনোদিনী মোঢয়নি মুখ”। 

কেন তুমি তপশ্যার তন্বে সাধনে বিমুখ হইয়। রহিয়াছ? তাহাকে নিশ্চর পাইবে। 
ভাহার প্রাপ্তির তুলনার সাধনার ফ্লেশ অতি সামা, অতএব বিমুঢ়ের স্যায় মুখ ফিরাইয়া 
আলন্তে সময়ক্ষেপ করিও ন।। একবায় কোমর বাধিয়! লাঁগিয়। যাও-_তারপর অনন্ত সুখ, 
আত্মসমূদ্রে নিরস্তর সন্তরণ | অতএব প্নাত্মানং অবসাদয়েৎ”--মনকে,অবলন্ন হইতে নিও »]। 
বেগে সাধন করিয়! চল, সাধনের বেগ বত বৃষ্ধি হইবে, ঘত বৈস্নাগ্যে পণ ভরিয়া ধাইিতে 
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ধাঁকিবে, ততই তোমার আত্মসাকষাথকার আসল হইবে। কিন্তু তোমার শ্রম না দেখিলে: 
আত্মদেব সন্ত হইবেন না। আত্মদেবের সন্তেষের জন্তই গুরুপ্রদত্ত সাধন! প্রচগ্বেগে 
করিয়া চল, কিছুতেই অবহেল! করিও না। অবহেল! করিলেই ঠকিবে। বেদে একটা মন্ত্র 
রহিম্নাছে__“ন খতে শ্রান্তন্ত সখ্যায় দেবা:*-_-সাঁধনার পরিশ্রমে যতদিন আপনাকে পরিশ্রান্ত 
করা না যায়, ততদিন দেবতার! অগ্ককৃল হন ন1। হে সাঁধক ! পরিশ্রমে ক্লেশ বোধ করিও ন|। 
তোমার পরিশ্রম দেখিয়া আত্মদের অনুকূল হইবেন, তিনি তোমাকে দর্বপাঁপ হইতে মুক্ত 
করিয়। দিবেন । 
জগদাদি বস্তুকে আশ্রয় করিয়! যে ধর্ম রহিয়াছে তাহাই সর্ববধ্ম বা পঞ্চভূতাত্বক প্রকৃতির 
ধর্ম। এই প্রা্টত ধর্শের অঙ্সরণ করিলে সুখ, দুঃখ, জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি বিবিধ তাঁপে 
জীবকে তাঁপিত থাকিতে হয়। সেইজন্ত প্রকৃতি ও প্রকৃতির সর্রধর্দের উপরে উঠিতে হইবে। 
পঞ্চভৃতাত্বক প্রকৃতিই ক্ষিতি, অপ, তেজ:, মরুৎ, ব্যোম বা মূলাধার, স্থাধিষ্ঠান, মণিপুর, 
অনাহত, বিশুদবাক্ষ্য-_এই পঞ্চচক্রস্থিত পঞ্চ ভূতময় ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞাচক্রে 
প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাদের কোন একটা স্থানে বাধা পড়িয়া গেলে সাধকের বিভূতি 
বা পরশ্্য্য লাভ হইবে বটে, কিস্তু বন্ধনমুক্তি হইবে না। তাই সাধককে আজাচক্রে ও 
তাহার উপরে উঠিতে হইবে। ইহাই সব ছাড়িয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করা_ ইহাই 
"মাঁমেকং শরণং ব্র্”। অর্থাৎ এক অধিতীয় যে শক্তি সহত্রারে অবস্থিত, তাহার আশ্রয় লইতে 
হুইবে। উদ্থাই তাঁহার পরম ধাম ও পরম পদ। ওস্থানে যে সাধক পৌছিতে পারেন 
তাহাকে আর সংসারে গ্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না। 
ভাগবতে শ্রগুকদেব তাই বলিতেছেন__ 
“সমাশ্রিতা যে পদপন্থবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ । 
ভবাঘ,ধিবর্সপদং পরংপদং পদংপদং যদ্ধিপদাং ন তেষাম্‌ ॥” 
পুল্যঘশঃ মুরারির পদপল্লব-নৌক। যে আশ্রন্ন করিয্নাছে, ভবসমুদ্র তাহার নিকট গোম্পদের 
চার বোধ হয়, সেই পরমপদে যাহারা স্থানলাভ করিয়াছে তাহাদের আর পদস্থলন হয় না, 
অর্থাৎ তাহাদিগকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। 
মূর শব্দের অর্থ বেষ্টন, সংসার বা জন্মঙগর। মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ যাঁহা৷ জীবকে সতত বেষ্টন 
করিয়া আছে তাহা ধিনি নাশ করেন তিনিই মুরারি। 
“মুর রেশে চ সম্তাপে কর্মভোগে চ কর্শিপাম্‌। 
ঈৈত্যভেদেৎপ্যরিস্বেষাং মুরারিস্তেন কীর্তিতঃ ॥ 
যে পদ প্রাপ্ত হইলে আর জীবকে সংসারে যাতায়াত রূপ ক্লেশ সস্তাপ সহ করিতে হয় ন|। 
উহাই জীবদেহে ব্রনমরন্ধ,স্থিত সহশ্রদল কমল। এ স্থানে স্থিত সাধকেরই পরমগতি লা হয়। 
ন্রদ্ধরন্ধে, মনে! দত্বা ক্ষণার্ং যদি তিষ্ঠতি। . 
সর্বপাপবিনিম্মুক্ত: স যাঁতি পরমাং গতিম্‌ ৮ 
* ব্রদ্ধযন্ধে, মন স্থাপ্তি করিয়া! বদি কেহ ক্ষণার্ধকালও অবস্থিতি করিতে পারে, তাহা হইলে 
সে সর্ব পাপ হুইতে মুক্ত হইয়া! পরমগুতি লাভ করে। 
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(গীতাশান্ত্র শুনিবার যোগ্য নয় কাহারা ? ) 
ইদস্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। 
ন। চাশুঞ্রষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসুয়তি ॥ ৬৭ 


"অন্ষিন্‌ লীনং মনে। যন্ত স যোগী ময়ি লীয়তে। 
অণিম।দি গুণান্‌ ভুক্ত! শ্বেচ্ছ্ন! পুরুষোত্তমঃ ॥” 


ধাহার চিত ব্রশ্বরন্বে, লীন হয়, তিনিই পুরুযোত্তম। তিনি স্বেচ্ছাচুসারে অনিমাদি এয 
সকল ভোগ করিয়! শেষে আমাতেই বিলীন হইয়া যান। 
অতএব ধিনি আত্মচিস্তায় নিযুক্ত হই সর্ধপ্রকারে আমারই আশ্রস্র গ্রহণ করিয়াছেন তিনি 
জীবনুক্ত, তাহার আর অন্তদদিকে তৃষ্টিই যায় না, সুতরাং তাঁহার পক্ষে আর কিছু শৌক করিবার 
থাকিল না ॥ ৬৬ . 
ভম্থয়। ইদং (ইহা) তে ( তোঁমার ) অতপস্কায় (তপশ্াহীন ব্যক্তির নিকট )ন 
বাচ্যং (বলা উচিত নহে), ন অভঙ্তায় ( ভক্তিহীনকে নহে) নচ অশুঞ্রষবে ( শ্রবণে 
অনিচ্ছুক ব্যক্তি বা গুরুবিহ্বেষী ব্যক্তিকেও নহে ), ন চ মীং যঃ অজ্যন্য়তি (যে আমাকে 
অসুর! করে তাহাকেও বল! উচিত নহে) ॥ ৬৭ 
প্রীধর। এবং গীতার্থতব্ম্‌ উপদিশ্ত তৎ সম্্রদায়প্রবর্তনে নিয়মমাহ-__ইদমিতি। 
ইদং__গীতার্থতত্ব, তে-_তয়া, অতপস্কীয়_ন্বধর্মাঘঠানহীনায় ন ব|চ্যম। ন চ অভক্তায় 
_গুরৌ ঈশ্বরে চ ভক্তিশূন্তায় কদাচিদপি বাচ্যম্‌। ন চ অশ্তজযবে-পরিচরধ্যাম্‌ অকুর্বতে, 
শ্রোতুম্‌ অনিচ্ছতে বা বাচ্যম্। মাং_পরমেশ্বরং, যঃ অভ্যন্থয়তি__ম়ৃষ্য। দোষারোপেণ 
নিন্মতি, ত্বৈ চ ন বাচ্যম্‌॥ ৬৭ 
বঙ্গানুবাদ। [ এইরূপ গীতার্থহুত্ব উপদেশ করিয়। তৎসম্প্রদায় প্রবর্তনে ( অর্থাৎ কীদৃশ 
ব্যক্তিকে গীতীর্ঘতুত্ব বলিবে ) নিয়ম বলিতেছেন ]- এই গীতার্থতত্ব (যেন) দ্ধন্াচ্ঠাহীন 
ব্যক্তিকে বলা ন! হয়, এবং গুরুতে ও ঈশ্বরে ভক্তিশুন্ট ব্যক্তিকেও কদাচিৎ বলা না হয়। 
যে পরিচ্ধ্যা না করে বা শুনিতে ইচ্ছা না করে তাহাঁকেও বলিবে ন7া। আমি পরমেশ্বর 
আমাকে যে মহুঘ্ৃষ্টিতে দৌষারোঁপ পূর্বক নিন্ম! করে তাঁহাকেও বলিবে না ॥ ৬৭ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_যে কেহ আমীকে হিংস। নিন্দা করে তাহাকে ক্রিয়ার 
কথা! বলিবে না ।--অঞ্জুনের মোহ নাশের জন্ত গীতার আধ্যাত্মিক রহস্তপূর্ণ যে যোগার্থ 
তত্ব ভগবান ব্যাখ্যা করিলেন এইবার সেই সব সাধনা কাঁহারা পাইবে এবং কাহার! পাইবে 
না তাহার উপদেশ করিতেছেন। গীতা যোগশাস্ত্, ইহাতে প্রথম হুইতে শেষ পর্যন্ত 
যোগবিষয়ক সকল নিগৃঢ়ি কথ! ব্যাথ্যাত হুইয়াছে। ভগবান উপদেশ করিলেন বলিয়াই যে 
এই নিগৃঢ আধ্য।ত্মিক কথা সকলেই জানিবার সমান অধিকারী তাহ! নহে। ধাহাদের 
জানিবার অধিকার আছে তাছাদিগকেই বলিতে হইবে । অধিকারী যে কাহার! তাহাই এই 
গ্নোফে ভগবান বলিতেছেন। ম্বধর্ধে যাহাদের আস্থা নাই, যাহাঘু। অসংবমী হৃতর!ং জপঃ- 
সাধনে অযোগ্য, গীভায় সাধনা তাহাদের জন্ত নহে । আয় যাহার! ভক্িহীন, গুরু ও ঈশ্বয়ে 


৪২২ প্রীমন্তগবদগীতা [১৮শ অঃ 


( ভগবন্তক্তের নিকট গীতা ব্যাখ্যার ফল) 


য ইদ্দং পরমং গুহাং মনক্তেষভিধাস্যতি। 
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্ব। মামেবৈহ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ 


শদ্ধাশূন্ত, শাস্বে যাহাদের অবিশ্বাস_তাহাদিগকেও সাধনার কথা বলিবে না। 
যাহাদের আত্মার অত্তিত্বে বিশ্বাস দু নহে, যাহার! সর্ববদেবময় বান্থদেবকে না জানিয়া! বিশেষ 
বিশেষ দেবতাকে হিংস! ও নিন্দ! করে, তাহারা গীতোক্ত সাধন! পাইবার অযোগ্য । মুতরাং 
তাহাদিগকে ৪ গীতার উপদেশ বলিতে নাই। আর একটা বড় কথা গুকশুশ্রাযা। গুরুশুশ্রাষ! 
ব্যতীত গীতাঁর মন্্ার্থ উপলব্ধি করিবার উপায় নাই এবং ষে তপঃসাঁধনে প্রমাদযুক্ত এবং 
ঈশ্বরের প্রতি যাহারা ভক্তিশৃন্ত তাহারাও গীতোক্ত উপদেশ গ্রহণে অনধিকারী। অনধিকারীকে 
্হ্ষবিষ্ঞা বল! শান্্রনিষিদ্। কারণ তাহার নিকট বিছ্য| আত্মগোপন করেন, কখনও প্রকাশিত 
হন না। যথা £ 
“্যন্ত দেবে পর! ভক্তির! দেবে তথা গুরৌ। 
তশ্যৈতে কথিতা হর্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মন:” ॥ শ্বেতাশ্বতর উঃ। 

ধাহার নিজ ইই্টদেবতাঁর প্রতি পরম ভক্তি আছে এবং গুরুতেও তদ্রপ ভক্তি থাকে 

সেই মহাত্মার নিকটেই পূর্ববকিত উপনিষদ শাস্ত্র প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায়। 
“বিষ্য। হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় ম! শেবধিষ্টেইহমস্মি। 
অস্রকায়ানৃজব্হ্যিতায় মা মা ত্রয়ী দীর্ধ্যবতী তথা শ্যাম ॥* মুক্তিকোপনিষন। 

্রহ্মবিদ্যা| ব্রাক্ষণগণের নিকট গিয়া বলিয়!ছিলেন, "তোমর! আমাকে গোপন রাঁখিও তাহা 
হইলে তোমরা ইঞ্ট অর্থাৎ ভোগ ও মুক্তি উচ্য়ই লাভ করিবে । কিন্ত [যদি সকলের নিকট 
গোপন না-ও রাখিতে পাঁর ] অনুয়াুক্ত, সরলতা শৃন্ত ও অনংষমী বা! অতপন্বীদিগকে কদ!পি 
বলিবে না, বলিলে বিদ্যার শক্তি থাকিবে না ॥ ৬৭ 

অন্থয়। ঘঃ (বিনি) ইদং পরমং গুহ (এই পরম গুহা বিষয়) মন্তক্তেযু (আমার 
ভক্তগ্ণের নিকট ) অভিধাস্ততি (ব্যাখ্য! করিবেন ) [ সঃ-তিনি ] ময়ি পরাঁং ভক্তিং কৃত 
(আমাঁতে পরা ভক্তি করিয়! ) মাম্‌ এব এম্ভতি (আমাকেই প্রাপ্ত ১৪৪ ) অসংশয়ঃ 
(ইহাতে সন্দেহ নাই ) ॥ ৬৮ 

শ্রীধর। এতৈঃ দৌষৈঃ রহিতেভ্যঃ গীতাশাস্ত্োপদেষ্ট£ ফলমাহ-_ধ ইমমিতি। মন্তক্তেযু 
অভিধাম্ততি-_ন্তক্রেভ্যো! যে। রক্ষ্যতি, সময়ি পরাং ভক্তিং করোতি, ততে নিঃসংশয়; সন্‌ 
মামেব প্রাপ্রেতীত্যর্থঃ ॥ ৬ 

থঙ্গান্ুবাদ। [এই সকল দৌষরহিত ভক্তগণের নিকট গীতাশাস্ত্রের উপদেষ্টার যে 
কি ফল তাহা বলিতেছেন ]_যে ব্যক্তি আমার তক্তগণকে এই গীতার উপদেশ দিবেন সে 
ব্যক্তি আমাতে পরাভক্তি কুরে, পরে মিঃ সং ইরা (তাহার মকল নংশয় ছিন্ন হওয়ায়) 
আমাকেই প্রাণ হয় ॥ ৬৮ ূ 


১৮শ অঃ] _ শ্রীমন্গবদগীতা ৪৩ 
নচ তল্মান্বনুস্তেষু কষ্চিম্ে প্রিয়কৃত্তমঃ 1 
ভবিতা ন চ মে তম্মাদন্যঃ প্রিয়তরে। ভুবি ॥ ৬৯ 


(গীতা পাঠের ফল জ্ঞানযজ্ঞের তুল্য ) 
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধন্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ | 
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনা হমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭ৎ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা--যে এই ক্রিয়। পাবে-সে আমারই হু'বে।_ অধাত্বশ-্ব 
গীতার উদ্দেশ্য লোককে আন্মবিৎ করা। আত্মবিৎ দে-ই হইবে যে ক্রিয়া করিবে। এই 
ক্রিয়া জন্মমরণ হইতে উদ্ধার করিয়! লোককে মুক্তি পদবীদান করেন। সমস্ত ক্রিয়ারহস্ত 
গীতায় আছে, তাই যে কেহ এই গীতা! পড়িয়া লোককে শুনায় ও ইহার রহম্ত বুঝাইয়া দেয় 
সে-ও নিশ্চন্ একদিন আঁত্মবিৎ হুইয়| যাইবে ইহাতে সন্দেহ করিও না। আত্মক্রিয়াশীল 
পুরুষ আত্মাকেই লাভ করিবেন ॥ ৬৮ 

অন্থয় | মগ্ষ্যু মেনগয্ের মধ্যে) তম্মাৎ (তাহাপেক্ষা) কশ্চিৎ (কেহ) মে (আমার) 
প্রিয়কত্তমঃ চ ন( অধিক প্রিয়কারী আর নাই )। তম্মাৎ অন্তঃ (তাহা! হইতে অন্ত কেহ) 
মে প্রিক্নতরঃ চ (আর আমার অধক প্রিয় ) ভূবি ন ভবিা ( পৃথিবীতে হইবে না) ॥ ৬৯ 

শ্রীধর.। কিঞ্-নেতি | তত্ম!ৎ মন্তকেভ্যঃ__গীতাশাস্্বাখ্যাতুঃ সকাশাৎ অক্কো 
মন্ুয্বেধু মধ্যে কশ্চিদপি মম প্রিয়কৃত্বমঃ-_অত্যন্তং পরিতোকর্ত1 নাস্তি। ন চকালান্তরে 
ভবিষ্ততি। মম অপি তথ্ম।ৎ অন্থ; প্রি্নতরঃ অধুনা! ভুবি তাবৎ নাস্তি। নচ কালাস্তরেইপি 
ভবিষ্বৃতীত্যর্থঃ ॥ ৬৯ . 

বঙ্গানুবাদ! [ আরও বলিতেছেন ]- সেইঞন্ গীতাশাস্ব ব্যাখ্যাকর্তার স্টার অন্ত 
কেহই মন্স্ত মধ্যে আমার অত্যন্ত পরিতোষকর্তা নাই, কালাস্তরেও হইবে না। পৃথিবীত্তে 
তাহা হইতে মন্ত প্রিয়তর অধুনা নাই, কালান্তরে ও হইবে না ॥ ৬৯ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এ ক্রিয়া কল্পে তাকে আমি বড় ভালবাস্ব। তার 
মত পৃথিবীতে আর ভাল লোক নাই।-মন্কস্ত শরীর ধারণ করিয়! যে ক্রিয়া 
পায় এবং ভক্তি সহকারে ক্রিয়া করিয়া যায় তাহ।পেক্ষা আর আম্মার গ্রিরতর কেহ নাই। 
কারণ ক্রিগ্না করিয়া ক্রিয়ার পরাস্থা প্রাপ্ত যেগী আত্মার ধত নিকটে এত নিকটে আর কেহ 
হইতে পারৈ না। বাহ্বিষয়ে চিত্ত যত উৎক্ষিপ্ত হয় ততই সে আত্ম! হইতে দুরে সরিয়! যায়, 
যে ক্রিয়া! করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থার দিকে হত অগ্রসর হুঈতে পারে, ততই সে আত্মার 
সান্নিধ্য লাভ করে। যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যয, সে আত্মার সহিত এক 
হইয়া যায়, হুতরাঁং তদপেক্ষা প্রিয়তর আত্মার আর কাহারও হইবার সম্ভাবন| নাই ॥ ৬৯ 

অন্থয়। যঃচ (আর ধিনি) আবয়োঃ (আম|দের উভয়ের) ইমং ধন্দ্যং সম্বাদমূ্‌ 
(এই ধর্ম সংবাদ) অধ্যেপ্ততে € অশ্ার়ন করিবেন) তেন (তৎকর্তৃক) জহং (আমি) 
জ্ঞানযজেন (জ্ঞানযত্তের দ্বারা ) ইঞ্ স্তাম্‌ € অচ্ছিত হইব), ইতি মে মতি: (ইহাই 
আমার মত)॥. %* 


৪২৪ ভ্ীমন্তগবদগীতা [১৮শ অঃ 


( গীতা শ্রবণের কল) 
শ্রদ্ধাবাননসুয়শ্চ শুণুয়াদপি যে। নরঃ | 
সোহপি মুক্তঃ শুভ ল্লোকান্‌ প্রাপ্ধয়াৎ পুণ্যকম্ণাম্‌॥ ৭১ 

ভ্রীধর। পঠতঃ ফলমাহ-__অধ্যেয্যত ইতি। আবয়োঃ_পরীকুফাজ্ছুনয়োঃ, ইমং ধন্থ্যং__ 
ধর্দাৎ অনপেতং সংবাদং যঃ অধ্যেষ্ততে -জপরূপেণ পঠিস্তি, তেন পুংস। সর্বযজ্ঞেত্যঃ শ্রেষ্ঠেন 
জাঁনযজ্ঞেন অহম্‌ ইষ্ট; স্তাম্‌-ভবেয়মিতি মে মতি:। যগ্যপ্যসৌ গীতার্থম্‌ অবুধ্যমান এব 
কেবলং জপতি, তথাপি মম তকচ্ছৃথতো৷ মাঁমেব অসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধি: ভবতি। যথ! 
লোকে যৃচ্ছয়াপি যদ। কশ্চিৎ কম্তচিৎ ন|ম গৃহ্াঁতি, তদাসৌ মাম্‌ আহ্বস্তীতি মন্তা তৎপার্থম্‌ 
আগচ্ছতি, তথা অহমপি তশ্য সন্নিহিতো! ভবেয়ম। অতএব অঙ্জামিল-ক্ত্রবন্ধু-প্রমুখানাং 
কথঞ্িৎ নামোচ্চারণ মাত্রেণ যথ। প্রসন্ে২শ্মি তখৈব তন্ত।পি প্রসঞ্নো ভবেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৭০ 

বঙ্গানুবাদ । [গীতাঁপাঠকারীর ফল বলিতেছেন ] আমাদের অর্থাৎ শ্রী ও 
অঙ্ুনের এই ধর্মমসংযুক্ত সংবাঁদ, যিনি জপরূপে পাঠ করেন সেই পুরুষ কর্তক আমি 
সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ জানযজ্ঞ হবারা অচ্চিত হইয়া থাঁকি, ইহাই মনে করি। সে ব্যক্তি গীতার্থ না 
বুঝিয়াও যদি কেবল গীতা পাঠ করে, তথাপি তাহা শুনিয়া আমার বোঁধ হয় যেন সে আমাকেই 
প্রকাশ করিতেছে (ডাকিতেছে ), যেমন যদৃচ্ছাক্রমে কেহ যদি কোন সময়ে কাহারও ন!ম 
গ্রহণ করে, সে যেমন “আমাকেই ডাকিতেছে' মনে করিয়। সেই লোক তাহার পার্খে উপস্থিত 
হয়, সেইদ্ধণ আমিও তাহার সন্পিহিত হই। অতএব অঞ্জামিল ও ক্ষত্রবন্ধু ( গ্রুব) প্রভৃতির 
কোনরূপ নামোচ্চারণমাত্রেই তাহাদের উপর যেরূপ প্রসন্ন ছইয়াছিলাম সেইরূপ অর্থজানহীন 
গ্ীতাপাঠকারীর প্রতিও আমি প্রসন্ন হইয়া থাকি-_ইহাঁই তাঁৎপর্ধয ॥ ৭৯ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-যে একথা শুন্বে (পড়বে ) তার ভাল হ'বে।__ আমাদের 
উভয়ের এই ধর্মজজনক সংবাদ যে অধ্যয়ন করিবে তাহার ভাল হইবে। কেন? যে বিস্তার 
সাধনে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় সেই সাধনে উৎসাহ বর্ধিত হইবে এই সংবাদ পাঠ করিলে। 
ভগবানকে পৃ্জা করিবার সর্ব্বোন্তম উপায় জ্ঞানযোগ, গীতাধ্যয়নে জীবের অগ্তঃকরণে সেই 
জ্ঞানলালদার বৃদ্ধি হয়। স্থৃতরাং পরমান্ম। শ্রীকৃষ্ণ ধিনি স্বয়ং জ্ঞানবূপ তিনি যে গীতাধ্য়নের 
দ্বার! সংপুজিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? জ্ঞানযজ্ঞের মহাফল পরমপদ লাভ, ধিনি 
গীতা পাঠ করিবেন তাহার বুদ্ধি শুদ্ধ হইবে এবং শুদ্ধ বুদ্ধির ফল যে মোক্ষ তাঁহাও তিনি 
লাভ করিবেন ॥ ৭০ 

অন্থয়। শ্রদ্ধাবান্‌ অনস্থরঃ চ (শ্রদ্ধাবান'ও অসুয়াশূন্ত ) যঃ নরঃ (ষে ব্যক্তি) শুণুয়াৎ 
অপি ( কেবল শ্রবণ করে ) সঃ অপি মুক্তঃ (তিনিও মুক্ত হুইয়! ) পুণ্যকর্পাম্‌ ( পুণ্যকর্ম- 
কারিগণের ) শুভ।ন্‌ লোকান্‌ ( শুভলোক সকল ) প্রাপ্ু,য়াঁৎ (প্রাপ্ত হন )॥ ৭১ 

শ্রীধর। অন্তস্ত জপতে। যোহ্ন্তঃ কশ্চিৎ শৃণোতি তন্তাপি ফলমাহ্‌- শ্রদ্ধাবাঁনিতি। 
যে! নরঃ শ্রদধাযুক্তঃ কেবলং শৃণুাদপি, শ্রদ্ধাবানপি যঃ কশ্চিৎ কিমর্থং অযং উচ্চৈঃ জপতি, 
অবন্ধং জপতীতি বা দৌষদৃবিং করোতি, তত্যা ৃত্যর্থমাহ--অননূর্চ অনুয়ারহিতঃ যঃ 
শৃগুয়াৎ সোংপি সর্বৈঃ পাঁপৈঃ মুক্ত; সন্‌ অস্থমেধাদিপুণ্যরতাং লোকান্‌ রান রাৎ ॥ ৭১ 


১শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ৪২৫ 


( ভগবানের অর্জুনকে জিজ্ঞাস! ) 
কচ্চিদেতৎ শ্রন্তং পার্থ তয়ৈকাগ্রেণ চেতসা। 
কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ 
বঙ্গানুবাদ । [ অন্ত ব্যক্তি পাঠ করিতেছে তাহ! দি কেহ শ্রবণ করে, তাহারও যে 
ফল হুয় তাহ! বলিতেছেন ]- যে ব্যক্তি শ্রন্ধাযুক্ত হইয়া! কেবল শ্রবণও করে, এবং শ্রদ্ধাবান 
হইয়াও (বদি কেহ কি ভন্ঠ উচ্চম্বরে অবিশ্রাস্ত ভাবে ও ব্যক্তি কেন পড়িতেছে আর কি জন্ত 
অবাধে পাঠ করিতেছে এইরপ দৌধঘৃষ্টি করে তাহার ব্যাবৃত্যর্থ অর্থাৎ তাঁহারা যে ফল পায় 
না তাহা জানাইবার অন্ত বলিতেছেন )-_-অনুয়ারহিত ভাবে ( অর্থাৎ দোষ দৃষ্টি না করিয়া) 
যে ব্যক্তি ইহা শুনে সে-ও সকল পাঁপ হইতে মুক্ত হইয়৷ অশ্বমেধাদি হজ্ঞকারী পুথ্যাতআ'দিগের 
শুভ লোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৭১ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শুন্লে সেও যুক্ত হ'বে _রসজ্ঞ ভক্তের! 
ভগ্গবৎ কথা ত শুনেন ততই তাহাদের আরও ভাল লাগিতে থাকে-_“হচ্ছৃ্তাং রসজ্ঞানাং 
স্বাছু স্বাছু পদে পদে”। কিন্তু রসজ্ঞান তে| সব সময়ে সকলের হয় না। ভাগবতী কথায় শ্রদ্ধা 
ও রুচি জন্মিলে রসজ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু আমাদের ভগবৎ কথায় শ্রন্থা ও রুচি 
কোথায়? ভবব্যাধির তাঁড়ণে উৎকষ্ট ও নুমধুর যে হরিকথা তাহাও অনেক সময়েই 
ভাল লাগে না। এ রোগের ওষধ কি? প্রীমস্তাগবতে আছে-_ 
“গুশ্রযো; শ্রন্ধধানন্ত বাস্থদেবকথারুচিঃ। 
স্তান্মহৎসেবয়। বিপ্রাঃ পুপ্যতীর্থ নিষেবণাঁৎ ॥” 
হে বিগ্রগণ | পুণ্যতীর্ঘ গঙ্গাদি মান অথব! গুরুপদকমলয়ূপ মহাতীর্থে নান করিলে শ্রন্ধার 
সঞ্চার হয় এবং ভগবৎ কথা শ্রবণে আগ্রহের উদয় হয়। এই আগ্রহের উদয় হইলেই 
ভগবৎ কথায় রুচি উৎপন্ন হয়। ভগবৎ কথ! শ্রব এবং তাহার অন্ুধ্যানের ফলে ভগবৎ 
শক্তি প্রতার্বে্কাম ক্রোধাদির প্রবল উত্তেজন| হাস হইতে থাকে, এবং কাম ক্রোধ ছারা আর 
তাহার চিত্ত বিদ্ধ হয় না; তখন জ্ঞানের ক্ষরণ হয় এবং তগবততত্বের অনুভূতি হইয়া বাহ 
বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় হইতে থাকে, সৃতরাং হৃদয়গ্রস্থি ভেদ হয় অর্থাত ব্রদ্ধ ব্যতীত 
যাবতীয় বস্তর প্রতি আসক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সমন্ত সংশর ছিন্ন হইয়া যায় এবং জন্সজগ্মাত্তর-সঞ্চিত 
কর্ধ নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৭১ 
অন্থয়। পার্থ (হে পার্থ) স্বপ্না (তোমা কর্তৃক) একাগ্রেণ চেতলা ( একাগ্রচিত্তে ) 
এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ (ইহা! কি শুন! হইয়াছে ?)। ধনগয় | (হে ধনঞয়) তে অজ্ঞানসংমোহঃ 
(তোমার অজ্ঞানজনিত সংমোহ ) প্রনষ্টঃ কচ্চিৎ (বিনষ্ট হইল কি?)॥ ৭২ 
শ্রীধর। সম্যক বোধাচ্ৎপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্যামি ইত্যাশর়েন আহ-_কচ্চিৎ ইতি। 
কচ্চিদ্দিতি প্রশ্নীর্থে। অজ্ঞানসংমোহঃ- তত্বাজ্ঞানকৃতঃ বিপর্যায়ঃ। স্পষ্টমন্তৎ ॥ ৭২ 
.  বঙগান্ুবাষ । [ সম্যক বোধের অঙ্গপপত্তি হইলে অর্থাৎ সম্যক বোধ ন! জন্গিয়া থাকিলে 
পুনরায় উপদেশ দিব, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন ]- কচ্চিৎ খর গ্রশ্নার্থে ব্যবহৃত হী 
৫৪ 


৪২৬ : শ্রীমন্তগবদদীতা [১৮শ অঃ 


( অর্জুনের উত্তর _তাহার মোহনাশ হইয়াছে) 
'অঞ্জুন উবাচ। 
নষ্টো৷ মোহঃ স্মৃতির্লা! হ্প্রসাদান্ময়াচ্যুত। 
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ 
অজ্ঞানসংমে|হ-_তবজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞানবশতঃ বিপরীত বৃদ্ধি। অন্ত সব ম্পই। [হে 
পার্থ, তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শুনিলে ত? হে ধনগরয়। তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ বিনষ্ট 
হইল ত11॥ ৭২ | 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এ শুনলে সব অজ্ঞান নাশ হয়। ( তোমার হইয়াছে 
তো? )।- অঞ্জুনের মোহ নষ্ট হুইয়াছে কি না হই্লাচে ভগবান তাহ! কি জানেন না? তবে 
আবার এ প্রশ্ন কেন? সর্বমোহ-নাশন, সাক্ষাৎ জ্ঞানন্বরূপ ভগবান যাহার উপদেষ্টা তাহারও 
কি আবার মোহ থাঁকিতে পারে? গীতাশ্রবণের ফলই অজ্ঞান মোহের নাঁশ, অঙ্ভুনেরও 
নিশ্চয়ই তাহা হইয়াছে-_সেই কথা অঞ্জন নিজ মূথে ব্যক্ত করিয়। জগৎ জীবকে শুনাইয়া দিন, 
তাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে-_এই প্রশ্নের ইহাই উদ্দেস্ঠ। অজ্ঞান বশতঃই জীবের ভ্রান্তি হয়, 
শরীগুরুকুপায় শিল্পের সেই ভ্রান্তি নাশ হয়। শিল্প সাধনায় কৃতকৃত্য হইলে গুরুর যে আনন, 
সে আনন্দ বুঝি শিশ্য সাধকেরও হয় না। শিষ্য প্রাণের সহিত উপদেশ ধারণ করিতে পারি- 
লেন কিনা, ষণ্দ গ্রহণ করিতে ন! পারিয়া থাকেন, তবে উপার্াস্তর বার! তাহাকে বুঝানে। হইযে 
ইহা সদ্গুরুর চিরদিনের অভিপ্রায় । শিল্তের উপদেশ গ্রহণ ও গুরুর উপদেশ দন এই- 
জন্তই | হদি শিয্ের মোহ নষ্ট হইয়া! থাকে, তবে গুরু শিস্ক উভয়ের প্রয়াসই পার্থক! 
গুরুর উপদেশ মত সাধন করিয়া সাধকের শ্বর্ূপ জান হয় ও নিজ স্বরূপে স্থিতিলাত হয, অর্জদ- 
নেরও তাহা হইল কিন! সে পরিচয় আমরা পর গ্সোকে পাঁইব ॥ ৭২ 
অন্থয়। অঙ্জুনঃ উবাচ ( অঞ্জন বলিলেন )। অচ্যুত ! (হে অচ্যুত ) ত্বতপ্রসাদাৎ (তোমার 
কৃপায়) মোহ নষ্টং ( মোহ নষ্ট হইয়াছে ), ময়! ( মৎবর্তৃক ) স্বাতিঃ লব্ধ! ( স্বতিলাভহইল-_অর্থাৎ 
কর্তব্যাকর্তব্য জান লাভ হইল) গতসন্দেহ; (নি:সংশয় হইয়া!) স্থিত; অশ্মি (আমি স্থির 
হইয়াছি ), তব বচনং করিপ্তে (তোমার উপদেশ মত কার্য করিব )॥ ৭৩ 
ভ্রীধর। কৃতার্থঃ সন্‌ অঞ্জন উবাচ-নষ্টো মোহ ইতি। আত্মবিষয়ো। মোহো। নষ্ঃ। 
বতঃ অয়ম্‌ অহমগ্মি ইতি স্বরূপাহসন্ধানরপা স্থৃতিঃ ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়! লা! । অত: স্থিতোংশ্ি 
যুদ্ধায় উ্থিতোৎশ্মি, গতঃ ধর্ম্মবিষয়ঃ সনোছো! যস্ত সে।ংহং তব আজ্ঞাং করিয্ত ইতি ॥ ৭৩ 
বঙ্গানুবাদ । [ কতার্থ হইয়! অঞ্জন বলিলেন ]--আত্মবিষরক যে মোহ তাহ! নষ্ট হইল, 
যেহেতু “এই আমি” এই ন্বরূপসন্ধান-রূপ স্থতি তোমার প্রসাদে লাভ করিলাম। অতএব 
স্থিত হইলাম অর্থাৎ যুদধার্থ উত্িত হইতেছি। গত হইয়াছে ধর্মমবিষয়ে সন্দেহ যাহ! সেই আমি 
তোমার আদেশ মত কার্য করিব ॥ ৭৩ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা -শরীরের তেজ দ্বার! ব্যক্ত হইতেছে ঃ-আমার মোহ 
আর জঅন্গেহ জব খ্েল-_যা বল্বেন ভাই কর্ব।-_কুলক্ষরকৃত দোষের চিন্তা ও 


১৮শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীত। ৪২৭ 


আত্মীয় দিগের বধ জনিত কাতরতা অঞ্জনের স্বাভাবিক ধৈর্য্য ও জ্ঞানকে অভিভূত করিয়। 

ফেলিয়াছিল, তাই তিনি আঁর যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া শোকাকুল চিত্তে সশর গাণ্তীব পরিত্যাগ 
করিয়া মোহবিভ্রান্ত চিত্তে রখের উপর বসিয়! পড়িগনাছিলেন। এই মোহ নষ্ট করিবার জন্যই 
ভগবানের প্রয়াস। দেহাত্মজ্ঞনরূপ মোহ অঞ্জুনকে কাতর করিয়াছিল, তাই তিনি 
স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধন্ম গ্রহণে অভিলাষ করিয়াছিলেন। ভগবানের উপদেশে আবার 
তাহার সেই আত্মবুদ্ধি ফিরিয়া! আসিল। তাহার স্বতি দৃঢ় হইল যে তিনি দেহ নহেন, 
তিনি আত্মা। ম্ুতরাং অজর অমর আত্মার আবাঁর জীবন মরণের জন্ত ভয় কি? 
মন্দাকিনীর শুত্র কুলকুল ধারার মত যখন এই আত্মস্থতিধার! অঞ্জনের মনঃপ্রাণ বুদ্ধির মধ্যে 
প্রবাছিত হইতে লাগিল তখন তিনি সর্ব প্রকাঁর সন্দেহশূন্ভ হইয়া অভয় লাভ করিয়া 
উঠিয়া বসিলেন। তিনি এইবার জোর করিয়া বলিলেন “আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, 
আমার আত্ম-স্বতি ফিরিয়! পাঁইয়াছি।” যে আত্মবিস্ত হইয়া! জীব কতবার এই ভবে 
আসে আর যার, আজ সেই বিশ্বৃতি সেই ভূল ছুটিয়া গেল! আমার কত জন্মের সেই নামরূপ- 
দেহ যাহা স্বপ্নদর্শনের স্যার কেবল অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়, আঁজ সেই মোহ, সেই অজ্ঞান 
আমার নষ্ট তইর! গেল! আর এই সংসারে কর্তৃত্বাভিমান, আমার কত শত সাজা বেশ, 
জাগ্রত অবস্থায় যেমন হ্বপ্র জান সরিয়া যায়, তেমনই করিয়! অজ্ঞান সন্মোহ আমার জ্ঞানদৃষ্ি 
হইতে সরিয়া গেল। যে স্বতি লাভ হইলে "সর্বধগ্রস্থীনাং বিমোক্ষ:*- সমস্ত গ্রন্থির মোচন হয়, 
আমার সেই হ্থাদগ্রস্থির ভেদ হইল। চিৎজড়ের যে অভেদ জান আমাকে কত কাল 
হইতে জীবভাবে বদ্ধ করিয়াছিল, আজ সে অনর্থ এঁক্য জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। মায়ার কৌশল 
আজ আমার নিকট ধরা পড়িয়৷ গিয়াছে, আর অনাত্ম দেহাঁদিতে আমার আত্ম বুদ্ধি নাই। 
এখন বুঝিয়াছি. হে আত্মদেব ! তুমিই সব, আমিও তুমি। তোমাতে আমাতে আর এই 
জীব ও জগতের সঙ্গে অজ্ঞানজনিত যে ভেদ কল্পন] করিয়াছিলাম, আঁজ তোমার প্রসাদে 
সব তিরোক্চিত হইয়া! গেল! সবই আত্ম স্বরূপ, "সর্ববং থন্থিদং ব্রহ্ম“ । ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
এই স্থিতি লাভ করিয়৷ আমার স্বরূপ যে কি তাহা বুঝিয়া লইয়াছি। আমি যে অর্জুন 
এ বোধ চলিয়। গিষাছে, আমার পৃথক কর্তব্যের ধারণ! যাহা! দেহবোধ হইতে হয়, সে 
ধারণা লোপ পাইয়াছে। দেহবোধের ধারণ! ততদিন থাকে তিন আত্মবোধ ন। হয়। 

ততদিন কত কর্তব্যাকর্তব্যের বোৌধ জীবকে আকুল করিয়া! রাখে। তখন দেহের চাঞ্লা, 

মনের চাঞ্চল্য, প্রাণের চাঞ্ল্য জীবকে অস্থির করিয়! রাখে, আজ মায়ার সে তাগুব নৃত্য 

তোমার রুপার থামিয়। গিয়াছে! এইবার তোমার উপদেশ মত শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া প্রাণের 

বাঁধন! করিতে. করিতে এক দিব্য অবস্থা লাত করিয়াছি। উদ্থাই ক্রিম্নার পর অবস্থা। 

গ্রাণ -স্থির হইয়া যেমনই নুযুযীয় সঞ্চরণ করিতে লাগিল, অমনি দগৎ দর্শন ক্ষীণ হইয়া গেল, 

বঙ্গে মে ুখ ছুঃখের ধারণাও থামিয়! গেল! এখন মরণ বাচনই বা কি, মুখ ছুঃখই বা. 
কার? সব স্বপ্ন যেন মুহূর্তের মধ্যে ভা্গিয়া গেল! ভ্ব-ত্বরূপে স্থিতি লাভ করি প্রকৃত 

সুখের আজ পরিচয়. পাইলাম। আর বিষরন্থথকে বড় মনে করিয়া একদিন যে সাধনে 

পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলাম, সাধন-সমরের সাজ মেরদণ্-গা্ডীরকে অবনত করিয়া 


৪২৮ শ্রীমন্তগবদগীতা [১৮শ অঃ 


সঞ্জয় উবাচ। 
(অন্তত রোমহ্ষণ সংবাদ ) 
ইত্যহং বাস্থুদেবন্ত পার্থন্য চ মহাত্মনঃ | 
সম্বাদমিমমশ্ৌষমন্তুতং রোমহর্যণম্‌॥ ৭৪ 

পাগলের মত শুধু হা-হুতীশ করিতেছিলাম এবং নিলজ্জের মত আর যুদ্ধ করিব না বলিয়া 
তোমার নিকট নিজ মত ব্যজ্ করিয়াছিলাম, এখন সে সব দুর্ব,দ্ধি তোমার প্রসাদে ও 
ক্রিয়ার পর অবস্থার প্রপাদে, সমূলে নির্মূল হইয়া! গিয়াছে--এখন তোমার বাক্য, হে গুরুদেব, 
আমি নিশ্চয় পালন করিব। এই দেখ “স্থিতোখশ্রি”-_-আমি আবার যুদ্ধার্থ উত্থিত হইলাম। 
আমার মেরুদণ্ড সোঁজ! হইয়াছে এবং তাহাঁতে একটি টান অগ্ুষ্ঠব করিতেছি । 

নাঁভিচক্রের তেজস্তত্ব, বড় আদরের জীব আবা'র মেরুদণ্ড সরল করিয়া সাধনার্থ উঠি 
বলিলেন! এইবার তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন-_“'করিস্ে বচনং তব-_গুরু বাক্য যেমন করিয়াই 
হউক পালন করিবই”। জীবশক্তি খন এই ভাবে কোমর বাঁধিয়া সাধন সমরে 
আত্মোৎসর্গ করিবার জন্ত সাধনার্থ সোজা! হইয়া আসনে দৃঢ়ভাবে উপবেশন করে, তখন 
ক্রি্নার পর অবস্থা বা আত্মজ্ঞান লাভের আর বিলম্ব থাকে না। তখন জগদ্‌গুরু 
আত্মদেব কুটস্থ চৈতন্যও নিজ মাধুরী সাধককে আত্বাদন করাইয়া দেন, জীব তখন “রসে! বৈ 
সঃ*কে আপন! হইতে অভিন্ন জানিয়া৷ কৃতকৃতার্থ হয়। আর সন্দেহের লেশ থাকে না। 
এইব্ধপে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি তিরোহিত হওয়ায় চিরধিনের জন্ত তীহার সংসাঁর লীলার ও 
অবসান হয় ॥ ৭৩ 

অন্বয়। লগ্তয়ঃ উবাচ (সঞ্চয় বলিলেন )। অহং (আমি) ইতি (এইরূপে ) 
মহাত্মনঃ ( মহাত্মা! ) বাস্থদেবন্য ( বাসুদেবের ) চ পার্থন্ত (এবং অঙ্জুনের ) ইমং রোমহর্ষণং 
(এই রোমাঞ্চকর ) অদ্ভুতং সংবাদমূ ( অদ্ভূত কথোপকথন ) আশ্রোৌষম্‌ ( শ্রবণ 
করিয়াছিলাম )॥ ৭৪ রদ 

শ্রীধর। তদেৰং ধৃতরাষ্ট প্রতি শ্রীকষ্ণাঙ্ছুন সংবাদং কথিত! গ্রস্ততাং কথাম্‌ অহসন্বধাঁনঃ 
সঞ্জয় উবাচ-ইভীতি। রোমহর্ষণং_ রোমাঞ্চকরং সংবাদম্‌ অশ্রৌষং : শ্রুতবান্‌ অহম্‌। 
স্পষ্টমন্তৎ ॥ ৭৪ 

বঙ্গানুবাদ । [ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে শ্রীকুষ্ণাঞ্জুন-সংবাদ বলিয়া প্রস্তাবিত কথার 
অনুসন্ধানার্থ ( উপসংহরার্থ ) সঞ্জয় বলিতেছেন ]-__রোমহর্ষণ শকে রোমাঞ্চকর সংবাদ। 
(মহাত্মা বাস্থদেবের ও পার্থের এই রোমাঞ্চকর কথোপকথন ) আমি শ্রবণ করিয়াছি | ৭৪ 

আধ্যাত্তিক ব্যাখ্যা-_এই বে সম্বাদ এ অদ্ভুত ।__কষ্ণঞ্দুন-সংবাদে সাধনার অতি 
গুঢ় রহস্য ব্যাখ্যাত হুইয়াছে এইজস্ত এ সম্বাদ বাস্তবিকই অদ্ভুত। আর ইহাতে যে সব 
অন্ছভবের কথা বলা হইল তাহার কিছু কিছুও যাহার প্রত্যক্ষ হয় তাহার বিস্ময়ের আর 
সীমা থাকে না। এই অস্থি-মঞ্জা-মেদপরিপূর্ণ দেহ ইছার মধ্যে প্রাণের লঞ্চরণ, যন 
বুদ্ধির খেলা, তাহার মধ্যে আবার এই সব দৃস্ত দর্শন, এই সব কত অঙানা জিনিনের অস্তব 
_ইছা মনে হইলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়! উঠে! 


১৮শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ৪২৯ 


ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ,তবানেতদ্‌ গুহামহং পরমূ। 
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌ || ৭৫ 


এই অদ্ভুত সংবাদ দিব্য দৃষ্টি হইতেই ফ.টিয়া উঠে। এ সমস্ত অন্থুভব অন্তঃকরণেই 
হুইয়৷ থাকে, তাই ধ্বতরাষ্ট্র অর্থাৎ মনকে লইপ্লাই এই সব কথোপকখন। দিব্য-ৃষ্ট সম্প্ 
ব্যক্তি মনে মনেই এই সব সাধন-সংবাঁদ প্রত্যক্ষ করেন। সাধকের চৈতগ্ত সমাধিতেই 
এই সব দিব্য জ্ঞান ক্ফুরিত হয় এবং ঘেই অবস্থায় পৌছিয়া লাধকেন্ত্রগণ সব তত্বই জানিতে 
পারেন! ইহা বাস্তবিকই অন্তত! যতক্ষণ দেহবৃষ্টি ও জীবভাব থাকে ততক্ষণ 
এই শরীর, মন বুদ্ধি ও প্রাণের মধ্যে কত খেলাই চলিতে থাকে । কিরূপে ব্রদ্ম হইতে 
এই জগত লীলাকারিনী মহাশক্তি প্রাণ উদ্ভূত হইর! থাঁকে, এবং সেই প্রাণধারার সহিত 
ব্রহ্ম ভাঁদিতে ভাসিতে আপনাকে আপনি কত সক্ষম ও কত স্থংলের মধ্যে প্রকটিত করেন, 
যেন ব্ন্ধস্বলই হই়। গিয়াছেন | আবার সদ্গুরু কৃপায় লাধন সাহাধযে দিব্য দৃষ্টি লাত করিয়া 
জীব আবার কেমন প্রবুদ্ধ হইয়া আত্মবিস্বত ভাবকে পরিত্যাগ করে, তাহা আলোচন! 
করিলে অন্ত অন্তুতই মনে হয়। হাহ ব্যক্ত ছিল ন!, কোন ইন্ত্রিয়েরই গোচর ছিল 
না, সেই সব অগ্রত্যক্ষ অজ্ঞাত বন্ত সাধকের জানগোঁচর হইয়া আবার কিরূপে তাহাঁকে 
অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান আনিয়! দেয়_-এই সব সংবাদ শ্রোতাকে বিশ্বযাভিভূত করেই তে|। 
আনন্দে বিশ্বর়ে তাহার যে রোমাঞ্চ হঈবে তাহ! আর বেশী কথ! কি? সর্বব্যাপী বাম্ুদেব 
তো বাশ্নদেবই আছেন, কিন্ত জীব অঙ্ছুনের আত্মাও যে দেহ সম্বন্ধী নহে, সেও যে 
বাছদেবেরই অংশ, সেও যে মহান্‌-_এই পরম গুহা সংবাদে জীবের মন প্রকৃতই পুলকিত হয় 
এবং দেহ প্ররুতই রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে ॥ ৭৪ 


_. অন্বর। অহং ব্যাসপ্রসাদাৎ (আমি ব্যাসদেবের অনুগ্রহে ) এতৎ পরং গুহাং যোগং 
(এই পরমগ্র্? যোগতত্ব ) স্বনবং কথয়তঃ (দ্বয়ং বর্ণনার প্ররৃত ) যোগেম্বরাৎ কৃষ্ণা 
(যোগেশ্বর শ্রীক্চের মুখ হইতে ) সাক্ষাৎ শ্রুতবান্‌ (প্রত্যক্ষ ভাবেই শুনিয়াছি ) ॥ ৭৫ 

ভ্রীধর। আত্মনঃ তন্ত শ্রবণে সম্ভাবনামাহ-__ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ভগবত! ব্যাসেন 
দিব্যং চক্ষু শ্রোত্রাদি মহ দত্তম। ততো! ব্যাসন্ত প্রসাদাৎ এতৎ অহং শ্রুতবানন্মি। কিং তৎ 
ইতি অপেক্ষায়ামাহ_পরং যোগম্‌। পরত্বম্‌ আবিফরোতি। যোগেশ্বরাৎ শ্রীরুষ্ণাৎ 
সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রুতবানিতি ॥ “৫ 


বঙ্গানুবাদ । [ সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহুদুরে থাকিলেও তাহ! শ্রবণে ষে সম্তাবন! 
আছে তাহাই বলিতেছেন ]--ভগবান.ব্যাসদেব আমাকে দিব্যচক্ষ ও শ্রোত্রাদি প্রদান 
করেন অতএব ব্যাঁপের অগ্ুগ্রহেই আমি ( বহুদূরে থাকিলেও ) শুনিয়াছি। যাহা গুনিয়াছি 
তাহা কি? এই আশয়ে বলিতেছেন যে তাহা পরম যোগ। পরত্ব (শ্রেঠস্ব) কি লে? 
তাহ। বলিতেছেন-_যে যোগেশ্বর গ্রীক সাক্ষাৎ বকা, তাহারই মুখ হইতে আমি 
শুনিয়াছি ॥ ৭৫ 


৪৩০ শ্রীমন্তগবদগীতা [১শঅঃ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-ব্যাসের প্রসাদৎ শোন! গেল এই যোগ ।_এই সংবাদ 
পরম গোপনীয় কেন? বিন1 সাধনায় বা বাহ ইন্রিয়াদির সাহায্যে কেহ ইহা বুঝিতে পারে 
না। ইহা শুনা যায় ব্যাসদেবের প্রপাঁদে । এই ব্যাসদেব কে? শ্রীরুষ্ণও হা! ইনিও তাই। 
ব্যাসে ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভেদ কি? উভয়েই ভগবানের অবণার কুটস্থ চৈতন্ত। শরীর “তৎ* 
স্বরূপ অর্থাৎ আপনাতে আপনি । সেখানকার কথ! ভাষায় ব্যক্ত হয় না এবং সে কথা এই 
কর্ণেও শুন! যায় না। তাই সেই কৃটস্থ ঠচতন্তই খন একটু বাহেন্রিয়-মিলিত হসটয়া ব্যক্ত 
হ'ন ( যেমন পরাবস্থার পরাবস্থায় হইয়। থাকে) তখন যে দিব্জ্ঞান আমাদের মনোগোচর 
হয় তাঁহাই ব্যাঁসের প্রসাদ। ব্য।স হইলেন বেদবিভাঁগ কর্তা, সুতরাং যেখানে বিভাগ সেখানে 
কিছু ছেদজ্ঞান আছেই । যেখানে জ্ঞানের পূর্ণতাঁও আছে এবং কিছু ভেদজ্ঞানও আছে, 
সেই স্থান হইতেই এট লব সংবাদ শুন। যাঁর _ ব্যাস তাই ভগবানের অংশাবতার। ঘনীভূত 
পরাবস্থায় কিছুই জানিতে পার! যায় ন।, কারণ সেখানে ছ্বিতীয় বস্তর অভাব, জাতা জেয 
বলিয়। সেখানে কিছু নাই, দেখানে থাকিয়। কোন বন্থর বর্ণনা করা অসম্ভব। ব্রহ্ম ভাবের 
নিম্ন অবস্থাই ঈশ্বর ভাব, পরমাত্ম! নিগুণ, সেখানে মাত্র একটিই ভাঁব। যেখানে সর্ব্বের 
কথ। আসে, জগত জীবের কথা আসে সেখানে তিনি পুরুষোত্তম ব| নারায়ণ, সেখানে 
তিনি মায়ার অধীশ্বর পর্বময়। অবতারাদি ধত কিছু এই নারায়ণ হইতেই হইয়। থাকে। 
অবভারেরাঁও মায়া মনুধারূপে দৃষ্ট হইলেও পুকুযোত্বম নারারণ হইতে অভিপ্ন। পরমাজ্মাই 
ৃর্ি গ্রহণ করেন এবং সেই মৃষ্ঠি গ্রহণ কালেও তিনি পরমাত্মাই। পরমাত্মারই ঘনীভূত 
মুর্তি অবতার়ের! । এই অবতার সমূহের মধ্যে যাহাতে এম্বধ্যের পূর্ণ বিকাশ হয়, তিনিই 
পূর্ণাবতার। আর যেখানে এই্বর্্য অপেক্ষাকৃত কম তাহাকে অংশাবতার বলা হয়। 
অংশাবতারের মধ্যেও জ্ঞানের পূর্ণতা বিগ্ঠমান। ইহারা জ্ঞানভূমিকার বিভিন্ন স্তরে 
অবস্থিত, এইজন্য এই্বরধ্য বিকাশের তারতম্য হইন্্া থাক্ে। জ্ঞানভূমিকায় বাঁ সমাধির 
উচ্চতম অবস্থাই ব্রক্ম ভাব, তন্লিয় ভাবই ঈশ্বর ভাব। এই ঈশ্বর ভাবের আংশিক 
বিকাঁশ যেখানে তাহাই ব্যাস, এখানে মায়ার মিশ্রণ অপেক্ষাকৃত অধিক--এইঞন্ত এখানে 
কিছু ভেদ ভাব দৃষ্ট হয়। ব্যাসের অর্থও বিভাগকর্তা। : ভেদ ভাব না থাকিলে 
বিভাগ করা 'সম্তব হয় না। উহাতে সমাধি প্রজ্ঞাও থাকে, সাংসারিক জানও 
থাকে। কুটস্থের যে মগুলে জ্ঞানাত্মিকা ভাবের বিকাশ হয়, তাহ! হইতে আরও 
একটু নিয়ে অবতরণ করিলে তখন উহা! সাধকের বোধগম্য হয়, কিন্তু তখনও দিব্যদৃষ্ি 
থাকে-_তাাকেই পরাবস্থার পরাবস্থা বলে। এই অবস্থায় যে দিব্যজান হয় তাহাই 
ব্যাসের গ্রসাদে সঞ্জয়ের শ্রবণ । ইহ! পরম যোগত্তত্বও বটে, কারণ পরমাত্মার সহিত জীবাত্ম।র 
মিলন করিয়। দেওয়াই এই সংবাদের উদ্দেস্টা। ইহা.ষেগেশ্বর শ্রীক্চের নিজ মুখের কথা৷, 
শ্রকফই নিখিল আত্মার আত্মা অর্থাৎ পরমাস্মা, তাহার শ্রীকু্ণ নামও লার্থক। কারণ 
পরাবস্থীয় জীব যখন পরমাত্মার সহিত এক হুইয়৷ জীবমুক্তি অবস্থ। ভোগ করে--ডখন সে 
বুঝিতে পারে ইহার কি প্রচণ্ড আকর্ষণ শক্তি । সে শক্তির টানে পড়িলে ধন জন গৃহ পুত্র কলর 


১লশ আঃ] শীমন্তগবদ্গীতা ৪৩২ 


রাজন্‌ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সম্বাদমিমমন্ত্ুতং | 
-. কেশবাঙ্ছনয়োঃ পুণ্যং হয্যামি চ মুহমু্ছঃ॥ ৭৬ 
পমস্তই তখন বিস্বাদ বলিয়! মনে হয়। আর মন সে দিকে ফিরিতেই চায় না। তাই গোপীগণ 
বলিয়াছিলেন-.. 
“চিত্তং স্থখেন ভবতাপ্হতং গৃহেষু। 
বন্নিবিশত্যুত করাবপি গৃহরুত্যে। 
পাঁদৌ পদং ন চলতস্তব পাঁদমূলদ্‌ 
যামঃ কথং ব্রন্জমথো। করবাম কিং বা॥* 
পূর্বে আমাদের মন যেমন আনন্দের সহিত গৃহকার্ধ্যে নিবিষ্ট থাকিত, তুমি আমাদের 
সেই মন অপহরণ করিয়াছ, সুতরাং পূর্ব্বে আমাদের যে হস্ত গৃহকর্থে ব্যাপৃত থাঁকিত, মন না 
থাকায় সে হস্তও অপহৃত হইয়াছে । আমাদের পা তোমার চরণ সমীপ হইতে এক পাও 
চলিতে চায় না. বল দেখি তবে আমরা ব্রজজেই কিরূপে যাঁই এবং গিয়াই ব। করিব কি? 
যে মন সংসার লইয়া নিয়ত বাস্ত এবং সামাগক্ষণ সংসার হইতে বিচ্যুত হয় না, সেই 
মন ক্রিয়ার পর অবস্থায় পরম শান্ত হইয়া সমণ্ত তাপ হইতে বিমূক্ত হইয়া থাকে, তাই 
রালপঞ্চাধ্যায়ে বল! হইয়াছে যে গোপীরা! যখন শ্রীরষ্ণের পুনঃ সঙ্ষাৎ পাইল তখন তাহাদের 
অবস্থা হইল-_“তদর্শনহলাদবিধৃতহক্রজে। মনোরথাস্তং শ্রুতর়ে। বথা যু” ॥ 
কুক দর্শন জন্ত আনন্দে গোপীদিগের হৃদরোগ (কামাহুবন্ধন ) নষ্ট হইয়া গেল। সুতরাং 
তীহাঁদের মনোরথের অন্ত হইল--অর্থাৎ সে মনে পূর্বেকার মত আর মনন ধর্ম রহিল মা, 
এই মনোরথের অন্ত হওয়াই সাধনার শেষ কথা-_-বেদাদি শাশ্তের উপদেশ এই পর্যস্ত। তাঁহার 
পরও সাধক যে কি কি অবস্থ। লাভ করেন তাহ! বেদের অগোচর অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয় নহে। 
৪ "সর্ধাস্তাঃ কেশবালোক পরমোৎসবনির্বতাঃ । 
জহুধিরহজং তাঁপং প্রান্জং প্রাপ্য যথা! জনঃ 0৮ 
জীবসমূহ নুষুপ্তি অবস্থায় প্রাজ্ঞ নামক চৈতন্ত প্রাপ্ত হইয়া যেমন সম্ভাঁপশৃন্ হয়, গোপীগণ 
কৃষ্তদর্শনজনিত পরমানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া সেইরূপ বিরহসস্তাঁপ ত্যাগ কারলেন। 
. এখানে ম্পষ্টতঃ দমাধির কথা উল্লেখ কর! হুইল, সাধারণ লোকে ন্থযুপ্তির ক্রোড়ে 
অভিভূত হুর! যেমন তাপশূন্ঠ হর-_এই রুষ্দর্শন জনিত (পরাবস্থাজনিত সমাধি) পরমনিনে 
পরিতৃপ্ত হইয়! গোপীরা ( ইন্দরিয়বতি ) বিরহ্সস্তাপ পরিত্য/গ করিল। 
: এই সময় পরমাত্মীর মহিত ভীবাত্মার যে যোগ হয, সেই অবস্থাতেই ইহা! শুন! যায় এবং 
উহ! তখন আত্মবাণী বলিয়া! বুঝা যায়শ এই জন্তই ইহার নাম শ্রতি। উহ্থাই ভগবানের 
নিজ মুখের কথ।। তাহা লোকপরম্পরায় শুনা কথ| নহে, উহ! নিজ অঙ্গভবগম্য ॥ ৭৫ 


অন্বয়। রাজন! (হে মহারাজ ধৃতরাষ্র ) কেশবাঁ্ছুনয়েঃ (কেশব ও অর্জুনের ) 
'ইমং পুণ্যং (এই পবিজ) অদ্ভুতং সংবাদং € অডভুত কথোপকথনু ) সংস্বত্য সংস্থত্য( ক্ষরণ 


৪৩২ শ্রীমন্তগবদগীতা [১৮শআঃ 


তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য বূপমত্যভুতং হরেঃ। 
বিশ্বায়ো মে মহান্‌ রাজন্‌ হুয্যামি চ পুনঃ পুনঃ) ৭৭ 


করিরা করিয়া) মু: মূহঃ চ (ক্ষণে ক্ষণেই) হয়্ামি (রোমাঞ্চিত হইতেছি ঝ1 হক 
হইতেছি) ॥ ৭৬ 

প্রীধর। কিঞ%- রাজনিতি ! হৃয়াহি রোমাঞ্চিতো ছবামি, হর্ধং প্রাপ্পোমীতি বা। 
্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৬ 

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ]- “হঙ্কামির অর্থ রোমাঞ্চিত হইতেছি, অথব 
হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি। অস্ত সব ম্পষ্ট। [রাভন্, বেশবাজ্ছনের এই বিম্ময়কর পুণ্য 
সংবাদ ( পুণ্য--শ্রুতিমাত্র পাঁপহর ) শ্মরণ করিয়! প্রতিক্ষণেই আমি হর্ধপ্রাপ্ত হটতেছি ]1 ৭৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_-এ কথা শুনে মন বড় জন্তষ্ট হ'ল ।- কেশবাঁঞ্জুনের এট 
যে সংবাদ ইহ! পুণ্য কথা । ইহ] চিত্তকে নিষ্পাপ ও শুদ্ধ করে। সাংসারিক কথায়, ভোগের 
কথায় আমাদের চিপ্তকে আবদ্ধ করে এই জন্ত উহা! পাঁপ। আর এই কেশবাঙ্জুনের কথায় 
পাপ মুক্ত করে। অঞ্জন বিশুদ্ধ তেজত্তত্ব, তাহার দ্বারাই জগ্ব্যাপার চলিতেছে, সেই তেজঃ 
যখন ঈশ্বরমূখ বা আত্মমুখ হয় তখনই তাহ! ভগবৎ প্রাপ্তির সহায়ক হয়। 

কেশব-ক- মস্তক, ঈশ- প্রতৃত্ব করা, ব-প্রাণ্তি। সহত্রারে ধিনি বিরাজ করিতেছেন, 
সেই ত্রহ্ষপদ প্রীপ্ডি হইয়।ছে ধাহার--তিনিই কেশব। এই কেশব আর অঞ্জুন পরস্পর সধ্য 
ভাবে মিলিত। সাধক সাধনশক্তি বলে যখন নির্মল হইস্স! যান তখনই সহম্রদল কমলস্থিত 
গুরুশক্তির সহিত তিনি মিলিত হইতে পারেন । এই মিলন না ঘটিলে দেহেঙ্দিয়াদি প্রকৃতি- 
ক্ষেত্র জয় করা অসম্ভব । ন্ুতরাং যখনই এই পুণ্যময় ভাব আবিভূর্ত হয়, তখনই ক্েদপুর্ণ 
শরীরকে সাধক বিশ্বত হইয়া যান, তখন অন্তর্জগত্তের কত রূপ, কত শব, কত এব, কত 
জান প্রকটিত হইয়। মাধককে এক অনাস্বািতপূর্ব্ চিগ্রয় রাজের বিমলাননো যন করিয়। দেয়। 
আমাদের এই বিষয়-মগ্র মনটা বিষয়ক্রেদ হইতে, উতভীর্ণ হইয়া মুক্তির আরাম অন্ভব করে। 
শুদ্ধচিত্তের এ কথায় বত আনন্দ হয় এমন আর অন্ত কিছুতে হয় না ॥ ৭৬ 

অন্থয়। রাজন্‌ (হে রাজন) হরেঃ (হরির) তৎ (সেই) অত্যতূতং রূপং ( অতি 
অদ্ভুত রূপ) সংস্থত্য সংস্বত্য (ম্মরণ করিয়া! করিয়া ) মে ( আমার ) মহান্‌ বিশ্ময়ঃ ( অতিশয় 
বিশ্ময় হইতেছে ) চ (আর) পুনঃ পুনঃ হয্তামি ( পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি )॥ ৭৭ 

শ্রীধর । কিঞ্চ_তচ্চেতি। বিশ্বক্পপং নির্দিশতি। শ্পষ্টমন্যৎ | ৭৭ 

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ]--তৎশবে পূর্ববপ্রদর্শিতি বিশ্ববপ। অন্য সব 
স্পষ্ট। [হেরাজন্‌, হরির সেই সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ ল্মরণ করিয়! করিয়া আমার মহা! বিদ্ময় 
জন্সিতেছে ও আমি পুনঃ পুনঃ হষ্ট হইতেছে ]॥ ৭৭ 

আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা-ফের খুব খুসি হু'চ্ছি।_ভগবানের সগুগ রূপই বিশ্বব্ূপ, 
বাহা অর্জুনের ধ্যান সৌবর্ধ্য হেতু দেখানো হইয়াছিল। লেই অত্যতুত রূপ ন্মরণ করিয়া 


১৮শ অঃ] শ্ীমন্তগবদগশীতা - 8৩৩ 


যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ! যত্র পার্থে। ধনুর্ধারঃ। 
তত্র শ্রীবিজয়ে ভূতির্বা নীতিরমতিম্ম ॥ ৭৮ 


ইতি ই্রমন্তগবদশীতাস্থপনিষৎস্থ  ক্রদ্ষবিদ্যায়াং যোগশাম্্ে ভ্রীকষণজ্জুনসংবাঁদে 
মোক্ষযোগেো নাম অষ্টাদশোহধ্ধ্যায়ঃ। | 
দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সঞ্জয়ের আনন্দের আ'র সীম! নাই। এত আনন্দের কারণ কি? কারণ 
এই জগদ্ব্যপারের মধ্যে জীবের ইন্দ্রিয়গুলি সাময়িক তৃপ্তি লাঁভ করিলেও জীব প্রকৃত তৃপ্ত 
হয় না, বছুভ1বের মধে এক এঁক্য ভাবকে দেখিতে না পাইলে জীব শান্ত হয় না। নানাত্ব ও 
অনৈক্য তাহাকে অভয় দান করিতে পারে না। যতক্ষণ জীব নাঁনাত্ব দর্শন করে ততঙ্গণ 
জীব কিছুতেই সন্তাপমুক্ত হয় না। তাই শ্রুতি বলিলেন_ 
প্যদবেহ তদমুত্র, যদমুত্র তদন্থিহ। মৃত্যোঃ স ম্ৃতামাপ্পোতি য ইহ নানেব পশ্থতি ॥"? (কঠ) 
যে আত্মচৈতন্ত ইহ অর্থাৎ এই বিশ্বে বা দেহস্থ অন্তঃকরণে প্রকাশিত দেই আত্মচৈত্থই 
অমুত্র তথাস্্ অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অবস্থায়; যে চৈতন্য মায়াতীত ভাবে, সেই চৈতগ্ঠ এই 
এখানে অর্থাৎ দেহ ব1 দেহস্থ অস্তঃকরণে অচ্স্থাত রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই ব্রক্গচৈতন্ে 
নানা ভাব (অর্থাৎ অস্তটকরণের ভিন্নতা বশতঃ আত্ম। বা ব্রদ্মের ভিন্নতা) দর্শন করে, 
সে ব্যক্তি পুনঃপুন: মৃত্যুর পর মৃত্যু লাঁত করিতে থাকে । অর্থাৎ পুন্জদ্ম ও পুনর্মৃত্যুর হয 
হইতে সে মুক্তিলাভ করেনা। এখন এই এক বিশ্বীত্মার মধে] যখন সমঘ্য নরনারী, দেবতা, 
পণ্ড, পক্ষী, সরীস্থপ, বৃক্ষ, নদী সমুদ্র, হূর্ধয, চন্দ্র, গ্রহ একাধারে সমস্ত অবস্থিত 
দেখিতে লাগিলেন, শুধু তাহাই নহে, সেই নাঁনাভাব যখন এক মহাজ্যোতিঃর মধ্যে 
আত্মছার! হইয়। গেল--তখন পৃথক পৃথক দৃশ্ঠ পদার্থের আর পার্থক্য রহিল কোথায়--এই 
ভাবিয়া সঞ্চয়ের বিশ্ময় উৎপন্ন হইল। যে ভেদভাব নান! উপদেশ ও বিচাঁর বিতর্কেও 
যাইবার নহে,.তাহা বখন বিশ্বর্ূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে এক হইতে দেখা গেল, তখন 
বিশ্বের মহান এক্য দেখিয়া ভেদবৃদ্ধিবিযূঢ় চিত্ত নির্বাক হইয়া গেল। এ কথ! যতবার ল্মরণ 
হয় ততই বিস্ময়ে চিত্ত অভিভূত হইয়] যাঁয়॥। ৭৭ 
অন্থয়। যত্র (যেখানে বা যে পক্ষে) যোগেশ্বরঃ কষ; ( যোগেশ্বর কষ) ঘত্র 
( যেখানে ) ধণুর্ঘরঃ পার্থ; ( ধঙ্ুর্ধর পার্থ), তত্র (সে স্থানে) ্রীঃ (বাজলক্ষমী) বিজয়ঃ 
( বিজয় ) ভূতিঃ (অভ্যুদয় বা উত্তরোত্তর বুদ্ধি) গ্রুবা নীতিঃ ( অথপগ্ডিত বা অব্যভিচারী স্তর ) 
[ বর্তমান ] ইতি মে মতিঃ € ইহ। আমার নিশ্চন্ক )॥ ৭৮ 
শ্রীধর। অঃ ত্বং পুন্রাণাং রাজ্যাদিশঙ্কাং পরিত্যঙ্ ইত্যাশয়েনাহ-_যত্রেতি। হত্র 
_ বেবাং পক্ষে, যোগানাম্‌ ঈশ্বরঃ শ্রীকে বর্ততে, ষত্র চ পার্থো গাতীব ধঙুপ্ধরঃ, তত্রৈব শ্রী_- 
রাঁজ্যলঙ্ষী : তত্রৈন বিজয় তব্রৈব চ ভূতিঃ-__উত্তরোতরাভিবৃদ্ধিশ্, নীতিঃ_স্তায়োহপি, তত্রৈব 
ঞবা-_নিশ্চিতা, ইতি সর্বত্র :সন্বধ্যতে। ইতি মম মতিঃ__নিশ্চয়ঃ। অত ইদানীমপি তাবৎ 
' সপুত্রঃ ত্বং শ্রীকঞ্কং শরণম্‌ উপেত্য পাঁওবান্‌ প্রসান্ত সর্ববন্বং তেভ্যে নিবেষ্ঠ পুত্রপ্রাণরক্ষাং 


কুক্ষ ইতি ভাব: । 
৫৫ 
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ভগবস্তকিযুক্তত্ত তপ্রসাদাত্মবোধতঃ। 
হুখং বন্ধবিমু্তিঃ শ্|দিতি গীতার্থসংগ্রহঃ ॥ 

তথ! হি পপুরুষঃ সপরঃ পার্থ তক্তা লত্যত্বনন্য়া,* “ভ্যা। ত্বননতয়া শক্য অহমেবংবিধো- 
জুন”--ইত্যাদৌ ভগবস্তক্কেঃ মোক্ষং প্রতি সাঁধকতমত্ব শ্রবণ1ৎ তদেকাস্ততক্তিরেব 
ততপ্রসাদো!খজ।নাবাস্তরব্যাপারমাত্র যুক্ত/ মোক্ষহেতুরিতি শ্ষটং প্রতীয়তে। জ্ঞানন্ত 
চ ভক্তবান্তরব্যাপারত্বমেব যুক্তম্। 

“তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ববকম্‌। 
দ্দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ 
ম্তজ্ঞ এতঘিজ্ঞায় ম্ভাঁবায়োপপদ্যতে ॥” 
ইত্যাদি বচনাৎ। ন চজ্ঞানমেব তক্তিরিতি যুক্তং, 
“নমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌। 
ভক্ত্য। মামভিজানাতি যাবান্‌ ষশ্চাম্মি তত্বতঃ ॥” 

ইত্যাদী ভেদদর্শনাৎ। ন চৈবং সতি “তমেব বিদিত্বা অতিৃত্যুমেতি নান্তঃ পঙ্থ। 
বিষ্যতেহয়নায়” ইতি শ্রাতিবিরোধঃ শক্ষনীয়ঃ, ভক্যবাস্তর ব্যাপারত্বাৎ জানস্ত।. ন হি কাষ্ঠে; 
পচতি ইত্যুক্তে জালানাম্‌ অসাধনত্বম্‌ উত্তং ভবতি। কিঞ্চ_ 

“্যস্য দেবে পর! ভক্তিরথ| দেবে তথ গুরৌ। 
তশ্থৈতে কথিতা৷ হর্থ/ঃ প্রক।শস্তে মহাত্বনঃ.॥” 

“দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচট্টে” “যমেবৈষ বৃণতে তেন লভ্য;" ইত্যাদি শ্রুতি- 
পুরাণবচনানি, এবং সতি সমগ্রসানি ভবস্তি, তম্মাৎৎ ভক্তিরেন মোক্ষহেতুরিতি 
সিদ্ধম্‌॥ 

তেনৈব দত্ত] মত্য! তদর্গীতা বিবৃতিঃ কৃতা। 
স এব পরমাননস্তয়| প্রীণাতু মাধবঃ ॥ 
পরমানন্ শ্রীপাদ-রজঃ শ্রীধারিণাঁধুন! ৷ 
শ্রীধরম্বামিযতিনা কৃত! গীতা স্ুবোধিনী ॥ 
স্ব প্রাগল্ভ্যবলাছিলোভ্য ভগংদ্‌ গীতাং ত্ন্তর্গতং 
তত্ব প্রেক্দুরূপৈতি কিং গুরুতপাপীঘ্যদৃষ্িং বিনা । 
অন্ধ স্বাঞ্জলিনা নিরম্ত জলধেরা দিৎস্রস্তন্দণী 
নাবর্তেযু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সৎকর্ণধারং বিনা ॥ 
ইতি ্রীপ্রীধরম্বামিরুতাঁয়াং ভগবদগীতাটীকাঁয়াং সুবোধিষ্াং 
পরমার্থনির্ণয়ো নাঁমাষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ| 

বঙ্গানুবাদ । [ অতএব তৃ্গি ( ধৃতরাষ্ট্র) পুরগণের পক্ষে রাদ্রযাদি লাভের আশস্ক। 
পরিত্যাগ কর, এই আশয়ে বলিতেছেন 1 বাঁহীদের পক্ষে যোগেশ্বর কুষঃ আছেন, এবং 
যেখানে গাঁতীব-ছর্ঘর' পা্ধ, সেখানেই রালক্মী, সেখানেই বিনয় আঁ সেখানেই 


১৮শ আঃ] রীমন্তগবদর্গাতা ৪৩৫ 


উত্তরোত্তর জভিবৃদ্ধি, নীতি ব| স্তাঁধ্য বিচারও সেইখাঁনে। ঞ্ুবা শব্ষের অর্থ নিশ্চিতা। 
(ইহার সহিত প্রা, বিজয় প্রভৃতি সকলের অয়) ইহাই আমার নিশ্চয়। অতএব এখনও 
পুতরগণসহ তুমি জীকফের শরপা পন্ন হইস্া পাওবন্িগকে প্রসন্ন করতঃ এবং সর্বব্থ তাহাদিগকে 
অর্পণ করিয়া পুত্রগণের গ্রাণরক্ষা কর_ইহাই তাৎপধ্য। 


তগবদ্ডক্তিযুক্ের ঈশ্বর প্রসাদলন্ধ আত্মজ্ঞানবশতঃ নখে বন্ধ বিমুক্তি হয়_ ইছাই গীতার 
সারসংগ্রহ। ভক্তির মুক্তিদাধকত্ব বিষয়ে প্রমাণ এই-“হে পার্থ, একান্ত ভক্তিত্বারা 
পেই পুরুষ লভ্য হন । “হে অঙ্ছুন একান্ত ভক্তি হার! এইরূপ আমি জ্ঞাত ও দৃষ্ট হই”__ 
ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা ভগবন্তক্তির মোক্ষসাঁধকত্ব শ্রুত হয় বপিয়। সেই একান্ত ভক্তিই 
মতপ্রসাদ্জনিত তত্ুজ্ঞানরূপ যে অবাস্তর ব্যাপার তাহীর সহিত যুক্ত হইয়। মোক্ষের হেতু হয_ 
ইহাই ম্প্টত: প্রতীত হইল। (তত্বজ্ঞানের যে অবান্তর ব্যাপারতা ) দে বিষয়েও ১০১০ 
ক্লোকে--“সতত যুক্ত ও প্রীতিপূর্ধক ভজনকারীদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার 
দ্বারা তাহার! আমাকে প|য়* এবং ১৩।১৯ শ্লোকে “আমার ভক্ত ইহা জানিয়া মন্তাব প্রাপ্তির 
যোগ্য হয়” ইত্যাদি বচন হইতে প্রম/ণিত হইতেছে জন ভক্তির অবাস্তর ব্যাপার। আঁয় 
জানই ভক্তি ইহাঁও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ-_*পর্বতূতে সমদর্শী ব্যক্তি আমার পর! তঞ্চি 
লাভ করেন” এবং তৎপরবর্তী গ্লোকে “ভক্তির দ্বারা আমাকে বিশেষরূণে জাঁনে*__এই 
শ্লোক দুইটা দ্বার! ভক্তি ও জ্ঞানের ভেদ নির্দেশ করিতেছেন। আঁর এরূপ হইলে “তাহাকে 
জানিবার পর মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, মুক্তির অন্ত উপায় নাই*__এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ 
হইল এইন্সপ আশঙ্কা করা যাঁয় কি? ন|। যেহেতু জান ভক্তির অবাস্তর ব্যাপার। যেমন 
“কা্টৈঃ পচতি”--কাঁ্ঠ দ্বারা পাঁক করে এই কথা বলিলে অগ্নির অসাধনত্ব উক্ত হইল না, 
অগ্নিও কাষ্ঠের স্তায় যেরূপ সাধন হইয়া থাকে, জ্ঞানও সেইরূপ সাঁধন। এইজন্যই 'যাহার 
দেবতাঁতে পরা তক্তি এবং যেমন দেবতাতে সেইরূপ গুরুতে, সেই মহাঁত্বার নিকটেই এই 
সকল কথিত তত্বজ্ঞান প্রকাঁশিত হয়।” আর “দেহাস্ত হইলে দেবতা (ইষ্টদেব) তারক 
ব্রদ্ধের উপদেশ করেন" এবং “যাহাকে এই ভগবান কূপ! করেন তৎকর্তৃকই তিনি ল্য হুন”__ 
ইত্যাদি শ্রুতি, শ্বতি ও পুরাণের বাক্যগুলির সামঞ্জস্য হয়, অতএব ভক্তিই যে মোক্ষের হেতু 
ইহা দিদ্ধ হইল। 

তাহারই প্রদত্ত বুদ্ধি ঘবার। তাহার গীতার বিবৃতি (নুধোধিনী টাক ) কর! হইল, এতঙ্থারা 
পরমানন্দ মাঁধব গ্রীত হউন। 


সেই পরমানদোর গ্রপাদরজের শোতাধারী প্রীধরন্বামী যতি কর্তৃক এই স্বোধিনী চীক! 
অধুনা সম্পন্ন হইল। 


নিজের প্রাগল্ভ্য বলে ভগবদগীতা আলোড়ন করিয়! তত্বলাভেছণু ব্যক্তি কি গুরুর্ণপারূপ 
অমৃত্দৃ্টি ব্যতিরেকে তান্তগগত তত্বলাভ করিতে পারে? যেমন “নিজ অঞ্জলি খারা সমৃট্রজল 
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আলোড়ন করিয়। জলমধ্যস্থ মণিগ্রহণেচ্ছু বাজি কি সংকর্ণধ।র ব্যতীত আবর্ত মধ্যে 
ডূবিয়! যার না? সেইরূপ গুরুকুপা ন1! পাইলে গীতাতত জানা যাঁয় ন| ॥ ৭৮ 
ইতি ভগবদগীতার স্থবৌধিনী টীকার বঙ্গ।ছুবাদ পরিসম18 ॥ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কৃষ্ণ যে দিকে সে দ্রিকে জয় অর্থ কুটস্থেরই জয় ।_ 
অর্থাৎ মাছয যতই দেহহাবে মত্ত থাকিয়া তাহাকে ভুলিয়া থাকুক, একদিন দেহাঁতীত কুটস্থ 
চৈতন্তের প্রতি নজর পড়িবেই। সেদিন আঁসিবেই যেদিন সব তুলিয়া, প্রকৃতির মুদৃঢ- 
বেষ্টনী উল্লজ্ঘন করি জীব পরমাত্মার সঙ্গিধানে তাহার চরণ প্রান্তে আসিব মিলিত 
হইবেই। সেই সাধু ক্রিয়াবানেরা যাহাদের রজন্তম প্রক্গীণ হইয়। সত্বগুণ যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়ছে-_ভাহ।রাই একদিন গুণাতীত অবস্থায় পৌছিতে পারিবেন _অতএব হে ক্রিয্নাবানগণ, 
গুণবিধ্বংসী এই ক্রিয়াধোগের অনুষ্ঠানের দ্বারা পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হও ও নিজ জীবন সফল 
কর। 

এই পরমাননোর সংবাদ যে সকল মহাপুরুষের! চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছেন--সেই 
কল হতত্রপ আত্মজ্ঞ পুরুষেরা, ও যে মহাপুরুষ এই পথের দীপবস্তিকা হত্তে অগ্রে অগ্রে পথ 
দেখাইয়া জগৎ জীবের কল্যাণ করিয়াছেন সেই ধে।গীশ্বর পুরুষ জয়ঘুক্ত হউন ॥ ৭৮ 

ইতি শ্টামাচরণ-মাধ্যাত্বিকদীপিক| নামক গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের 
আধ্যাত্মিক ব্যাথা! সমাপ্ত । 


শ্রীগুরুূপদ ভরসা ॥ 


শ্রীদবপী। 


ব্রয়োদশোধ্ধ্যায়ত, 
€ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক যোগঃ ) 
অঙ্ছুন উবাচ। 


[ প্রক্ৃতিং পুরুবং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ। 
এতদেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ] 


অন্বয়। অঞ্ভুন উবাচ (অঞ্জুন বলিলেন )। কেশব ! (হে কেশব) প্রকৃতিং পুরুষং চ 
এব (প্রকৃতি ও পুরুষ ) ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞং চ এব (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ) জ্ঞানখ জেয়ং চ (জ্ঞান ও 
জ্ঞেয়) এতদ্‌ বেদিতুম্‌ (ইহ! জানিতে ) ইচ্ছাঁমি ( ইচ্ছা করি )॥ 

বঙ্গানুবাদ । অজ্জুন বলিলেন_হে কেশব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং 


জ্ঞান ও জেয় এই সকল তত্ব জানিতে ইচ্ছা করি ॥ 

[শ্রীধর স্বামী এই ফ্লোকটির বাঁথ্য! করেন নাই। শুধু শ্ীধর স্বামী কেন আচাধ্য শঙ্কর 
ও প্রাচীন টাকাকারগণের মধ্যেও অনেকেই এই শ্লে/কটি গীতার অন্তর্গত বলিয়! গ্রহণ করেন 
“নাই, সুতরাং ব্যাখ্যা ও করেন নাই। পুজ্যপাদ লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যাখ্যাত গীতাতেও এই 
শ্লোকটা নাই। এই অদপ্যায়ে যে তত্বগুলি ব্যাখ্য/ত হইবে তাহাই অঞ্জুনের মুখ দিয়! এই 
গ্লোকটিতে প্রশ্নরূপে বলানো হইগ্নাছে। ভগবান কেন এ তত্বগুলি এখানে আলোঁচন! 
আরম্ভ করিলেন, কাঁহ!রও কাহারও নিকট ইহা একটু আকশ্মিক মনে হইতে পারে, তাই 
এ ক্লোকটি হয়তো! কেহ পরে রচন| করিয়া দিয়! থাকিবেন । যখন প্রসিদ্ধ প্র/চীন ব্যাথ্যাতাঁদের 
মধ্যে কেহই এ গ্লোকটির ভাষা ব| টীক। লিখেন নাই, তখন এ গ্লোকটিকে গীতার 
অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতে দ্বিধ! আসে। প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ আলোচন|র অবতারণাও 
আকন্মিক.নহে। প্রকৃতি সম্বন্ধে ভগব!ন পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ে ক্ষেপে আলোচন! করিয়াছেন 
একটু বিস্তৃত ভাবে ইহার আলোচনার আবশ্তকতা আছে। নুতরাং এন্ধপ আলোচনা 
আকশ্মিক নহে। ইহা অগ্রাসঙ্গিকও নহে, কারণ ভগবান পূর্বেই বলিয়াছেন যে তিনি 
ভক্তদিগকে গীঙ্গুই জন্মম্ণরূপ-দংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন, এক্ষণে তত্বজান 
ব্যতিরেকে এই উদ্ধার সম্ভবপর নহে, তাই প্ররক্কৃতি-পুরুষ-বিবেকরূপ তত্বক্ানের 
উপদেশ এই অধ্যায়ে আরস্ত করিলেন। ] 


২ শ্রীমন্তগবদগীতা 


শীভগবাস্থবাচ | 
ইং শরীরং কৌস্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে । 
এতদ্‌ যে! বেত্তি তং প্রান ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্দিদঃ ॥১ 


জন্থয় ৷ প্রীভগবান্‌ উবাচ (প্রীভগবাঁন বলিলেন )। কৌন্তের ! (হে কৌস্তেয়) 
ইদং শরীরং ( এই শরীরকে ) ক্ষেত্রম্‌ ইতি ( ক্ষেত্র বলিয়া ) অভিধীয়তে ( অভিহিত করা হয়)। 
ষঃ (বিনি) এতৎ (ইহাকে) বেত (অন্থভব করেন) তং (তাহাকে ) তত্বিদঃ (ক্ষেত্র ও 
ক্ষেওজ্ঞ-তত্ববেতুগণ ) ক্ষেত্রজঃ ( ক্ষেত্রজ্ঞ ) ইতি প্রাঃ (এইরূপ বলিয়া থাকেন )"১ 

প্রীধর। ভক্তানামহমুদ্ধর্তা সংসারাদিত্যবাদি যৎ। 
্রয়োদশেহথ তৎসিদে তত্বজ্ানমুদীধ্যতে ॥ 

“তেষাঁমহং সমুদ্বর্ভা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ-ইতি পূর্বং 
প্রতিজ্ঞাতং। তন্ন চ আত্মজ্ঞানং বিন! সংসারাদুদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্বজ্ঞানোপদেশীথং প্র তি- 
পুরুষ-বিবেকাধ্যায় আরভ্যতে। তত্র যৎ সগ্তমেধ্যায়ে অপরা পরা চেতি প্রকৃতিদয়মু ং 
তয়োঃ অবিবেকাৎ জীবভাবম্‌ আপন্নস্ত চিদংশস্ত অয়ং সংসারঃ। যাভাং চ জীবোপভোগাধম্‌ 
ঈশ্বরঃ হৃষ্্াণিষু প্রবর্ততে। তদেব প্রকৃতিদবয়ম্‌ ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ঞপদবাঁচ্যং পরস্পরং বিবিজ্তং 
তত্বতে। নিরূপর়িয্তন্‌ শ্রীতগবাহবাচ-_ইদমিতি। ইদং ভোগায়তনং শরীরং গ্গেও্মিত্য ভিধীয়তে, : 

ংসারন্ত প্ররোহভূমিত্বাৎ। এতদ্‌ যো বেপ্তি অং মমেতি মন্ধতে, তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাঃ) 
কুষিবলবতৎফলভোতৃত্বাৎ। তথ্বিদঃ - ক্ষেওক্ষেত্রজ্ঞয়ে/ঃবিবেকজ্ঞাঃ ॥ ১ 

বঙ্গানুবাদ । “আমি ভক্তদিগকে সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়] থাঁকি* এই কথ। 
যিনি ( ছবাদশ।ধ্যায়ে ) বলিয়াছেন, এখন তৎসিদ্ধ্যর্থ (অর্থাৎ তক্তগণ কি ভাবে উদ্ধার হয়) 
সেই তত্বজ্ঞান এই ত্রয়োদশাধ্যায়ে কথিত হঈতেছে। 

[ 'জগ্মমরণ রূপ সংসার হইতে তাহাদিগকে আমি শীপ্রই উদ্ধার করিয়! থাঁকি*+--ভগবানের 
প্রতিজ্ঞাত এই সংসারোদ্বারণ আত্মজান ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে, তাই তত্বজ্ঞান উপদেশার্থ 
এই প্রক্কৃতি-পুরুষ-বিবেকাধ্যায় আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সপ্তমাধ্যায়ে অপরা৷ ও' পরারূপ 
গ্রকৃতিঘ্বর যাহা উক্ত হইয়!ছে এবং ষে প্রকৃতিথয়ের বিবেকাতাঁব হইলে জীবভাব-প্রাপ্ত চিদংশের 
এই সংসার প্রাপ্তি হয়; আর যে প্রকৃতিহয় দ্বার জীবের উপভোগার্থ ঈশ্বর ষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্ত 
হন, সেই পরস্পর বিভিন্ন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-পদবাচ্য প্রকৃতিঘয়ের শ্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্ ] 
_ শ্রীভগবাঁন বলিলেন, হে কৌন্তেয়, এই ভোগায়তুন শরীরকে ক্ষেত্র বল! হইয়া! থাকে, যেহেতু 
ইহা সংসারের প্ররোহভূমি অর্থাৎ সংসাররূপ শস্যের উৎপত্তির ভূমি। এই শরীরকে ধিনি 
জানেন অর্থা, আমি ও আমার মনে করেন, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিবেকিগণ তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ 
বলেন। কারণ কৃষকের স্তায় এই ক্ষেত্রজ্জই সেই ক্ষেত্রের ফলভোক্ত। | তদ্িদঃ শের অর্থ 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের বিবেকজ্গণ ॥ ১ 

[ এই ক্জোকের শ্কর ভান্ত ঃ_ “সপ্তম অধ্যায়ে সুচিতে ঘে প্রকৃতী ঈশ্বরস্ত। ব্রিগুপাত্মিকা 
অষ্টধা ভিন্ন! অপরা সংসার হেতুত্বাৎ পর! চান্কা জীবভূত। ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণেশ্বরাত্মি গ চ। হাভ্যাং 


শ্রীমস্তগবদর্গীত। ৬ 
প্রকৃতিভ্যাং ঈশ্বরো জগছুৎপত্তিস্থিতিলয়হেতুত্বং প্রতিপন্ততে। তত্র হ্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্রলক্ষণ-- 
প্রকৃতিঘয়নিরূপণঘ্বারেন তদ্বত ঈশ্বরস্ত তত্বনির্ধারপার্থং ক্ষেত্রাধ্যায় আরভ্যতে | অতীতান- 
স্তরাধ্যায়ে চ__“অথেষ্ট! সর্বভূতানাম্”' ইত্যাঁদিন! যাঁবদধ্যায়পরিসমপ্তিঃ তাবৎ তত্বজানিনাং 
সন্যাসিনাং দিষ্ঠা যথা তে বর্তস্তে ইত্যেতদুক্তং কেন পুনস্তে তবজ্ঞানেন যুক্তা যথোক্ত ধর্ম।চরণাঁৎ 
ভগবতঃ প্রি্না ভবস্ত, ইত্যেবমর্থশচায়মধধ্যায় আরভ্যতে ।*__সপ্তমাধ্যাঁয়ে ঈশ্বরের দুইটি প্রকৃতির 
কথা বল! হইয়াছে । সংসারের হেতুভৃত। ব্রিগুণাত্মিকা অষ্টধা বিভক্তা! যে প্রকৃতি তাহাই 
“অপরা,” এবং অন্যটি “পরা .ওকৃতি"_-ধিনি জীবরূপা এবং ক্ষেব্রজ্ঞলক্ষণান্থিত! ঈশ্বররূপা। 
এই ছুইটি প্রকৃতির সাহায্যে ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি, স্থিত্তি ও লয়ের কারণ হইয়া থাকেন। 
এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ গ্রকৃতিঘবয়ের তত্বনিরূপণ দ্বারা সেই প্রকৃতিছয়সম্পন্ন ঈশ্বরের 
তত্বনির্ধারণার্থ এই ক্ষেত্র।ধ্যায়ের আয়ম্ত কর| হইতেছে । অতীতাস্তরাধ্যায়ে অর্থাৎ দ্বাদশীধ্যায়ে 
.-অথেষ্টা সর্বতৃতানাম্‌” ইত্যাদি ফে্লোক হইতে এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি পর্যজ তত্বজানী 
সন্গাসিগণের নিষ্ঠ। অর্ধাৎ যেভাবে তীহারা থাকেন বা আচরণ করেন তাহা বল! 
হইয়াছে। পুনরায় কিরূপ তত্বজ্ঞানযুক্ত হইয়৷ যথোক্ত ধর্মসমূহের আচরণ দ্বারা তাহার! 
ভগবানের প্রিয় হয়া থাকেন ইহাঁও বুঝাইবার জন্ত এই অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে। 
“প্রকৃতিশ্চ ত্রিগুণাত্মিক'_সর্বকা ধ্যকরণবিষয়াকাঁরেণ পরিণতা পুষক্ষষন্ত ভোগাঁপবর্গার্থ- 
কর্তব্যতয়া দেহেভ্রিয়াগ্যাকারেণ সংহন্ঠতে সোইয়ং সংঘাত; ইদং শরীরম্‌। তদেতৎ--প্রকৃতি 
ত্রিগুণ/ত্মিকা, এ প্রশ্কতি সর্বকাধধয, করণ ও বিষয়াকারে পরিণত হইয়! পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ- 
সিদ্ধির জন্ত দেহ ও ইন্দ্িয়াদির আকারে সংহত হইয়া থাকে-_সেই সংঘাতই এই শরীর, 
তাহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান বলিতেছেন “ইদং শরীরং কৌন্তেয়!” “ইদমিতি সর্ধবনায়োক্ং 
বিশিনষ্টি শরীরমিতি। হে কৌন্তেয় ক্ষতরাণাৎ ক্রয়াৎ ক্ষরণাৎ ক্ষেত্রবদ্‌ বা অশ্মিন্‌ 
কম্মফলনিবৃত্েঃ ক্ষেত্রমিতি। ইতি শব্দ; এবং শবপদার্থকঃ। ক্ষেত্রম্‌ ইত্যেবম্‌ অভিধীয়তে কথ্যতে। 
এ্ুতৎ শরীরং ক্ষেত্রং যো বেত্তি-বিজানাতি আপাঁদতলমন্তকং জানেন বিষরীকরোতি-_ 
স্বাভাবিকেন ওপদেশিকেন বা বেদনেন বিষয়ীকরোতি বিভাগশঃ তং বেদিতারং প্রাঃ 
কথ্যস্তি ক্ষেব্রজ্ত ইতি। ক্ষেত্রজ্র ইত্যেবমানঃ। কে? তদ্‌বিদঃ তৌ ক্ষেত্রক্ষেত্রজৌ যে 
বিদস্তি তে তদ্বিদ:*_“ইদং* এই সর্বনাম পদের দ্বারা যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাই বিশেষ 
করিয়া! বল! হইতেছে যে উহা শরীর। হে কৌন্তেয় এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয় কেন? 
“কারণ ইহ। ক্ষত হইতে ত্রাণ করে, অথবা! ইহার ক্ষয় হয়, কিংবা ক্ষেত্রবৎ ( ক্ষেত্রে বীঙ্জ বপন 
করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়) এই দেহকুত কর্টেরও ফলভোগ হয়--এই জন্তও এই দেহকে 
ক্ষেত্র বলা হইয়া থাকে । ইতি শবের অর্থ "এবং” অর্থাৎ এই প্রকার-_এই শরীরকে ক্ষেত 
এই প্রকারে নির্দেশ কর হইয়া থকে। 
এই শরীররূপ ক্ষেত্রকে যিনি জানেন-__অর্থাৎ পতল হইতে মত্তক পর্যযস্ত জ্ঞানের বিষয় 
যিনি করিয়া! থাকেন, ম্বাভাঁবিক অথবা উপদেশজনিত অঙ্তবের বিষয় করি থাকেন, দেহ 
হইতে পৃথক সেই দেহবেত্তাকে "ক্ষেত্র বলিয়! নির্দেশ করিরী থাকেন। কান্মরা এই কথ 
বলিয়া থাকেন? বাহার! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ এই ছুইটি পদার্থকেই জানেন, তাহারাই প্তদ্থি্ব:'। ] 


৪ প্রীমপ্তগবদ্গীতা 


' আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-কুটস্থ দ্বারায় অনুভব হইতেছে রে 
স্বরূপ ইহাতে চাঁষ যিনি করেন, তাহার নাম ক্ষেত্রুজ্ঞ অর্থাৎ ক্রিয়]।--শরীরকে 
ক্ষেত্র বল! হয় কেন? আচার্য্য শঙ্ষবের মতে ইহার তিন প্রকার কারণ হইতে পারে। 

€১) প্রথমত, ইহ! ক্ষত হইতে ত্রাণ করে) (২) যেহেতু ইহার ক্ষয় হয় এইজন্তও 
ইহাকে ক্ষেত্র বল! যাইতে পারে ; (৩) ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, এই 
দেহককত কর্শের ফল ভোগও সেইরূপ জীবকে করিতে হয়। 

সংসারের চিন্তায় জীব ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়ে, বিনা সাধনে সে ক্ষত শুকায় না, সুতরাং 
জালাও নিবৃত্তি হয় না। এই শরীর না থাকিলেও সাধন! হয় না, সাধন না করিতে পারিলে 
বার বার জন্ম যাতায়াত নিবৃত্ত হয় না। কর্্ায়তন এই দেহ যেমন কর্ণ দ্বারা জীংকে সুখে 
ছুঃখে আবদ্ধ করে, তদ্রপ বন্ধন হইতে যুক্ত করিয়! অপবর্গ প্রদানেও কৃতার্ঘথ করে। 

ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেরূপ ফলোৎপত্তি হয়, এবং ক্ষেব্রকর্তা সেই ফলতোগ করেন, 
এই শরীরদূপ ক্ষেত্রে কর্ম বা! কুকর্ম করিয়! জীবকেও সেইরূপ নিজকর্দ্বের ফলভোগ করিতে 
হয়। কিন্তু তাল চাষী হইতে পারিলে ভীবকে আর কর্ণবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না। ভাল 
চাধী কিরূপে হওয়া যায় শুনিবে? (১) চাঁধীকে ভাল করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে হইবে। 
(২) উত্তম বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং (৩) শল্তোঁৎপত্তির বিদ্র সকলকে দূর করিতে 
হইবে। চাঁধী যদি ভাল করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ না করে বা তাহাতে অমনোষেগী হয় বা অবহেলা 
করে তবে ভাল বীজ বপন করিলেও সুফল হয় না। এতদ্যতীত দৈবাুকম্পাও প্রয়োজন, 
কারণ সমরনমত বৃষ্টি না হইলে ফমল ভাল. হয় না, যদি বা সুরুষ্টি হয়, কিন্তু ভাল করিয়া পাহীর! 
দিতে ন! পারিলে, শত্তের বহুভাগ কীট পতঙ্গ, পণুপক্ষী খাইয়া! ফেলে। 

ক্ষেত্রকর্ষণের জন্ত তিনটি বস্তর প্রয়োজন, ক্ষেত্র, কর্ষণযন্্ব ও পণ্ড। আধ্যাত্মিক চাঁষে 
আমাদের এই শরীর হইল ক্ষেত্র, কর্ষণযন্ত্র হল হইল প্রাপক্রিয়। বা শ্বাস-প্রশ্বাস, এবং এই শ্বাস- 
্রশ্বাসরূপ হলকে চালন1 করিবে মন প্রভৃতি ইন্দিয়-পশুর!। এইকপ প্রাণা়ামাদি প্রাণক্রিয়া 
করিয়াই জনক রাজ সীতা নায়ী য্-দেবতা! ব| সাধনের ফলম্বরূপ সাধনলক্্ী ব্রহ্মবিষ্ত/ফে লাভ 
করিয়াছিলেন। 

ধাহীরা উত্তম সাধন প্রণালী পাঁইয়াও সাধনে অবহেলা করেন বাঁ মন দিয়! সাধন না করেন 
তাহার! সাধনার সুমিষ্ট ফল যে শান্তি তাহা! লাভ করিতে পারেন মন! । দৈবাগুকম্পাও প্রয়োজন 
অর্থাৎ ধাহাণের পূর্ব জন্ম হইতেই সাঁধন সাধ! আছে, বর্তমান জম্মে তাঁহারা পরিশ্রম ফরিলেই 
উপযুজ্ ফল পাইয়া থাকেন। কিন্তু তবুও সাঁধককে সতর্ক থাকিতে হয়, বৈরাগ্যবাঁন হইতে হয়, 
নচেৎ বহু তপস্তাঁর ফল ইন্দ্রিয় বৃত্তিরূপ চোরেরা অপহরণ করিয়া লয়। সাধকের তীব্র সাধন! 
ও তাহার ফল দেখিয়া! বুলোকে তাঁহাকে সন্মান করে, তাহার খ্যাতি দেশ-বিদেশে প্রচারিত 
হইয়া যায, তাহার ফলে যদি এ সকল প্রতিষ্ঠার প্রতি সাধকের লোভ আসে, তাহা হইলে 
ক্ষেত্রে ভাল ফল জন্মিলেও, মে ফল অডিমানরূপ পণ্ড, পঙ্মী, কীটেরা নষ্ট করিয়া দেয়, তাহা 
অপদেবভার ভোগ্য হয় দেবতার ভোগে আসে না। 


রীমস্তগবদগীতা ৫. 
ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেযু ভারত। 
ক্ষেত্রক্ষে্রজ্ঞয়োজ্জর নং যত্তজজ্ঞানং মত মতং মম ২ 


এই ক্রিয়া করেন কে? ক্ষেত্রজ্ঞ জীব বাঁ ক্রিয়াবান সাঁধক। বদ্ধন্ত্রীব ও ক্ষেত্রজ্ঞ, কারণ 
এই দেহরূপ ক্ষেত্র যে তাহার তাঁচা জীবের জানা আছে। এইঞন্ দেহটাকে সাঁজান-গুজান 
এবং দেহটিকে সুস্থ ও পুষ্ট করিবার ইচ্ছ! জীবের শ্বতঃই হইয়া থাকে, কিন্তু দেহের সৌষ্ঠব 
বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য না করিয়া যিনি আপনাঁকে দেহপাশ হইতে মুক্ত করিতে প্রযত্ব করেন তিনি 
সর্বতাপহর দেহাতীত ( বিদেহ ) অবস্থা লাভ করিয়া কুতার্থ হনণ এই দেহাতীত ভাঁবই দেহীর 
নিজভাব » এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পাঁরিলেই জীবের জীবস্ব মোচন হয়। যিনি এই ছুই 
ভাবকেই (দেহবদ্ধ ও.বিদেহ ) অবগত আছেন তিনিই “ক্ষেত্রজ্ঞ ॥ ১ 

অন্বয়। ভারত! (হে ভারত) সর্বক্ষেত্রে অপি (সমস্ত ক্ষেরেই ) মাং চ 
(আমাকেই) ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধ (ক্ষেত্রজ্জ বলিয়! জানিও); ক্ষে্রকষেত্রজ্ঞয়োঃ ( ক্ষেত্র ও 
ক্ষেরজ্ঞের ) য জানং (যে বিভেদ জ্ঞান) তত জ্ঞানং (তাহাই জ্ঞান) মম মতং (ইহাই 
আমার অভিমত )॥ ২ 

শ্রীধর। তদেবং সংদারিণ: স্বন্নপম্‌ উক্তম্‌। ইদানীং তট্তৈব পাঁরমা ধিক অসংসারিম্য্পমাহ 
*-ক্ষেজ্ঞম্‌ইতি। তংচ ক্ষেত্রজ্ঞং সংসারিণং ভীবং বস্ততঃ সর্বক্ষেত্রেযু অমুগতং মামেব বিদ্ধি, 
“তত্ত্মসি? ইতি শ্রত্যুপলক্ষিতেন চিদংশেন মদ্রপস্ত উক্তত্বাৎ। ব্সাদরার্থমেব তজজ্ঞাঁনং স্তৌোতি। 
ষত্রক্ষেত্রজ্য়ো: যৎ বৈজক্ষণোন জ্ঞানং তদেব মোক্ষহেতুত্বাৎ মম জ্ঞানং মতম। অন্তৎ তু বৃথা 
পাঁশডিত্যম্‌। বন্ধাহেতুত্বাৎ ইত্যর্:ঃ। তদুক্তং_ 

“তৎকর্ধ যন্নবন্ধায় সা! বিদ্যা যা বিমুক্য়ে। 
আয়াসায়াপরং কর্ণ বিদ্যন্ঘ! শিল্পনৈপুণম্” ॥ ইতি ॥ ২ 

বঙীনুবাদ। [ এইরূপে ক্ষেত্রজ্জের সংসারী-স্বরূপ কথিত হইল, সম্প্রতি সেই ক্ষেত্রজ্ঞের 
অসংসারি-স্বপ্নপের বিষয় বলিতেছেন অর্থাৎ জীবের ব্যবহারিক স্বরূপ সংসারী হইলেও পরমার্থতঃ 
তিনি যে অসংসারী সেই ব্ষিয্ম এইব!র বলিতেছেন )_সেই ষে ক্ষেত্র সংসারী ভীব বন্ততঃ 
আমাকেই জাঁনিবে, আমিই সমূদয় ক্ষেত্রে অঙগত অর্থাৎ অন্থপ্রবিষ্ট হইয়া আহি। কারণ 
“তত্তমসি* এই শ্রুতিবাক্যের উপলক্ষিত যে চিদংশ তদ্দারা মদ্যূপের বিষয়ই বল! হইয়াছে। 
আদরার্থ এই জানের প্রশংম1! করিতেছেন যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে বিলক্ষণ (বা পৃথক) 
জান, তাঁহা মুক্তির হেতু বলিয়৷ আমাঁর মতে উহ্াই প্রকৃত জ্ঞান। আর অন্ত জ্ঞান যাঁহা তাহা 
বৃথা পাওডত্য মাত্র, কারগ তাহা বন্ধের হেতু । তাঁহাতেই বল! হইয়া থাকে-_“তাহাই কর্ণ 
যাহা! বন্ধনের হেতু, তাহাই বিষ্যা যাহা মুক্তির হেতু; অন্তান্ট কর্ম কেবল পরিশ্রমের নিমিত্ত 
' এবং অন্তর্লপ বিষ্যা শিল্প-নৈপুণ্য মাত্র” ॥ ২ 

আধ্যাত্মিক ব্যাধ্যা-ক্ষেব্রজ্ঞ যিনি নীভিদেশেতে আছেন তিনি আমারই 
বূপ-গুরু বাক্যের দ্বারা লভ্য-তিনি সব শরীরে আছেন।-_যিনি দেহে অহং* 
মম অভিমানযুক্ত হইয়। দেহের সুখ-দুঃখকে আমার বলিয্না অভিমান করেন তিমি ক্ষেত্র, 


ঙ৬ শ্রীমস্তগবদগীতা 


কিন্তু এটুকু মাত্র জানিলেই ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে সব জানা হইল ন|। সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রঙ্জ ধিনি 
তিনিই ভগবান তাহা বুঝিতে হইবে । এখন যাহাকে ছুংখ শোকগ্রন্ত জীব বলিয়া মনে 
হইতেছে সেই জীব পরমাত্ম। হইতে পৃথক বস্ত নছে। যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাহ্মার, 
জীবেরও স্বরূপ তাই। কিন্তু এই জীব কত অজ্ঞ এবং ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ন্ুতরং 
জীবে ও ঈশ্বরে যে বিরাট ভেদ রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিব কিরূপে ? ভেদ রহিয়।ছে সত্য 
কিন্ত এ ভেদ ওপ।ধিক, নিত্য সত্য নহে। শ্রুতি বলিতেছেন-_“নেহ নানান্তি কিঞ্চন””-__ 
নানাত্ব নই, সুতরাং ক্ষেব্রজ্ যদি পরমাত্মা না হন তাহা হইলে সকল ক্ষেত্রেই পৃথক পৃথক 
ক্ষেত্রজ্ঞ হওয়ায় ক্ষেত্রজ্জের বহুত্ব স্বীক।র করিতে হয়, তাহা! কিন্তু বেদাদি-শাস্বসন্ম 5 হয় না এবং 
অগ্ভবেরও বিরুদ্ধ হয়। সনৎমুজাতীয় অধ্য।ত্বপাস্ত্ে তাই সনৎকুমার বলিতেছেন_ 

“দোষে মহানত্র বিভেদ যোগে 

হানাদিষোগেন ভবস্তি নিত্যাঃ। 

তথাস্ত নাধিক্যমপৈতি কিঞি- 

দনাদি ষে।গেন ভবস্তি পুংসঃ ৷" 

বিভেদযেগে অত্যন্ত দোষ আছে; কারণ মায়াপ্রভাবে তিনি জীবপ্ণপে নিত্য অবস্থ।ন 
করিতেছেন। সেই এক অধ্বিতীর পরমেশ্বর মায়া হেতু বহুত্বে পরিণত হইলেও তাহার 
আধিক্য কিছুমাত্র তন হয় না (প্রপ্ুরুপদ হালদার কৃত অগ্থবাদ )। তবে, দীব কেন ও কিএপে 
অল্লজ্ঞ হইলেন এবং কিরূপেই ব! জীব বর্তমান অবস্থ। হইতে নিজ স্ব?পে পৌছিতে পারেন 
সেই সম্বন্ধেই কিছু বলিতেছি। অবিদ্যা উপাধিবশত:ঃ জীব দেহের সহিত তাঁদাআ্য ভাবে 
মিলিত হইয়। নিজের ম্বরূপকে বিশস্বত হয়। প্রাণের বহিম্মথী গন্তি ঘারাই জীবের আত্ম- 
বিস্বাতি ঘটে । তখনই তাহার বাহা দৃষ্টি ক্ষুরণ হয়। কঠোপনিষদ বলিতেছেন-_“য| প্রাণেন 
সম্ভবতি অদ্দিতিদে বতামরী*, গুহাঁং প্রবিস্ত তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভিবজায়ত। এতদৈতৎ।” 
সর্ব দেবতারূপী যে অদিতি ( অর্থাৎ বিষয়ভোক্ত| ক্ষেত্র ) প্রীণেন অর্থাৎ প্রাণ শক্তির 
সহিত প্রকাশিত হন এবং ধিনি ভূতগণের সহিত অর্থাৎ পঞ্চভুত-সমদ্থিত হইয়! উৎপন্ন হ'ন 
তিনিই জীবের হৃদয় গুহার (কৃটস্থের অত্যন্তরে) অবস্থিতা, সেই চিৎশক্তিকে ধিনি 
দর্শন করেন তিনি ব্রন্মকে দর্শন করিয়। থাকেন। 

“পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ ্থয়সূগম্মাৎ পরা, পশ্ঠতি নাস্তরাত্মন,.।” পরমেশ্বর ইন্জিয়- 
সকলকে বাহু পদার্থদণ করিয়া! নির্মাণ করিয়।ছেন সেইজন্ত জীব শবাদি বাহ্‌ পদার্থ জানিতে 
পারে, 'ন্তরাত্মাকে জানিতে পারে না। 

বাহ্জ্ান স্ফুরণের সহিত জীব নিজেকে দেহমাত্র ( প্রকৃতি ) মনে করে এবং দেহ যেরূপ 
জড় সেইরূপ তাহার বুদ্ধিও জড়ভাবাঁপন্ন হইয়! অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়, আবর এই বহিন্তু'্ধী 
গতি রুদ্ধ হইলেই জীব যে লিব ছিল সেই শিবই হইয়] যাঁয়। 

“উর্ধং প্রাণমূরয়ত্যপানং প্রত্যগস্ততি। 
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্ব্দেব! উপাঁসতে । কঠ 


শ্রীমন্তগবদগীত। ণ, 


তিনি এই প্রাণের উর্ঘগতি ও অপানের অধোদিকের গতি “অন্ততি" নিক্ষেপ করেন 
(অর্থাৎ তাহাকে অবলগ্বন করিয়াই প্র'ণাপানের গতি চজ্ততেছে,) এই প্রাণ!পানের সন্ধিস্থলে 
অর্থাৎ প্রাণায়াম ঘ।র! ছুই বায়ু হৃদয়ে স্থির হইলে, সেই স্থিতির মধ্যে বামন দেবকে বুঝিতে 
পার! ধায়, এবং বুঝিতে পার! ষ'য় ইছাকেই বিশ্বের সমস্ত দেবত। উপাসনা করিতেছেন। 
"্সউ প্রাণন্ক প্রাণ" তিনিই প্রাণের প্রাণ অর্থ।ৎ এই প্রাণ ধাহ! হইতে শক্তিগ|ভ 
করিতেছে । সেই স্থির প্রাণকে উপাসনা করিতে করিতেই সাধক ব্রদ্দে লীন হইয়৷ যান। 
শ্রুতি বলিতেছেন-_“ক্রহ্মবিদ্‌ ব্রদ্মেব ভবতি”। এইন্*পে নিজেকে নিজে জানিতে পাঁরিলেই 
অজ্ঞান কাটিয়! যায়, সব ধাঁধা মিটিয়া যায়। রজ্জুকে রজ্জু ঝালয়া বুঝিলে আর তাহাতে 
সর্পত্রম ভ্ইবার আশঙ্কা থাকে না, তদ্রপ আপনাকে আপনি চিনিতে পারিলে আর এই 
কল্পিত অজ্ঞানের ( জীবভাব ) জন্ত বিড়দ্বিত হইতে হয় না। 
০ চি রঙ ০ কা 
*. প্রাণের যে বহিম্মুথবৃত্তি বারা এই মহ! অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে, নিগ্জের ম্বরূপাবস্থায় 
ফিরিতে হইলে যে পথ দিয্না বাহিরে আস! হইয়াছে আবার সেই পথ দিল্লাই ঘরে প্রবেশ 
করিতে হইবে। গীতা ব্যাখ্যায় বহুস্থানেই আলোচিত হুইয়াছে যে ইড়া-পিঙ্গলা় যতদিন 
শ্বাস বহিতে থাকে ততদিন এই জগদর্শন নিবৃত্ত হয় না এবং ভগবানের ঘোর রূপ দর্শনও 
। বন্ধ হয় না। সেইজন্তই আমাদিগকে প্রতিনিক্গত সাধনায় সচেষ্ট থাকিতে হইবে। তৃতীয় 
পাদ নুযুযায় ক্রিয/*করিতে করিতে উর্দ্ধে মস্তকে স্থিতিরপ এক অবস্থা বা পুরুষের উদয় 
হইয়া থাঁকে। সেই স্থিতি পদে থাঁকিতে থাকতেই বিশ্বদর্শন লোপ পায়। হ্বভাবতঃ বিক্ষিণ্ত 
মন ক্রিয়ার ঘারাঁয় ক্রিয়র পর অবস্থায় যত দীর্ঘ স্থিতি লাভ করিবে ততই বনু একের মধ্যে 
প্রবেশ করিবে এবং এই বিশ্ব ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে। যখন লব এক হইয়া] যায় তখনই 
পুরুষোত্বম ভাঁব। এই পুরুষে|তমকে দেখিবার উপায়ই হইল ক্রিয্া। এই পুরুযোত্তম অবস্থায় 
“যি ্রঙ্মানন্দরূপ, জীবরূপে তিনিই আবার খিষগানন্দে বিভোর হইয়া! আছেন। 
ধিনি বিশ্বাতীত তিনিই আব!র বিশ্ব। পুরুষ স্ুক্তে আছে--“তাঁবানম্ত 
মহিমা হতে| জ্যায়াং্চ পুরুষ, পাদশ্ত বিশ্বতৃতানি ত্রিপাদশ্তমূতং দিবি”। প্রাণরূপী 
নারায়ণের ইড়া, পিঙ্গলা, নুযুয়।ই তিনটি পদ। এই তিন পদ যখন নুযুয়্ার় এক হইর। 
যায় তখনই স্থির পদ ঝ৷ ক্রিয়ার পর অবস্থার অনুভব হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে 
থাকিতে পরব্যেমের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিতে পাঁরা যায় এবং তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেই 
“সর্ব ব্রদ্ষময়ং জগৎ» হুইয়া যায়। সেই পরব্যোম বা! ভদ্ষই মহত্রক্দ হন, তখন তিনি 
খটস্থ জ্যোতিঃ দ্ূপে আপনাকে আপনি সৃষ্টি করেন। এ মহৎ ব্রক্গই প্রাণরপ স্থাবর- 
জঙ্গমাঘ্মক বিশ্বকে প্রকাশিত করেন। স্থ্ট বস্ত মাত্রেই প্রাণের দ্বারা প্রকাশিত হয় বলিয়া 
তৎসমুদায়কে প্রাণী বলা হয়। এই প্র।ণ স্ুপ্ম বায়ুক্সপে সমস্ত কষ্ট বস্তর মধ্যেই রহিয়াছেন। এই 
হুক্মাতিনুক্্ বাসুরূপই স্থলভূতে পরিণত হইয়াছে। স্থৃলভূতের এই স্থুল অণু যাহার জন্ত স্থূল ভাব 
দর্শন হয়, আবার বাঁয়ু বারই তাহার স্থলত্ব নাশ হর। এই জন্ত প্রাপক্রিয়। (বায়ুর ক্রিরা) 
কর! প্রয়োজন। মন স্থুল চিন্তা করিতে করিতে একেবারে স্থূল হইয়া যার, তখন জায় সুক্ষ চিন্তা 


রি _. শ্রীমস্তগৰদগীতা 


করিতেই পারে ন|। প্রাণক্রিয়ার দ্বারা মনের এই স্থূলতা নষ্ট হয়। এই প্রাণই কুদ্রক্ূপে 
নাভিতে আছেন, উহ! তেজ; স্থান, এ স্থানের শক্তি হইতে বাঁক্য ক্ফুরিত হয়। এই বাক্যের 
যত বিস্তার হইবে ততই প্রাণের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইবে। প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই মন, এই চঞ্চল 
মনই জীবকে মৃত্যুপাশে আবদ্ধ করে। যজুর্বেদে আছে_“মরুতঃ শিবঃ, মরুতঃ ব্রদ্ষ*। 
মরুত যখন স্থির হইলেন তখন শিব এবং সেই মরুতই চঞ্চল হুইয়! মন রূপে সংসার রচনা 
করিতেছেন। তাই বেদ বছ্তেছেন-"নমন্ডে বাঁয়ো ত্বমেৰ প্রত্যক্ষ ব্রদ্ধাসি, তণ্মামবততৃ*__ 
হে বায়ু, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রক্ষ, তোমাকে নমস্কার, তুমি আমাকে রক্ষা! কর, অর্থাৎ আমার এই 
সংসার গতিরোধ কর। আমদের মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্তই আত্মার মহিম|। 
কিন্তু উহা সমস্তই বাহা মহিমা । ক্রিয়া করিয়া সাধক যত স্থির হইতে থাকেন ততই 
আস্মায় ভিতরের মহিমা বা এরশ্বর্য বুঝিতে সমর্থ হন। এই স্থির পদের অনুভবের সহিত 
আমার ( আত্মার ) সর্বব্যাপকত্ব, সর্ববজ্ঞত্ব ও সর্ববশক্তিমতাঁর অনুভব হইতে থাকে । এখন ষে 
জীবকে অজ্ঞ বা অল্লজ্ঞ মনে করিতেছি সে সব তখন উপ্টাইয়। যাঁইবে। এই ক্রিয়ার ঘারাই 
তাহার “জ্যায়াং* অর্থাৎ উৎকৃষ্ট পদ অগ্ুভব হয়। উহাই উত্তম পুরুষ তাহাকে দেখিতে 
পাঁওয়। যায়। উহাই অচৃভব পদ ব! আঁপন!তে আপনি। এইঙ্গপ অবস্থা যে সংধকের প্রাপ্তি 
হয়, তাহার নিকট আর ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জের পার্থক্য বোধ থাকে না। উহা'র নামই জ্ঞান। 

সেই জন্ত জীব ও পরমেশ্বর বিভিন্ন এরূপ সিদ্ধান্ত শরস্ত্রে দোষবুক্ত বলিয়ছেন। কারণ জীব 
অন্তবস্ত নহে, মায়! হেতু পরমাত্মাই জীবরূপে নিত্য বর্তমান। জীব ও প্রমেশ্বরে বা জীবের 
সহিত ভীবের যে ভেদ তাহা ওপাধিক, তাত্বিক নহে। “ইন্্ো মায়াভিঃ পুরুরূপ ইয়ত*- ইন্দ্র 
অর্থাৎ ব্রহ্ম মায়! দ্বার বহু রূপ ধারণ করিয়া আছেন। সুতরাং অসংখ্য ষে জীবভাব তাহা 
পরম।ত্রই রূপভেদ মাত্র। এই মায়! পরমেশ্বর শক্তি রূপে নিহিত থাঁকে। পুরুষের যেমন 
আদি নাই, অন্ত নাঁই, প্রকৃতিও সেইরূপ আ'ছ্ন্ত-রহিত। ভগবাঁন এই অধ্যায়েই বলিয়াছেন 
€প্রক্কৃতিং পুরুষঞ্চেব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি”- প্রকৃতি পুরুষ উভয়ই অনাদি। জীবের তোঁকৃত 
এবং তাঁহার ভোগ ও ভোগ্য এ সমস্তই মায়। হেতু কল্পিত হয় মাত্র, উহা! পারমার্থিক সত্য নহে। 
মায়! হেতু যে ভেদ দৃষ্ট হয় সেই মায়া-দংযোগ ছিন্ন হইলেই ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। অথগ্ু 
আকাশের ঘট।কাশ উপাধি মাত্র, ঘটোপাধি ন|শের সহিত ঘটাকাশের পৃথক প্রতীতি থাকে না, 
তন্্রপ অথণ্ড পরমাত্মার কোন একটু অংশ মায়াচ্ছন্প হইলে সেই অংশটুকুর জীব উপাধি ভয়। 
এই উপাধি সর্বাবস্থায় থাকে না, উপাধি তিরোহিত হইলেই তখন তাহা! পরমাত্মার সহিত 
অখণ্ড অত রূপে প্রতীয়মান হয়। নাঁরদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে-_“আ।মুজের্ডেন এব স্যাৎ 
জীবস্ত চ পরন্ত চ। মুক্তম্ত তু ন ভেদোৎস্তি ভেদহেতোরভাবত:_মুক্তি পর্য্ভ্তই ভেদ 
ব্যবহার, মুক্তির পর ভেদ হেতুর অভাববশতঃ ভেদজ্ঞাঁন থাকে ন। শ্রতও বলিয়াছেন 
“যদ! নগ্চঃ স্তনগমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছস্তি নমরূপে বিহায়। তথ। বিদ্বা্নামরূপাঘিমুক্তঃ 
পরাৎপরং পুরুষমূপৈতি দিব্যম”_নদী সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া ষেমন তাহার নাম ও রূপ 
পরিত্যাগ করে, জীবও জ্ঞানের দ্বারা পরাৎপর রা মিলিত হইব! তাহার সমস্ত নামাদি 
ভেদ চিহ্ন হইতে বিমুক্ত হয় 


শ্রীমন্তগবদগীত। ৯. 


তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্‌ চ যদ্িকারি যতশ্চ য। 
স চযো যংপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু।॥ ৩ 


দেহ দৃষ্টি ছেতুই জীব ও ব্রদ্দে ভেদ ব্যবহার সিদ্ধ হুইয়াছে। কিন্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
দেছাদিসংঘাত হইতে জীব যখন পরম পুরুষে মিলিয়৷ এক হইঙ্লা যাঁয় তখন ভেদের কোন 
পারমার্থিকতা থাকিতে পারে না। ল্গীব দেখিতে যদিও অসংখ্য এবং প্রত্যেক জীবই 
পরমাত্মার অংশ, তথাপি উহাতে পরমাত্মার পূর্ণত্ব ও একত্বের হানি হয় না, কারণ এই 
জীবভাব অবিদ্য।কল্পিত, পারমার্থিক সত্য নহে। প্রতিবিশ্ব স্তসংখ্য হইলেও প্রকৃত হুর্যোর 
যেমন তাহুতে য় বা হাস হওয়ার সম্তাঁবনা থাঁকে না, তদ্্রপ ভ্বীব যতই অসংখ্য ও অগণ্য 
হউক পরমাআ্বার তাহাতে হাঁস বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। সেই জন্ত ভগবান স্বেচ্ছায় বা শ্বমায়াতে 
অধিষ্ঠিত হইয়! যখন বহুরূপে আঁপনাকে প্রকাশিত করেন তখনও তাহার পূর্ণত্বের হানি হয় 
না। সুতরাং সাংখ্যের অসংখ্য পুরুষবাঁদ সত্বেও পরম পুরুষে নানাত্ব নাই, তিনি এক অথণ্- 
ভাবেই চির বর্তমান। ষড়ৈস্বধ্যবান্‌ ভগবান মায়! দ্বারাই জগংপ্রপঞ্চরূপে পরিণত হন, 
এবং মায়! হেতুই এই প্রপঞ্চের বোধ হয়, বাস্তবিক তাহাতে বিকার ন|ই। শ্বপ্রৃষ্ট বস্ত্র 
জাগ্রদাবন্থায় মেরূপ অস্তিত্ব থাকে না তদ্রুপ মায়! নিবৃত্ত হইলেই এই দৃষ্ঠমানু জগতের কোঁন 
«অস্তিত্ব থাকে না। নাভিদেশেতে সমন বায়ুর স্থান, থ/নেই ক্ষেত্রজ্ঞের অবস্থান । তিনিই 
এই ক্ষেত্রকে চালনা করিতেছেন, তেজঃরূপে। মৃত্যুর সময় এই তেজের যত অভাব হয় ততই 
শরীরের ক্রিয়/শক্তি নষ্ট হইতে থাকে। সমান বাঁয়ু টিলা হইলেই আর প্রাণকে দেছে ধরিয়া 
রাখা যায় না। নাভিস্থ শক্তিই কৃটস্থের তেগ্রঃ বা শক্তি; এইন্ত উভয়ে উভয়ের সখা। 
ইহাকে অবগত হইতে হইলে গুরুবাক্য-গম্য সাঁধনাঁয় গ্রবুত্ত হওয়া আবশ্থাক ॥ ২ 


অন্বয়। তৎ ক্ষেত্রং (সেই ক্ষেত্র) যৎ চ (যাহা অর্থাৎ যেরূপ জড় দৃশ্ঠাদি স্বভাবযুক্ত ) 
যাঁদৃক চ ( যেরূপ অর্থাৎ যেব্পপ ইচ্ছাদি ধর্মযু্ ) যথিকারি ( যেরূপ ইন্দরিয়াদি বিকারযুক্ত ), 
ধতঃ ( যেরূপ প্ররুতি-পুরুষ সংযোগ হইতে উৎপন্ন ), যৎ চ (স্থাবর জঙ্গমাঁদি ভেদে যেরূপ 
বিভিন্ন ), সঃ চ (এবং সেই ক্ষেওজ্ঞ ), ফঃ যেস্থরূপ অর্থাৎ স্বরূপতঃ য1হ1), যৎপ্রভাঁবঃ ( যেরূপ 
অচিনত্য গ্রভাবযুক্ত ) তৎ (তাহা) মে€ আমার নিকট ) সমাঁসেন ( সংক্ষেপে ) শু শ্রেব 
কর)॥৩ 


শ্রীধর। অত্র যন্চপি চতুর্বংশতিভেদৈ: ভিন্না প্রকৃতি: ক্ষেত্রং ইত্যভিপ্রেতং তথাপি 
দেহয়পেধ পরিণতায্লামেব তস্তাঁং অহ'ভাঁবেন অবিবেক: ক্ফুট ইতি। তদ্বিবেকার্থং ইদং শরীরং 
ক্ষেতরমিত্যাদি উত্তম তদেতৎ প্রপঞ্চরিয্তুন্‌ গ্রতিজানীতে-_-তদদিতি। যদুক্তং ময় তৎ ক্ষেত্রং যৎ 
্বশ্নপতো৷ জড়ং দৃশ্ঠ!দি ত্বভাবং। যাগ যাঁদৃশং চেচ্ছাদিধর্মকং। যদ্ধিকাঁরি-_যৈঃ ইন্জিয়াদি- 
বিকারৈঃ যুক্তং। যতশ্চ-_গ্রকৃতিপুরুষসংযোগাঁদ ভবতি। যদ্দিতি--ৈ: স্থাবর জঙ্গমাদিভেদৈঃ 
ভিন্নমিত্যর্থঃ। সচ ক্ষেত্রজ্ঞ, যঃ_শ্বরূপতঃ, যত প্রভাবশ্চ-এঅচিস্ত্যথধ্যযোগেন ফৈঃ 
প্রভাবৈঃ সম্পন্ঃ। তৎসর্বং সংক্ষেপত: মন্ঃ শ্রণু ॥ ৩ 


১৪ শ্রীমন্তগবর্দগীত| 


বঙ্গানুবাদ । [ এখানে বদিও চতুর্ধিংশতি প্রকার ভেদে ভেদ বিশিষ্ট প্রতিই ক্ষেত্র বলিয়া 
ভগবানের অভিপ্রেত, তথাপি দেহরূপে পরিণত সেই গ্রক্কৃতিতেই অহংরূপে অবিবেকটি পরিচ্ফুট, 
এই নিমিত সেই প্রকৃতির বিবেকার্থ এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করিলেন। তাহাই 
বিস্তৃত করিয়া বুঝাইবার জন্ত প্রতিজ্ঞা করিতেছেন ]- মত্বর্তুক উক্ত যে ক্ষেত্র তাহা 
(১) “যৎ* অর্থাৎ যেরূপ জড় দৃ্ঠাদি শ্বভাবযুক্ত, এবং (২) যাঁদৃক্‌ অর্থাৎ যাদুশ ইচ্ছাদি ধর্্মক, 
(৩) “্যদ্বিকারি* যেরূপ ইন্দিয়াদি বিকারযুক্ত, এবং (৪) “্যতঃ* যেরপে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ 
হইতে উৎপর্ন হয়, (৫) “যৎ” ষে প্রকারে স্থাবর জঙ্গমাদি ভেদে বিভিন্ন হয়। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ 
(৬) “যঃ” অর্থাৎ সেই খেত্রঞ্জ' স্বরূপতঃ যাহা, এবং (৭) “ষং প্রতীবঃ* অর্থাৎ অচিন্ত্য এশ্বধ্য 
যোগঘার] যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন-_ তাহ! সমস্ত সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৩ ” 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সেই শরীর যাহা যেরপ এবং তাহার বিকার হইয়া 
বাহ! যেরূপে সংসারে-সকল লোকে আবৃত আছে - অর্থাৎ ক্রিয়া সর্ধ্বদ! 
আত্মাভে থাকাইহার নাম কার-বিকার অন্থদিকে আসক্তিপূর্র্বক 
দৃষ্টি করা ভাহার দ্বারায় মনের বিকার ও প্রকাশ_তাহা জমুদ্ধয় শুন।_ 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জ সম্বন্ধে যাহ] বক্তব্য ভগবান এইবার তাহা ঝলিবেন, এবং অঙ্জুনকে উহা! 
ভাল করিয়া শুনিচ বুঝি! লইতে বলিতেছেন। শরীরটা যেরূপ জড়নৃশ্টন্বভাব্যুক্ত এবং 
উহ1 যেরূপ ইচ্ছাদ্দি ধর্মবিশিষ্ট হইয়| সকলের জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া রাঁখিয়াছে, এবং 
তাহ! হইতে কিরূপ বিচিত্র কার্য্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা [বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য। আত্মা 
যখন আপনাতে আপনি থাকেন তখন এই দেহাদির কাঁধ্য কিছুই থাকে না, তখন সকল কাঁজই 
বন্ধ। নাইও কিছু এবং সেই জন্ত আসক্তিও কিছুতে নাই, যেমন ন্ুযুণ্তিতে হইয়া থাকে। 
আবার মন যেমনই জাগিয়া উঠে, আসক্তিপূর্ব্বক চারিদিকে দৃষ্টি করে, অমনি পঞ্চেনিয় 
পঞ্চবিষয়ের গ্রতি ধাবিত হয়। যাহা ছিল ন! সেই সংস।র আবার চারিদিক হইতে ফুটিয়। উঠে। 
অব্যক্তের মধ্যে যাহ! প্রবিষ্ট ছিল তাহা ধন আবার ব্ক্ত হইতে থাকে তখন একেবারেই 
স্থলতম ভাব প্রাপ্ত হয় না, আগে কারণ, পরে স্থুক্প, তাহার পরে স্থুলের বিকাশ হয়। এই 
সকল বিকার বা! প্রকাশের কথাই ভগবান বলিবেন। এবং এই সকল যাহ! কিছু বিকাঁশ 
তাহা সমস্তই যে অচিন্ত্য এখ্বধযযোগসম্পন্ন ক্ষেত্রজ্ের শক্তি, সেই “ক্ষেত্রজ্ঞ বিশেষভাবে 
আলোচনীয়। এই দেহেন্দিয়াদি মন লইয়াই সংসার এবং এই সমগ্র সংসার সেই স্বরূপাবস্থারই 
বিকার। তীহা হইতেই হইয়াছে, আত্মা না থাকিলে এই জগৎ প্রপঞ্চ ব্যক্ত হইতেই পারিত 
না। গৃহাদি বস্ত আকাশকে বেষ্টন করিয়াই উৎপন্ন হয়, আকাশ ব্যতীত তাহাদের প্রকাশ 
কেহই দেখিতে পাইত না, তদ্রপ এই জগৎ প্রপঞ্চ প্রকৃতির পরিণাম, এবং প্ররুতি তাহার, 
ন্থতরাং সবই তিনি। দেহেন্রিয়াির উপর সোগ়ার হইয়। মন কত না বাহ্য চেষ্টায় 
ব্যাপৃত থাকে, তাহার বাসনার আর অন্ত নাই। বহিন্মু্থ জীব একেবারে নিজ নিকেতনের 
কথা ভুলিয়া যায়! সংসার তাপে তাপিত হইয়া জীব অবিরত হাহাকার করিতেছে, কিন্তু কিদে 
শীতল হওয়া! যায়, কোথায় গেলে সে জুড়াইতে পারে, সে সব কথ| সে তুলিয়া! গিয়াছে। 
নিজের ঘর ছাড়ি! পরের ঘরে আশ্রয় পাইবার জন্ত কাদিয়! বেড়াইতেছে ! এ ভ্রান্তি কেন 


প্রীমন্তগবদগীতা ১১" 


খবিভির্বহুধা গীত, ছন্দোভিববর্বিবিখৈঃ পৃথক্‌। 
্রক্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তিবির্ানিশ্চিতৈঃ ॥ 8 


হয়? প্রকাশশীল স্থির আত্মায় এক দিন সন্কল্লের ঝটিক! উখিত হইল, সেই ঝটিক।বেগ স্থির 
সমুদ্রকে যেন বিক্ষুব্ধ করিয়! তুলিল, তখন মনোরূপ তরঙ্গরাঁশি তাগুব নৃত্য করিতে করিতে 
বাহিরের দিকে ছুটিয়! আদিল এবং সমস্ত দিগদ্দিগন্ত তরঙীভিঘাতঙ্গনিত অসংখ্য জলকণায় 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ভলকণা আপনাকে বিস্থৃত হইল, তাহার মূল কাঁরণকে তুলিয়া! গেল, 
আপনাকে অন্ত কিছু মনে করিয়া তাহার অহং অভিমান জা গিয়াপ্উঠিল-__ 


“দেহাভিমান যুক্ত হয় যবে “আমি” এই 

বিশ্ব হ'তে ভিন্ন “আমি” বোধ তার হয় সেই। 
নানাত্বের খণ্জ্ঞান তখনই ম্ফুরিত হয় 

উহ।ই অজ্ঞান-সিন্ধু জীব তাহে মগ্ন রয় |" 


তখন ক্ষুধা ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় সমস্ত দৃশ্ঠ বস্তুকে উপভোগ করিবার জন্ত সে উন্মত্ত হয়। কে 
ভোগ করিবে, কাহাকে ভোগ করিবে এবং কেন ভোগ করিবে এ সব কথা একবার 
*আলোচনাও করে ন। ইহাই বিকৃতির লক্গণ। সর্কব্রই তখন আসক্তির সহিত ঢৃষ্টি করে। 
আবার গুরুকুপায় যখন নিজ নিকেতনের কথা, নিজের কথা মনে পড়ে, তথন সে ব্যাকুল হইয়া 
সাঁধনাভ্যান করে। লাঁধন করিতে করিতে ভিতরের কপাট উন্মুক্ত হয়, তখন সে আপনার 
স্থান ও আপনাকে চিনিয়া লইয়। আপনতে আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তাঁহার আর 
অন্ত কিছুতেই আসক্তি হয় না। আত্ম! ব্যতীত অন্ত বস্বতে আদক্ত হইলে জীবের যে কি 
দুর্গতি হয় তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। এ সমস্তই দেহাসক্তিবশতঃ হইয়া থাকে। 
এই দেহই প্রকৃতি, প্রর্কৃতিই জীবকে সংসারে টানে। যিনি ক্রিয়। করিয়৷ পরাবস্থায় থাকেন 
তাহাকে আর এই বিকৃ্চ ভাবের মধ্যে পড়িতে হয় না ॥ ৩ 

অন্বয়। খষিভিঃ (খধিগণ কর্তৃক ) বহুধ! গীতং (বহু প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ের হ্বরূপ 
গীত অর্থাৎ নিক্গপিত হইয়াছে ১, বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ (খগাদিবেদ চতুষয়ে-মস্ত্রে ও ত্রাঙ্ষণে ) 
পৃথক্‌ (ভিন্ন ভিন্ন পূজনীয় দেবতাঁরূপে ) [ গীতং_-এই তত্ব নিরূপিত হইয়াছে ]) বিনিশ্চিতৈঃ 
( সংশঙবরহিত ) হেতুমদ্ভিঃ (যুক্তিযুক্ত ) ব্রহ্ষসত্রপদৈঃ চ এব (ক্রক্্ত্রপদের দ্বারাও ) 
[গীতং_ব্যাখ্য/ত হইয়াছে ]॥ ৪ 

শ্রীধর। কৈ; বিস্তরেণৌক্তত্ত অয়ং সংক্ষেপ:? ইতি অপেক্ষায়ামাহ--খবিভিরিতি। 
খষিভিং-_বশিষ্ঠাদিভিঃ যোগশাস্ত্রযু ধ্যানধারণাদিবিষয়ত্বেন বৈরাজাদিরূপেণ বহুধা গীতং-. 
নিরূপিতম্‌। বিবিপৈঃ বিচিতৈশ্চ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যবিষয়েঃ। ছন্দৌভিঃ__বেদৈঃ। নান! 
ধজনীর দেবতারূপেণ গীতম্‌। ব্রদ্ষণঃ স্থত্রৈঃ পদৈশ্চ। ব্রহ্ম স্ত্র্যতে হুচ্যতে এভিরিতি 
সরণি 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদীনি তটস্থলক্ষগপরাণি উপনিষ্াক্যানি। 
তথ। চ ব্রদ্ষ পদ্যতে গম্যতে সাক্ষাৎ জ্ঞায়তে এভিরিতি পদাণি ম্বরূপলক্ষণপরাণি "সত্যং 


১২ শীমন্তগবদগীত 


জ্ঞানমনস্তং ব্রদ্ধ” ইত্যাদীনি তৈশ্চ বহুধা গীতম্।. কিঞ্চ হেতুমন্তিঃ “সদেব সৌম্যেদমগ্রং 
আসীৎ”, “কথমসতঃ সঙ্জায়েত” ইতি, “কে! হ্েবান্যাৎৎ কঃ প্রাণাৎ যদেব আকাশ 
আনন্দো ন স্যাৎ এব হোবানন্দয়তি ইত্যাদিযুক্তিমত্তিঃ। অন্তাৎ অপানচেষ্টং কঃ কুর্যযাঁৎ, 
প্রাণাৎ প্রাণবাপারং ব! কঃ কুর্ধ]াদ্িতি শ্রুতিপদয়োঃ অর্থঃ। বিনিশ্চিতৈ:-উপক্রমোপ- 
সংহারৈঃ একবাক্ততয়া 'অসন্দিগ্বার্ঘগ্রতিপাদকৈরিত্যর্থঃ | তদেবম্‌  এতৈর্বিস্তরেণৌক্ং 
ছুঃসংগ্রহং সংক্ষেপতঃ তৃত্যং কথয়িামি তৎ শৃণু ইত্যর্থট। যদ্ব! “অথাঁতো ব্রঙ্গজিজ্ঞাসা” 
ইত্যাদীনি ব্রহ্মসতাঁণি গৃহযন্ডে, তান্যেব ব্রদ্ম পদ্যতে নিশ্টীপনতে এভিরিতি পদাঁনি তৈঃ হেত্মত্তিঃ 
বিনিশ্চিতার্থেঃ। শেষং সমানং ॥ ৪ 

বঙ্গানুবাদ। [ কোন্‌ সকল ব্যক্তি-কর্তৃক এই বিষন্ন বিস্তৃততাবে উক্ত হইয়াছে, যাহার 
ইহাই সংক্ষেপোক্তি? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন ] __বশিষ্ঠাদি খধিগণ-কর্তৃক যোঁগশীস্ত্রে 
বৈরজাদিরূপে ধ্যান-ধারণাঁদির বিষয় বলিয়া বছু প্রকারে যে তত্ব নিরূপিত হইয়াছে এবং 
বিচিত্র নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্য কর্দ্দাদি বিষয় যাহ! (ছন্দঃ) বেদ নান! যজনীয় দেবতারূপে 
নিরূপণ করিয়াছেন ; এবং ব্রন্গস্ত্রপদ দ্বার। ( অর্থাৎ যাহ! দ্বারা ব্রদ্গ হচিত হন, যেমন-__ 
“যতো বা ইমাঁনি ভূতাঁনি জায়স্তেশ অর্থাৎ যাহা হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয় ইত্যাদি ব্রদ্মের 
তটস্থলক্ষণপর উপনিষদ বাক্য দ্বারা) এবং পদ যন্ধারা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জানা যায়, যেমন 
--সত্যং জানমনন্তংব্রঙ্ষ-_অর্থাৎ সত্যন্বূপ। জ্ঞানম্বপ ও আনন্দনম্বরূপ ইত্যাদি 
্্নপলক্ষণপর শ্রুতি ত্বারা তীহারা যাহ! নানারূপে নির্ণর করিয়াছেন; এবং যুক্তিযুক্ত 
শ্রুতিবাক্য যেমন-_-“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ*_হছে সৌম্য, সৃষ্টির পৃর্ব্বে সৎ মাত্র ছিল, 
“কথম্‌ অসতঃ সৎ জাপ্েত”--অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে? যদি 
এই আকাশে (হৃদয়ে) আননদন্বক্ূপ আত্মা না থাঁকিতেন, তবে অপ।নের কর্ম বা প্রাণের 
চেষ্টা কে করিত, এই আত্মাই প্রাণিগণকে আনন্দিত করেন ইত্যাদি হেতুমৎ শ্রুত্তির 
ছারা গীত হইয়াছে। ণঅন্তাৎ” পদ দ্বারা অপান চেষ্টা কে করিত, পপ্রাণ্যাৎ” পদ 
ঘবার। প্রাণ ব্যাপার কে করিত--ইহা উক্ত শ্রুতিমধ্যস্থ পদেরই অর্থ। “বিনিশ্চিত" 
শবের অর্থ উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যস্ত এক বাক্যে অসন্দিগ্ধ প্রতিপাঁদক যুক্তিযুক্ত 
শব দ্বার! যাহ! বিস্তৃতভাঁবে নিরূপিত হইয়াছে সেই দুঃসংগ্রহ (যাঁধার সর সংগ্রহ করা 
দুঃসাধ্য) তত্ব আমি সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি তাহ শ্রবণ কর। 

অথবা “অথাতো। ব্রদ্ষজিজ্ঞাসা”-_সাঁধন চতুষ্টয়ের পর ব্রক্মজিজ্ঞাসা করিবে ইত্যাদি 
বেদাস্তকুত্রসমূহ “র্ষস্ত্র” শবে গৃহীত হইয়াছে, মার সেই সকল সুত্র দ্বার! ব্রক্ষ 
'পল্ঠাতে” অর্থাৎ নিশ্চয়ীকুত হয় বলিয়! তাহারা! পদ, সেই সকল হেতুমৎ ও বিনিশ্চিতার্ঘক 
পদ ঘারা ব্রদ্ম নিরূপিত হইয়াছে । অপর অংশের অর্থ পূর্বের মত। 

[শ্বরূপ ও তটস্থ এই ছুইটি লক্ষণ হার! ব্রন্ধ নিরূপিত হন। যাহা নিজেই নিজের 
লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাঁপীত্তর নিরপেক্ষ -_তাহাই ব্রঙ্গের ত্বরনপলক্ষণ-_-যেমন “সত্যং জঞানমনগ্তং 
-_এগুলিনতীহার সাক্ষাৎ পরিচ। ক্রদ্ধ সৃষ্টি, স্থিতি লয়ের কারপ--ইহাই ব্রদ্মের তটস্থ 
লক্ষণ--“যতে! ব| ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি ] ॥ ৪ 


রীমন্তগবদর্গীতা ১৩ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমুদয় কালী প্রভৃতি দূপ_ইহারা এই কুটস্ছের 
মধ্যে দৃশ্যমান হয়েন_ই হারাই খবি-ইহার প্রামাণ তন্ত্রেতি কালিকা 
খবি-ছন্দ নান! প্রকার কুটস্ছের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়-পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ব্রন্দের সুত্র মেরুদণ্ডেতে আছেন বাহার অন্তর্গত বিশ্বসংসার - 
তাহা ও ক্রিয়ার দ্বারায় দেখিতে পাওয়া যায়_খিনি মুলাধার হইতে ত্রক্মগন্ধ, 
পর্যন্ত কুটচছ স্বরূপে বিরাজমান তিনিই এই শরীরের হেতু -সুন্দর ও নিস্চিত- 
রূপ সকল শীস্দেই কথিত আছে। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঝযির। বহু শাস্ত্রে এই ক্ষেত্র ও 
করেত্রজ্জের বিষপ্ন আলোচনা করিয়ছেন। বেদের কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাঁণ্ডেও ইহার আলোচন! 
আছে, উপনিষদাদিতে ও বেদাস্তহ্থত্রে এবং দিদ্ধান্তধাঁদিগণের সিদ্ধান্তে এই অতীব সক্ষম 
্রন্ষতত্ব আলোচিত হইয়াছে। আলোচিত হইয়াছে সত্য কিন্ত কেবল আলোচনায় ব্রহ্গততব 
জান! যায় না। এঙপ্ত তপস্ত]র প্রয়োজন। প্রাণায়ামাদি তপন্তার দ্বারা নাড়ী শুদ্ধ হলে 
তবে সত্যঙ্ঞান প্রকাশিত হদ্ন। এ প্রকাশ আমাদের সকলের মধোই রহিয়াছে। সেই 
প্রকাশই কুটস্থ জ্যোতিঃ, তাহ!র মধ্যেই উত্তম পুরুষকে দেখা যায়। তখন এক শুদ্ধ নির্ধাল 
রশ্লির প্রকাশ হয়, যাহার মধ্যে কোন রং নাই, উহা! দেখিতে দেখিতে সাধক র্ষময় হইয়| 
যান। সাধন করিতে করিতে সাধকের শরীরে এক টৈছ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়, এ শ্িই 
অনির্বচনীয় ্রহ্মশক্তি গায়ত্রী। গীঁয়ত্রীর প্রথমে ওকাঁর ধ্বনি আপনা! আপনি শুনিতে 
পাওয়া যায় এবং নানী প্রকার অনাহত শবই শুনিতে পাওয়া ষায়। তখন অন্মময় কোষও ব্রহ্মরূপ 
হইয়া যায়, প্রাঁণ অন্নব্্ধে মিলিত হয়। প্রাণ সমত্ত ভূতের মধ্যে আহে বলিয্লাই সমস্ত ভৃতাদির 
প্রকাশ হইয়া থাকে ; সেই প্রাণ ব্রহ্মেতে মিলিলে, সমস্ত ভূতও ব্রন্মে মিলিয়া যায়-_-এই জ্ঞানের 
নামবেদ। ইহা জানিতে হইলে ত্রয়ীবিষ্ঠ। জানিতে হয় অর্থাৎ প্রাণ, অপাঁন ও ব্যানের ক্রি 
. করিতে হয়। প্রাণ অপানের ক্রিয়া দ্বারা শ্বাস স্থির হইলে তথন সত্যব্রদ্মের জান হয়, অর্থাৎ 
ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ এক পরমানন্দময় অবস্থার প্রকাশ হয়। এই স্থিতিই ব্যানের ক্রিয়।, 
যাহাকে তুরীয় অবস্থা বলে এবং ইহা! জানার নামই বেদ। “তৃতুবিন্থঃ* এই ত্রিপদা গায়ত্রী, 
এই তিন লৌক এক হইলেই ব্রহ্মপদ লাভ হয় । অর্থাৎ যখন ইড়া, পিঙ্গলা, সুযুয়। এক হইয়া 
যায়। যখন মস্তকে বায়ু স্থির হয়, তখন গ্রথম পদ, বাঁযু বাহুতে স্থিব হইলে দ্বিতীয় পদ, আর 
সর্ধত্র ব্রহ্মদর্শন হইলেই বায়ু চরম স্থির অবস্থা লাভ করে, উহাই গায়ত্রীর তৃতীয় পদ। প্রাণায়াম 
দ্বারা অনিল স্থির হইলে স্থিতি পদ প্রকাশ পাঁয়। এই স্থিতিই অমৃত পদ। এই অম্বত পান 
করিতে পারিলেই সাধক আনন স্বরূপ হইয়! যান। 
আধ্যাত্মিক ব্যাধ্যায় বল! হইয়াছে “কালিকাঁখধি*__এখানে খধির অর্থ “যিনি স্বয়ং উৎপন্ন 
হ'ন* (প্ররুতিবাদ অভিধান); ইনিই চিদাকাশ, আদ্যাশক্তি বা কালিকাঞধি__-“আধার- 
রূপা জগতন্তমেকা” ইমি সর্ধ্ব বস্ত্র আধাররূপে থাকিয্াও কোন পদার্থে লিপ্ত হন না। 
অনেক দেব দেবী শু সিদ্ধগণ কৃটস্তের মধ্যে দেখা যায়। নর 
"হদ্দ'__নানাগ্রকার সাঁদা কাঁল বুটি কুটস্থের মধ্যে দেখা যায়, যাহা হইতে*বীণার শ্তা 
ধ্বনি শোন! বায-_এই আঁস্ভাশক্তি খধি বা চিদাঁকাশের বিষয় শাস্ত্রে বহুরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 


১৪ :. স্রীমন্তগবদগীতা 


মহাভূতান্তহস্কারে বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেক্দ্িয়গোচরাঃ ॥ ৫ 


্র্ষস্থ ্রপদের ঘারাই ব্রদ্ের স্বরূপ বিনিশ্চিত হয়। ব্রদ্ষস্থত্র মেরুদগুস্থিত সম্স্থত্র, ব্রহ্ষন্থত্র 
পদ অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা রহিত হইয়। প্রাণ যখন কেবল নুষুস্তায় থাকে, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর 
অবস্থা, যেখানে থাকিলে সমুদয় ব্রদ্মময় হয়। এই অবস্থ। প্রাপ্ত হইলে যে।গীর ব্রহ্মস্থত্র ধারণ। 
সুনিশ্চিত হইয়। যায়। উহাই মুখ্যবাযু প্রাণ স্বরূপ, প্রীণরূপা প্রকৃতি হইয়া জগৎ স্থষট 
করিতেছেন, আবার স্থির প্রাণ €ুইয়। ব্রহ্বরূপ হইতেছেন, সুতরাং জীবই শিব এবং শিবই ব্রহ্গ। 
ক্রিয়ার পর অবস্থায় ষে স্থিতি-তাহাঁই আঁবার-__ , 

“অন্ুষ্টমাত্রঃ পুরুষে। জ্যোতিরিবাধূমক: 
ঈশানোভুতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ॥৮ কঠ ২য় অঃ 

“বৃদ্ধাহুলির পরিমাণ এক নির্বাত দীপশিখার ন্যায় পুরুষ, যিনি মন্তকে ভ্রমধ্যে আছেন 
তিনি দেহমধো শয়ন করিয়া আছেন এবং সকল শরীরকে পালন করিতেছেন, ইনি আত্মা 
স্বরূপ সর্বদা শরীরে বাদ করেন | তিনিই জগতের আঁদি কারণ শ্বরূপ ঈশ্বর ব্রক্ম। (লাহিড়ী 
মহাশয়ের বেদাস্তব্যাখ্যা )। 

কুটস্থ না থাঁকিলে ব্রক্ষস্ত্র থাকে না, এবং ব্রহ্মস্থঙজ ব্যতীত এই শরীর টিকিতে পারে না। 
বাহার! সাধনা করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহারা মকলেই এই সব রহস্য কথা ভাল 
করিয়াই জানেন। যাহারা বাহিরে বাহিরে চোট দেন ত'হাদের ভিতর খোলে না। ধাহারা 
অস্তরে অন্তরে ঘ! দিতে পারেন অর্থাৎ সাধন দ্বারা মনকে অস্তমূ্থ করিতে পারেন তাহারা 
বাহিরের নামরূপে ভুলেন না, তাহাদের ভিতরের আবরণ সরিয়া ষায়, তাহারা তখন সত্য 
স্বরূপের নিরাবরণ মুখ দর্শন করিয়! কতকৃতার্থ হন ॥ ৪ 

অন্বয়। মহাভূর্ভানি ( পঞ্চব্যাপকভূত অর্থাৎ সুপ্্রভূত সমূহ, যাহা স্থুল পঞ্চভৃতের 
কারণ ), অহঙ্কারঃ ( অহঙ্কার_ স্প্মতূত নিচয়ের যাহা ক।রণ-_-অহং প্রত্যয় লক্ষণ অর্থাৎ 
"আমি" এই প্রকার বৃত্তিই যাহার লক্ষণ-_[ শঙ্কর 1), বুদ্ধিঃ (অহঙ্তারের কারণ এবং 
অধাবসার়াত্মিকা বৃত্তিই যাঁছার লক্ষণ ), অব্যক্তমূ এব চ( এবং মূল গরকৃতি__বুদ্ধিরও যাহা 
কারণ ) দশ ইন্দিয়াণি ( পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দিয়) একং চ (আরও একটি ইন্দ্রিয় 
অর্থাৎ মন) পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর|; চ (এবং আোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের শবস্পর্শরূপ-রস গন্ধ 
প্রভৃতি ভোগ্য বিষয় )॥ ৫ 

প্ীধর। তত্র ক্ষেত্রশ্বরূপমাহ- মহাভৃতানিতি দবাত্যাম্‌। মহাভূতনি ভূম্যাদীনি পঞ্চ, 
অহস্কারঃ তৎকারণভূতঃ| বুদ্ধি বিজ্ঞানাত্বুকং মহতত্বং অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ। ইন্্রিয়াণি 
বাহানি দশ-_শ্রোত্রত্বগ-গ্রাণ দৃগ, জিহ্ব| বাক্‌ মেড; অজ্বি, পায়ব ইতি। একং চ মনঃ। ইঞ্জিয় 
গোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্ররূপা এর। শবাদয় আকাশাদিবিশেষগুণতয়া ব্যজা: সন্ত ইঞজিরধিষয়াঃ 
পঞ্চ। তদেবং চতুধ্বিংপতি, তত্বানি উক্তানি॥ ৫ 


| শ্রীমন্তগবদগীত। ১৫. 


বলামুবাদ। [দুইটি গ্লোকে মেই ক্ষেত্রের হ্বরূপ বলিতেছেন]-_ মহাঁভূত অর্থাৎ 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, আঁকাশ এই পঞ্চ) তাহাদের কারণ স্বরূপ অহঙ্কার এবং বুদ্ধি অর্থাৎ 
জ্ঞানাত্বক মহত্বত্, আর অব্যক্ত অর্থাৎ মৃলপ্রকৃতি) দশটি বাহেন্দিয় অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয় 
(চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচ) এবং পঞ্চ কর্পেক্ি ( বাক, পাণি, পাদ, পানু 
ও উপস্থ ), আর এক হুইল মন। ইন্দ্রিয় গোচর অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্ররূপ যে শব্|দি- আকাশাঁদির 
বিশেষ গুণরূপে ব্যক্ত হইয়! ইন্জরিয়ের বিষয় হইয়াছে-_এইভাঁবে চতুব্বিংশতি তত্ব কথিত 
হইল ॥ ৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যাহা হইতে পঞ্চ মহাঁভূত অতি সুক্ষম্বরূপ পঞ্চতত্তের 
অঞু ব্রান্মের স্বরূপ জানিয়া “সোহহং ব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞান ক্রিয়াদারা 
অনুভব হয় তাহাতে স্ফির করিয়। ক্রিয়ার দ্বারীর অব্যক্ত পদেরও অনুভব হয়। 
তাহা হইতে পঞ্চ জ্ঞানেক্্িয় ও পঞ্চ কর্দেক্দির এই দশের দ্বারা সমুদয় 
'বস্ত লক্ষ্য হয়।_যদিও পঞ্চ মহাভৃত বিশ্বের কারণ বটে, কিন্তু ব্রহ্গ-অণু হঈতেই. 
সকল ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে । ভূত পঞ্চকের সমষ্টিই দ্রব্যরূপে প্রকাশিত হয়; যেগন 
শালগ্র/মে স্বর্ণরেখা মিলিত থাকে, তন্্রপ আত্মার সহিত ভূতপঞ্চক পৃথক পৃথকভাবে মিলিত 
থাকে, ইহাদের উৎপত্তির কারণ 'অবিছযা। অর্থাৎ অন্ত দিকে মন দেওয়া । ঞ্মাতু। ব্যতীত অন্ত 
* দ্রিকে মন দিলেই জগত প্রপঞ্চ ব্যক্ত হইয়। থাকে, আত্মাতে মন সংলীন হইলে আর প্রপঞ্চের 
প্রকাঁশ থাকে না।' ক্রিয়। করিয়া ক্রিয়র পর অবস্থায় যখন অন্য দিকে মন যাঁয় ন! সেই 
অবস্থাই বিজ্ঞান পদ, তখন মন অন্ত দিকে যায় না, সুতরাং অন্য বস্তরও অচ্ুভব থাকে ন1। 
সেই স্থিরাবস্থাই ব্রঙ্ের স্বরূপ যাহ! ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থায় অনুভব 
হয়। এই অবস্থায় সকল বস্তর মধ্যেই ব্রহ্ম দর্শন হয়। বস্ত ও অনন্ত ব্রহ্মাও সেইজন্য অনস্ত। 
কৃটস্থের মধ্যে নক্ষত্র তন্মধ্যে গুহা, সেই গুহায় প্রবেশ করিলে যে আকাশ দেখিতে পাওয়া যাঁয, 
সেই আকাশের অণুর মধ্যে সমস্য বস্তই ব্রন্ধশ্বরূপে বিরাজমান, সেখানে সবই আছে অথচ 
কিছুই নাই-এই অগ্থভব প্রথমে আমার হয়, শেষে আমিও থাঁকে না, অন্মভবও থাকে না, 
তখন সব একাকার, ইহাই সমস্ত কারণের কা'রণ-- অব্যক্ত অবস্থা। এই অবস্থায় থাকার নামই 
জ্ঞান। “ঘ একোখ্বর্ণ, বছধ! শক্তি যেগগাদ্‌ বর্ণান্‌ অনেক।ন্‌ নিহিতারে| দধাতি* ইনি এক 
অদ্বিতীয় ও অবর্ণ অর্থাৎ জাতিশুগ্ঠ ; তাহা হইলেও তাহাতে নানা প্রকার শক্তি আছে, তিনি 
সেই সকল নানাবিধ শক্তি দ্বারা অনেক প্রকার বর্ণের বিধাঁন করিতেছেন _ঝুটস্তের মধ্যে বহু 
শক্তি (যাহ! ইচ্ছ। কর! যায় তাহাই দেখা যায়) ও বহু মৃষ্তির প্রকাশ হইতেছে। সেখানে 
পঞ্চ জঞ!নেন্দ্িয় ও পঞ্চ বর্শেন্দ্িয় সমতই নিরোধভাবাপন্ন হইলেও, সেই কুটস্থের শক্তিতেই 
সমস্ত দর্শন ও শুবণ হয় এবং বশুদুরে গমন।গমন করিয়। যাহ! দেখ! যায় তাহাও সঙগল্প মাত্রেই 
উপস্থিত হয়। যাহ! কিছু দৃশাদি হইতেছে বা হইবে তাহ! সমন্তই কৃটগ্থ পটে প্রতিবিদ্বিত 
হয়, এবং ইহার অতীত অব্যক্ত পদেরও অন্ুতব হয়। এই অব্যক্ত ক্রিয়ার পরাবস্থাই সকলের 
মূল, অথচ সেখানে ক্ছিই নাই, সব শৃন্ত। কৃটস্থই ক্রিয়ার গরাবস্থার ব্যক্তরূণ-_তাহাতে 
অনন্ত অনস্ত বস্তর রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে। যেরূপ সমূদ্র হইতে বুদবুদ উঠিতেছে এবং তাহা 


১৬ শ্রীমন্থগবদগীতা 


সমুদ্রেই লয় হইতেছে, সেইরূপ অব্যক্ত ব্রচ্ম সমুদ্র হইতে চরাঁচরের উৎপত্তি হইতেছে এবং সে 
সকল সেই ব্রন্ম পমুদ্রেই আবার লয় লইতেছে। পরমাত্ম| নিষ্ছিয়, তিনিই ক্রিয়া-বিশিষ্ট হইয়। 
সমন্ত প্রজার উপাদান শ্বরূপ হইতেছেন, যাহাকে কুটস্থ বলে। উহাই বৈশ্বীনর স্বরূপ "জা গ্রত” 
স্থান। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই কূটগ্থকেও আর দেখা যায় ন1॥ ৫ 


ইচ্ছ। দ্বেষঃ স্থখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ৷ 
এতৎ ক্ষেত্র সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্‌ ॥ ৬ 


অন্থয়। ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সু্সং, ছুঃখং ( ইচ্ছা, ঘ্ধেষ, সুখ, দুঃখ ) সংঘাত; ( দেহে্দিয়াদির 
ংহতি_এক কথায় যাহাকে দেহ বা শরীর বলে), চেতন ( চিত্তের জ্ঞ/নাত্বিক] বৃতি ), 
ধৃতিঃ (ধৈর্ধ্য অর্থাৎ মনঃপ্রাণের ক্রিয়া যে শক্তি দ্বারা স্থির থাকে) এতৎ (ইহাই ) 
সবিকাঁরং ক্ষেত্রং (বিকারযুক্ত ক্ষেত্র ) সমাসেন উদাহতম্‌ (সংন্ষেপে কথিত হইল) [ অর্থাৎ 
ইহাই ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ]॥ ৬ 

প্রীধর। ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদয়: প্রসিদ্ধাঃ, সংঘাঁতঃ শরীরং, চেতনা জ্ঞানাত্মিক! মনো'বু তত, 
ধৃতি ধৈ্যম্‌। এতে ইচ্ছাদয়ে। দৃশ্ঠবাৎ ন আত্মধন্মা, অপি তু মনোধন্ব! এব, অতঃ ক্ষেব্রাস্তঃ- 
পতিন এব। উপুলক্ষণং চ এতৎ ঙ্ষন্লাদীনাম্। তথা চ শ্রুতিঃকাম: সক্ষল্ো 
বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধ! ধৃতিঃ অধৃতিঃ হীঃ ধীঃ ভীঃ ইত্যেতৎ সর্ধং মন এব” ইতি। অনেন 
যাদগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেতধর্মাদশিতাঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারম্‌ ইন্দিয়াদিবিকারসহিতং 
সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়। উত্তম্। ইতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ ॥ ৬ 

বঙ্গানুবাদ । ইচ্ছ।দির অর্থ-ইচ্ছাদি অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ ইহার! প্রসিদ্ধ 
[ অর্থাৎ পরিচয় অনাবশ্তক ]। স'ঘাত অর্থাৎ শরীর এবং চেতনা অর্থাৎ জ্ঞানাত্মিক! 
মনোবৃতি, ধুতি অর্থাৎ ধৈর্্/-_ইহাঁর! দৃশ্তত্ব হেতু ঘনোধর্ম, আত্ম।র ধর্খথ নহে, সুতরাং ইহারা 
সন্কল্পাদির উপলক্ষণন্বরূপ অতএব ক্ষেত্রাস্তঃপাঁতী। শ্রুতিও বলেন-কামনা, সক্কল্প, বিচিকিৎসা, 
শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য, লজ্জা, বুদ্ধি, ভয়-ইহাঁরা সমস্তই মন। এই কথা দ্বার এই 
অধ্যায়েরঃতৃতীয় গ্ল!কে “ক্ষেত্র যাদৃক'" বলিবেন বলিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাত ক্ষেব্রধর্ম সকল 
প্রদ্নশিত হইল। ইন্দ্রিয়াদির বিকার সহিত এই ক্ষেত্র বিষনক কথা সংক্ষেপে কথিত হইল। 
ইহাই পেত্র বর্ণনার উপসংহার ॥ ৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-তৎপরে কোন বন্ততে চারি করিলে 
ইচ্ছা হয়-সেই ইচ্ছা! [পুর্ণ] না হইলে দ্বেষ হয়-দ্বেষ করিবার ইচ্ছা 
কেবল স্্খাভিলাষের নিমিত্ত-তাহা না হইলেই ছুঃখ_দুঃখেতে স্মৃত্যু মৃত্যু 
হইলেই জন্ম-জন্ম হইলেই কিছুদিন থাঁকা-এই শরীরের বিকারের 
সহিত জমুদয় বলিলাম ।-শরীর কেন হয়, শরীর কি? শরীরের ধর্মগুলি বলিয়া 
ক্ষেত্রতত্ব উপসংহার করিতেছেন। জগত প্রপঞ্চ কেন ব্যক্ত হয়? ইহাই অনাদ ঈশ্বর ইচ্ছা 
বা সঙ্কল্প। জগংদেহের যাহা! কারণ এই ব্যটি দেহেরও কারণ সেই ইচ্ছা। কোন বস্ত্র 
প্রতি যখন আঁদক্তিপূর্্বক দৃষ্টি করা যাঁর তখনই তদ্বিষয়ক ইচ্ছা সমূভুত হয়। তখনই আত্মার 
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সক্ষেত্র (স্থিরাবন্থা ) হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যে;বহির্দিকে অবতরণ উহার নামই সন্বল্প বা 
মন। তখনই যে বন্তবিশেষকে আমাদের মনের ভাল লাগে, তাহাকে পাইবার জন্ত মনের 
ঝৌঁক বা বেগ হয়-উহাই ইচ্ছা । সেই ম্ব(ভিলাষ পূর্ণ ন! হইলে বা! তাহার সিদ্ধির ব্যাঘাত 
ঘটিলে ক্রোধ বা বিছ্বেষ আসিয়! উপস্থিত হয়। 

পূর্ব সংস্কার অনুক্ধপ বিষয়েন্দরিয়ের সংযোগ বশতঃ কতকগুলি বিষয় মনের অনুকূল 
এবং কতকগুলি বিষয় মনের প্রতিকূল রূপে বেদন হুপন। অন্থকুল বিষয়গুলি স্ুখজনক 
এবং প্রতিকূল বিষয়গুলি ছুঃখদায়ক ভাবে মনে প্রতীত হয়। জীবের জীবন সুখ দুঃখের 
কতকগুলি অনুভব মাত্র । ঈপ্সিত বস্ত পাইবার আশ! ও অনাভিলধিত বস্তর ত্যাগেচ্ছা__ 
এই ঘন্বভাঁব লইয়াই জীবের জীবন। এই ছন্ভাঁব দ্বারাই সংসার পরিপূর্ণ-ইহাঁরাই 
সংসার-সিদ্ধুর বিশাল তরঙ্গমালা। এই দ্বন্বভাঁৰ শেষ হইতে না হইতেই জীবন সমাপ্ত 
হয়। জীবনের কত আশা, কত ইচ্ছা অনম্পূর্ণ থাকিতে থাকিতেই বনিক পড়িয়া! যায়। কিন্তু 
এই স্বৃত্যুতেই জগৎ লীলা শেষ হয় না, সেই অসম্পূর্ণ ইচ্ছা'র পূর্তির জন্য আবার এই জগতে 
জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মৃত্যুর পরপারেও কিছু দিন ভোগময দেহ পাইয়া সেখানেও স্বর্গ 
নরকাদির ভোগ হয়, ভোগাস্তে আবার এই জগতে ফিরিয়া আসিতে হয়। আবার জন্ম আবার 
মৃত্যু। এ যাতায়াত আর কিছুতেই মিটিতে চায় না। এ ভ্রম কেন হয় কে কলিবে? কি জানি 
কিরূপে জীব নিজ নিকেতন হইতে পরিস্রষ্ট হইয়া! বহির্শ,খ হইয়া আসিল। সে যে আত্মা, 
সে যে চিরস্থির, জন্মবতার অতীত, আপিয়াই তাঁহা ভুলিয়া গেল। বহির্দিকে আসিয়! দেহের 
সহিত মিলিয়। গিয়! নিজে ঘে কি তাহা তূলিয়। গেল। দেহের ধর্মকে নিজধর্ম মনে করিয়। 
দেহের জন্মমৃত্ুর সহিত আপনাকে উৎপন্ন ও বিনষ্ট বোধ করিয়া! হাহাকার করিতে লাগিল ! 
দেহপ্রক্কৃতি জন্মমৃত্যুবরূপ বিকারের অধীন, সেই দেহে আবদ্ধ হইয়া জীখের আত্মবিস্বাতি 
ঘটিল। দেহৃষ্টি থাকিতে জন্ম মৃত্যুর ভর ঘুচিবার নহে, ভোগ লাঁলদার আশ! মিটিবার 
নতে, তাই দেহের ক্ষণিক সুখের লোভে লুব্ধ হইয়া, নিজের স্বরূপ ভুলি! জীব অনাত্মায় 
আত্মসমর্পণ করিল। জন্মাবধি জীব এই দেহ লইয়া অস্থির, দেহের অতিরিক্ত নিজ 
চিন্ময় হ্বরূপের সন্ধান নাই, তাই দেহের সুখকেই সুখ মনে করিয়৷ সেই কল্পিত স্থখের 
পিছনে পিছনে ছুটাছুটি করিয়। বার বার দেহগ্রহণ ও দেহত্যাগের অভিনয় চলিতে লাগিল। 
দেহের ভোগ যে সুখ নহে এ কথ! এখন তাহাকে কে বুঝাইবে, কে তাহাকে নিজ নিকেতনের 
পথ দেখাইয়। দিবে? কে তাহার মিথ্য। *“আমিকে* ভুলাইয়া সত্য “আমিকে* চিনাইয়। 
দিবে? ওরে মূর্থ! “আমি” “আমি” করিতেছ, "আমিকে* কি কতু দেখিয়াছ? তোমার 
এ “দেহ-আমি” যে তোমার প্রকৃত “আমি” নয়, সে যে দেহাতীত | দেখ দেখি দেহের 
উপর সোয়ার হইয়া কে বসির আছেন? তাহার দিকে কি একবারও নজর পড়ে না? 
ওরে সেই যে তোমার "আমি”--সে থে নিত্য সত্য অব্যর বস্তু, তার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, 
ক্ষয় নাই। খেলিতে খেলিতে তন্ময় হইয়। অন্তঃপুর হইতে এত সরিষ্[! অসিয়াছি ঘে এখন আঁর 
মনেই পড়ে না কে আমি, কোথাকার আমি, কোথ। হইতে এখানে “আসিয়! পড়িয়াছি! হে 
জীব, তোমার নিজ গৃহ পানেই আবার তোমাকে ফিরিয়া! যাইতে হইবে, যে রাস! ধরিয়! 
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আসিয়াছ ঠিক সেই রাস্তা ধরিয়াই ম্বগৃহে ফিরিতে হইবে,-আঁর অন্ত পথ নাই। আমর! 
আসিয়াছি কোঁথা দিয়া জান? সেই ব্রশ্ধ শ্বরূপ হইতে--সেই শিবশক্তি-সময়স ভাব হইতে 
হটিতে হটিতে ক্রীড়ো্মত্ত। বালিকার মত একবারে ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিয়া! পথ হাঁরাইয়া 
ফেলিয়াছি। ঘরের ভিতর ঘতট! আলোকাকীর্ণ, ঘরের বাছিরটা তেমনই ঘন অন্ধকারে ভর|। 
তাই বাহির হইতে ঘরেয় পথের কোন ঠাহর পাইতেছি না, কেবলই অন্ধকারে ঘুরিয়! 
ঘুরিয়া মরিতেছি। ঘরের কথ! মনে হইতেছে আর চক্ষু ফাটি! জল পড়িতেছে। পথহারা 
একাঁকী আঁমি এই অন্ধকারের মধ্য দিয়াই ছুটিতেছি, কিন্তু ঘরের সন্ধ!ন পাঁইতেছি না। আমি 
একক আশ্রক্সহীন, তাঁই দেখি! বহু দন্থা বন্ধুর বেশে আমাকে সময়ে সময়ে আগুলিয়া বণি। 
থাকে, পাছে তাহাদের গণ্তী পার হইয়] যাই! পথের বার্তা আমীয় কে বলিয়! দিবে, কে 
করুণহৃদয় আমাকে আমার নিজ ঘরের পথটা ধরাইয়! দিবে, আমি সেই পথ ধরিয়া চলিতে 
চলিতে নিজ নিকেতনে পৌছিতে পারিব। ব্যথিত চিত্তে ক্লান্ত দেহে যখন তটিনীর কুলে 
বসিয়া বসিয়। কাদিতেছি, তখন আমার ব্যথার ব্যথী, আমার দরদী, আমার ভবপাঁরের 
কাগ্ডারী, আমার শ্রীগুরুদেব আসিয়া আমার হাঁত ধরিলেন। বলিলেন “উঠ বৎস, এই 
তরী খানিতে, এই পথ অনুসরণ করিয়! নিজেই বাহিয়! চল, তুমি নিজ নিকেতনে পৌছিতে 
পারিবে_-ডর নাহি কুছে৷ ডহরা না পুছে।, বাঁশরী শুনত কবীরা বাঁঢ় যাঈ*। পথের কথ! 
আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিও না, কোন ভয় নাই, এ যে তিনি তোমার হৃদয়ে 
বসিয়। বাশী বাজাইতেছেন, এ বাঁশী শুন আর তরী বাহিয়া চল। তীহাঁর" সিগ্ধ শান্ত মুখমগ্ডুলে 
যে করুণার দীণ্চি ফুটিয়াছে তাহা দেখিয়! বুঝিলাম স্বগৃহে আবার ফিরিয়া ষাইতে পারিব 
বোধ হয়। তিনি অভয় দান করিয়! পথের সমাচার বলিয়। দিলেন। আরও বলিয়া দিলেন 
পথে যাইতে যাইতে সেইখানেই পৌছিবে-_এ রাস্তা সেইখানে গিয়াই শেষ হইয়াছে। এই রাস্ত। 
“চলতা৷ চলতা! তাহা চল! যাহা নিরগ্রন রায়। আমি কত আঁশ! করিয়া ভবনদীর সেই 
পথ ধরিয়া ধরিয়া মার্গ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। কিন্তু যত সহজে যত অনায়।সে অস্তঃপুর 
হইতে বাহিরে আসিয়াঁছিলাম, এখন আর তত সহজে তত ক্রুত গৃহ পানে যাইতে সমর্থ 
হইতেছি না। কাহীর। যেন প্রতি পাদক্ষেপে কত আমাকে বাঁধা দিতেছে 1! আর নদী ত 
আকিয়৷ বাঁকিযা কত বন্ধুর পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। নদীর মাঝে মাঝে কত বাঁক, কত 
'আবর্ত, যত কাছে আসিতেছি, তত পথ যেন বিকট বলিয়! মনে হইতেছে, অগ্রসর হওয়! ফ্রেমে 
অসম্ভব বলিয়া! মনে হইতেছে। নদী যেন কত পথ ধরিয়! ঘুরিয়া ঘুরিয়! চলিয়াছে, আমি এখন 
কোন পথ ধরিব? একই পথ আীকিয়া বাকিয়। কতদিক ঘুরিয়া ফিরিয়৷ আবার সেই একই 
স্থানে আগিয়৷ মিলিতেছে। যতবার এই বীকটা উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াল করি, ঘুরিয়া ফিরিয়া 
আবার সেই বীকের মুখেই আপিয়! পড়িতেছি। আমাকে ভীত সন্দিগ্ধ দেখিয়৷ আবার 
গুরু আসিয়া বলিয়া গেলেন_“পথ দেখিয়া কেন ভয় পাইতেছ? সোজা পাড়ি দাঁও। 
মোজা পাড়ি দিতে দিতে তোমার তরণী আপন! আপনিই বাক অতিক্রম করিয়া ঠিক পথ 
দিয়া ল্য! যাইবে, দুর হইতে বত আঁকা বাকা দেখিতেছ, চলিতে চলিতে তাঁহার সে বন্র- 
গতি আর থাঁকিবে না, মার্গ সরল হইয়া আঁদিবে।” এইবার পাঁড়ি দিবার কৌশল বলিয়। 


শ্রীমন্তগবদগীতা ১৯ 


(জ্ঞানের সাধন) 
অমানিত্মদত্তিত্বম হিংসা ক্ষাস্তিরার্জবম্‌। 
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্সৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ 


দিতেছি--উহাই হৃদয় গ্রস্থিভেদের সাধনা, সেই প্রাণের পথ দিয়া মনের তরী চালাইয়া 
যাও তাহা হইলেই সেই তে-মোহানার € সত্ব, রজঃ, তমগুণের, ইড়। পিঙ্গল! নুযু়র ) বাঁক 
অতিক্রম করিতে পারিবে। এইরূপে নিম্ন হইতে (মূল|ধার হইতে ) উর্ধে (আজ্ঞাচক্র ) 
তথা হইতে দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে উত্তরে ঘা (ঠোকর ) দিয়া একবারে বেগে যথা হইতে 
আরম্ভ করিয়াছিলে তথায় পৌছিতে পাঁরিলেই_সেই বেগই গুরুতপায় জানাপথ দিয় 
উপরের দিকে আপনা আপনি পৌছাইয়। দিবে । তখন সেখানে পৌছিয়া তুমি নিজ 
নিকেতনের চন্দ্রকেতন লক্ষ্য করিতে পারিবে। তখন তুমি কোথা দিয়! কেমন করিয়! নিজ 
নিকেতনে পৌঁছিয়া গরিয়/ছ দেখিয়া বিশ্মিত হইবে। শরীরের বিকার, ইন্জিয়ের বিকার, মনের 
ও প্রাণের বিকার সব তখন নীচে পড়িয়| থাকিবে । তখন নদীর পথ ছাঁড়িয়। গগন পথে 
চলিতে চলিতে এমন স্থানে পৌছিয়! গিয়াছ দেখিবে, যেখান হইতে আর দন্থ্যগণ তোমাকে 
টানিয়া লইয়া যাইতে কোন কালেই সক্ষম হইবে ন1_-"যদগত্বা ন নিবর্তস্তেশ। তখন 
স্উচ্চস্থান অধিক।র করিয়া নিয়্তলের কথা আর মনে পড়িবে না-এই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন--সব 
শুফ জীর্ণ কাষ্ঠের মত ভলদেশে পড়িয়া আছে দেখিয়! আশ্বস্ত হইবে। তখন ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রের 
সব বিকার স্বপ্রদৃ্ই পদার্থের মত অসত্য ও অলীক হইয়া যাইবে। তখন সবই যেন ম্বপ্নের 
খেলা মত কি এক ব্যাপার হইয়া গেল মনে হইবে। এই সমস্ত দেহেন্ত্িয়ের থেলা শেষ পর্য্যস্ত 
থাকে ন! বলিয়া ইহািগকে শান্তর অনাত্ম পদার্থ অর্থাৎ অসত্য বস্তু বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছেন। 
যদিও এগুলি (ক্ষেত্র পর্যায়ে যাহা কিছু ) সবই অলীক, শেষ পর্য্যস্ত থাকে না, তথাপি এই 
মিথ্যা গ্রপঞ্চকে অবলম্বন করিয়াই প্রপঞ্চাতীত অবস্থায় পৌছিতে হয়। সেই জন্ত সাধকাবস্থায় 
এগুলির প্রয়েংজনীয়তা আছে। ন্ুতরাং সংঘাত (শরীর ) চেতনা (চিদভাস) ও ধৃতি 
(প্রধত্ব বিশেষ দ্বারা যে স্থিরত| জন্মে) এ সকলগুলিও আত্মপদ্ার্থের মত নিত্য সত্য না 
হইলেও-_ইহারাই আত্মজ্ঞান লাভের অবলম্বন, নিজ নিকেতনে পৌছিবার পথ ॥ ৬ 

অন্বয়। অমানিত্বম (আত্মশ্স/ধারাহিত্য ) অনস্ভিত্বম (দস্তরাহিত্য), অহিংস 
( পরগীড়াবর্জন ), ঙ্াস্তিঃ (ক্ষমা ১ আর্জবম্‌ (সরলতা ), আচার্য্যোপাসনং ( গুরু সেবা ) শৌচং 
(পবিভ্রতা, সদাচার ), গ্থৈধ্যম্‌ €স্থিরতা) আত্মবিনিগ্রহঃ ( দেহেন্দিয়াদির সংযম-_ 
“দেহেম্দ্িাদির প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া সন্মার্গে প্রবৃত্তির স্থিরতা সম্পাদন'__ শঙ্কর ) ॥ ৭ 

শ্রীধর। ইদানীম্‌ উক্তলক্ষণাৎ ক্ষেত্রাৎ অতিরিক্ততয়! জয়ং শুদ্ধং ক্গেত্রজ্ঞং বিশ্তরেণ 
ব্ণরিষ্যন্‌ তৎ জানসাধনানি আহ-_অমানিত্বমিতি পঞ্চভি:। অমানিত্বং স্বগুগক্জাঘারাহিত্যম্‌। 
অনসিত্বং দস্তরাহিত্যন্্‌। অহিংস! পরগীড়াবজ্জনম্‌। ক্ষান্তিঃ সহিষুত্বম। আজ্জবম্‌ অবক্রতা। 
আচার্য পাসনং সদ্‌গুরুসেবনং | শৌচং বাহ্মাত্যন্তরং চ--ততর বাহং মৃজ্জলা দিনা, স্তাত্যন্তরধ 
রাগাদিমলঙ্গীলনম্‌। তথা চ স্বতিঃ__ 


২* শ্রীমন্তগবদগীত। 


“শৌচধ ্বিবিধং প্রোক্ং বাহমাত্যন্তরং তথ! । 
সৃজ্জলাভ্যাং স্থৃতং বাহ্‌ং ভাবশুদ্িত্তথাস্তরম্* ॥ ইতি 

স্থৈরধ্যং সগ্মার্গে প্রবৃতন্ত তদেকনিষ্ঠত।। আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংযমঃ। এতজংজ্ঞানমিতি 
প্রোক্তং পঞ্চমেনান্বয়ঃ ॥ 9 

বঙ্গানুবাদ । [ইদানীং পূর্বেবাক্তলক্ষণ ক্ষেত্র হইতে অতিরিক্ত 'জ্ে় বে শুদ্ধ ক্ষেত্র 
তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন! করিবেন বলিয়া "অমানিত্বাদি* পঞ্চক্লোকে তত্জ্ঞানের সাধন সমূহ 
বলিতেছেন ]--( ১) অমানিত্ব__ শ্বগুণের স্লাঘ অর্থাৎ প্রশংসারাহিত্য, (২) আদস্তিত্ব_- 
দত্তরাহিত্য, (৩) অহিংসা__পরপীড়।বঙ্জন, (৪) ক্ষান্তি-_সহিষুতা, (৫) আর্জব--অবক্রতা! 
( অর্থাৎ সরলতা ), (৬) আচার্ষে/পাসন--সদ্‌গুরু সেবা, (৭) শৌচ-বাঁহা ও আভ্যন্তর 
শো, স্বজ্জলাদির দ্বারা বাহা শৌচ হয় আর রাগন্ধেষাঁদি মলক্ষালন ( ভাবশুদ্ধি ) দ্বারা অভ্যন্তর 
শুদ্ধি হইয়া থাকে। (৮) স্স্্য--সম্মার্গে প্রবৃত্ত ব্যক্তির তদেকনিষ্ঠতা (৯ ) আত্মবিনিগ্রহঃ_ 
শরীর সংঘম। “ইহারা জ্ঞানের সাধন, ইহার যে বিপরীত তাহা অজ্ঞান”_-এই পঞ্চম ক্লোকের 
সহিত ইহার অন্থয় ॥ ৭ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা মানরহিত ক্রিয়ারণ্পর অবস্থায় থেকে হয়_দস্ত অর্থাৎ 
বড়াই দর্প বুকু চাড়া দিয়া চলা_-অভিমান অর্থাৎ অন্যের দ্বারায় শুনিয়া 
আপন। আপনি মান কর। কিম্বা মানের হানি হইলে আপনা আপনি' 
অপমান বিবেচনা করা -দস্তরহিত_অহিংসা হিংসা মাই-ক্ষান্তি_খজু 
অর্থা সরল হুওয়ী__আর্বং সরল অর্থাৎ যাহা মনে থাকে তাহাই 
বলে- গুরুর উপাসনা অর্থাৎ ক্রিয়া ক'রে স্থির হওয়! আত্মা ব্রন্মেতে রাখা ।_ 
শরীরদৃষ্টি হইতে (১) আত্ম্াঘা হয়, তখন নিজেকে জ্ঞানী, মানী, ধনী, বিদ্বান কত কি মনে 
হয়--নিজেকে সকলের অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে হয়, যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় শরীরের উর্ঘে 
থাকেন তাঁহার শরীর বোধ না থাকায় শরীরজনিত অভিমানও তাঁহার থাকে না। (২) দত্ত 
অর্থাৎ সর্বদা নিজের বড়াই করা, আমাকেই ষেন একমাত্র সর্ধবগুণান্বিত মানুষ করিয়া! ভগবান 
পাঠাইয়াছেন ; ইহার! নিজ নিজ শক্তির বড়াই তে! করেই, আবার নিজের কুটুম্ব কেহ বড়লোক 
আছে তাহারও বড়াই করিয়া থাকে। নিজের মঙ্গলের জন্ত উপাঁসন! করিয়া থাকে তাহারও 
বড়াই করিতে ছাড়ে না-“আমি ছয়ঘণ্ট! করিয়া সাধনতঙন প্রত্যহ করি” ইত্যাদি । ই"হাঁদের 
এত অভিমান যে পাঁন থেকে চু থলিবাঁর উপাঁর় নাই। কোঁথার এতট্কু মানের হানি হইল 
নে লক্ষ্য ইহাদের সর্বদাই থাকে-_ এইরূপ দত্তের অভাবই আবস্তিত্ব। (৩) অহিংস! _ প্রাণি 
মাত্রকেই পীড়া ন! দিবার আগ্রহ, সর্বদাই বিপন্ন ব্যক্তিকে নিজজন বোধে সাহাধ্য করিবার 
চেষ্টা। সকলের ন্ুথকেই নিজের সুখ মনে করা-_ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ "্যম”। এই অহিংসা 
প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে বুঝা যায় ষে সাধক সর্বাত্মবোধের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। হিংস! 
মনে থাকিতে ভগবদ্কূপার কণামাত্র লাভ করাও অসম্ভব । এই অহিংস! ভাব যখন নিজের 
মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্িত ছয় তখন ইতর প্রাণীরাও আর তাহার ছিংস! করিতে পাঁরে না। 
আপনাকে আঁপনি কেহ হিংস! করে না, সেইরূপ সর্বত্র বাহার আত্মদর্শন হইয়া! থাকে তিনি 


শ্রমস্থগবদ্গীত৷ ২১" 


আঁর কাহাকেও হিংসা করিতে পারেন না। যেখানে আত্মপ্রেমের বিস্তার সেখানে হিংস! 
কোথায়? (৪) ক্ষান্তি-কেহ অপকার করিলেও ধিনি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন অর্থাৎ 
অন্ত হইতে ক্লেশ পাইয়াও ধিনি বিকারশৃন্ত হইয়! সব সহা করিতে পাঁরেন। শিশুপুত্র পিতাকে 
প্রহীর করিলে পিতা যেমন শিশু পুত্রের আচরণ দেখিয়! হান্ত করেন, এইরূপ অন্তর্ুত অপকার 
যিনি গাঁয়েই মাখেন না,সামর্থ্য থাকিলেও তাহার অনিষ্ট করেন ন1-_ইহাই প্রকৃত ক্ষমা । তারপর 
সাধক যখন সাধনার সমস্ত ক্লেশ সহিষুণতার সহিত সহা করেন, এতদিনেও কিছু হইল না বলিয়া 
বাহার ধৈর্যযচ্যুতি ঘটে না, যিনি আপনার পূর্ববাঞ্জিত কর্ণের ফল ভোগের জন্য সর্াদ প্রস্তন 
থাকেন তাহার সহিষুঃতাই যথার্থ ক্ষান্তি। এইরূপ সহিষুুতা সহকাঁরে ধাহারা সাধন করেন 
তাহাদের*চিত্ত একদিন সমাধিসিন্ধৃতে নিমজ্জিত হইবেই। (৫) আর্জব__খজুভাঁব, অকৌটিল্য ; 
যে খুব সরল--তাহার ভিতন্ন বাহির খেলা । যাঁহ! মনে উদয় হয় তাহাই বলে, রাখিয়। ঢাকিয়! 
বলিতে জানে ন!। অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে প্রকৃত সরল হওয়া যাঁয় না। এই সকল লোক 
'কাহারও মন রাখিয়৷ কথা বলে না, কাহ।রও খাতির রাখিতে গিক্নাও বক্রতা প্রকাশ করে ন!। 
লোঁকে তাহার কথ৷ শুনিয়া! কি মনে করিবে এ চিন্ত! তাঁহার মনে আদৌ উদয় হইতেই পারে 
না। এত অকুতোভয় এবং সেইজন্ত এত সরল ব! অবক্র হইতে পারেন। সাধনায় মন্ত 
পুরুষ বাছিরের কেন বস্তর প্রতি দৃষ্টিই দিতে পারেন না, তীহ।র লঞ্চ্য পড়িয়। থাকে 
* একমাত্র ভগবানের পাদপদ্মে। কাহারও নিকট কিছু পাইবাঁর আশাও করেন না, তাই 
কাহারও মন রাখিধার চেষ্টা করিবার তাঁহার প্রয়োজন হন্ন না। যে ধত অবক্র বা সরল সে 
তত ভগবানের প্রিয় হয়। অসরল ব্যক্তির পরম পদ লাভের সম্ভবনা কোন কালেই থাকে 
না। (৬) আচার্ষ্যোপালন।-_সদ্গুরু ও সাধু উপদেষ্টার শুশ্রয! কর!। 'তঘিজ্ঞানার্থ, 
স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাপি: শ্রোত্রিয়ং ব্রদ্মনিষ্ঠম্‌*__মুণ্ডক, ১২-_ মোক্ষার্থা পুরুষ পরমাত্মার 
সাক্ষাৎকারার্থ সমিৎপাণি হইয়া (যথাসাধ্য উপটৌকন লইয়! ) শ্রোত্রিয় ত্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর 
নিকট যাইবে। 

যাহারা অদদাচারী এবং অহঙ্কারী তাহার! ভগবৎপ্র।প্তির জন্য ব্যাকুল নহে, সুতরাং 
তাহারা সদ্‌গুরুর নিকট যাঁইবার আবশ্তকতা অছুতব করে না, যদি ঝ| যায় গুরুকে 
আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। ধাহার! শাস্ত্াভ্যাপী তহারাঁও দি গুরুর শরণাগত 
না হন, তবে তাহারাঁও পরমার্থ লাভে বঞ্চিত থাকিবেন, কারণ শাস্তার্থ ষথাষথ 
অবধারণ করিতে পারা সাধন ব্যতীত সম্ভব নহে। গুরু যদি ব্রহ্মনিষ্ঠ না হন, তবে 
তাহার উপদেশেও শিল্ঠের অন্তরমানি বিদুরিত হইবে না, এই জন্ত সাধনশীল তত্বজ্ঞ ও 
শান্ত পুরুষের নিকটেই শিশ্তত্ব স্বীকার করিতে হয়। শাস্ত্র উপদেশ এই যে শিল্পকে 
শ্রোত্রিয় ব্রদ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট সমিৎপাঁণি হইয়া অর্থাৎ যথাসাধ্য উপঢৌকন লইয়! যাইতে 
হইবে। গুরুর নিজের প্রয়োজন না থাকিতেও পারে, কিন্ত শিল্প যদি শ্রদ্ধালু চিত্তে 
আপনার বথাসর্ববন্ব গুরুর চরণে সমর্পণ করিবার শ্িক্ষালাঁভ না করিয়া! থাকেন, কোনরূপ 
ত্যাগে ধিনি অভ্যস্ত, তিনি সদ্‌গুরু 'প্রদশিত পথে চলিবার অযোগ্য বলিয়। বিবেচিত হইবেন। 
শিল্প শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট আপনার যাঁহ| কিছু সমস্ত অর্পণ করিলে সেইরূপ ত্যাগের 
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দ্বারাই তাহার আত্মবিষরিণী নির্দল বুদ্ধির বিকাশলা'ভ হইয়া থাকে এবং এই ত্যাগ যাহার ধত 
বেশী তাহার পরমার্থধৃষটি তত পরিদ্ফুট হইয়া থাকে । আসলে গুরুর উপাসন! ক্রিয়া কর, 
যে সাধন করতে চাছে ন! তাহার গুরু উপাসন! হয় ন1। গুরু বাহ্‌ বস্তুকে গ্রাহ করেন না, 
তিনি সেই শিশ্কেই ভালবাসেন ধিনি সাধননিরত। গুরুই আত্ম, এই আত্মার নিকটে কে 
থ!কিতে পারে ? যে সর্বদ! ক্রিয়া করে। সর্বদা ক্রিয়। করিলে চিত্ত স্থির হয়, মনের সমত্ত সন্বল্প- 
বিকল্প সেই স্থিরে লয় হইয়! যায়--ইহাই ষথার্থ গুরুপদে আত্মসমর্পণ । এইরূপ আত্ম- 
সমর্পণে যে অভ্যত্ত সে নিজগুরুকে সর্ববন্থ দিতে পারিবে তাহাতে আর আশ্চর্ধ্য কি? 

(৭) শৌচ--শরীর এবং মনের পবিভ্রতাই শৌচ। বাহ্‌ এবং আত্যন্তর ভেদে শৌচ 
ছুই প্রকার। মৃত্তিকা, জল ও শুদ্ধ আহাঁর দ্বার! শরীরের বাঁহামল এবং রাঁগ-ঘেষাদি দমন তাঁরা 
আভ্যন্তর মল প্রক্ষালন করিতে হয়! যাহার! বাহশৌচাদ্দিকে মনের দূর্ববলত| মনে করেন 
তাহাদের কথ! শ্বতন্ত্। তাঁহারা ইহার আবশ্তকতা উপলব্ধি নাও করিতে পারেন, কিন্তু 
আত্মহিতেচ্ছু ব্যক্তির এক্পপ শৌচাদিকে অনাবশ্ঠক মনে ধর! উচিত নহে। অদাধারণ 
পুরুষের পূর্বব্গন্ম।জ্জিত পুণ্য প্রভাবে অস্তঃকরণ অত্যন্ত বিশুদ্ধ থাঁকে, তাহাদের শৌফাচারের 
আবশ্তকত। ন1 থাকিতে পারে, ঠিন্ত সাধারণ লোকে এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে নির্জেকে বিপন্ন 
ও বঞ্চিত করিবে। « শুন্ধবাঁস, শুন্ধাহার, শুদ্ধকথ! ও শুদ্ধসঙ্গ সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয় ; 
ইহাদের অভাবে আধিব্যাধি দ্বার! জীবনে বছ ক্রেশ পাইতে হয়। কিন্তু ধাহার! পূর্বব পুপ্যফলে 
সাধনভজনে সদাভ্যত্ত তাহারাও যদি এই শুদ্ধাচারের দিকে লক্ষ্য না রাখেন তবে এই সকল 
মলিন্ঠ তাহার সাধন বিষয়ে বহু বিদ্ব আনয়ন করিবে ইহ| যেন মনে থাকে । তবে বাহ্‌ 
শৌচাচার অতিরিক্ত মাত্রায় করিতে গিয়া যাহা শোঁচাঁচারের উদ্দেশ্ঠ তাহা হইতে অনেকে 
হ্খলিত হইয়! পড়েন । এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। 

(৮) স্েরধ্য- সম্মার্গ ও সাধনপথ বিনি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মার্গ হইতে কখনও 
বিচ্যুত ন। হওয়াই স্থৈধ্য। সাধন পথে সময়ে সময়ে বহুল বিদ্ব আসিয়া! সাধনের গমন পথ 
অবরোধ করে। বিদ্ব হইতে মোক্ষমার্গে প্রধত্বের শিথিলতা আসে-_যাহাদের চিত্ত সাঁধন 
বিষয়ে একনিষ্ঠ, তাহাঁদের চিত এই সকল বিদ্ব দ্বার! সাধন পথ হইতে খ্থলিত হয় না। 
যে মনোভাব হইতে সাধন বিষয়ক প্রষত্বের শৈথিল্য না ঘটে--সেইরূপ মনোভাঁবকেই 
“স্র্ঘ্”* বল! যাইতে পারে। বাহিরের চেষ্টায় এই প্রকার টম্্য্য কিছু কিছু লাভ 
হইলেও সম্পূর্ন আরত্ব করা সম্ভব নহে। প্রাপায়ামাদি যোগাঙ্গ সাধন দ্বারাই প্রকৃত মন- 
প্রাণের হ্থ্ধ্য লাভ ঘটে। যিনি এইবপ প্রযত্বে সদাভাত্ত তাহার ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
বুদ্ধি আপন! আপনি স্থির হয়। যাহার! ক্রিয়া করে ন! অর্থাৎ অযুক্ত তাহাদের এই প্রকার 
বুদ্ধি স্থির হইবার সম্ভাবন। নাই। ক্রিম্না করিতে করিতে যাহাদের বুদ্ধি স্থির হয় তাচার়াই 
উপরাম লাঁভ করে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি আর তাহাকে বিচলিত করিয়! তাহার 
ব্রত ভঙ্গ করিতে পারে না, উহ্থাই ষথার্থ স্থ্রধ্য। অনেক সময় ক্রিয়া করিয়।ও ক্রিয়ার পর- 
অবস্থায় হ্িতিলাভ হয় না। ইহাঁও নিজেরই পূর্ববকর্ণের ফল জানিয়া আরও 
ভীব্রতর বেগে ক্রিয়াতে প্রবন্ধ করা উচিত। এই প্রযত্তের ফলে ক্রিয্মার পর অবস্থা 
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স্থিতি সুদীর্ঘ হয়, কিন্ত এই স্থিতি লাভ পর্যন্ত সাধনায় লাগিয়া থাকিতে না পারাই 
জীবনের পরম ছূর্তাগ্য। কিন্তু এ দুর্ভাগ্য মোচন করা সাধকের নিজের হাঁতেই 
রহিয়াছে । গুরুবাঁক্যে শ্রদ্ধা করিয়া ভাল করিয়া মন দিয়া ক্রিয়া করিলেই মন ব্রদ্গে 
আঁটকাইয়া যার । ভাঁগধতে রাঁসলীলার সময় ভগবানের সম্বন্ধে বল! হইয়াছে - “আত্মন্তবরুত্ধ 
সৌরত”--হুরত অর্থে রতি ক্রিয়া! অর্থাৎ বিষ়-বাঁসন! ও বিষয়াসক্তি। এই সুরত জন্ত যে 
আঁনন্দ তাঁহার নাম সৌরত। সেই বিষয়ানন্দ আত্মায় নিতাই অবরুদ্ধ থাকে অর্থাৎ প্রবেশই 
করিতে পারে না। যাহার মন আত্মাতে আটকা ইয়! থাকে তাঁহার বিষয় বাসনার উদয়ই 
হইতে পারে না। এইরূপ অবরুদ্ধ বা ট্্ধ্যই সাধনার একান্তিক লক্ষ্য। 


(৯ আত্মবিনিগ্রহ--দেহেন্রিয়াদির প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া সম্মার্গে গ্রবৃত্তির স্থিরত। 
সম্পাদন করিতে না পারিলে সাধনমার্গে বহু বিদ্বই আসিয়া! উপস্থিত হয়। এইজগ্ 
একদিকে অ্যাসপটুতা ও অন্তদিকে বাহ বিষয়াদির প্রতি অনাবস্তক আসক্ত না হওয়া 
সাধন-জীবনের পক্ষে একাস্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার । 


আত্মবিনিগ্রহের অর্থ হইল “আত্মা ব্রন্মেতে রাখা ।” অর্থাৎ মনকে অন্য বিষয়ে 
যাইতে না! দিয়! কেবল আত্মস্থ করিয়! রাখা । শ্রীমৎ স্বামী রাম[ছজের ব্যাথ্যাতেও 
এই কথার প্রতিধধনি আছে--“আত্মস্বরূপব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যে। মনসে! নিবর্ভনং*__ 
আত্মন্বরূপ ব্যতীত * অন্য বিষয় হইতে মনকে নিব্ধিতি করাই-_“আত্মবিনিগ্রহ”। 
মধুনদন বলিয়াছেন_“আত্মনো দেছেন্্িয়সংঘাতস্ত দ্বভাবপ্রথ্ডাং মোক্ষপ্রতিকূলে 
প্রবৃত্তিং নিরুধ্য মোক্ষসাধন এব ব্যবস্থ(পনং”-_দেহেন্দ্রিয় সংঘাতের ম্বভাবপ্রাপ্ত মনের যে 
মেক্ষবিষয়ে প্রতিকূল প্রবৃত্তি তাহাই নিরোধ করিয়া মোক্ষসাধনে ব্যবস্থাপিত করাই 
“আত্মবিনিগ্রহ * এখন দেখা যাক মনকে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করা যাঁয় কিরূপে? 
্মাপনাতে আপনি-এই ভাবের স্থিতি হইলেই আত্মবিনিগ্রহ হয়। জোর করিয়। এই মনকে 
নিগ্রহ করা যার না। আত্মবিনিগ্রহ শবে কেহ কেহ শরীর সংঘম কেহ কেহ বা মনঃসংষম 
বুঝিয়াছেন। উভয়ের কথাই আংশিক সত্য, দেহ ও ইন্দ্রিয় উভয্নকেই সংযত করিতে হইবে, 
নচেৎ চিত্রকে আত্মীভিমুখ করা কঠিন। প্রথমতঃ বিষয়ের প্রতি চিত্তের বেগকে হাঁস করিয়া 
আনিবার জন্য ভোগ্য বিষয়ের (শরীর ও ভোগ্য বস্তর ) অনিত্যতা চিন্ত। কর! আবশ্তাক, 
পরে দেহেন্দিয়াদির সংযমের জন্ত “আসন ও প্রাণীয়াম”"--এই ছুইটার প্রয়োজনীয়তা 
সর্বাপেক্ষা অধিক। োগীরা সেই জন্ত সাধনের মধ্যে আসন ও প্রাণসংযমকে উচ্চ স্থান 
দিয়াছেন। হঠযোগাদি গ্রে স্বত্তিক, পদ্মাসনাদি বহুবিধ আসনের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহ! 
প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্তই বিশেষভাবে প্রয়োজন, তথাপি তাহাদের প্রয়োজনীয়ত। 
অন্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রকৃত “আসন” যে কি তাহা ভগবান পতঞ্জলি 
যোগদর্শনে উল্লেখ করিয়াছেন-_পস্থরম্ুখমাসনম্‌।'” এমন ভাবে আদন করিতে হইবে 
যাহাতে দেহের কষ্ট না হয়, দেহের কষ্ট হইলেই মন চঞ্ঘ হইবে । প্রীমদাঁচাধ্য শঙ্ষর 
অপরোক্ষানুভূতিতে বলিয়াছেন -- 
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“মুখেনৈব ভবেম্ধশ্মিন্‌ অজশ্রং ত্রক্মচিন্তনম্‌। 
আসনং তথ্িঙ্ানীয়াৎ নেতর়ৎ সুখনাশনম্‌ ॥ 

যে অবস্থায় নুখপূর্বক অত্র ব্রদ্ষচিস্তন হইতে থাকে, তাহাকেই প্রকৃত আসন বলিয়া 
নিবে, অন্ত আসনাদি নুখ-নাশের জক্ট। 

কিন্ত এই অজন্র ব্রদ্ষচিন্তন হইবে কিক্ধূপে? একে তে! মনের ছুটাছুটি আছেই, তাহার 
উপর দেহ বীকিয়! বসে, এই জন্ত দেহটাকে ঠিক করিবার জন্ত হঠযোগীরা বছবিধ আসনের 
উপদেশ করিয়াছেন। তাহাঁতে দেহ ও দৈহিক বিকারের উভয়েরই শাস্তি হইয়। থাকে। 
কিন্তু দেহকে ঠিক করিতে করিতে ওদিকে যে আয়ু ফুরাইয়া যায়, আর অজন্র ব্রহ্ষচিন্তন 
কি্পপে করিব? তাই কেবল আসনের দিকে লক্ষ্য না করিয়! এক আধট! আঁদন যাহা! 
অভ্যাস হয় তাহার উপরই নির্ভর করিয়। মনকে স্থির করিবার প্রষত্বই সর্বাপেক্ষ। অধিক 
করিয়া! কর! আবশ্যক। “স্থির নুখমাঁসনম্” স্থিরতা-জনিত যে সুখ সেই হ্িত্বে ধাহার চিত্ত 
উপবিষ্ট থাকে তাহারই আসন-সিদ্ধি হইয়াছে । প্রাণায়!মদি যোগাভ্যাসের প্রভাবে চিত্ত 
যখন প্রাণসহ হৃদয় দেশে অবস্থান করিতে পারে, তখন সে চিত্তে আর কোন তরঙ্গ উঠে ন1। 
এই হির প্রশান্ত চিত্ই ভগবানের বসিবার গ্থান। নিরাল্বোপনিষদে আছে-_ 
“রদ্ধৈব শ্বপ্রকুতিশক্যভিলেশম।শ্রিত্য লোঁকান্‌ দৃষ্টান্তধ্যামিত্বেন প্রবিশ্ত ব্রন্ষাদীনাং 
বুদ্ধ দীন্জরিয় নিয়ন ত্বাদীশ্বর+* - ব্রন দ্বয়ং নিজ প্রকৃতিশক্তির জেশকে মাশরয় পূর্বক সকল লোক 
দৃষ্টি করিয়। অন্তর্ধ্যামী (অন্তরে গমন করিব ) এতদ্রূপ চিন্তনাস্তর সকলের হৃদয়ে প্রবেশপূর্বক 
জগতস্থ তাবৎ বাক্তির বুদ্ধি গ্রভৃতি ইন্দ্িনগণের নিয়ন্তাই ঈশ্বর । তাই চিত্ত যাহ!র যত অন্তরে 
অর্থাৎ হৃদয়ে প্রবিষ্ট তাহ!র ঈশ্বর-স।মিধ্য তত অধিক। হ্ৃবদয়দেশে চিত্তকে স্থাপিত করিতে 
পারিলে তবে এই চঞ্চল চিত্ত স্থিরত্বের আনন্দ ও গ্রশান্তভাঁবের আস্ব।দন প্রাপ্ত হয়। গীতাতেও 
“সুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনম|ত্মনঃ বলিয়াছেন। এই শুচিদেশই হইল হৃদয়াকাশ, 
সেই হৃদগ়াকাশেই ঘোগীকে আসন পাতিতে হুইবে। এই আসন যাহার যত দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত, তিনি ঈগ্বরের সহিত তত যোগধুক্ত হইতে পারিয়াছেন। এই আপনের যাঁহা ফল, 
তাহ! যোগদর্শনে ষেরূপে উল্লিখিত আছে তাহা! বলিতেছি। খধি বলিয়াছেন-_ 

“প্রযত্বশৈথিল্যানস্তসমাপত্তিভ্যাম্‌।” যোগদর্শন. সাধন পাদ। 

আসনসিদ্ধি তখন হইয়াছে বুঝিতে পারা যাইবে যখন “প্রযত্ব শৈথিল্য ও অনন্ত সমাপত্তি” 
এই ছুইটী লক্ষণ পরিস্ফুট হুইয়ছি। শরীর ও ইন্দরিয়াদির মধ্যে ষে স্বাভাবিক বর্মোন্ুখত 
দৃষ্ট হয, তাহার শ্িখিলতার নামই “প্রযত্ত শৈথিল্য”, অর্থাৎ যে সময় চিত্তের এরূপ স্থৈ্ধয 
হয় যে তখন আর দেহাদি অবস্নব অথব! চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্িয়নিচয় আর কোন ব্যাপায়ের 
মধ্যে ধাবিত হইতে চাহে না, সর্দপ্রকার কর্ধচেষ্টা হইতে তাহাদিগকে যেন নিরস্ত করিয়া 
রাখে, তখনই ““প্রযত্ব শৈথিল্য” অবস্থা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। “অনস্ত সমাপত্তি” তখনই 
হয় বখন চিত্ত অপীম ভাবে ভাবিত হয়, চিত্ত তখন আর সসীম ভাব লইয়া! থাকিতে পারে না । 
অনন্তের অস! ভাস! উপলব্িও (যাহ! কবিদের হয় ) তাহ। সম্যক্‌ প্রাঞ্তি বা সমাপত্তি নহে। 
আমর! গন্ধ্যাদি পূজাকালে সে আসনগুদ্ধি করিয়া থাঁকি, তাহার উদ্দেশ্ত্ও এই অসীমভাবে 
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চিত্তকে প্রবিষ্ট করাই! দেওয়া। আসন মন্ত্রের তাই ন্ুতলং ছা, কৃষ্্ব দেবত| এবং মেরুপৃষ্ঠ 
খবি। মেরুদণ্ড সেই দেবতার পীঃস্থান, তমমধ্যস্থ শক্তিই তাহার খধি, ইহার ছন্দ স্বৃতল 
অর্থাৎ পদতল হইতে মূলাধার ও নাভি পর্য্যন্ত বায়ু স্থির, তখন যে ভাব ব! দেবশক্তির প্রকাশ 
হয়. তাহাই কৃর্ণ দেবতী। কৃত্ম যেমন অঙ্গ সকলকে ভিতরে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে তদ্রপ 
ধাহ্ার মন প্রাণের মধ্যে এবং প্রাণ মহাপ্রাণ স্থিরতার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহারই প্রকৃত 
আসন সিদ্ধি হইপ্লাছে বুঝিতে হইবে। এই আঁসন সিদ্ধি হইলে “ততো ঘন্বানভিঘাত:”__ 
অর্থাৎ শীত-উষ্ণ, হুখ-দুঃখাদি ঘন্ঘ জনিত চিত্তের যে ক্লেশ তাহ! আর থাকিতে পারে না। 
এতদবস্থায় অনুকূল ব1 প্রতিকূল কোন ভাবের দ্বারাই চিত্ত মথিত হইতে পারে 'না। যে 
নুখম্বরপ স্র্দেঃ স্থিত হইলে অন্ত কোন চিন্তার লেশও উদয় হয় না, সেই ত্রিকালস্থায়ী ত্রক্গই 
আসন, সাধকের বসিবার শ্থান। 

দ্বিতীয় বিষয়টা প্রাণসংষম-_যাহা! প্রাঁণায়ামাদি সাধন ছারা হইয়া থাকে। প্রাণের 
স্থিরতা না পাওয়! পর্য্যন্ত প্রাণের শ্বরূপ অনুভব হয় না। প্রাণের সাধনাতেই হদয়গ্রস্থি 
ভেদ হয়। প্রাণই সুন্্র সুক্ষ প্রব।হিকার মধ্য দিয়! গিয়! নানাস্থানে গ্রন্থি উৎপন্ন করিয়াছে। 
যেমন নদীর মধ্যে আবর্ভ হয় সেইরূপ প্রাণধারা এই এক একটি গ্রন্থির মধ্যে সঙ্গিরুদ্ধ হইয়া 
তথায় প্রাণ-প্রবাহকে আবর্তময় করিয়া তুলিয়াছে, সেই গ্রন্থি ভেদ ন। ভওয়া! পর্য্যন্ত জীবের 
মুক্তি হয় না। কারণ যাহ! মুক্তির পথ তাহাই আঁবর্তবহুল হইয়া শ্বাভাবিক গতিকে রোধ 
করিয়া রাখিয়াছে। গ্রই আবর্তকে আবর্ভহীন সরল করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা হইলেই 
প্রাণশক্তি বা কুগুলিনী শক্তি সহজ পথ পাইয়া হ্বস্থানে অবিলম্বে পৌছিতে পাঁরিবে। 
কুগুলিনীর পথকে মুক্ত করিয়া দেওয়াই মুদ্রাদি সাধনের উদ্দেশ্য । প্রাপায়াম দ্বারা শ্বাস 
প্রশ্থাসের গত বিচ্ছেদ হইতেই প্রাণের নিরোধ-তাব উপস্থিত হয়। তখন বুঝিতে পাঁরা যায় 
আমার “অহং”-ভাবও প্রাণসত্ব। হইতে অভিন্ন। 

" এই প্রাণীয়ামের ফল যোঁগদর্শনে আছে--“্ধারণান্থ যৌগ্যতামনস:*-- যোগ ধারণ! 
বিষয়ে মনের যোগ্যত| লাভ হয়। আমাদের সময়ে সময়ে আধ্যাত্মিক ভাবের কথাগুলি ভাল 
লাগে, কেন কোন সময়ে আকম্মিক অনেক আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপলব্ধিও হইয়া থাকে, 
কিন্ত সে ভাবগুলিকে মনের অঙ্গমতা৷ হেতু ধারণা করিয়া রাখা যায় না। সুতরাং সেই সকল 
অত্যুত্ম ভ'বনিচয়ের স্বতিণার। অর সময়ের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া! যায়, তাই উচ্চভাবে ভাবিত 
হইলেও মনের সে ভাঁবকে স্থায়ী করিয়া রাখ। শক্ু। জলের বুদবুদ যেন ক্ষণপরে জলেই 
মিশিয়া যায়। ইহাতে স্থায়ী কল্যাঁণ হয় না, স্থিতি ঞ্ব| না হইলে চিত্তশুদ্ধির বিশ্ব করে। 
এই জন্ত যাহা ধারণার ব্যাঘাঁতক ও আত্মপ্রকাশের আবরণ স্বরূপ তাহার ক্ষয় হওয়া! আবশ্তক। 
এই আবরণ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যস্ত সাধনার উচ্চতম অবস্থায় উপনীত হওয়া! সম্ভব নহে। 
কিন্তু ইহাতেও প্রাণায়ামের কল্যাণকারিণী শক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হইল না। 
অপরোক্ষা্তূতিতে প্রাণায়ামের এই লক্ষণ করিয়াছেন-_ র্ 

“চিতাদি সর্ববভাবেষু ব্রন্ষত্বেনৈব তাঁবনাৎ। * 
মিরোধঃ সর্ধবৃতীনাং প্রাপারামঃ স উচ্যতে ॥” 


২৬ শ্রীমস্গবদর্গীতা 


চিত্তের সমস্ত ভাবকে ব্রন্মমরী করিতে পাঁরিলেই আর তাঁহা অন্তাকারে উপলব্ধি না 
হইলেই সর্ধবৃত্তির নিরোধ হয়, উহার নামই প্রাণায়াম। এই প্রাপায়াদ যতদিন সহজভাবে 
বোধ্য না হয় ততদিন দৃষ্টিকে ত্রদ্মময়ী করিয়া জগৎকে ব্রদ্ষময় বোধ করা যায় না। কিন্ত 
প্রাপায়াম অর্থাৎ প্রাণের বিস্বৃতি হইলেই উহ] সহজ বোধ্য হয়। প্রাণ এই দেহরপ আধারের 
মধ্যে পড়িয়! সঙ্কুচিত হইয়াছে, এই দেছটার মধ্যে প্রবেশ করিয়! দেহটাকে প্রাণময় করিয়াছে 
বটে, কিন্তু তাহার অনস্ত বিস্তৃতি যেন খর্ব হুইয়া গিয়াছে। প্রাণায়ামের ছারা প্রাণবৃতি রোধ 
হইলেই স্থিরপ্রাণের যে অন্ভব হয় তাহা অনস্তব্যাপী বলিয়া মনে হয়। ব্যাপ্তির এই 
অসীমত্বই ব্রদ্ষভাব। প্রাণ তখন সর্বব্যাপী আকাশের মত হইয়! যার়- ইহাই প্রাণায়াম বা 
প্রাণের বিস্তীর। কিন্তু মননের দ্বার এই বিস্তার সহজ সম্পাদ্ঘ নহে, এইজগ্ক দেহের মধ্যে 
প্রাণের যে স্পন্দন রহিয়াছে, এ প্রাণেতে লক্ষ্য রাখিয়া! তাহা নিরুদ্ধ করিতে হইবে। প্রাণের 
নিরন্তর স্পন্দন হইতেই অনংখ্য মনোবৃত্তি স্পন্দিত হইতেছে, সেই প্রাণের স্পন্দন রোধ 
করিতে পারিলেই মনকে নিরোধ করা সহজ হইবে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে অন্তর্যামি 
্রাঙ্মণের ুত্রাত্মপ্রশ্ততবে বর্ণিত আছে__“ষেছেতু প্রাণ ও মন একসঙ্গেই স্পন্দত হয় বলিয়া 
প্রাণের সংঘমে মনেরও সংযম হইয়া থাঁকে”। মনে ব্র্মবৃত্ত অথগ্ডাকারে প্রবাহিত কর! 
কঠিন, কারণ মনের বৃত্তি রোধ করা সহজ নহে। সেইজগ্ত বিষ্যারণ্য মুনি স্বকীয় “জীবনুক্তিবিবেক' 
গ্রন্থে বলিয়াছেন _“অতি প্রবলতা! হেতু বদ্দি বাঁসনাসমুহুকে পরিত্যাগ করিতে 
পারা না যায়, তবে প্রাণম্পন্ম নিরোৌধই উপায়।” ছহুঠযোগ প্রদীপিকায় 
আছে-- 

“কন্দোর্ধং কুগলাশকতিঃ সুপ্তা মোক্ষায় ঘোগিনাম্‌। 
বন্ধনায় চ মুঢ়ানাং যন্তাং বেতি স যৌগবিৎ॥* 


কন্দের উপরিভাগে কুগুলিনী শক্তি শয়ন করিয়! রহিষ্নাছেন। ধাহার! সেই কুণুলিনীর 
উত্থাপন করেন তাহারাই মোক্ষপ্রাপ্ত হন। আর যে মূঢ়গণ তাহা করে না, তাহার! 
বন্ধনপ্রাপ্ত হয়। সেই কুগুলিনীকে ধীহীরা জাগ্রত করিবার উপায় বিদিত আছেন তাঁহীর!ই 
প্রক্কত যোগবিৎ। শ্ুষুয়। নাঁড়ীর ঘার দর্প'কার! কুগুলিনী শক্তির দ্বারা অবরুদ্ধ থাকে, এজন্ত 
প্রাণবায়ু ্যুয়। মার্গে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রাণারামাদি হারা কুগুলিনী শক্তি জাগ্রত 
হুইলে নুযুয়ার অবরোধ থুলিয়! যার, তখন প্রাণবাঁমু অতি সহজে নযুয্া মধ্যে প্রবেশ করে। 
মধ্যপথে নুযুয়ায় প্রাণবাঁয়ু সঞ্চরণ করিলেই সাধকের উদ্মনী অবস্থা লাভ হয়। স্থায়ীভাবে 
উদ্মনী অবস্থ। প্রাপ্ত হইলেই জীবন্ুক্তি লাভ হয়। ন্ুষুয়ায় প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইলে মনের যে 
নাশ হয় তাহা ্যুপ্তি অবস্থায় মনোলয়ের মত নহে। ন্বযুণ্িতে মন সপ্ত থাকে, বিলুপ্ত হয় না, 
কিন্তু উদ্মনী অবস্থায় যোগীধের মন অমনে পরিণত হয় অর্থাৎ মন বলিয়া! কিছু আর তখন 
থাকে না। ৃঁ | 
*নির্ব্িকারতয়া বৃত্যা ব্রথকারতয়! পুনঃ । 
বৃত্তি বিশ্মরণং সম্যক সমাধিজানসংজ্ঞকঃ ॥” অপরোক্ষাচৃভূতি 


শ্রীমপ্তগবদর্গীতা ২৭ 


ইন্দিয়ার্থেযু বৈরাগ্যমনহস্কার এব চ। 
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিহুঃখদোষানুদর্শনম্‌ ॥ ৮ 


অন্ত:করণে যখন কোন বৃত্তির শ্ুরণ থাকে না, তখন তাহাকে নির্বিকার অবস্থা বলে__ 
উহাই ব্রদ্মাকার! বৃত্তি-_সেই অবস্থায় বৃতির সম্যক বিল্মরণ হয়--তাহাকেই সম!ধি বলে_ তাহা 
অজ্ঞানরূপা নহে। 

প্রাণের স্পন্দনেই মনোবৃত্তি সমূহ স্পন্দিত হইয়া! উঠে, যৌগাঁভ্যাস ঘারা সেই প্রাণ 
নিরুদ্ধ হইলেই মনোবত্তিও নিরদ্ধ হয়। উহাকে সমাধি বলে। বুদ্ধিতে বাহ্‌ বস্ত 
প্রতিবিষ্থিত হইলেই বুদ্ধির একগ্রতা নষ্ট হয়। কিন্তু যে বুদ্ধি সর্বদা সাম্যাবস্থায় থাকে, 
তাহাতে অন্ত বস্তর প্রতিবি্ব পড়ে না, ন্ৃতরাং সে বুদ্ধি তখন আত্মাকারাঁকারিত 
হয়। এই আত্মাকারাকারিত বুদ্ধিই ব্রদ্াকারা বৃত্তি, উহ্াই মুক্তির হেতু । যোগকল্পক্রমে 
আাছে-- 


“ধোয় ম্বরপোপগতং যদ! মনো, বিশ্বৃত্য চাত্মানমধাঝতিঠতে। 
সন্ব্পূগাঁপগতং তমস্তিমং যৌগন্তয সন্তে।খ্বয়বং প্রচক্ষ্যতে ॥* 


ধোয়ম্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া যখন মন আপনাকে তূলিয়া গিয়া আত্মাতেই অবস্থান করে তখন 
সকল প্রকার সঙ্ষল্প *অপগত হয়, সেই অবস্থাকেই লাধুরা যোগের চরম অবরব অর্থাৎ সমাধি 
বলিয়া থাকেন ॥ ৭ 

অন্বয়। ইন্জরিয়া্থেষু বৈরাগ্যম্‌ (ইন্জিয়াদির ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য ) অনহঙ্কারঃ এব 
(এবং নিরহংকারিতা ), জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষাছদর্শনম্‌ (€ জগ্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির মধ্যে 
হখরূপ দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা ) ॥ ৮ 

» ভ্রীধর। কিঞ্চ-_ইন্রিয়ার্থেঘিতি। জগ্মাদিযৃছুখদোষয়োঃ অহদর্শনং__পুনঃপুনঃ আলোচনম্‌। 

ছুঃখরূপন্ত দোষস্ত অনদর্শনমিতি বা। স্পষ্টমন্তৎ ॥ ৮ 

বঙ্গানুবাদ । জন্ম, মৃত্যু জরা, ব্যাধিতে দুঃখ এবং দোষের অন্থদর্শন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ 
আলোচনা । অথবা জদ্মাদিতে যে দুঃখরূপ দোষ রহিয়াছে তাঁহার পুনঃ পুনঃ আলোচন]। 
অপরাংশ স্পষ্ট ॥ ৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।_ইজ্জিয়ের নিমিত্তে কোন বিষয় ইচ্ছা না করা-_মনে 
অহঙ্কার করা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, ছুঃখ ও দোষের অনুসন্ধান।-(১০) ইঞ্তিরে 
বিষয়ভোগে অন্পৃহা | ইন্জিয়ের ভোগ্য বিষয় ছুই প্রকার-দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। মন ইনদিয়দের 
সহিত মিলিত হইয়া! সেই সকল তৃষ্টাদষ্ট বিষয় ভোগ করে এবং আসক্কিবশতঃ আঁবদ্ধ হয়) 
স্ততরাং বিচার দ্বার! বিষয়ের হেয়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে আর তাহাতে প্পৃহা থাকিবে না। 
(১১) অনহঙ্কার অর্থাৎ অহঙ্কার শৃণ্ঠতা। (১২ ) জন, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ দৌযাুদর্শন__ 
জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতিতে যে ছুঃখ রহিয়াছে তাহার আলোচনা করা ।* জন্ম হইলেই গর্তবাঁল এবং 
গর্ভ হইতে যোনিঘার দিয়া নিঃসরণ, মৃত্যুর সময় বিবিধ কেশ, মর্মস্থান ছিন্ন করি! প্রাণের 


২৮ শ্রীমন্তগবদর্গীতা 
অসক্তিরনভিঘঙ্গ পুত্রদারগৃহাদিযু। 
| নিত্যং চ সমচিত্ততমিষ্টানিষ্টোপপত্তিযু ॥ ৯ 

উৎক্রমণ এবং নিরাশ্রয় হেতু মনের ভয়, অত্যন্ত স্থবিরবস্থাই জরা, তাহাতে হস্ত পদাদি ও 
ইন্জিয়াদির শক্তি হাস হইয়া যায় এবং মনেরও শক্তি কমিয়! বাঁ, বুদ্ধির প্র।ধর্যোরও ব্যতিক্রম 
ঘটে ; এ অবস্থা! অত্যন্ত কষ্টকর, এ অবস্থায় বাচিয়া থাকা কেবল কষ্টভোগ মাত্র। ইহাঁর উপর 
ব্যাধি, নানাপ্রকার হস্ত্রণাদায়ক দৈহিক পীডা_ এই সকল ছুঃখভোগের কথা পুনঃ পুনঃ 
আলোচনা করিলে দেহ ধারণের বাসনা এবং দেহজনিত বিবিধ ভোগ-বাঁসন! ক্ষীণ হইতে 
থাকে। সুতরাং এতদালোঁচন! যে জ্ঞান লাভের অগ্থকুল তথ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

[প্রমদাচার্ধ্য শঙ্কর এই ্লোকের ভয়ে বলিয়াছেন__“জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জর! চ ব্যাধয়শ্চ ছুঃখানি 
চ তেষু জন্মানদিছুঃখাস্তেষু গ্রত্যেকং দোষাছদর্শনম্*_-জন্স, মরণ, বার্ধকা, ব্যাধিসমূহ ও অন্টান্ত 
ছাখে সমূহ--এই কর়টি বস্তর প্রত্যেকটিতেই দৌষদর্শন অর্থাৎ আলোচন! করা। অথবা-- 
প্ছুঃখান্যেব দৌষঃ দুঃংখদৌষস্তন্য জন্মাদিযু পূর্বববদছদর্শনম্‌। ছুঃখং জন্ম, ছুঃংখং মৃত্যু, ছঃখং জরা, 
ছঃখং ব্যাধয়+, দুঃখনিমিতত্বাৎ জন্মাদয়ো! ছুঃংখং। ন পুনঃ হ্বরূপেনৈব ছুঃখমিতি। এবং 
জল্সাদিযু ছঃখ দৌামদর্শনাৎ দেহেন্দ্রিয় বিষয়ভোগাঁদিযু বৈরাগ্যমুপজায়তে ৷ ততঃ প্রত্যগাত্মনি 
প্রবৃত্তি করণানামাত্বদর্শনায়। এবং জ্ঞানহেতুত্বাৎ জ্ঞানমুচ্যতে জন্মাদিদুংখদোষাছদর্শনম্‌্”-__ 
অথবা ছুঃখ সমূহই দোষ এই অর্থে ছুখেদোষ শব্দটির প্রয়োগ কর! হইয়াছে, সেই “ছুঃখদে|ষ' 
শবটি জন্মাদি শবগুলির সহিত অন্বয় করিতে হইবে। যথ! জন্স দুঃখ, মৃত্যু ছুঃখ, জরাহুঃখ, 
ব্যাধিসমূহও দুঃখ। জন্স প্রভৃতি ম্বরূপতঃ দুঃখ নহে, কিন্তু উহা'রা দুঃখের কারণ, এইজন্য 
ছুঃখ বলিয়৷ কীর্ডিত হইল। এই প্রকার জন্ম প্রভৃতিতে দুঃখ দৌষাচুদর্শনের ঘার৷ দেহেন্দির 
ও বিষয়-ভোগ সমূহে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। তাহার পর পরমার্থদর্শনের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। 
এই প্রকার জন্মাদিতে দুঃখ দর্শন ও জ্ঞানের হেতু বলিয়৷ উহা জ্ঞান শব ঘা! অভিহিত 
হইয়াছে। এই সকল বিষয় ক্লেশকর চিন্তা কাঁরতে করিতে ভোগ-বাসন! হাঁস হইয়া 
আসে এবং দেহ ধারণের জগ্ঠও বলবতী স্পৃহ! থাকে না_এইজন্ত জন্ধমৃত্যু প্রভৃতির 
দৌধাচুসন্ধান আত্মজ্ঞান লাভের পরম সহায় ॥ ৮ 

ভন্থয়। পুত্রদারগৃভাদিযু (পুত্র স্ত্রী গৃহাদিতে ) অসঙক্তিঃ (গ্রীতিবঞ্জন ), অনভিথঙ্গঃ 
(তাহাদের জুখছঃখে আপনাকে ন্ুথী বা দুঃখী মনে না করা), ইট্টানিষ্টোপপতিষু চ 
(এবং ইঞ্টলাভে বা অনিষ্টপাতে ) নিত্যং সমচিত্ত্বং ( সর্বদ! চিত্তের সমভাঁব )॥ ৯ 

শ্রীধর। কিঞ্*_অসক্তিরিতি। পুত্রদারাদিযু অলক্তিঃ_ গ্রীতিত্যাগঃ। অনভিষগঃ__ 
পুত্রাদীনাং সুখেছঃখে বা অহমেব সুখী ছুঃখী চ ইতি অধ্যাসাতিরেকাভ!বঃ। ইট্রানিষ্টয়োঃ 
উপপতভিযু- গ্রাপ্তিযু: নিত্যং পর্ববদা সমচিতত্বম্‌ ॥ ৯ 

বঙ্গানুষাদ। [ আরও বলিতেছেন ]-পুতাদিতে অসক্তি অর্থাৎ গ্রীতিত্যাগ। 
অনভিযন্গ অর্থাৎ পুত্র প্রভৃতির সুখে বা ছুঃখে আমিই সুখী বা ছুঃখী এইরূপ অধ্যাসের যে 
আধিক্য তাহার অতাব। ইঠ্ট এবং অনিষ্ট গ্রাপ্তিতে সর্ব! সমচিভততা ॥ ৯ 


শ্রীমন্তগবদগীতা! ২৯' 
ময়ি চানগ্ভযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ৷ 


বিবিস্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০ 

আধ্যা্মিক ব্যাখ্যা ইচ্ছারহিত পুত্রদারগৃহীদির সহিত সঙ্গ-সমান রকম 
চিন্তা ভাল মন্দ ছুয়েতে ।-(১৩) অসক্ভি- স্ত্রী পুত্র গৃহাদিতে জীবের মমতা হ্বভাবতঃই 
অধিক হইয়া থাকে, এবং সেইজন্ত তত্বৎ বিষয়ে কতই স্বল্প বিকল্লের ঢেউ উঠিয়া মনকে 
বিক্ষিপ্ত করে। তাহাদের ন্রথছুঃখে আপনাকে সুখী দুঃখী, তাহাদের জীবন মরণে নিজের 
জীবন মরণ এইরূপ ভাবই হুইল অভিথ্ঙ্গ, এই নকল বিষয়ে মনোযোগের অভাবই (১৪) 
অনভিথঙ্গ | ধাঁহার প্রকৃত জ্ঞান হয় তাহার স্ত্রী পুত্র গৃহাদির প্রতি কোন আসক্কিই থাকে 
না। এ সকল বস্তর সঙ্গলাভেও তীহাঁর গ্রীতি উৎপন্ন হয় না, তাহাদের সঙ্গের অভাবও 
তাহার কোন ছুখ বা অগ্ভাব বোধ হয় না। (১৫) সমচিত্তত্ব-_তাহাদের সুখ দুঃখাদিতেও 
তীহার চিত্তের সমতা নষ্ট হয় না। ক্রিয়ার পর অবস্থার নেশীয় ধাহীরা বিভোর এসব 
সাংসারিক কোন কথাই তাহাদের মনে উদয় হয় না॥ ৯ 

অন্বয় । মরি চ (আর আমাতে) অনন্থযোগেন ( অনন্যযোগ দ্বার ) অব্যতিচারিণীভক্তিঃ 
(শ্কাস্তিক ভক্তি), বিশিক্ঞদেশসেবিত্বং (নির্জন স্থানে বাস) ১০৪) (জন সঙ্গে) 
অক্নতিঃ ( বিরাগ )॥ ১০ ট 

শ্রীধর।  কিধচ _ ময়িচেতি। ময়ি_ পরমেশ্বরে। অনন্তযোগেন _ সর্বাত্বদষ্যা। 
অব্যভিচারিণী _ একান্ত ভক্তি; । বিবিক্তঃ-শুদ্ধঃ চিত্তপ্রসাদকর:, তং দেশং সেবিতুং 
শীলং যস্ত তন্ড ভাব: তত্বম্‌। প্রাকৃতানাং জন!নাং সংদদি--সভাঁয়াম্‌, অরতিঃ-“রত্যভাব ॥ ১০ 

বঙ্গানুবাদ। [ আরও বলিতেছেন ]_ পরমেশ্বর ম্বূপ ষে আমি সেই আমাতে 
অনগ্ঠধোগ অর্থাৎ সর্বাতদৃটি দ্বারা একান্ত ভক্তি, শুদ্ধ এবং চিত্তপ্রদাদকর যে দেশ 
সেইরূপ দেশেই অবস্থান করা ধাহার স্বভাব তাহার ভাবই 'বিবিক্তদেশসেবিত্ব' আর 
প্রাকত লোকদিগের সভায় থাকার অনিচ্ছা ॥ ৯০ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা--সকল ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলেই আপন! আপনি 
হইবে-ক্রিয়াতে মন রেখে অন্যদিকে আসক্তিপুর্ব্বক দৃষ্টি না করিয়া থাকা 
উচিত-আজক্তিপূর্ব্ক অর্থাৎ আত্মা! ব্যভীত অন্যদিকে দৃষ্টি করিলেই সুতরাং 
ব্যভিচারী দৌষগ্রস্ত সকলেই যাহারা আত্মাতে নেই_ সদা আত্মক্রিয়া, 
আত্মচিস্তা, আত্মমনন, ও আত্মজ্ঞান ও কাজে কাজেই হইলেন। সকল স্যাংটার 
মধ্যে এক কাপড় পরা--সেই অগ্রীহ্; নির্জন অর্থ[ কোনদিকে আসক্তিপুর্বর্ক 
মন না দেওয়া এবং কোন লোকের প্রতি আসক্তিপুর্ব্বক না দেখ! । _ পরমেশ্বর 
স্বরূপ যে “আমি” সেই আমি বা আত্মাতে অনন্যযোগের সহিত (১৬) অব্যভিচারিণী ভক্তি হওয়া 
চাই। অনন্যযোগ কাঁহাকে বলে? একান্ত চিত্তে ভগবাঁনে আত্মসমর্পণ শ্রীমদ্‌ আটার্ধ্য 
শঙ্কর বলিয়াছেন_-”ন অন্যো ভগবত বাসুদেবাৎ পরোহপ্তি, অতঃ স এব নে! গতিরিত্যেবং 
নিশ্চিত! অব্যভিচারিনী বৃদ্ধি: অনন্যযোগঃ, তেম ভঙ্গনং তত্তি। ন ব্যভিচরণশী্লা অব্যতি- 


৩৪ শ্রীমন্তগরদগীতা 


চারিসী সা চজ্ঞানং*-_-ভগবান বাসুদেব হইতে অন্য কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, অতএব তিনিই আমাদের 
একমীন্জ গতি এইরূপ নিশ্চিতবুদ্ধিকেই অনন্যযোগ বলা যাঁ়। সেই অনন্যযোৌগের সহিত 
ষে ভক্তি বা ভজন তাহাই অব্যভিচারিনী ভক্তি। সেই ভক্তিও জান অর্থাৎ জানলাভের 
উপায়। আবার ক্রিয়।র পর অবস্থাই প্রকৃত “জ্ঞান,” সেই জান লাভ হয় যদি ফল কামনা 
রহিত হইয়া অবিচলিতভাবে ক্রিয়া ঝর! যাঁয়। এইভাবে ক্রিন্না করিতে করিতে আর অন্য 
বস্তর প্রতি আসক্তির সহিত দৃষ্টি থাকে না, লক্ষ্য সর্বদা আত্মাতেই থাকে। আত্মাতে লক্ষ্য 
ন|। থাকিলেই মন ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সাধক যখন অনুভব করেন 
যে "ভগবান বান্ুদেব হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই,” মুতরাং তিনি আমার সর্ববন্ষ, 'তখন তিনি 
তাহাকে ভঙ্গন না| করিয়। অন্য বস্তর প্রতি আসক্তি দেখাইবেন কেন? সাধকের 
অব্যভিচারিণী ভক্তি এখানে জ্ঞানের অন্যতম লক্ষণরূপে নির্দেশ কর! হইল। ক্রিয়ার পর 
অবস্থায় অন্য কোন বোঁধ না থাকায়, সেই অবস্থায় যে ভঙ্গন তাহাই অনন্য ভক্তি। অর্থাৎ 
তাহাতে স্থিতি; তাহাই প্রকৃত ভক্তি। 

এই বোধ ভজন করিতে করিতেই হল্ন বটে, কিন্তু কখন হয়? যে বিশ্বব্যাপী আত্মা সর্বত্র 
ও সকলের মধ্যে অগ্প্রবিষ্ট হইয়! রহিয়াছেন, যখন তাহাঁকে তিনি সাক্ষাৎ করেন। এইরূপ 
আত্মদর্শন আমাদের সকলের হয় না কেন? কারণ আমাদের মন বহির্ঘুথ হুইয়! নিজ 
কল্পনাবলে অবস্ততে (যাহ! প্রকৃত কোন বস্ত নহে) বস্ত দর্শন করে এবং তাহাই সত্য ভাবিয়! 
সেই সকল কল্লিত বস্তকে ভোগার্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যদি সংগ্রহে সমর্থ হয় তখন 
তাহার আর আনন্দের সীমা! থাঁকে না, আর যদি সংগ্রহে অসমর্থ হয় তাহা হইলে শোকে দুঃখে 
জঞ্জরিত হয়। কিন্তু উহা যে আকাশের গায়ে মূর্তি কল্পনার স্তায় অলীক তাহা বিচার করিয়া 
দেখিবার সামর্ঘ্য তখন ত!হার থাকে না, তজ্জন্ত তাহাদের চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে ও নিরানন্দে 
ভরিক্কা যাঁয়। এই মিথ্যা কল্পনার কবল হইতে মুক্তি ন] পাইলে জীবের শাস্তি লাভের সম্ভাবনা 
কোথায়? জীবের গতি মুক্তি যে সেই চির স্থির চিদানন্দময় আত্ম! । তিনি যে পরম শৃল্ত, কারণ 
সেখানে মনও নাই, কল্পনাও নই, ভোস্ত। ভে!গ্য সন্বন্ধও দেখানে নাই, সুতরাং বস্তর প্রাপ্তি 
বা অপ্রপ্তিতে সেই সুখময়ী শাস্তি নিদ্রীর কোন বিশ্ব ঘটিবার সম্ভাবন। নাই। এই নুখমর 
শা্িময় অবস্থা প1ওয়। যায় কিন্পপে? সর্বদা আত্মক্রিয়া, আত্মচিন্ত। ও আত্মমননের দ্বার! মনের 
নিবিড় কল্পনা মেঘ কাটিয়া যায়, কল্পনা তিরোহিত হইলেই আত্মজ্ঞানের উধাজিগ্ক-কিরণে 
মন-প্রাণ ও দেহ ভরিয়া যায়। তখন কোন দিকে আদক্তি নাই, কোন বস্ত ব| ব্যক্তির প্রতি 
আসক্তি নাই_তখন মন জনশুন্য অরণ্যের মত নিতু কোলাহল শৃন্ঠ। সে কি হুন্দর অবস্থা | 
এই অবস্থাই ক্রিয়ার পর অবস্থা, অন্ত দিকে দৃষ্টি না দিয়া মন দিয়া কেবল ক্রিয়া করিতে 
পারিলে এই অপূর্ব্ব অবস্থাকে আয়ত্ত করা যাঁয়। আত্মা ব্যতীত অন্ত বিষয়ে আসক্তি হইলেই 
চিত্তের পবিত্রতা নষ্ট হয়, চিত্ত তখন ব্যভিচারদৌধগ্রত্ত হয়। মনের বিষয়রতি থাকিতে 
একান্তিকভাবে আত্মার যে!গন্থাপন হয় না। সেই জন্ত সর্বদা আত্মক্রিযা ও আত্মমননে 
সচেষ্ট থাক্কিতে হইবে। যে" সাধক তীব্র চেষ্টাশীল ও ধাহার চিত্ত তীব্র বৈরাগ্যযুক্ত তাঁহার 
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এ অবস্থা! লাভ করিতে বিলম্ব হয় না। এই অবস্থা পাইলে তাহার জগৎ্বিস্বতি ঘটে, তখন 
“আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে” এইরূপ ভাব হয়। ইহাই মনের অব্যভিচারী ভাঁব। 
এই অবস্থাতে আত্মার সহিত অনন্টযোগ হওয়ায় ভগবাঁনে অকপট প্রেম সংস্থাপিত হয়। 
ইহাই অবিচলিত স্থির ভাব বা ভক্তি। এই অবস্থ। লাভের জন্ত (১৭) বিবিজদেশসেবিত্ব ও 
(১৮) জনসংসদিতে অরতি আবশ্তক। বিবিক্ত দেশ কাঁহাকে বলে? “বিবিভঃ ম্বভাবতঃ সংস্কারেণ 
বা অশুচ্যার্দিভিঃ সর্পব্যান্রাদিভিঃ চ রছিতঃ, অরণ্যনদীপুলিনদেবগৃহাদি বিবিক্তে] দেশঃ:”-_-যে 
স্থান ত্বতাঁবতঃ পবিত্র অথবা যে স্থান সংস্কার দ্বার! শুদ্ধ এবং যে স্থানে ব্য।স্র।দি হিং জন্তরা 
বিচরণ করে ন1. সেই স্থানকে বিবিক্ত দেশ বল! যায়, যেমন অরণ্য, নদীপুলিন বা! দেবমন্দির 
প্রভৃতি। নির্জন স্থানে ব৷ বিবিক্তদেশে বাস করিলে চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়। এই জন্ত 
আত্মহিতেচ্ছু সাধকগণ মধ্যে মধ্যে নির্জন স্থানে বাঁস করিয়। দৃঢ়ভাবে সাধনায় মনোনিবেশ 
করিবেন। যেস্থানে লৌকসমাগম হয় সেইখানে বহু কথাবার্তায় কেবল বিষয়ের সংশ্রব 
হইতে থাকে, বিষয়-সংশ্রব হইতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভগবচ্চিন্তন হইতে পারে না। 
অবিচ্ছিন্ন ভগবচ্িন্তন না হইলে মন বিক্ষেপশূন্য ও শুদ্ধ হইতে পাঁরে না। কিন্ত প্ররুত 
নির্জন স্থানও পৃথিবীতে খু'জিয়া পাঁণয়৷ কঠিন, কেহ না থাঁকিলে আমার মন তে! থাকিবেই। 
মন যে একাই একশো, সে একই সমন্ত গণ্ডগোল টানিয়! আনিবে। অতএব মন বীচিন্না 
থাকিতে নির্জন হইবার আশা! নাই। বিষয়ের প্রতি মনের আসক্তিই যাবতীয় কোঁলাহলের 
হেতু ; সেই মন যণ্দ আসক্তিপূর্বক কোন কিছু ম্মরণ না করে তবেই মন অনঙ্গ হইতে পারে, 
মন অঙ্গ হইলেই জনশূন্ট স্থানে বাঁস ঠিক হয়। ধাহার চিত্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে 
থাকিতে অসঙ্গ হইয়! গিম্নাছে, তাহার আর লোঁককল্লিত ব্যবহারে মন যাইবে কেন? তিনি 
কোন লোকের সহিত আসক্তিপূর্বক ব্যবহার করিতে অসমর্থ । ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
তাহার মন শ্বশীনের মত শৃন্ত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তিনি আর তেমন করিয়া 
লোকব্যবহার করিতে না পারায় লোকেও আর তাহার নিকট ঘেসে না। কিন্তু বিক্ষিপ্ত 
মন লইয়া নিষ্ন হিমাদ্রিশৃঙ্গে বাদ করিলেও বিষয্-সংস্কার বিদূরিত হয় না এবং 
বিষয়-সংস্পর্শ থাকিল্পেই কোন না কোন সময় বুদ্ধির বিকলত| ঘটিবেই ঘটিবে এবং 
বুদ্ধিভ্রংশ হুইলে কল্যাঁণমার্গ হইতে নিশ্চয়ই বিভ্রষ্ট হইতে ছইবে। অবশ্ঠ সাধনার 
স্থান উপদ্রববর্জিত ন! হইলে সাধনার ঠিক অনুকূল হয় না বটে, কিন্ত এসব বাহিরের 
উপদ্রব অনায়াসে ব্জ্জন কর! যাঁয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী উপদ্রব করে আমার 
দেহেন্দ্ি় ও মন। তাহাদের সঙ্গত্যাগ সহজে হুইবাঁর নহে, এবং উহাদের সঙ্গ থাকিতে 
নিরুপদ্রব হওয়া অসম্ভব। উহার থকিতে চিত্রপ্রসন্নতা একগ্রকার অসম্ভব ব্যাঁপার। 
বাহিরে বিবিক্ত স্থানে সাময়িক ভাবে চিতের গসন্নত| হয়তো! হইতে পারে, এইজন্ই সাধনার 
স্থানটা উপদ্রবরহিত হইয়া! যাহাতে সাঁধন|র অনুকূল হয় এ বিষয়ে লক্ষ্য দিতেই হইবে, কিন্ত 
শুধু উপদ্রবশূন্ত স্থান হইলেও চলিবে না। যাহারা গোলযোগ, বাধায় সেই দেহেস্িয়াদি 
মনকে নিরঘ্ত করিতে হইবে। তাহা কিরূপে করিতে হইবে? প্রাণায়াম ঘবারা। শপ্রাণায়াম- 
রূপ পরম তপন্তার ঘার| শরীর ও ইন্রিধের কর্ণশূন্তত! অবস্থা আসে। কর্ধই অজ্জানের 
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অধ্যাত্বজ্ঞাননিত্যত্বং তত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্‌। 
এতজ, জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্থা ॥ ১১ 


প্রীণস্থানীয় সুতরাং কর্মপ্রবৃত্তি ্গীণ হইলে অজ্ঞানও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞান ক্ষীণ হইলে মনের 
চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না, মন অঞ্চল হইলে দেহেন্দরিয়া্দিকত কর্দে জীবাত্মার অভিমান 
আঁদিবে না। অতএব মন দিয়। ক্রিয়া করা আবশ্ক, মন খিয়া ক্রিন্না করিতে করিতে এক 
প্রকার নেশার মত বোঁধ হয়, তখন বাহ্‌ উপত্রবাদি মনকে আর বিষয়ের পানে টানি! 
আনিতে পারে না। সাধক তখন সেই নেশায় ভোর হইয়। আপনাকে ও আপনার বহিন্থ 
বিষয়কে তৃলিয়! যান। এইজন্ই আত্মজ্ঞানলাভে সদা! উদ্চোগ চাই। কৃুটস্থদর্শনও অধ্যাত্মজ্ঞান 
বটে কিন্তু তাচাও চরম জ্ঞান নহে। চরম জ্ঞান ক্রিয়ার পরাবস্থায় উদ্দিত হয়। খন 
দশ্তদর্শন লোপ পার। ভগবানও বলিয়াছেন-__“ঘদ্ৃষটং বিশ্বরূপং মে মায়ামাত্রং তদেবহি 
তেন ভ্রান্তোংমি কৌস্তেয স্ব স্বরূপং বিচিন্তয়”। ক্রিয়ার পর অবস্থার এই ম্বস্বরূপের জ্ঞান হয়। 
জনসমাগনে অনিচ্ছা ও কোন লোকের বা বন্তর প্রতি আসক্তি তখন সম্ভবই হয় ন1। 
বাহিরের সঙ্গ ত্যাগ তো কঠিন নহে, কিন্ত মনের দ্বার! বিষয়ালোচন। ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। 
বাহিরের ছুঃসঙ্গ ত্যাগও তত কঠিন নহে, কিন্তু পুত্র, কলত্র, বিত্ত, গৃহাদির প্রতি যে 
অত্যধিক আসক্তি রহিম্নাছে তাহার বন্ধনই সর্বাপেক্ষ। দুশ্ছেগ্ঘ। এইজন্ত বাহিরের ও ভিতরের 
সর্ধ প্রকার সঙ্গই বর্ন করিতে হইবে। কিন্ত জনসঙ্গ অগ্রয়ৌজনীয় হইলেও সাধুসঙ্গ সাধনার 
সময় বিশেষভাঁবেই প্রয়োজনীয় । সাধুসঙ্গ ব্যতীত সন্তাব পরিপুষ্ট হয় না, মনে সাঁধুভাবের 
অভাব হইলে অসৎ কর্মে অপ্রবৃত্তি আসিবে ন! ॥ ১০ | 


অন্থয়। অধ্যাত্বজাননিত্যত্বং (আত্মজ্ঞানে সদা! নিষ্ঠ! ), তত্বজ্ঞানার্ঘদর্শনম্‌ ( ততজ্ঞানের 
উদ্দেশ্ত বা ফল-সম্বদ্ধে আলোচনা ) এতৎ জ্ঞানম্‌ ইতি প্রোক্তম্‌ (এই সকলকে জ্ঞান বা 
জানের সাধন বলা হয়)। অতঃ(ইহা হইতে) যৎ ন্থা (যাহা বিপরীত ) ইন 
(তাহা অজ্ঞান )॥ ১১ 

শ্রীধর। কিঞ্__-অধ্যাত্মেতি। আত্মানং অবিক্ৃত্্য বর্তমানং জানং তন্মিন্‌ নিতাত্বং 
নিতাভাবঃ। ত্বং পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠহং ইত্যর্থঃ। তত্বজ্ঞানন্ত অর্থ প্রয়োজনং মোক্ষঃ তশ্ত 
দর্শনম্‌ মোক্ষম্ত সর্ব তরুষ্টতালোচনমিত্যর্থ)। এতদ্‌ অমানিত্বম্‌ আদন্তিত্বম্‌ ইত্যাদি বিংশতি 
সংখ্যকং যছুজং এতদ্‌ জ্ঞানমিতি প্রোক্তং জঞানিসাঁধনত্বাৎ। অতোইন্তথা--অন্মা্িপরীতং 
মানিত্বাদি হৎ এতৎ অজানমিতি প্রোজ্ং বশিষ্ঠাদিভিঃ জানবিরোধিত্বাৎ। অতঃ সর্ব 
ত্যজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ 

বঙ্গানুবাদ |. [ আরও বলিতেছেন ] আত্মাকে অধিকার (বিষয়) করিয়া! বর্তমান 
যেজ্ঞান দেই অধ্যাত্ুজানে*নিতাভাব অর্থাৎ “তৎ+ ও *ত্বং* পদার্থ শুদ্ধির জন্ত নিষ্ঠত্ব অর্থাৎ 
তাহাতে বিশ্বাম। তত্বজ্ঞানৈর অর্থ ব| প্রয়োন্তন যে মোক্ষ তাহাই যে সর্ববোৎকষ্ট তাহার 
আঁলোচনা। অমানিত্ব, আদন্তিতাদি জানের সাধন বলিয়া বশিষ্ঠাদি এই বিংশতি সংখ্যককে 


মনতগবদগীতা রী 
জ্ঞান বলিয়াছেন। ইহার বিপরীত মানিত্ব প্রভৃতি অজ্ঞান, কারণ এগুলি জানের বিয়োধী 
এইজন্য সর্ব! পরিত্যজ্য ॥ ১১ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা- আত্মাতেই জর্ববদ1 ক্রিয়া করা! যাহা গুরু বাক্যের 
দ্বারায় লভ্য-তত্বজ্জানের অর্থ কিনা কূপ কুটন্ছের ক্রিয়ার দ্বারায় জানা 
দেখা-ইহারই নাম জ্ঞান_ইহা ব্যতীত অন্যদিকে আসক্তি পূর্ব 
দেখার নাম অতজ্ঞান।--( ১৯) অধ্যাত্বজননিত্যত্ব (২) তত্বজ্ঞানার্ঘদর্শন- আজান 
লাভে সদা উদ্যোগ । আত্মাকে অধিকৃত করিয়া! যে জ্ঞান তাহাই অধ্যাত্মজ্ঞান, সেই 
অধ্যাত্বজ্ঞানই লত্য, আর যাহা কিছু সমস্ত মিথ্য। এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া! আত্মজানের 
জন্ঠ এঁকানস্তিক নিষ্ঠা বা চেষ্টাই “অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব”+। আত্মাকে অধিকৃত করিয়া 
জ্ঞান এবং দেহকে অধিকৃত করির়া জ্ঞান-এই ছুই প্রকারেরই জ্ঞান হইয়া থাকে। 
দেহকে অধিকৃত করিয়া! যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা নিত্য সত্য নহে। কারণ দেছাদি 
প্রাকৃত বস্ত সুতরাং তাহার ধর্ম নিত্য হইতে পারে না, আত্মবিষয়ক জ্ঞানই পরম 
সত্য-_তাঁহা অপরিবর্তনীয়, উহার অনুভবের চেষ্টার নামই আত্মজ।ননিষ্। | গুরপদেশ 
মত সর্ধদ! সাধন অভ্যাস করিতে করিতে সাধনার ফলঙ্গপ স্থিরতা লাভ হয্ব। 
স্থিরত্বের অগ্গুতব হইলেই আনন্দ লাভ হয়, তখন বুঝিতে পাঁর৷ যায় এতদপেক্ষা 
অন্য সকল লাভই যৎসাঁমান্ঃ তখন অন্ত বস্তুর জন্য চিত্ত লালারিত ন1 হইয়। এই 
আত্মক্রিয়া করিতেই “মনের একমাত্র আগ্রহ হয় উহার নামই আত্মনিষ্ঠা। এইরূপ 
আতত্মনিষ্ঠা হইতেই তত্বজ্ঞানের যাহা যথার্থ ম্বরূপ সেই কুটস্থকে দেখিতে পাঁওয়! 
যাঁয়। কুটম্থকে দেখিলেই বুঝিতে পারিবে সেই কুটগ্থই তোমার প্রকৃত “আমি*। 
আবার এই কুটস্থ যখন “অথণ্ড মগ্ুলাঁকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং* রূপে সকলের মধ্যেই 
রহিয়াছেন দেখিতে পাইবে তখন তুমি ও অন্ত ব্যক্তি যে পৃথক সেই পার্থকা জ্ঞান 
তিরোহিত হইবে, তখনই তোমার জ্ঞান হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তখনই “্তৎ্* 
অর্থাৎ কৃটস্থই যে “তুমি” এই জ্ঞান প্রকাশ পাইতে থাকিবে। এই জ্ঞান লাভের 
জন্ত সর্বদা উদ্যোগ করিতে হইবে, তাঁছা হুইলেই বুঝিতে পারা যাইবে তোমার 
আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা হইয়াছে। জ্ঞানের ম্বভাঁ বস্বকে প্রকাশ কর! এবং অজ্ঞানের 
্বভাব বস্তর ত্বরূপকে আচ্ছাদন করা। প্রত্যেক দেহের অভ্যন্তরেই সেই বস্ত 
রহিয্নাছে, কিন্ত দেহাঁবরণ তাহা জানিতে দেয় না, এই জঙ্গ এই দেহটাই জ্ঞানের 
অবরোধক। যে এই দেহ ব্যতীত আর কিছুই অনুভব করিতে পারে ন। তাহায় 
জানই প্রকৃত অজ্ঞান। দেহের মধ্যে যিনি সেই প্ররুত আমার “আমি” কৃটস্থ 
জ্যোতিংকে দর্শন করেন, তীহার দেহাত্মবোধরূপ যে অজ্ঞান তাহা বিনষ্ট 
হইয়। যায়। অজ্ঞানের স্বভাব বন্তকে আঁবরণ করা এবং তাহাকে অন্ত কিছু বলিয়া 
বৌধ, জল্মাইয়া দেওয়। | চঞ্চল প্রাণের মধ্যেই সেই অবিষ্ভার বীজ নিছিত থাকে। 
প্রাণ চঞ্চল হইয়! স্পন্দিত হইলেই কল্পনার প্রবাহ ব! মনের অভয় হয় এবং এই 
চঞ্চল মনই বিরাট সংসাররূপ কুক রচন! করে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় প্রাণের 


৩৪ :  শ্্রীমহগেবদগীতা 
(জেয বন্ধই ব্রক্ম) 
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবঙ্ষ্যামি যজ জ্ঞাত্বাই মৃতমন্্ [তে। 
অনাদিমণ্পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসছুচ্যতে ॥ ১২ 


স্থিরতার সহিত মন স্থির হইলেই আর এই বিশ্বকৌতুক পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং 
অজ্ঞানে যাহা থাকে জ্ঞানের প্রকাশে তাহা থাকে ন| বলিয়। ইহাকে মায় 
বা অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি বল! হয়। এই মার! এবং মায়ার অতীত যে বস্ত 
রহিয়্াছেন তাহা জানিতে পারার নামই বেদ বা জ্ঞান। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই 
জানার অস্ত হয়, সেই "পরাবস্থার* সাক্ষাৎ না হইলে বেদাস্তের জ্ঞান ফুটিগ্না উঠে না। 
আত্মা, ব্যতীত অন্ত বস্ততে যত দিন আসক্তি থাকিবে ততদিন অজ্ঞান ছুটিবে না। 
অনাত্মজ্ঞান তিরোহিত করিবার উপায়ই হইল ক্রিয়া, যাহার এই ক্রিয়াতে নিষ্ঠা নাই, 
তাহার অনুভব পদ লাভ হইবার নহে ॥ ১১ 

অন্বয়। যৎ জেেয়ং (যাহ! £জেয়) তত প্রবক্ষ্যামি (তাহা বলিব), যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা 
জানিয়! ) অমৃতম্‌ অশ্গতে (অমৃত বা মোক্ষলাঁভ হয়), তত অনাদিমৎ পরং ব্রদ্ম (তাহাই 
আদ্দিহীন, পরব্রদ্গ.), তৎ ( তাহা) ন সৎ ন অসৎ ( সৎও নহে অসৎও নহে), উচ্যতে ( বলিয়! 
উক্ত হয়)॥ ১২ 

.ভ্ীধর। এভি: সাধনৈঃ বজ, জয়ং তদাহ-_জ্ঞেয়মিতি বড়ি: । যৎ জেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি। 
শ্রোতুঃ আ্দরদিদ্ধয়ে জ্ঞানফলং দর্শরতি | য্ক্ষ্যমাঁণং জাত! অমৃতং_ মোক্ষং প্রাপ্রোতি। কিং 
তৎ? . অনাঁদিমৎ_আঁদিমৎ ন ভবতি ইতি অনাদিমৎ। পরং-নিরতিশরং ব্রহ্ধ। অনাদি 
ইতি -এতাঁবতৈব বহুত্রীহিণা অনাদিমন্তে সিদ্ধেংপি, পুনর্দতুপঃ প্রয়োগ: ছান্দসং। যদ্ধা 
অনাদি ইতি মংপরঞ্চেতি পদদ্বয়মূ। মম বিষ্টোঃ পরং নির্বশেষং রূপং ব্রন্দেত্যর্থ)। তদেবাহ। 
অ.লৎ ন চাঁসৎ উচ্যতে। বিধিমুখেন প্রমাঁণন্ত বিষয়ঃ সৎ শেন উচ্যতে। নিষেধন্ত বিষয়ঃ তু 
অসৎ.শবেন উচাতে। ইদং তু তছ্ভয়বিলক্ষণম্‌, অবিষয়ত্বাদিত্যর্থ ॥ ১২ 

বঙ্গানুবাদ । [ এই সকল সাধনার দ্বারা যাহা জেঞেয় তাহা ছয়টি শোকে বলিতেছেন ] 
--যাহা জ্ঞের তাহা বলিতেছি। শ্রোতার আদরসিদ্ধ্যর্থ ( শ্রোতার শ্রবণে যাধিক্য হয় 
অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থকে. জানিবার জন্ত অধিকতর উৎসাহ হয় এই নিমিত ) জান ফল ধে কি 
তাহাই দেখাইতেছেন। যে বক্ষ্যমাণ বিষয় জানিলে অম্বত অর্থাৎ মোঁক্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা 
কি? তিনি অনাদিমৎ অর্থাৎ আদ্িয়ৎ নহেন। তিনি পরং অর্থাৎ নিরতিশয় ব্রহ্ম ত্বরূপ। 
অনাদি -পদটীতে (নাই আদি যাহার ) বহুব্রীহি সমাস করিলেই অনাদিমৎ পর্দের উক্ত ষে 
অর্থ তাহা সিদ্ধ হয়, তবে যে অনাদিমৎ ( আদিম যাহা নহে ) এই নঞ, তৎপুরুষ সমাসসিদ্ধ 
পদের প্রয়োগ করা হইল তাহা ছান্দস। অথবা অনাদি এবং মৎপর এইরূপ ছুইটা পদ। 
মৎপর শবের. অর্থ আমি যে বিষু, আমার পর অর্থাৎ নির্বিশেষ রূপ ব্রদ্ষ। সেই 
ব্রক্মধ ে.কি তাহাই বলিতেছেন-*"ন সৎ ন অসং”__সেই বরহ্ধ সংও নহেন, অসংও নছেন | 
বিধিমূখে যাহা প্রমাণের বিষয় তাহাই “সৎ” শখ বাচ্যঃ এবং যাহা নিষেধের বিষয় 


প্রীমন্তগবদর্গীতা ৬৫ 


তাহাই "অর্লীৎ, শফ বাচ্য। কিন্তু জেয় শ্বরূপ যে ব্রন্ধ তিনি উদ্ভয় হইতে বিলক্ষণ, কারণ ব্রহ্ম 
অবিষয়। [ ইন্জিয় গ্রাহ বস্ত হয় “সৎ” অর্থ।ৎ অস্তি বুদ্ধি আশ্রন্ন করিয়! আছে, নচেৎ "অসৎ* 


নাস্তি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্ত ব্রদ্ম অবাঁঙমানসগোচর, সেজস্ত অস্তি কি নাস্তি 
এই ছুইটা বুদ্ধির কোনটাকেই আশ্রয় করিয়া নাই] ॥ ১২ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-জ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার যে বস্ত-কুটস্থ ব্রক্ম_ তাহা 
ভালরূপে বলিতেছি_যাহা! জানিলে আমার পদকে পায়_যাহার আদি 
নাই অর্থাৎ কোন সময়ে নেশা_ক্রিয়ার পর অবস্থার-_স্ুরু হইল তাহা 
অনুভব হয় না; তখন আমাতে আমি নাই, তিনি পরব্রক্ম, সকলের 'পর গ্রুব 
নিশ্চিত-তখন সঙ অসৎ দুইই--বর্িত অর্থও দৃশ্য ও ভ্রষ্টা কেহই নাই।_ 
কুটস্থ ব্রহ্ম জেয় বস্ত। এই কৃটগ্থকে জানিতে পাঁরিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যাঁয়। এই দেহটা 
মরিয়া যায়, কূটস্থের তো আর মৃত্যু নাই, এই কুটস্থকে জানিলেই জন্সম্বতার খেল! শেষ হইয়া 
অনরত্ব লাভ হয়। কিন্তু জ্ঞেয় বলিলেই মনে হয় জ্ঞাতার ধিনি জ্ঞানের বিষয়, তাহ! হইলেই জেয় 
পদার্থ সাধারণ বস্তর মত হইয়। গেল। চক্ষুর জ্েয় যেমন দৃশ্ বস্তু উহা কিন্তু সেরূপ জেয 
নহে। তৈত্তিরীয় শ্রুতি সেই জ্ঞেয় স্ধদ্ধে বলিতেছেন__“যতো বাঁচো নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা 
সহ*-_ অর্থাৎ তিনি বাঁক্য মনের অতীত । সুতরাং ইন্দজিয়াদির জনের সহিত তাহার কোন সন্বন্ধ 
নাই। তখন আমাতে আমি থাকে না, দে অবস্থায় দৃশ্ঠ ও দ্রষ্টা কিছুই থাকে ন|। 
বৃদ্ধির অতীত সেই পরমাআ্ীকে বুদ্ধিরও জাঁনিবার সামর্থ্য নাই। সেই জন্ত বল! হইল 
তিনি সৎ অসৎ কিছুই নহেন। ব্রক্গ ইন্দরিয়গ্রাহ সৎ পদার্থ নহেন, তাই বলিয়া তিনি যে নাই 
তাহাও নহে, তাহার ঝলক বুদ্ধিতে প্রতিবিষ্বিত হয়। পরে বুদ্ধিও যখন থাঁকে না, তখন 
বোদ্ধাও থাকে না, কিন্তু তিনি থাকেন, সেই যে থাকা বা অস্তিত্ব মাত্র সন্তাকেই জেয 
বল! হইয়াছে। বেদ বলিতেছেন “নাঁসদাসীক্লোসদাসীতদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমপরো 
যদ্দিতি*_( খথেদ ১০ম মগ্ডুল)_্থষ্টি বিকাশের, পূর্বের অসৎ বা! শৃন্ট, সৎ বা! ব্যক্ত 
প্রভৃতি কিছুই ছিল না। যাহা দ্বারা জানা যায় সেই করণ সমূহ ব্রহ্ম চৈতগ্তকে প্রকাশ 
করিতে পারে না। বরং মন ইন্দ্িয়াদি সহ বুদ্ধি নিরুদ্ধ না হইলে তাহাকে জান! যায় না। 
অগাধ লিশ্ধুর তলদেশে যে অসীম আকাশ বর্তমান তাহা যেমন সলিল রাশির ভিতর হইতে 
দেখা যায় না, কিন্তু কল্পনা করা যার, তন্রপ মনোবুদ্ধি ইন্জিয়াদিরূপ তরঙ্গ ভঙ্গের মধ্যে 
চিরস্ছির নিত্য সত্য পরমাত্মীকে অনুভব কর! বায় না, কিন্তু অচ্মান কর! যাঁয়। কিন্তু 
তখনই ঠিক ধরা যায় যখন বুদ্ধিও থাকে না অর্থাৎ তখন জ্ঞাতা, জেয, জ্ঞান এক হইয়া যায়। 
এ অবস্থায় কিছুই থাকে না, সুতরাং সে অবস্থাকে লক্ষ্য করিবে কে? এই অবস্থা হইতে 
অবতরণ করিলে বখন বুদ্ধি জাগ্রত হয় তখন সেই বুদ্ধির মধ্যে আত্মার কিছু প্রকাশ অচ্গভব 
হয়, এই অক্ট উহাকে পবৃদ্ধিগ্রাহ্মতীন্দিয়ং বল! হইয়াছে। ব্রদ্বের এই বৃদ্ধিগ্রাহ্ 
ভাবটাও পরিলক্ষিত হইতে পারে না হদি বুদ্ধি স্থির ও নির্ল না হয়। এই জন্ত ধাহারা 
আত্মার পরিচর পাইতে চাহেম তীঁহাঁদের ইন্দ্রিয় মনোবৃদ্ধিকে অশ্্ীম স্থিরতার মধ্যে লইয়া 
যাইতে হইবে। কিন্তু প্রাণের চাঞ্চল্য তিরোহিত করিতে না পারিলে উহাদের চাঞ্চল্য 


৩৬ শ্রীমন্তগবদগীতা 


সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তত সর্্ধতোইহক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্র্বতঃ শ্রাতিমল্লোকে সর্ববমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ 


থামিবে না। এইজন্ত সর্বাগ্রে প্রাণে নিরোধ করিতে হইবে। প্রাণ নিরুত্ধ হইলে 
ততৎপ্ মনোধুদ্ধিও নিরুদ্ধ হইবে__-সেই নিরস্তকল্পনা স্থিরবুদ্ধির অভ্যন্তরে জ্েয় আত্মাকে 
বুঝা ধাইতে পারে। উবাই কৃটগ্থ ব্রদ্ধ অর্থাৎ বুদ্ধির অভ্যন্তরে স্থিত যে আত্মপ্রতিবি্ 
এই পর্যন্ত জ্ঞানগম্য, পরে বুদ্ধিও বিলীন হইয়! যায়, সঙে সঙ্গে জেয় বা জ্ঞাত! বলিয়াও 
কিছুই থাকে না- উহাই ক্রিয়ার পর অবস্থা! শব হারা লক্ষিত। ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
যেখানে আমিও নাঁই, আমারও নাই, অথচ যাঁহা। পরম ঞরুব_-যাহা ন। থকিলে আর কিছুই 
ধাঁকিতে পারিত না--তাহ! নিত্য বর্তমান, কখনও তাঁহার অভাব হয় না-_ইহাঁকে 
অন্গুভব করিলেই অমর পদ লাভ হয়, চিরদিনের জন্ত জন্ম মরণের হাঁত হইতে অব্য/হতি 
লাত হয় । যেমন বিশেগ্ত বা সংজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়াই যাবতীয় বিশেষণ থাকে, তব্রপ 
সেই সদসদ্বর্জিত অথচ পরম ঞ্ব আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই এই ব্যক্তাব্যক্ত জগৎ প্রকটিত 
হইতেছে। এই ব্যজ্জাব্যক্ত বা সদলদ্ভাঁব যতদিন বর্তমান থাকে ততদিন দ্রষ্ট দৃশ্য ও থাকে, 
কিন্তু ক্রিননার পর অবস্থায় কোন বিশেষ ভাঁবই থাকে না, তখন পরম।ত্ম| কেবল স্বমহিমায় 
বিরাজমান, তখন দৃশ্ও থাকে না, কেহ তাহার দ্রঙ্াও থাকে ন|। দৃশ্য পদার্থ থাকিলে 
ষ্টার কল্পনা কর! যাঁর, এবং ভ্রষ্টাট থাকিলে কিছু দৃশ্ঠও আছে মনে করা যাইতে পারে_ 
কিন্তু উহ! এরূপ বিচিত্র অবস্থ। যে তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্ত সমন্তই বিলুপ্ত কিন্তু তথাপি সেই 
মহান্‌ অস্তিত্বের তখনও কোন অভাব হয় না। ইহা ধাহার। অগ্গভব করিয়াছেন তাঁহারাই 
জীনেন। তাই শ্রুতি বলিলেন 


"অস্তীতেবোপলবৃব্যস্তত্বভাবেন চৌভয়োঃ। 
অস্তীত্যেবোপলবন্ত তত্বভ।বঃ প্রসীদ্দতি ॥* 


ইন্জিয়গ্রাহ সোপাধিক ভাবে এবং ইন্দ্রিয়াতীত নিকর্ুপাঁধিক ভাবে অর্থাৎ বিষয়েক্জিয়াদির 
অতীত চিগ্নাত্র্পে আত্মা সত্য সত্যই রহিয়ছেন ইহা নিশ্চয় উপলব্ধি করা কর্তব্য । 
আত্মগ্ডার এইন্সপ উপলব্িকারীর বুদ্ধিতে আত্মার নিত্য চৈতন্য ভীব প্রকাশিত হইয়া 
থাকে ॥ ১২ | 

অন্বর। তৎ (তাহ! ) সর্ব; পাঁশিপাদং ( সর্বত্র হত্তপদবিশিষ্ট ) সর্বিতঃ অক্ষিশিরোমূুখং 
€(সর্ধত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখবিশিষ্ট ) সর্বতঃ শ্রুতিমৎ (সর্বত্র শ্রবণেক্রিবিশিষ্ট ) [ হইয়া! ] 
লোকে (লোৌকমধে] ).সর্বম্‌ আবৃত্য ( সমপ্ত পদার্থ ব্যাপিয়!) তিষ্ঠতি ( অবস্থান 
করিতেছে )॥ ১৩ 

আধর। নম্বেবং' ন্ধণঃ সদপখিলক্ষণত্ধে সতি--“পর্বধং খন্গিদং ব্রহ্ম” “বরক্ৈবেদং 
সরব” “ইত্যাদি শ্রুতিতিঃ বিরুদ্ধ্েত ইত্যাশঙ্কয_-“পরশ্ত শক্তিবি'বিধৈব অয়তে শ্বাতাবিকী 
জানবলক্রিয়া ৮*--ইত্যাদি শ্রীতিপ্রসিদ্ধয়া অচিন্ধ্যপক্ত্য৷ সর্বাত্মতাং তন্ত দর্শন আহ-- 


শ্রীমন্তগবদগীতা ঙ্৭' 


সর্বতঃ ইতি পঞ্চভিঃ। সর্বতঃ সর্ব পাঁণরঃ পাঁদীশ্চ যন্ত তৎ। সর্ব্তঃ অক্ষীণি শিরাংসি 
মুখানি চযন্ত তৎ। সর্বতঃ শ্রুতিমত শ্রবণেক্রিয়ৈযুকং সৎ লোকে সর্ধম্‌ আবৃত্য ব্যাপ্য 
তিষ্ঠতি। সর্বপ্রীপিপ্রবৃত্তিভিঃ পাঁণ্যাদিভিঃ উপাঁধিভিঃ সর্বব্যবহারাম্পদত্বেন তিতীত্যর্থ:॥ ১৩ 

বঙ্গানুবাদ । [ হদি ব্রদ্ষ সং এবং অসৎ হুইতে বিলক্ষণ হইলেন, তাহ! হইলে "সর্ব 
খৰিদং ব্রন্ম-সমণ্ত জগতই বর্ম”, *ক্রদ্ৈবেদং সর্ববম্_ব্রহ্ষই এই সমস্ত জগৎ ইত্যাদি শ্রুতির 
সহিত বিরোধ হইতেছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন “পরাস্ত শক্জির্বিবিধৈব শ্রাপ্পতে ম্বাভ।বিকী 
জ্ঞানবলক্রিয়া ৮*-__এই ব্রদ্ের শক্তি বিবিধ প্রকার এবং তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান বল ও ক্রিয়ার 
কথাও শ্রুতি প্রসিদ্ধ, সুতরাং অচিস্ত্য শক্কি ঘারা তিনি সর্বব|তবক, তাহাই পাচটা শ্লে।ক দ্বার! 
দেখাইতেছেন ] __সর্বত্রই হস্তপদ ধাহার তিনি, এবং সর্বত্র চক্ষু মত্তক ও মুখ ধাহার এবং 
সর্বত্রই শ্রবণেকন্দিয়যুক্ত হইয়! তিনি সকল লোককে ব্যাপিয়৷ অবস্থিতি করিতেছেন অর্থাৎ 


সমস্ত প্রাণীর প্রবৃত্তি ও হস্ত পদাদি উপাধি ঘারা সকল ব্যবহারের আম্পদ হইয়া তিনিই 
বর্তমান রহিয়াছেন ॥ ১৩ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সেই অবস্থাতেই যেখানে ইচ্ছ। হয় ধাইতে পারে_ 
সুক্ষশরীরে অষ্টপ্রহর নেশা! থাকিতে যাহা ইচ্ছা! হয় তাহ। মনের ছ্বারায় 
দেখিয়। গ্রহণ করিতে পারে অর্থাৎ চক্ষুর জন্যুখে দেখিতে পায়_অগম্যম্থানে 
গিয়া দেখিতে পারে - সকল অনুভব করিতে পারে-সকলের স্বাদ গ্রহণ 
করিতে পারে-কৌন ভ্তরব্যেতে কত অংশ (মিশ্রিত) আছে তাহা বুবিতে 
পারে-কারণ তখন সে ব্রন্মস্বরূপ হুইয়! ঘায়-_্রজ্ম সকল বস্ততেই আবৃত 
অথচ সে একম্থানে বসিয়া! থাকে ।-ব্রদ্ষের ম্বরূপ শক্তি বোধের বিষয় নহে। 
তাই তাহার তটস্থ শক্তি ছারা তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হয়। তাহা 
বুঝিতে গিয়! দেখ! যায় ব্রদ্দের ক্রিয়/শক্কি অপীম। সেই ক্রিয়াশক্তি বা শক্তির কাধ্য জড় 
হইলেও উহার মুলে কিন্তু চৈতন্ত রহিয়াছেন। টৈতন্য না থাঁকিলে তত্তৎ বস্র 
গ্রকাশ অসম্ভব হইত। তাই প্রত্যেক কার্য্যশক্তি এবং কার্য্যশক্তির ক্ষেত্র পাখি, পা, 
প্রসৃতির মূলে তিনিই কারণরূপে অবস্থান করিতেছেন। সর্বপ্রাণীর মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, 
পাণি, পাদাদির ব্যবহার ষে সিদ্ধ হইতেছে তাহা ব্রদ্ের অধিষ্ঠান বলিয়াই সম্ভব হয়, কারণ 
তাহার সায় সভতাবান হুইয়াই মন ইন্ত্রিরাদি বিষয়ের অন্চভব করে। সকল প্রাণীর সব 
ইন্জিয়ই তাহার অধিষ্ঠান, তাহার। তীহার শক্তিতে কাজ করে বলিয়া সকলের চক্ষু কর্ণ ঘারা 
যেন তীঁহারই দেখ! শুনা কাজ চলিতেছে। মনসমদ্বিত অহঙ্কারই কর্তা, ইন্দরিয়গুলি 
তাহার করণ, এই করণ গুলি থাকিলে ক্রিগ্নার বোধ থাকিবেই। এবং বোধ থাঁকিলেই 
অহঙ্কার বশতঃ ততৃৎ বিষয়ে জীবের অভিমান হইবেই, সেইজন্ত করণগুলিকে 
অকরণ করিয়া! ফেল! ব্যতীত উপায় নাই। এই ক্রিগ্নার অভ্যাস ভ্বারাই করণগুলিকে 
অকরপ করিয়া ফেলা বায়। তখন দৃস্প্রপঞ্চ থাকিলেও আর তাহার বোধ হইবে না। 
তখনই সব হইতে আত্মা যে পৃথক তাহার বোধ হয়। আবার এই অবস্থা হটুতে নামিয়া 
পড়িলে আঁবায় যে একগ্রকাঁর প্অস্তি*র বোধ হয়--সেই অতভ্তিত্বভাবই সর্বজ্জ তাহাকে 


৩৮ শ্রীমন্তগবদগীতা! 


পাণিপাদশিরোমুখ হারা ব্যাপ্ত বলিয়। বেধ করাইভেছে। জেয় বস্ত জান হইতে পৃথক নহে। 
হখন কিছুই ছিল ন! তখনও একটা বোধ ছিল, সেই বোধের মধ্যে সর্ব্ব বস্তা মিলিয়া এক হইয়! 
গিয়াছিল, আবার যখন সর্ব্ব বস্তর বোধঃ ফিরিন্নটা আসিল তখনও বোঁধটাই সর্ববস্তন্ধূপে 
প্রকাশ পাইতে থাকে। যখন ব্রদ্ম কেবল জ্ঞান মাত্র তখন ক্রিয়াশক্কির প্রকাশ ও 
সঙ্ষোচের বার! অনুভবের পার্থক্য হইলেও উহ! প্রকৃত পৃথক বস্ত নহে। যখন নানাত্বের 
বোধ হয়, তখনও তাহ! মন ইন্জিয়ের বিলাল মাত্র উহা নৃততন কোন বস্ত নহে।. 

এই *তৎ* বস্তটা যে সর্বত্র পাঁণিপাদ যুক্ত, সর্বত্র চক্ষুকর্ণ বিশিষ্ট তাহা! আরও 
হুল্্ভাবে বুঝা ঝয় যোগ।ভ্যাসের দ্বারা যে শক্তির বিকাঁশ হয় তাহা হইতে। ব্রহ্ম সকলের 
মধ্যে রহিয়াছেন, স্থান ও কাল দ্বার। তাহা বাধিত হয় না, তাই যোগী যখন স্থিরপ্দ 
লাভ করিয়া ব্রহ্মভাবে ভাবিত হন, তখন কেবল মন বা সন্বল্লের তারাই সকল বস্তর আদান 
প্রদান হুইয়৷ থাকে। যাহ! তিনি ভাঁবিতেছেন তাঁছাই তাহার চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে 
পাইনা থাকেন; মনে উদয় হুইবা মাত্রই বহুদূরবর্ভী স্থানেও উপস্থিত হুইতে পারেন বা 
তথাকাঁর সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সহম্র সহম্্র ক্রোশের ব্যবধান থাকিলেও তত্বৎ 
স্থানে কে কি বলিতেছে ইচ্ছ। করিলে শুনিতে পান, কোন দ্রবের মধ্যে কি কি গুণ 
রহিয়ছে তাহা ইচ্ছ। করিলেই জানিতে পারেন; ব্র্ধ দ্বারা সকল বন্তই আবৃত, তিনি 
্রহ্মভাবাপন্ন হইল! তাই একস্থানে বপিয়াই ব্রদ্ধাণ্ডের সব সংবাদ গ্রহণ করিতে পারেন। 
তাহার নিকট এ স্থান বা অন্ত স্থান নাই, সকল স্থানই তাঁহার নিকট একস্থানে। কিন্তু যখন 
নানাত্বের জান হয় তখনও তাহা পরমাত্মারই অধিষ্ঠান ইহা বুঝতে হইবে। ভাল করিয়া 
ক্রিয়। করিতে পারিলে €ক্রিয়্!র দ্বারা যে ধারণ| হয় এবং ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত যোগী 
যেরূপে সংসার করেন বা যে ভাবে তিনি সংসাঁরকে দেখেন তাহ ধারণ! করিতে পাঁরিলেই 
ভগবানের সর্বত্র বিদ্যমানের কথ! বুঝিতে পার! কঠিন হুইবে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
থাকাই উপবার্ূপ-ব্রত। উপ অর্থাৎ সমীপে বাস, পরমাত্মার সান্ধ্য লাঁভের জন্তু যে 
বিছ্যা সাধিত হয় তাহাই ক্রিয়া, কাঁরণ ক্রিয়া করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থ| প্রাপ্তি হয়। 
তখন ব্রদ্মের সমীপে বা তাহার সহিত এক হইয়৷ অবস্থান করা যায়। তথন স্বীস প্রশ্থাসের 
ক্রিন্না বাহিরে অগ্মভব করা যাঁয় না, তখন উহা! এত স্ুক্ম ভাবে ভিতরে ভিতরে চলে যে 
মনে হয্ন ন। চলিতেছে, কিন্তু শ্বাসে মন দিলেই চলিতেছে দেখা! যাঁয়, বদি না চলিত তবে 
জীবন থাকিত ন!। ক্রিনপ| ঘারা উক্ত প্রকার যে স্থিতি ভয় তাহাই যোগধাঁরণা। লৌহ 
যেমন চুক পাথরের নিকটে আদিলেই লৌহের গাত্রে সংলগ্ন হর, তত্রপ ক্রিয়ার ছারা 
ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আত্ম। পরমাত্মাতে সংলগ্ন হইয়! যায় এবং তাঁহাতেই আটকাইয়! থাকে। 
প্রথম প্রথম এ অবস্থার আর অন্ত কোন কর্ম করিতে পার! যায় না, কিন্ত পরে 
আটিফাইয়। থাঁকিলেও যোগী সকল কর্ধাই করিতে পারেন। এইস প্রত্যহ এবং সর্বদা 
ক্রিয়া করা কর্তব্য, নচেৎ ক্রিয়ার পর অবস্থ। লাভ হয় না এবং আত্মা ( মন প্রাণ ) কেমন 
করিয়া যে পরমাতআাঁতে আটকাইয়। থাকে (অবরুদ্ধ রূপ ) তাহ! বুঝ! যায় না। ক্রিয়া! করিবার 
সধয় মন চঞ্চল থাকে, কিন্ত পরাবস্থার় কোন সঙ্কল্প থাকে দা, স্বতরাং মনও থাকে নাঃ 


প্রীমহ্গবদগীত। ৩১৯ 


তখন এক প্রকার নেশার মত অবস্থ| হয়। এই নেশাতে থাকার নামই ভক্তি, শ্রঞ্ধ, ধ্যান 
ঘা] যোগ । ইছারই নাম “উপবাস” কারণ তখন পরমাত্মার সাল্লিধ্য জাঁভ হয় এবং তখন 
শ্বাস প্রশ্থীদ ও তত্সহ মন আটকাইয়! থাকে বলিয়া কোন বাহ বস্তর গ্রহণ হয় না। এই 
অবস্থায় সাধকের অসাধারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয় যাহা হইতে সমস্ত হইয়াছে, তাহাঁতেই মন 
লীন হইয়া থাকে তখনই ব্রম্ধ যে এক অদ্ধিতীয় তাহার অন্ৃভব হয়। উহা সদা একরস, 
কারণ নানাত্ব নাই, আনন্দঘন শ্বপ্রকাঁশ, তিনিই সর্ব্বতে|মুখ মহাদেব মহেশ্বর। রম শবের 
অর্থ স্বাদ, ধখন একরস তখন অন্ত কোন স্বাদ নাঁই, কেবল একের অগুভব, ইহাই অব্যক্ত 
রস, কারণ সে রসের পরিবর্তন নাই, কিন্তু তাহা নিত্য নৃতনের সভায় উপভোগ্য । : ক্রিয়ার পর 
অবস্থার গাঁ নেশাঁতে ষে অগাঁধ গভীর আনন্দ হয়, তাই সে অবস্থা হইতে অবস্থাস্তরে 
যাঁইতে মনের ইচ্ছাই থাকে না। ইহাই ্বপ্রকাঁশ রূপ, নিজেই নিঞ্জের প্রকাঁশ, অন্ত কিছু 
তাহার তুলনা নাঁই। গুখন সব ব্রদ্ষেতে সংলীন থাকে তাই পৃথক অভিমান রূপ যে 
“আমি” সে 'আমি”ও সেখানে থাকে না। এই অবস্থার নিজের পৃথক সত্তার বৌধ না 
থাকায় তখন আমি সর্বব্যাপক হইয়া যাঁর। তাহা হইলেই সর্বত্র মুখ চক্ষু হইল অর্থাৎ 
একস্থানে বঙ্গিয়াই সব শবের শ্রবণ, সব দৃশ্যের দর্শন, প্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শ বোধ করিতে 
লাগিল। চেষ্টা করিয়া এ অবস্থাকে আনা যায় না, উহা! আঁপনি আপনি হয়। তখন 
যোগী যেস্থানে বসিয়। আছেন তাহার সন্মুথে একজন লৌক আসিল তাহাকে দেখিয়াই 
তাহার চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিলেন, কেহ হয়তে! বিপদে পড়িয়া তাঁকে ভক্তি 
পূর্বক ডাঁকিতেছে তাহা শুনিতে পাঁইলেন; কেহ ধ্যানমগ্ন হইয়া কোথায় বসিয়! আছে 
তাহ! দেখিতে পাইলেন; কেহ সুগন্ধ বা পুষ্পের ধারা ভক্তি পূর্বক পুত! করিতেছে 
তাহার ভ্রাণ নালিকাঁয় পাইক়। থাকেন, কেহ কোন দ্রব্য ভক্তি পূর্বক দিতেছে তাহার ন্বাদ 
জিহ্বায় অনুভব করেন। 

বায়ুস্থিরের নামই প্রাণস্থির হওয়!। বাঁযুগ্ির হইয়া সর্বগত হয়, তখন যাহাঁকে 
ইচ্ছা তাহাকে সাধক স্পর্শ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে কেহ স্পর্শ করিয়। আছে 
তাহা বোধ হইবে না। ব্রদ্ষও সর্ব বস্তকে স্পর্শ করিয়া সর্বত্র বিরাজমান কিন্ত 
্রহ্মম্পর্শ কেহ ধারণ! করিতে পারে না। ব্রক্মজ্ঞান ধাঁহার হয়, তিনিও ব্রহ্ষন্বরূপ হইয়! যান। 
তখন ত্রহ্ষের সুম্্র অণু সকল বস্ততে প্রবেশ করতঃ সর্ববব্যাপক মহাঁদেব হইয়া যান। মহৎ 
আকাশের মধ্যে ব্রদ্মের অগু প্রবেশ করিলেই মহেশ অর্থাৎ তখন তিনি সকলের কর্তা হন। 
তিনি তখন যাহা ইচ্ছ!। করেন তাহাই হইতে পাঁরেন, কিন্তু তাহার কিছুরই ইচ্ছা থাকে না। 
তখন ব্র্ধ ব্যতীত অন্য কিছু নাই, নিজেও নাই, সুতরাং কেই বা! ইচ্ছা করিবে এবং কোন্‌ 
বন্তরই বা ইচ্ছা করিবে? 

এই “একমেবাতিতীরং* ভাব কিরূপে হয়? “তদিষোঃ পরমং পদং সদা পত্রস্তি 
হুরয়ঃ দিবীব চঙ্ষুরাতিতম্*-_সেই বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ কৃটুম্থ, যাহারা স্বর ( অর্থাৎ 
ধাহার! সর্বধদ| ক্রিয়া করেন ) তীহার! সর্বদা দেখিতে পান। আকাশের মত একর চস্ছু যাহা 
যোনিমুদ্রার প্রকাঁশ হয় তাহ! এ সবরের! সর্বদা দেখিতে পান। সেই চস্কুর অণুর মধ্যে 


৪০ শ্রীমন্তগবদগীত। 


ভ্রিলোক। সেই তিন লোকের মধ্যেই মর্ভ্যলৌক, এবং সেই মর্তালোকের মধ আমি এবং 
আমার মধ্যে সমূদয়। সমূদয়ের মধ্যে আমি ও আমার মধ্যে সমূদয়, সুতরাং সমূদয়ই এক 
্রন্ম হইয়া গেল। 


এইরূপে ব্রক্ষ সর্বত্র পণিপাঁদ ও শিরোমুখ হইয়া এবং সকলকে আবৃত করিয়াও-এক 
হইয়। আছেন। এই একত্বকে যে জানে সেও ব্রদ্মরূপ হইয়া] যাঁয়। “সোহহং*_-আমি সেই, 
যে “আমি” সকল “আমির” মধ্যে এক অথণ্ড ভাবে ঘটাকাঁশ সমূহের মধ্যে এক মহাকাশ 
রূপে বিরাজমান । দেহাভিমাঁনী জীবের যেরূপ দেহযুক্ত অহং জ্ঞান হয়, উহা কিন্ত 
সেরূপ নহে। 


“দেহতট তো! নইকে। আমি দেহের ওপার পরব্যোম। 
সেই তে। আমার আসল 'আমি” সেই তো আমির নিকেতন ।” 


নেই “আমি” প্রপঞ্চাতীত, তথায় মায়ার কুহক সর্দ।ক!লের জন্ নিরস্ত। তাহা হওয়] 
যায়, কিন্তু বুঝা যাঁয় লা। বুঝিতে গেলেই জ্ঞান ও জেয পৃথক পৃথক ভাবে প্রতীত হইতে 
থাকে। তাহ প্রকৃতই “অবাঁওমানসগোচর” । এই পরম অহ্ংএর একাংশেই লীলাঁবশতঃ 
যখন সহন্্র সহম্ন অহং ভাঁব ফুটিয়! উঠে তখনই তাহার নাম হয় প্মায়াঃ। এই সর্ব প্রথম 
অহং বোধ বা মার! হইতেই অনস্ত ব্রক্ষণ্ডের বিক।শ হয়। ইহারই অপর নাম পপ্রাণশক্তি”। 
কঠোপনিষদ বলিতেছেন “যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং গ্রাণ এজতি নিঃস্হতম”_এই দৃশ্ঠমান যাহা 
কিছু জাগতিক বস্ত ব্রহ্মসতার প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত হইয়! উৎপন্ন হইতেছে। এই প্রাণশক্তি 
বা মহামারা যখন ব্রদ্মের মধ্যে বিনিদ্রিত থাকে, তখন তাহার ক্রিয়াশক্তি থাকে না-সেই 
অটল স্থিরাবস্থাই ব্রধ বা পরমাত্ম। ব্রন্মের মধ্যে সেই শক্তি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেই 
“অহং অন্মি” এই বোধ ফুটিয়া উঠে। কিন্ত তখনও তাহার মধ্যে বিশ্বপ্রপঞ্চ বিকাশের কোন 
চিন্ব পরিলক্ষিত হয় না,--তৎপরে চস্কু হইতে নিদ্রা সরিয়া যাইলে যেমন জগৎ বোধ হয়, 
সেইরূপ স্থিরতার মধ্যে ঈষৎ চাঞ্চল্যের উদয় হইলেই বিশ্বগ্রকাশিক! মহাঁশক্তির গর্ভতল 
হইতে যেন অহং বোধ ফুটিন্না উঠে। সেই অহং বৌঁধই হিরণ্যগর্ভ এবং তিনিই বিশ্বের 
জনিতা ও বিধাতা--“হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্তৃতাগ্রে, বিশ্বস্ত বীজং পতিরেকরাসীৎ।* কারণ এই 
অহং বোধের সঙ্গে সঙ্গেই অনপ্ত কোটি জীব ও ব্র্থাণ্ড ফুটিয়া উঠে। ইহাই “অহং” এর 
্রদ্ধাগুরূপে ক্ফুরণ বা! স্থষ্টি। আবার স্থষ্টি লয়োনুখ হইলে অনস্তরদ্ধাণ্ড এ অহং মাত্র রূপে 
পর্যবসিত হইয়া যাহা বহু ছিল তাহাই আবার এক হইয়! যায়, সেইজন্ভ বাশুবিক বহু নাই, 
এক আখ্মসত্তাই রহিয়াছেন। এই “অহং”ই নাম রূপময় অন্ত ক্ষ,রণের মধ্যবিম্ুঃ তাই 
তিনি “মহং হি সর্বষজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রতুরেব চ।” এই অঙ্থংকে »আানিলেই জানার শেষ 
হয় এবং তাহা এক হইয়)ও কিরূপে “সর্বত; পাণিপাদস্তৎ সর্বতোক্ষিশিরোমূখং" হইয়! 


আছেন তাহা বুঝিতে পাঁর! হায় ॥ ১৩ ৯ 


শ্রীমন্তগবদগীতা। ৪১. 
সর্যেন্দিযগ্ডুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবঙ্জিতম্‌। 
অসক্তং সর্ববভূচ্চৈব নিগুণং গুণতোক্তু চ॥ ১৪ 


অন্বয়। [তাহা ] সর্বেন্দিযগুণাঁভাসং (সমত্ত ইন্তিযধর্দের আভাসযুক্ত ), সর্বেকিয়- 
বিবজ্জিতং (অথচ সমস্ত ইন্দিয়বঙ্ভিত ) অসক্তং ( নিরবয়বত্ব হেতু সকলের সহিত সংযোগ 
স্বন্ধ শূন্ত সুতরাং অসঙ্গ ) সর্ধভূৎ (তথাপি সকলের আধারভূত ) নিগুণং গুণভোভু চ 
(এবং স্বয়ং গুণহীন হইয়াও সন্থাদি গুণের পাঁলক )॥ ১৪ 


শীধর। কিঞ্চ-_সর্বেন্দিয়েতি। সর্বেষাং চক্ষুর!দীনাম্‌ ইন্দরিয়াণাং গুণেষু রূপাগ্াকারান্ 
বৃতিষু তত্দাকারেণ ভাসত ইতি তথা। সর্বেন্ছিয়াণ গুণাংস্চ ততঘ্বিষয়ান্‌ আভাসর়তীতি বা। 
সর্ব: ইন্জিক়ৈঃ বিবজ্জিতং চ। তথ|। চ শ্রুতিং-_-'অপাঁণিপাদোজবনোগ্রহীতা পশ্তত্যচক্ষুঃ 
স শৃণোত্যকর্ণ ইত্যাদি । অসক্তং__নঙ্গশৃন্তমূ। তথ।পি সর্ধং বিভন্তি ইতি সর্বভৃৎ। সর্বন্ত 
আধারভূতং। তদেব নিগুণং_সত্বদিগুণরহিতম্‌। গুণভোক্ুচ--গুণাঁলাং সত্বীদীনাং 
ভোক্তু-- পালকম্‌ ॥ ১৪ 


বঙ্গানুবাদ । [ আরও বলিতেছেন ]- চক্থ্রাদি ইন্দ্িয়গণের গুণসমূহে অর্থাৎ তাহাদের 
দর্শনাদি বৃত্তিতে তত্তংরূপাকারে তিনি আভাদমান হন অথব! সর্বেন্দিয় ও তাহাদের গুণ 
সমূহ যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ, দেই কল বিষয় সমূহকে যিনি প্রকাশ করেন অথচ তিনি 
স্ব ইন্দিযজ্জিত। শ্রুতিতে আছে-_সেই ব্রহ্ম পাঁদ শূন্য হইলেও গমনশীল, পাঁণি শূন্য হইলেও 
গ্রহণ করেন, চক্ষু ন| থাঁকিলেও দেখিতে পান, এবং কর্ণহীন হইয়াও শ্রবণ করেন ইত্য।দি। 
রঙ্গ সঙ্গশূন্য হইলেও সর্ধভূৎ অর্থাৎ সকলকে ভরণ করেন কিন| সকল বস্তর আধার। তিনি 
সব্বাদি গুণ রহিত হইয়াও গুণ ভোক্ত! অর্থাৎ সত্বাদিগুণের পালক ॥ ১৪ 


_ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-সকল ইক্দ্িয়ের গুণের প্রকাশন্বরূপ-_যেমত চক্ষের 
দৃষ্টি, কর্ণের শব্দ, নাসিকার প্রাণ, জিহ্বার স্বাদ, ত্বচের স্পর্শ, এই সকল 
গুণেতে তিনি আছেন ইহাই তাহার রূপ- ইহার অনুভব যোগীরা এক এক 
করিয়া অভ্যাস করিয়া গুরুবাক্যের দ্বারায় জীনিবেন । যাহ দিয় দেখিলে, 
শুনিলে, শুঁকিলে, খাইলে, স্পর্শ করিলে তাহ। বর্জ্দিত_ বিশেষ বূপে- অর্থাৎ 
কিছুতেই আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টে করিবেক না-তিনি সকলকেই ভরণ পোবণ 
করিতেছেন অর্থাৎ আপনার খাওয়া আপনি খাইতেছেন, খাওয়ানও তিনি 
খানও তিনি- আসক্তি পুর্বক গুণের বঙ্জিত অর্থাৎ জিগুণাতীভ অবস্থা যাহা 
বায় শ্ছির হইলে হয় এবং তিনি সমুদ্ধয় গুণের ভোক্তা ।-ইন্জিয়েরা জানের 
দবারন্বরূপ, নিজে নিজে কোন বস্তকে বুঝিবার তাহাদের শক্তি নাই। আত্ম দেহমধ্যে 
আছেন বলিয্নাই ইন্জিয়দের; বিষয় জ্ঞান হয়। তাঁহার অবস্থন হেতু জ্ঞানের প্রকাশত্বার 
ইন্জিয় সংযুক্ত দেহটাকেই যেন তাহার রূপ বলিয়া মনে হয়। তাহার! হ্বয়ং চেতন পদার্থ 
নছে কিন্ত চৈতন্য বস্তর আধার ম্বর্ধপ। এক সর্বব্যাপী জ্ঞানই পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয় দ্বারে 


শব: স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি পে অনুভূত হয়। ইন্দিয়েরা এই সকল জানকে প্রকটিত 
৬ রি 


৪২ ্রীমন্তগবদগীত। 


বহিরস্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 
সুন্ষন্থা তুদবিজ্ঞেয়ং দূরদ্থং চান্তিকে চ তত ॥ ১৫ 


করিতে পাঁরিত না যদি আত্মা না থাকিতেন, তাই আত্ম! গুণবিবর্জিত হইয়াও গুপময়। 
আশঙ্কা হইতে পারে যে পরমাত্ম। যখন ইন্দ্রিয় বিবর্জিত তখন আমাদের কথা আমাদের 
প্রার্থনা তিনি শুনিতে পাইবেন কেমন করিয়।? এ শঙ্কা! করিবার প্রয়োজন নাঁই, তিনি 
বং ইন্দ্রিয় বিবর্জিত হইলেও শ্রবণ, দর্শন[দির কোন বাধ! ঘটে না। সে যে কি অপূর্ব 
শক্তি তাহ! বাহির হইতে বুঝিবার উপায় নাই, কিছু সাধন ঘর! বায়ু স্থির হইলে যোগীর 
তাহীর এই অপরূপ অত্যন্ত শক্তির আভাঁস পান এবং তখনই বুঝিতে পারা ষাঁয় তিনি 
গুণাতীত হইয়াও কিরূপে গুণভোক্ত| হইয়! থাকেন। চঙ্ু, কর্ণ, নাঁসিকা, জিহ্বা ও ত্বকে 
যে শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের অনুভব হয় সে সমস্তই আত্মশক্তি হইতে কোন পৃথক শক্তি 
নহে। কিছুই নাই অথচ সবই রহিয়াছে, এবং এই সর্ধের উপর তিনি আধিপত্য করেন 
বলিয়া তাহার নাম “ইন্দ্র” অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই দেবরাজ অর্থাৎ সকল দেবতা তাহ।র 
মধ্যেই রহিয়াছেন। একমাত্র তিনিই আছেন অথচ তিনিই দেবাদি বরূপে প্রকাশিত 
হইতেছেন,_যে কুটস্থে সদ! লক্ষ্য রাঁখে, অনেকক্ষণ সেই কুটস্থের মধ্যে থাকিতে থাঁকিতে 
সকলকেই দেখিতে পায়। “তম; পরস্তাৎ”__ প্রথমে ময়রপুঙ্ছের মত চারিদিকে জ্যোতি: 
পরে তম:__ মধ্যে কৃষবর্ণ গোলাকার শৃন্েতে দেখিতে পাঁর, তাহার পর নতম পুরুষ-ধাহাকে 
সকল খাধি, মুনি, যোগী, ও দেবতার! এক দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। যখন কিছু নাই তখন তিনি 
মহাশুন্ত, আবার খন এই ব্যক্ত জগৎ তখন তিনি জগন্নাথ, তাহার ভিতরেই সকল লোক 
রহিয়াছে, তিনিই ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর ও সর্বধ্য/পক। এই কৃটস্থ রূপ চক্ষুকে যে দেখিতে ন| 
পায় সেই অন্ধ_সে অজ্ঞানে আবৃত হইয়া কেবল “আমার আমার* করিয়া! মুগ্ধ হইতেছে 1 
এই মোহ হইতে উদ্ধার হুইবাঁর ক্রিয়াই একমাত্র উপাঁয়। ক্রিয়ার তারাই জগন্নাথের দর্শন 
পার, পরে তাহাতে লীন হুইয়! তাহাকে স্পর্শ করে, পরে ক্রিয়ার পর অবস্থায় মগ্র হইয়। 
অমুত পান করিয়া অমর পদ বা ব্রন্ষপদ ল!ভ করায় তাহার সর্ব ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া যাঁয়। 
এই শরীরের মধ্যে যে কুটস্থ তাঁহার পর উত্তম পুরুষ--আকাশ পরব্যোম ন্বরূপ। তিনি 
সর্বব্যাপক তন্লিমিত্ত আমিও তীহারই মধ্যে। যখন আমি নাই, আমি বলিবাঁরও কেহ নাই, 
তখন সমস্ত এক ব্রশ্ব, সুতরাং তখন আর কিছুই ইচ্ছা নাই। তখন ভোজ্য, ভোজন ও ভোক্তা 
সবই এক। ইহাই ইড়া পিঙ্গলা নুযুয়ার অতীত অবস্থা। প্রাপায়াম ঘবার! বায়ু স্থির হইলে 
এই অবস্থা! আঁপন! আপনিই উদ্দিত হয় ॥ ১৪ 

অন্বয়। তৎ (তিনি) ভূৃতাঁনাং (সর্ধভূতের ) বহিঃ অস্তঃ চ (বাহিরে ও অভ্যন্তরে ) 
অচরং চরম্‌ এব চ (স্থাবর এবং জজমও--তিনি ), হক্ব (হুক বলিয়া) অবিজ্ঞেযং 
(জান। যার ন| ), তৎ ( তাঁহ!) দুরস্থং অস্তিকে চ (দূরস্থ এবং নিকটস্থ উভয়ই )॥ ১৫ 

ভ্রীধর। কিঞ্-_বহিরিতি। ভূতানাং চরাচরাণাং ত্বকার্ধ্যাণাং বহিশ্চ অন্তশ্চ তদেব- 
সবর্ণমিব কটককুগুলাদীনাং। জলতরঙ্গাণাম্‌ অন্তর্বহিঃ জলমিব। অচরংস্থাবরং চরধ_ 
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স্বমং চ ভূতঙ্গ(তং তদেব, কারণাত্বকত্বাং কার্ধ্ন্ত। এবমপি সুম্ধত্বাৎ রূপাদিহীনত্বাৎ 
তৎ অবিজেয়ং--ইদং তদিতি ম্পটজ|নার্ঘং ন ভবতি। অতএব অবিদ্যাং যোজনলক্ষান্ত- 
রিতমিব দূরস্থধ্চ। সবিকারায়াঃ প্রকতে; পরত্বাৎ। বিছুষ!ং পুনঃ গ্রত্যগাত্বস্থাৎ অস্তিকে চ 
তৎ নিত্যদঙ্লিহিতং | তথ! চ মন্ত্র: 


"তদেজতি তন্লৈজতি তরে তথস্তিকে। 
তদস্তর্ত সর্বস্ত তছু সর্ববস্তাশ্য বাহৃতঃ ॥” 


ইতি। এজতি- চলতি ; নৈজতি--ন চলতি ; তৎ উ অস্তিকে ইতি ছেদঃ ॥ ১৫ 

বঙ্গানুবাদ [ আরও বলিতেছেন ]--কটককুণগুলাদি অলঙ্কারের অন্তরে এবং বাহিরে 
যেরূপ নুবর্ণ, জলতরঙ্গের অন্তরে বাহিরে যেরূপ জল, সেইরূপ তিনি তাহাঁরই সৃষ্ট (কাধ্য) 
চরাচর ভূতসমূহের অন্তরে এবং বাহিরে অবস্থান করিতেছেন। যেহেতু সমস্ত কার্ধ্যই 
ফারণাত্মক, সেইবপ ব্রক্ম স্থাবর জঙ্গম অর্থাৎ সমস্ত ভূতজাত। তিনি এইদ্ূপ হইলেও 
সুক্মত্ব হেতু অর্থৎ দূপাঁদি বিহীন বলিয়া! অবিজ্ঞের অর্থাৎ স্পষ্ট জ্ঞানের অযোগ্য হন। 
অতএব তিনি অবিদ্ধনের পক্ষে লক্ষযোজনাস্তরিতের স্তায় দূরস্থই, যেহেতু তিনি সবিকার! 
ষে প্রকৃতি তাহার পর অর্থাৎ অতীত । যেহেতু বিদ্বানগণের নিকট তিনি প্রত্যগাত্মা, তাই 
তাহাদের পক্ষে তিনি নিত্য সন্নিহিত। এই সম্বন্ধে ঈশশ্রুতি মন্ত্র | £_-"তিনি গমন করেন 
আবার গমন করেন* না, তিনি দুরে তিনি নিকটে, তিনি পরিদৃষ্টমান সমস্ত জগতের 
অন্তরস্থিত এবং তাহার বহিরেও বিদ্যমান” ॥ ১৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সবভূতের বাহিরে এবং ভিতরে যাহা ক্রিয়াস্থিত ব্যক্তির! 
দেখিতেছে_অচর এবং চরে-_যাহা৷ ব্রক্মজ্ঞান হইলে নিরাবরণ হুইয়! ঘায়-_ 
সুতরাং সকল দেখিতে পায়-বাড়ীর ভিতরে এবং বাহিরে। অত্যন্ত 
সৃন্ষম, ব্রন্দের অথু সক্ষম; তক্িমিত্তে বিশেবরপে জানা যায় না-তুমি 
দুরেও আছ ও ভিতরেও আছ।-_সমস্ত বস্তর বাহেও তিনি, অন্তরেও তিনি। 
এই বাহা অন্তর ভাঁব হয় দেহকে লইয়া, নচেৎ বাহ অন্তর বলিয়া কিছু নাই। 
কিন্তু যতক্ষণ দেহেন্দ্রিয়ের জ্ঞান রহিয়াছে, ততক্ষণ ছুইটি ভাব থাকিবেই। একটি 
ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গময, আর একটি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্ত্রিয়ের অগৌচর। যতদিন 
প্রকৃত জ্ঞান ন! হয় ততদিন ব্যক্ত ও অব্যক্ত ছুইটি অবস্থাই থাকে। অবাক্ত অবস্থা 
ইন্দ্িরগোচর নহে, সেই জঙ্ প্রত্যক্ষগোচর হয় না। যখন ক্রিদার পর অবস্থায় 
ভিতর বাহির এক হইয়া যায় তখন বাহ্‌ ও অভ্যন্তর কিছুই থাকে না। এই ভিতর 
বাহির যাহার এক হয় তিনিই জ্ঞানী ব| মুক্ত পুক্রুষ। জানীরও ইন্দ্রিয় থাকে এবং তাহার 
কাধ্যও. থাকে কিন্তু বিষয় কথনও তাহাকে বিমুগ্ধ করিতে পারে না। তিনি অনন্ত 
অনৈক্যের মধ্যে এক এক্যকে দেখিতে পান বলিয়া তাহার জগৎ বা নানাত্ব বোধ লোপ 
পার, নুতরাং তাহার নিকট স্থাবর জঙ্গম বলিয়া কোন বস্তর অস্তিত্ব নাই_একমার ব্রন্ষই 
বিস্তমান। সেই ব্রদ্ধ বস্ততে আমার অবিবেকী মনই সংসার কল্পন! করিতেছে, বালক যেমন 
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অন্ধকারে ভূত কল্পনা করে। মনচঞ্চল হইলেই বহিগর্্ি হইতে থাকে, বহিষ্্টি হইতেই 
রজ্জুতে যেমন সর্পত্রম হয় সেইনপ ব্রদ্ষে সংসার বোঁধ হইতে থাকে। রজ্জুতে সর্পবোধ 
কালীনও রজ্জু রজ্ছুই থাকে, তন্রপ ব্র্ষে সংসার বোধ জাগিলেও ব্রহ্ম ব্র্মই থাকেন, কখনও 
সংদার হইয়া যান না। তবুও এই জগতপ্রপঞ্চ আমাদের নিত্যবোধের বিষয় হইয়া 
রহিয়াছে, এই বোধের নিরোধ না হওয়া পর্য্যন্ত জগন্ষ্টি রুদ্ধ হইবে না। সেইগন্ 
আমার্দিগকে সাধনাভ্যাসে প্রবত্ব করিতে হইবে। স্থূল জাগতিক পদার্থগুলিকে আমরা 
ইন্দ্রিয় হারাই অন্ুভব করি, কিন্ত ব্রদ্ধ পদার্থ অত্যন্ত ুম্ম সুঙুরাং তাঁহ! এই সকল ইন্দরিয়- 
জ্ঞানের অতীত। তাহা হইলেও স্ত। মাত্রই তিনি, ্ুতরাং ভিতর বাঁছির বলিয়। যাহ! 
প্রতিভত হইতেছে তাহা ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্ত নহে। ভিতরেও ষে প্রকাশ বাহিরে ও 
তাহারই প্রকাশ। অজ্ঞানবশত; যে নামরূপময় বাহ বস্ত রহিয়াছে বলিয়! বোধ হইতেছে 
তাহারও প্রষ্টা সেই ব্রদ্মই, তিনি বাহা বস্তা অঙ্থভব করিবার জন্ঠ ষেন বাঁহোন্দ্িয়গুলিকে কল্পন! 
করিপ্নাছেন। সেই বাহোক্দ্রিয়ের সমষ্টিই এই জীবশরীর । এবং ইন্দরিকনগ্রাহা বস্তর জ্ঞাতা 
জীব হ্বয়ং। জীবচৈতন্তই সেই ব্রহ্ম, সুতরাং ব্রহ্ম সর্বত্রই, সেইজন্য ভিতর বাহির থাকিতে 
পারে না। ব্রন্মজ্ঞান হইলেই এই ভিতর বাছিরের ধা মিটিয়। যাঁয়। যে একটি সুক্্ 
কারননিক আবরণ আছে, তাহাও আর তখন থকে না, ন্ুতরাং যোগী তখন দূরের ও নিকটের 
সবই দেখিতে পান। নিকটের কথ| তে! শুনেনই, বহু দূরের কথাও তাহার শ্রবণগোচর 
হইয়া থাকে। সম্গুখে, পিছনে, দূরে, নিকটে, উর্ধে, অধোঁভাগে সমস্ত বস্তনিচয়কে সমভাবেই 
দেখিতে পাঁন। ব্রহ্ধাণু বড় সক্ষম, মন অত্যন্ত সুক্ষ ন| হইলে সেই ব্রদ্ধাগুর মধ্যে প্রবেশ করা 
যায় ন|। যে ক্রন্ধাপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে তাহার নিকট দূরও নাই নিকটও নাই, 
কারণ ব্রদ্ধ সর্বব্যাপক। এই অবস্থাকেই বিষু্ভাঁব বলে, বিষ্ত যেমন সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট 
রহিয়াছেন, এ অবস্থাগ্রাপ্ত যোগীও সেইক্প সকলের মধ্যেই থাকেন। 

“ক্রিয়ার পরাবস্থায় যে স্থিতি তিনি বিষ্ুম্বরূপ, তিনিই শ্ন্ট স্বপ্নপ কারণ বারি। তিনি 
মাঁয়ার বশীভূত হইরা চঞ্চল হুন, সেই চঞ্চল ভাব স্থির হইলেই সাধক শুচি অর্থাৎ পবিত্র হন। 
সদ্ভাবই ব্রহ্মভাঁব, তাহ। নিত্য বিষ্যমান, তখন আমিও থাকে না আমারও থাঁকে ন|-মুতরাং 
জগদাদিরূপে কোন প্রকাশও থাকে না। যখনই চাঁঞ্চল্য তখনই জগৎরূপ ব! বহুরূপ প্রকাশিত 
হয়, এই বৃহুত্বই মায়িক ভাঁব বা অসৎ । 

ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থ। না পাঁকিলে এই বহুত্বের বিলোপ সাধন হয় না। সুতরাং 
ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি তাঁহছা হইতেই ব্রদ্ধ ষে এক ও,অন্বিতীয় এই গ্রুব বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। 
তখন চন্দ্রের মত জ্যোত্স! সদ! দেখিতে পাওয়া যাঁয়, সর্বদা স্থিতিপদ অনুভূত হয়, উহাই বিষুয় 
পরম পদ। ন্ুযুযার বুক্ষ্ম বায়ু সদা বছিতে থাকে, প্রত্যুষের মত এক প্রকাশ অঙ্থভব হয়, সেই 
প্রকাশের সাহায্যে সমন্তই দেখা যার়। ধাহারা ক্রি! করিয়া! ক্রিগ্নার পর অবস্থা প্রাপ্ত হন 
তাহার প্রথমে তৃতীয় নেত্র.€টস্থে থাকিয়া! শিবরূপ হইয়। যান, সেই কৃটস্থ স্থির হইলেই বিষুতরূপ 
হয়। ধাছাদের সাধনে প্রধত্ব ও ঠেষ্টা। থাকে, তীহার। সকলেই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে 
পারেন। বাহিরের সাদান্ত রেশ সহ করির৷ ক্রিয়া করিলেই মৃলাধারে কুলফুগুলিনী জাগ্রত 


শ্রীমন্তগবদগীতা। ৪৫ 


অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌। 

ভূতভর্ত চ তজজেেয়ং গ্রসিষু প্রভবিষু চ ॥ ১৬ 
হুন। তখন হৃদয়স্থ কামাদি সমূণে উৎপাঁটিত হয়। সর্ব প্রকার ইচ্ছা! হইতেই তখন যোগী 
মুক্ত হন। 

মনের মনন দ্বারাই একমাত্র ব্রহ্মবস্ত স্থাবর জঙ্গমাদিরূপে প্রকাশিত হইয়! থাকে, মন না 

থাকিলে কোন বস্তই থাকে না। এইজন্য মনোনাঁশের চেষ্টাই সর্ববগ্রে কর্তব্য। ক্রিয়া হবার! 
মন তত! ভাব প্রাপ্ত হইলেই কল্পনা ্গীণ হইয়। আসে, কল্পনা ক্ষীণ হইলেই মনের সহিত যাবতী্ব 
বস্তই বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখন সমস্ত বস্তই আত্মার সহিত মিলিয়! এক হইয়া যায় এবং তখন 
ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় জান না থাকা আত্মা অবিজ্ঞেয় বলিয়াই অনুমিত হইয়! থ|কেন ॥ ১৫ 


অন্বয়। ভূতেষু (সবিভূতে) অবিভক্তং চ (অবিভক্ত হইয়াও) বিভক্তং ইব (ষেন ভিন্ন ভিন্ন 
হইয়া) স্থিতম্‌ (প্রতীত হইতেছেন) [ তাহাকে ] ভূতভত্ (ভূতসকলের পালনকর্তা! ), চ গ্রসিকুঃ 
(গ্রাসকর্তা বা! সংহর্তা) প্রভবিষু চ (উৎপাদন কর্তা বলিয়1) তৎ জয়ং (তাহাঁকে জনিবে) ॥ ১৬ 

আীধর। কিঞ্চ_অবিভক্তমিতি। ভূতেষু_স্থাবরজঙ্গমাত্কেযু অবিভক্তং_-কারণাত্মনা 
অভিন্নং, কাধ্য।ত্বন! বিভক্তং_ভিন্নমিব অবস্থিতং চ। সমুদ্রৎ জাতং ফেনাদি সমুদ্রাৎ অন্তৎ ন 
তবতি। তৎ পূর্বোক্তং হ্বরূপং চ জ্ঞেযং। ভূতানাং ভর্তু চ--পোষকং স্থিতিকাল, প্রলয়কালে 
গ্রসিষ্ট- গ্রসনশীলং, স্ম্টক!লে চ প্রভবিষুঃ-_নানাকার্ধ্যাতবন! প্রভবনশীলম্‌॥ ১৬ 

বঙ্গানুবাদ । [ আরও বলিতেছেন ] ভূত্সকলে অর্থ, স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতনিচয়ে 
অবিভক্ত অর্থাৎ কারণরূপে অভিন্ন, কিন্তু কা্যরূপে বিভক্ত অর্থাৎ ভিন্নভাবে অবস্থিত। যেমন 
সমুদ্র হইতে ফেনাদি সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে। [ ফেনসমূছের কারণ সমুদ্র, সেই কারণে 
কোন ভেদ নাই, কিন্ত ফেনারূপ কাঁধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে যেরূপ প্রতীয়মান হয় তন্রপ-_লুতরশং 
ক্ষেত্রক্র ও পরব্রন্গে ভেদের সম্ভাবন। নাই ]। সেই যে পূর্বোক্ত ব্রচ্ম তিনিই জেয়, তিনিই 
স্থিতিকাঁলে ভূতগণের পোঁষক, প্রলয়কালে গ্রসনশীল অর্থাৎ গ্রাসকারী এবং হৃষ্টিকালে 
প্রভবিঞ্ণু অর্থাৎ নানাকার্ধারূপে উৎপন্ন হই থাকেন ॥ ১৬ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-সব বস্ততে এবং ভূতেতে একই বস্ত ব্রহ্ম রহিয়াছে_ 
আবার পৃথক পৃথকৃও রহিয়াছে_হুইতেছেন তিনি-ভরণকর্তাও ভিনি, 
নাশকর্তাও তিনি, শ্প্টিকত্৭ও তিনি।_বরন্ববস্ত এক এবং তাহার ত্বিতীয় কিছু ন! থাকায় 
তাহ! বিভক্ত হইবে কিরূপে? ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠণ্ডে যে অগ্নি রহিয়াছে তাহা একই বটে, কিন্ত 
তবুও ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠে যেমন অগ্নিকে বিভিন্নবৎ মনে হয়, তন্রপ পরমাত্ম। বস্ততঃ এক হইলেও 
ভিন্ন ভিন্ন দেহে বিভিন্নবৎ প্রতীরমান হন। যদিও পরমা তা! সর্বত্রই সমভাবে বিদ্কমান কিন্ত 
পৃথক পৃথক ঘটে ভিন্ন ভিন্ন আকাশবৎ ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ ঘটে পরমাজ্মকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
অভিবাক্ত মনে হইলেও বাণ্তবিক তাহা ভিন্ন নহে। পৃথক পৃথক ত্টু আকাঁশের উপাধি মা্। 
এই জন্ত যতক্ষণ দেহঘটরূপ উপাধি থাকিবে ততক্ষণ আত্মার উৎপতি বিনাশ না থাঁকিলেও 
ঘটের উৎপতি লয়ের সহিত তাহার উৎপত্তি ও লয় কল্পিত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে উৎপত্তি 


৪৬ শ্রীমন্তগবদর্গীতা 


স্থিতি লয়্াদি ন৷ থাকিলেও এইন্নপ কল্পিত উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ রূপে তিনি 
কল্পিত হইয়! থাকেন। ঠ 

সেই পরমাস্থিতিরূপ ব্রহ্মই ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে চঞ্চল হুন, তখন তাঁহার উপাধি হয় প্রাণ। 
ক্ষেত্র্ঞ চঞ্চল প্রাণের আকার ধারণ করিলেই জন্স মরণ ও স্থিতি এই তিনটি ভাব উৎপন্ন হয়। 
কিন্তু চাঞ্চল্য ও হ্থিরত! একই বস্তর ছুইটী দিক মাত্র। স্থিরত্বকে ছাড়িয়! চাঞ্চল্য থাকিতে 
পারে না, এবং স্থিরত্ব ন| থাকিলে চাঞ্চল্য আসিবে কোথা হইতে? ক্রিগ্নার পর অবস্থায় যে 
স্থিতির অন্নভব হয় তাহ! অব্যক্ত, কারণ উহ! ইন্দরিয়ের অগে!চর, কিন্তু সেই স্থিতিই ইন্দ্রিয়গোচর 
হইয়া চঞ্চল বা ব্যক্ত হন। কিন্তু অব্যক্ত অবস্থার সহিত যোগ ছিন্ন করিয়৷ ব্যক্তাবন্থা 
প্রকাশ্িতই হইতে পারিত না, তাঁহাতেই বুঝা যাইতেছে চঞ্চল ভাঁবটাও সেই অচঞ্চল ভাবের 
সহিত যোগযুক্ত হইয়! রহিয়াছে । তাই চত্ডীতে বুঝান হইল যে জ্ঞানমরী বিদ্যামুদ্তিও ধাহার, 
মোহ্মন্নী অবিদ্য! ভাবও তীহারই। ক্রিয়ার পরঅবস্থায় যে টান ক্রিয়ার পর অবস্থার পর 
অবস্থাতেও সেই টান, আবার বিক্ষেপযুক্ত সংসারভাবের মধ্যেও সেই টান, সেই বাঁচিয়া 
থ|কার ইচ্ছা, সেই সকল বস্তকে আপনার করিবার জন্ত একান্তিক লালসা--এ সমস্তই 
সেই একমাত্র স্থিতিপদই যে পরম সত্য তাহাই প্রমাপ করিতেছে মাত্র। সেই সত্তার 
পানে আকর্ষণই জীবের জীবন। 

আত্মার অস্তিত্বেই জগৎ ও জীবের অস্তিত্ব। যতদিন আঁমার “আমিটা* থাঁফিবে ততদিন 
এই বিশ্বকে এবং ইহাদের কর্ত। ভগবানকেও জানিবার ইচ্ছা ঝা সেই দিকে যাইবার ইচ্ছা 
বর্তমান থাকিবে। কিন্তু এই “আমি” ও “বিশ্বজ/ন* লুগ্ত না হইলে নাঁনাত্ব যাইবে না 
সুতরাং অজ্ঞ/নও নষ্ট হইবে না। সুষুপ্তি অবস্থায় সমস্ত বিষয়াদি যেমন ত্বকারণ অজ্ঞানে 
বিলীন হয়, তদ্রুপ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে 'আমি' থাকে না, 'বিশ্ব থাঁকে না! এবং বিশ্বের 
রচরিতাও থাকে না_-অহং বিশ্ব ও কর্তা ভগবান সমস্তই এক হইয়! চিন্ন।ত্র রূপে অবস্থিত 
হন বা সমন্তই তখন ব্রহ্মসাগরে নিমজ্জিত হইয়া নিজ নিজ পৃথকত্ব লুপ্ত করিয়া এক হইয়া 
যায়। সেই বিশুদ্ধ সংভাবই যে শুদ্ধ চৈতন্য, এক অখণ্ড ঠৈতবিবজ্জিত দেশকালাতীত বস্ত 
তখনই তাহা প্রমাণিত হয়। যতদিন ছবৈতভাব থ|কিবে ততদিন অজ্ঞান থাঁকিবেই, এবং এই 
অজ্ঞান থাকিতে দৃশ্ঠগ্রপঞ্চ বিলীন হইবে না। আত্মা এক অথণ্ড সত্তামাত্র, অবিষ্ক! বশতঃ 
উহাতে নাঁনাত্ব কল্পিত হয়, নুতরাঁং সেই নানাত্ব অসৎ পদার্থ ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। 
যদি নানাত্ব মনের কল্পনা মাত্র তবে দৃশ্য ভাঁবও কল্পন| ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। 
এবং দৃশ্তের অভাবে আত্মার ত্রষ্টারূপে যে সব্ন্ধ তাহাঁও সত্য নহে। সমস্ত অসত্যের নিরসন 
হইলে যাহা থাঁকে তাহাই শুদ্ধ চৈতন্ত বা ব্রহ্ম ভাব-_ যাহা! ক্রিদ্নার পর অবস্থায় অন্ভূত 
হয়। এইজ্ঞান ব্রিকালে বিস্তমান। কালের অস্তিত্ব হইতেই জেয বস্তর নানাত্ব পরিরৃষ্ট 
হয়, তখনই স্জন পালন ও সংহার লীল| চলিতে থাকে । কিন্তু উহা সত্য নছে। ব্রন্ধে 
সমস্ত খণ্তকাল কলিত হয় বলিয়াই ব্রদ্ষকে মহাকাল বা মহাকালী বলা হইয়া থাকে। 
প্রকৃতপক্ষে সেই ব্রনবস্বরূ্সে কালের কল্পনা নাই, কারণ তথায় ঘটন! নাই' ঘটনার পারম্পর্্য 
নাই বলিম্ন। কাল বলিয়। কিছু থাকে না। 


শ্রীমগেবদগীতা ৪৭ 
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্ত ধিষ্টিতম্‌॥ ১৭ 


্র্ম এক অদ্বিতীয় হইলেও যখন তাহা চঞ্চল হইব! দৃশ্প্রপঞ্চ ব্যক্ত করে তখন তাহাতে 
সাত প্রকারের ভঙ্গী থাকে। (১) স্থির, ৫২) চঞ্চল, (৩) স্থিরে স্থিতি, (9 ) চঞ্চলে স্থিতি 
(৫) আছে (৬) অথচ নাই, (৭) যাহ! আছে তাহা অব্যক্ত। ব্রদ্ধের এই সাত ব্যবস্থা। ক্রিয়ার 
পর অবস্থায় সমস্ত বস্ত এক হইয়া! ব্রদ্ধ হইয়! যাঁয়--উহাই স্থির ভাঁব উহাই পরব্যোম। কৃটস্থের 
মধ্যে এবং বাহ্য জগতে যে নানাত্ব ও বহরূপ দেখা যায় তাহা সমন্তই এ পরব্যোমেরই রূপ__ 
ইহাই চঞ্চল ভাঁব বা স্থষ্টি | এই স্থিরেতেও স্থিতি রহিয়াছে, চঞ্চলেও স্থিতি রহিয়াছে নচেৎ 
চঞ্চল অবস্থা প্রকাশই হইতে পারিত না। আছে অথচ নাই-_অর্থাৎ যাঁঠ ব্যক্ত বা চঞ্চল ভাব 
তাহার পৃথক ভাবে অস্তিত্ব নাই, এ স্থিরত্বকে ধরিয়াই তাহাকে অত্তিত্ববান বলিয়! মনে হয়। 
যাহা প্রকৃত “অস্ভি*র বিষয় তাহা! চিন্মান্র, এই ব্যক্ত মন বুদ্ধি ইন্্িয়াদির গোঁচর নছে। 

এইরূপে নানাভাবে ব্রদ্ম কখনও কত কি উৎপন্ন করিতেছেন, কখনও পালন করিতেছেন 
আবার কখনও ব! গ্রাম করিতেছেন। ইহা বলিবার ভঙ্গীমাত্র। যোগবাশিষ্ঠে আছে-_ 
যত দিন আপনাতে আপনি ন! থাকে, ততদিন মৃত্যুরূপে তিনি হনন করেন, পালকরূণে রক্ষ 
করেন, স্তাবকরূপে স্তব করেন, বিপয্নের বিপদ উদ্ধার করেন এবং ফললাভেঙ্ছুকে বাঞ্ছিত ফল 
প্রদান করিয়া থাকেন | ১৬ 


অন্ধয়। তৎ( তাহা) জ্যোতিষাম্‌ অপি জ্যোতিঃ ( হূরধ্যাদি জোতিফ সমূহেরও জ্যোতি ) 
তমসঃ পরং €তমঃ শক্তি বা অবিগ্যা অন্ধকারের অতীত বা অসংস্পৃষ্ট ) উচ্যতে ( বলিয়া! কথিত 
হন), [তিনি ] জানং, জেপসং (জ্ঞান ও জে) জ্ঞানগম্যং'( অমানিত্বাদি সাধন লত্য ) সর্বন্ত 
(সকলের ) হৃদি ধিঠিতম্‌ ( হৃদরে অবস্থিত ) ॥ ১৭ 

আধর। কিঞ্__জ্যোতিষামপি ইতি। জ্যোতিষাং _হুর্ধ্যাদীনামপি তৎ ক্যোতিঃ__ 
প্রকাশকং, “ষেন দূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্বঃ*, “ন তত্র স্্য্যো ভাঁতি-ন চন্দ্রতারকং নে ম| বিছ্যতো 
তান্তি কুতোয়ময়ি। তমেব তাত্তমনগভাতি সর্ববং ত্ত ভাস! সর্বমিদং বিভাতি*_ ইত্যাদি 
অতেঃ। অতএব তমসোহজানাঁৎ পরং তেন অসংস্প্‌ ষটমুচতে, “আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্ত/ৎ» 
ইত্যাদি শ্রুতে: | জ্ঞানঞ্চ তদেব বুদ্ধিবৃতৌ অভিব্যক্তম্। তদেব রূপাগ্ঠাকারেগ জেয়া চ 
জ্ঞানগম্যং চ। অমানিতাদি লক্ষণেন পূর্বোক্ত জ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থ:। জ্ঞানগম্যং 


বিশিনটি-_সর্বন্ত প্রাণিমানর্ত হৃদি ধিষ্টিত্‌-_.বিশেষেণ অপ্রচ্যুত শ্বরূপেণ নিয়ত! স্থিতম্‌। 
ধিষিতমিতি পাঠে অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ 


বঙ্গান্ুবাদ। [আরও বলিতেছেন ]-হুরধাদি জ্যোতিষদিগেরও তিনি ভ্যোতি 
অর্থাৎ প্রকাশক। শ্রুতি প্রমাণ এই__“যে তেজযুকত হইয়া মুঘ্য তাপ দেন” [পরমা 
থে শ্্ংপ্রকাশ তাহাই বলিতেছেন] “সেই ্রদ্ষসত্তায় হুর্য্য* প্রকাশিত হয় "না, চন 
ও নক্ষতরসমূহও তথায় ভাসমান নহেন এবং বিছ্যাৎ সমূহও তথায় প্রকাশিত হয় না, এই অগ্নিই বা 


৪৮ প্রীমন্তগবদগীতা 


সেখানে কোথায়? প্রকাঁশমাঁন আত্মাকে অবলত্বন করিয়াই অর্থাৎ তাহারই প্রকাশে হ্যা 
সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্বক জগৎ দীপ্থি পাইতেছে।* অতএব তিনি তমঃ অজ্ঞান হইতে পর, 
অর্থাৎ ব্র্ম অজ্ঞান তার! অসংস্পৃষ্ট বলিয়া কথিত হন। শ্রুতিতে আছে--তিনি আঁদিত্যবর্ণ 
এবং তমের অতীত, তিনিই জ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্িতে অভিব্যক্ত তিনিই রূপাঁদি আকারে জ্ঞেয, 
এবং তিনিই জ্ঞানগম্য অর্থাৎ অমানিত্বাদি পূর্বেক্ত জ্ঞানসাধন দ্বারা প্রাপ্য । জানগম্য 
কিরূপ তাহাই বিশেষরূপে বলিতেছেন_ সকল প্রাঁণিমাত্রের স্বদয়ে ধিষ্ঠিত কিনা বিশেষভাবে 
স্থিত অর্থাৎ অপ্রচ্যুত নিযন্ত| ভাবে তিনি স্থিত । “ধিঠিত” এইরূপ পাঠ হইলে “অঞিষ্ঠান 
পূর্বক আছেন” এইরূপ অর্থ হইবে ॥ ১৭ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাঁসকল জ্যোতির জ্যোতিঃ অর্থাৎ তাঁহার মত আর 

জ্যোতিঃ নাই-ভাহারই পর অন্ধকার, ব্রহ্ম কুটস্থ স্বরূপ ; ইহারই নাম জ্ঞান, 
ইনিই জ্ঞেয় বন্ত-ইহাই জানিলে জানা যায়-সকলের হৃদয়ে স্থির হইয়। 
আছে ।_ জেন বন্ধ ব্রহ্ম তাহা স্থিররূপ, সেখানে কোনও চাঁঞ*্য নাই, হৃদয়ের মধ্যে সেই স্থির 
ভাব অনুভব হয়, এই স্থিরতাঁকে অন্গভব করিতে পারিলেই আর যাহা কিছু সমস্তই অনুভূত হয়। 
প্রথমে খুব জ্যোতিঃ, তাহার মধ্যে অন্ধকাঁর অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ কুটস্থ। কুটস্থের মধ্যে নক্ষত্র এবং 
তাহার মধ্যে গুহ! আছে, সেই গুহার মধ্যে বুদ্ধি স্থির হইয়া থাকে । হৃদয়ের বাঁযুকে স্থির 
করিতে পারিলেই জীব সেইখানে স্থির হইয়। থাঁকে। গুকুবাক্যগম্য সাধন! জানিয়া সাধন 
করিতে পারিলেই পরমাম্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি: তাহাকেই 
আত্মজ্ঞানীর। আত্ম। বলিয়া জানেন। ইনিই জ্ঞেয়, উত্তমরূপে প্রাণায়াম করিলে প্রাণ শ্রযুয়ায় 
যায়, সেখানে যাঁইলে অগ্নির অপেক্ষাও প্রজ্লিত জ্যে।তিত্বরূপ বুটস্থ দেখা যায়-_ এইজন্য 
উহ| জ্ঞানগম্য, ইনিই গায়ত্রীছন্দরূপ! চতুর্থপাদ ব্রদ্ধ। এখানে পৌছিলে সর্ধবন্ধন হুইতে মুক্ত 
হওয়া যা ও শ্বেতদীপনিবাঁসী উত্তম পুরুষে লীন হওয়া! যায়। পরে হুক্াতিসথক্ষ সর্বব্যাপক 
পরমাতমা! পুরুষকে দেখিতে পাঁওয়! যায়, এবং উহাকে দেখিতে দেখিতে সাধক তদ্রপ হইয়া 
যান। ক্রিয়ার অভ্য।সের ঘবার। ইচ্ছা! রহিত হইলেই ব্রন্ষপদ প্রকাশিত হয়। ঈশোপানিষদে 
আছে-- | 

“পুষন্নেকর্ষে যম সুধ্য গ্রাছাপত্য 

ব্যহরশ্রীন্‌ সমুহতেজো। 

যৎ তে রূপং কল্য।ণতমং তত্তে পণ্যামি 

যোৎসাবসৌ পুরুষঃ সোহ্হমন্সি | 

পৃষণ, (হে জগৎপোষক হূর্ধ্য-কারণ প্রাণরূপ হুধ্য ন! থাকিলে জগৎ থাকে না) 

একর্ধে (একাকী গমনশীল--মন আত্মমূখ হইলে তাহার বহুমুখী চিন্তা থাকে ন|-_ এক 
আত্মাকার! বৃত্তি হইতে থাকে) যম (সংযমকা'রিণ--তথন বহিবূত্ত সংযত হয় ) হূর্য্য ( রীনা 
প্রাণানাং রসানাঞ্চ স্বীকরণাঁৎ ুূরধ্য _-. শঙ্কর )- প্রাণশক্তি শরীর ইন্দ্রিয়ে থাকিলে বাছা বস্তর 
রসগ্রহণ হয় অর্থাৎ বোধ হয়-_সাঁধন প্রভাবে যখন সর্বত্র বিচ্ছুরিত প্রাণশক্তি মত্তকে নীত হয় 
তখন হুরধানযয়প প্রকাশ সাধকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে )। প্রা্াপত্য (প্রজাপতির অপৃত্য-_ 


শ্রীমস্তগবদর্গীতা ৪৯ 


প্রজাপতি কে? িনি সর্বেশ্বর শাসনকর্তা--“এষ সর্বোশ্বর সর্বজ্ঞ'_(মুণ্ডক), সেই সর্বেশ্বর 
আদি পুরুষ হইতে ধিনি উৎপন্ন তিনিই গ্রকাশ হ্বন্নপ তৈজসরূপ দ্বিতীয় পাঁদ-_“তিনিই অস্তঃগ্রজ্ঞ 
তৈজসঃ ঘিতীয় পাঁদ৮_-তিনিই মনোগ্র/হ বিষয় সমূহের জ্ঞাতা তিনি তেজোময়--তীহাকে 
উদ্দেস্ত করিয্াা বল! হইতেছে-_ব্যুহ* অর্থাৎ স্বান রশ্রীন্‌ বিগময় (শঙ্কর ) অর্থাৎ স্বীয় রশি 
সমূহ অপসারিত কর- নচেৎ তাঁহার কিরপোত্তাসিত বাহ বস্ততে আত্মবুদ্ধি নষ্ট হইবে না। 
তেজ: সমৃহ-_ তেজকে সঞ্োচিত কর- কৃটস্থের বাহিরে যে তেঙ্্ যাহা প্রথমেই দেখা যায়__ 
তাহাঁও ভেদ করিয়া যাইতে হইবে। তাহার পর-যং তে রূপং কল্যাপণতমঃ__যেরূপ অতিশর 
স্ুনর-_স্ুর্য্যের মত প্রকাশ অথচ চন্ত্রকোটীন্ুশীতলম্‌। তে তৎ পশ্যামি--তোমার প্রসাদে 
যেন তাহা দেখিতে পাই। কারণ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে তবে তীহার গ্রসন্নতা বুঝা 
যায়-উহ্াই আত্মার আনন্দময় ব! সিগ্ধঙ্োতির্ধয় শ্বরূপ। যঃ অসৌ পুরুষ-_জাগ্রদাদি 
অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী ত্বর্ূপ যে আদিত্য মণুলস্থ পুরুষ--পুরুষাকারত্বাৎ__ পুরুষের মত ধাহার 
আফুতি অর্থাৎ কুটস্থমগ্ডলের মধ্যে পুরুযোত্ধম নরনারায়ণ বপু। সোহহমন্মি-আমি তাহার 
স্বরূপ অর্থাৎ আমিই তাই। 


শহিরগ্ুয়ে পরে কোষে বিরজং ব্রক্ম নিফলং। 
 তচ্ছুত্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিত্যদ্‌ ষদ।আআবিদে বিছুঃ ॥* মুণ্ডক 


সোনার মত জ্যোতি; তাহার পর ব্রদ্মের রূপ, তিনি নিষ্কল ব্রদ্--অর্থাৎ রজঃগুণরহিত,-" 
যিনি স্থির হইয়। আছেন, গুরু উপদেশ মত চলিলে যাহা দেখা যায়। “এষোৎন্তরাদিত্যে 
হিরগায় পুরুষে! দৃশ্ঠতে ইত্যাধিদৈবতং*__এই অন্রাঁদিত্য কুটস্থে হিরগ্রয় পুরুষ-_চারিদিকে 
সোনার মত আলো-_ তাহার মধ্যেই পুরুষ-__বাহার৷ ভালরূপে ক্রিয়া করিয়! থাকেন তাহারা 
দেখিয়৷ থাকেন উহাঁকেই “অধিদৈব* পুরুষ বলে, সেই পুরুষই সর্বব্যাপক কর্ম হৃইয়! 
যান'। নিফল--বাহিরের বাঁু বাহিরে থাকিবে, চক্ষু ক্রর মধ্যে থাঁকিবে, প্রাণ ও অপানকে 
সমান বাষুতে অর্থাৎ নাভিদেশে স্থির রাখিতে হইবে। তখন বাঁয়ু নাকের বাঁহিরে আপিবে 
না, নাকের মধ্যেই থাকিবে, সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংষত হইক্া প্রশস্ত হইবে, 
কথা বলিতে ইচ্ছা হইবে ন| -__ এই অবস্থাকেই "নিষ্কল” বলে। এই অবস্থা যাহাদের 
হয় তাহারাই মোক্ষপরায়ণ মুনি বলিয়া গণ্য হন। তখন মৃণাঁধার হইতে ব্রশ্নরন্ধ পর্যয্ত 
নুযুয়ায় এক টানের অনুভব হয় উহ্বাই বিষুদৈবত বা দ্বিতীয় মাত্রা। খোনিমুদ্রায় অধিকক্ষণ 
থাঁকিলে কৃষ্ণবর্ণ কুটস্থের মধ্যে সকল দেবতার সহিত সাক্ষাৎ হর, পুরুযৌত্মরূপ দর্শন হয়, 
উনিই নিত্য এবং পুরাণ পুরুষ-_-উহাই বৈষবপদ। তখন লিঙ্গমূল হইতে মন্তক পধ্যন্ত বাঁছু 
স্থির থাকে। কান ক্রিয়া ত্বারা যখন সমস্ত জানা যাঁম তাহাই ঈশান বা! তৃতীয় পাদ। বিনি 
ঈশ্বর ও অধিপতি সেই ব্রন্ম সকল ভূতের মধ্যেই আছেন বলিয়া! তখন জানা যায়। যখন 
ছাইয়ের মত বর্ণ দেখা যায়, এইরূপ নিত্য ধ্যান কারতে করিতে নাভি হইতে মস্তক পর্যন্ত 
বায়ুর টান থাকে, এইরূপ ধ্যানাবস্থার মধ্যে ঈশান পদ প্রাপ্তি হইরে। কুটস্থের মধ্য্যে যে 
বিনুঃ অথবা! বাহ্‌ বিন্দুতে যোহা চক্গের সামনে যেন দেখা যাঁর) থাকিবে--সেই অনিচ্ছার 

সি” 


৫০ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 
ইতি ক্ষেত্রং তথাজ্ঞানং জ্ঞেয়ধোক্ং সমাসতঃ। 
মন্তক্ত এতছিজ্ঞায় মন্ভাবয়োপপদ্যতে ॥ ১৮ 


ইচ্ছা-_যাহা! বৌধগম্য-_তাহাঁরই মহিমা তাহ! দ্বারাই সমস্ত জানিতে পারিবে । আর যে 
অর্ধমাত্র! যাহাকে চতুর্থ মাত্রাও বলে-_তথন হৃদয়ে ব্রদ্ের স্থিতি অন্থন্তব হয়, যেখানে সমস্ত 
দেবতার তেজোময় রূপ দেখা যায়, আকাশে শুদ্ধ স্ষটিকের সায় বর্ণ দেখা যায়, তাহাই ধ্যান 
করিতে হয়। গগন মগুলে সেই ধ্যান নিত্য করিতে করিতে সহশ্র্দল পদ্ম নামক নিধি প্রাপ্ত 
হয়। এতত্বারা সর্বব্যাপী আত্মার শ্বরূপ বোঁধ হয় তাহার পর আর কিছুই নাই। এই 
গ্লোকে-ব্রদ্ধ জ্ঞানের পর পর অবস্থ। বর্ণিত হইল ॥ ১৭ 


অন্থয়। ইতি (এই প্রকারে) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) তথা জ্ঞানং জ্ঞয়ং চ (জ্ঞান এবং জেয) সমাঁসতঃ 
(সংক্ষেপে) উক্তং ( কথিত হইল ), মন্তক্রঃ ( আমার ভজনশীল) এতৎ বিজ্ঞায় (ইহ! জানিয়া) মদ্‌ 
ভাবায় উপপদ্চতে (আমার ভাঁব প্রাপ্তির যোগ্য হন) ॥ ১৮ 


ভ্রীধর। উক্তং ক্ষেত্রাদিকম্‌ অধিকাঁরিফলসহিতং উপসংহরতি-ইত্তীতি। ইত্যেবং 
ক্ষেত্রং মহাভূতাঁদি ধৃত্যন্তম। তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিত্বাদি তত্বজ্ঞনার্ধদর্শন।ত্তং। জেঞয়ং 
অনাদিমৎ পরং ব্রদ্ষেত্যাদি বিষ্ঠিতং ইত্যন্তং। বশিষ্টার্দিভিঃ বিশরেণোক্তং সর্বমপি ময়া 
সংক্ষেপেণ উক্তম্‌। এতচ্চ পৃর্রাধ্যায়োক্ত লক্ষণো মন্তক্তো বিজ্ঞায় মদ্‌ ভাবায় ত্দ্ধত্বায় 
উপপদ্ভতে-_য্যোগ্যো ভবতি ॥ ১৮ 


বঙ্গানুবাদ । [ অধিকারী এবং ফলের সহিত উক্ত ক্ষেত্রাদির উপসংহার করিতেছেন ]-- 
এইরূপে মহাভূতাঁদি হইতে ধৃতি পর্যন্ত ক্ষেত্র, অমানিত্বাদি তত্বজ্ঞানার্থ দর্শন পর্য্যন্ত জ্ঞান, 
ও অনাঁদিমৎ পরং ব্রন্ম হইতে বিষ্ঠিত পর্যন্ত জ্ঞে় সংক্ষেপে বল! হইল, যাঁহ! বশিষ্ঠাদি কর্তৃক 
বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। ইহাই পুর্বাধ্যায় কথিত লঙ্গণান্িত ভক্ত এই সমস্ত অবগত 
হইয়৷ আমার ভাঁব অর্থাৎ ব্রন্ত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হন ॥ ১৮ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই শরীরই এবং জানিবার বস্ত সমুদয় বলিলাম। 
আমার যে ভক্ত অর্থাৎ গুরুবাক্যে বিশ্বীস যাহার আছে ইহা! জেনে ক্রিয়ার 
পর অবস্থায় থেকে আটকিয়া থাকে ।-_পরওরন্ধ অবিজ্ঞাত ব্ত, উহা! জ্ঞ/নেন্দিয়ের 
বিষয় না হইলেও উহা! জ্ঞ/তব্য। কিন্তু উহা জানিতে হুইলে সাধন করিতে হইবে, 
শীস্্ালোচনাও করিতে হইবে, কিন্ত সে আলোচন! গুরুবাক্যাগ্রসারী হওয়া আবশ্তক। 
গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সাধন করিলে সংসারের উপাদান স্বরূপ! ব্রিগুণাজ্মিক! প্রক্কতি বা এই 
দেহকে এবং ক্ষেত্রজ্ঞরূপ। পরা প্রকৃতি জীব সম্বন্ধে ষথার্থ জান লাভ হয়। এই জ্ঞানলাভ ষতক্ষণ 
ন! হয় ততক্ষণ কিছুই জানিবাঁর উপায় নাই। তাই সাধককে প্রথমেই এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্যের 
পরিচয় লাত করিতে হয়। এই শরীর, এবং শরীরস্থ নাড়ী এবং নড়ীমধ্যে প্রাণের প্রব!হ বন্দারা 
বাহবন্ব ইন্দিযঘার হার! জ্ঞানের বিষক্গ হইতেছে-ইহাই ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ 
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করিতে হইবে এবং স্্য্যের কিরগ আসিয়া! যেমন জগদাদি বন্তকে প্রকাশিত করিতেছে, তক্রুপ এই 
শরীরের মধ্যে কুটগ্থ রহিয়াছেন, সেই কুটস্থ জ্যোতিঃ দ্বারাই এই বিশ্বস্ত অস্তিত্ববান বলিয়া মনে 
হইতেছে ? তিনিই বিশ্বের প্রাণ, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ, তাছারও পরিচয় লাভ করিতে হইবে। সাধন 
ব্যতীত এই প্রর্কতিতয়ের কোন পরিচয় পাঁওয়! যাঁয় না। ধাঁহার! সাধক তীহাঁর! এই কৃটন্থের 
মধ্যে উত্তম পুরুষ রহিয়/ছেন অনুভব করিতে পারেন এবং তিনিই যে আমার “আমি” বা 
আমার বথার্থ হ্বরূপ সেই জ্ঞানলাঁভ করিয্লা থাকেন। তিনিই পুরুষ, তিনিই ব্রক্ম এবং তিনিই 
জগন্ময় পরিব্যাণ্ড, ইহ! জানিয়াই সাধকের সর্বাত্মক ব্রহ্মভাবের উপলব্ধি হয়। কিন্তু ক্রিয়া না 
করিলে কিছু জান! যায় ন। সেই ক্রিয়া করিবার আধার হইল এই শরীর। শরীরের মধ্যে 
৭২০০০ ন|ড়ী রহিয়াছে, সেই সকল নাড়ীর অভ্যন্তরে প্রাণ প্রবাহিত হইয়া এই জগৎভাবের 
স্থট্টি করিতেছে এবং এই জগৎলীল! অনুভব করাইতেছে। এই অনুভব যতদিন থাকিবে 
ততদিন ব্রদ্মের ঘের রূপ বা! সংসার দর্শনের বিরাম হুইবে না। তাই এই গ্রাণক্রিয়াকে রুদ্ধ 
করিতে হইবে, উহার গতিকে বিপরীতগামী করিতে হইবে। প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসই হইল 
তাহার সাধনা। সেই সাধনায় কৃতকার্ধ্য হইলে সাধকের চক্রব্যহ ভেদ হইবে, এবং চক্রবৃহ 
ভেদ হইলেই পুরুষোত্তমকে দর্শন লাঁভ করিয়৷ স।ধকের অজ্ঞানময়ী তিমির রজনীর অবসান হয়। 
সেই পুরুষোতমই জেয় বস্ত। এই জে বস্তুটার দর্শন সাধক ষখন পান তখন তিনি সদীসর্বদ। 
ঘণ্ট/নাদ হইতেছে শ্রবণ করেন, পরে ক্রিয্নার পর অবস্থা বা ব্রাঙ্মীস্থিতি লাত হয়। উহাতে যে 
আটকাইয়! রহিল সে-ই অমৃত পদ লাত করিল। তখন হৃদয়েতে যে একশত নাঁড়ী রহিয্নাছে 
তাঁহারও উর্ধে ষে একটি নাড়ী রহিয়াছে, প্রাণ তন্মধ্যে প্রবেশ করে। প্রাণ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলেই বিশ্ব সংসারকে ব্রদ্মময় বলিয়া অন্থভব হইতে থাকে। তখন মনে কোন সন্বক্প থাকে না, 
যাঁহা কিছু করে অনিচ্ছাঁর ইচ্ছায় করে, ইচ্ছাপূর্ববক কিছু করে না। সর্বদা চক্র নুয্যুকে ভিতরে 
দেখিতে পায়। সর্বদা আনন্দে থাকে। দূর দৃষ্টি হয়। তখন কেহ এই সাধকের অনিষ্ট করিতে 
চাহিলে ভগবান তাহাকে দণ্ড দেন। শরীর খুব স্সিধধ থাকে। আত্মাতে ভক্তি হওয়ায় 
কেশ ও লোম উখিত হয়। সর্বদা নেশার মতন মনে হয়, বিষয়ের কোন আকর্ষণ থাকে না। 
এই যোগী সর্বদাই তৃপ্ত থাকেন, তাহার দৃষ্টি সর্বদাই শৃন্তে এবং ঢৃষি সর্বদ| স্থির । 
তাহাকেই উন্মনী ভাব বলে। ইচ্ছ! না করিলেও দুরের জিনিন তাঁহার চোখের সামনে ভাসে। 
যে বাক্য বলেন তাহ! সি হয়, পৃথিবীর সমস্ত দ্রব্যের গুণ বুঝিতে পারেন । 

ক্রিয়! ব্যতীত এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্জের জ্ঞান হয় না, এই জন্য গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া! 
ভক্তির সহিত ক্রিননা করা আবশ্থক। বদি বলা যায় সাধনার দ্বারাই যখন জে বস্তটাকে বুঝিতে 
হইবে তখন আর ভক্তির কি প্রয়োজন? ভক্তির প্রয়োদ্দন আছে। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বাস সহ যে সগবৎ সাধনের প্রচেষ্টা! তাহার নামই ভক্তি। ভক্তি না থাকিলে সাধন! কি 
করা যায়? সমস্ত সাধনাই প্রবর্তকের পক্ষে নীরস ঠেকে, যখন তাহ! ভক্তিরসাপ্ন,ত হয় 
তখনই তাহ! সাধন করা সহজ হয়। এইক্সপ ভক্তির সহিত দিনি সাধনাভ্যাম করেন 
তাহার শীঘ্রই মনে একপ্রকার নেশার মত ভাব হয়, এবং এই” নেশ| হইতেই” ক্রিয়ার 
পর আবার উদয় হয়। এই নেখ।র মত তাবই পর অবস্থা রূপ জ্ঞানের অঙ্জাপক। এই 
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প্রকৃতিং পুরুষঞ্ধৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুগাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্তবান্‌ ॥ ১৯ 


ভাব হইতেই ধাঁবতীয় বস্তর প্রতি বৈরাগা হয়। "জনয়ত্যা্ড বৈরাগ্যং জান যদ্‌ 
অহৈতুকম্‌।* যে ক্রিয়া, জান, বৈরাগ্য ও ভক্তি আনিয়া দিদা সাধককে কৃতার্থ করে তাহ! 
চিন্তা করির! দেখিলেই ক্রিয়া করার কত আবশ্কত! তাহা হদয়ঙম হয় ॥ ১৮ 

অনয়। .প্রকৃতিং পুরুষম্‌ এব চ (প্রকৃতি এবং পুরুষ) উভৌ অপি (উভগ্নকেই ) 
অনাদী বিদ্ধি( অনাদি বলিয়! জানিও ), বিকারাণ, চ (বিকার সমূহ ) গুণান্‌ চ (এবং গুণ- 
সমূহকে ) প্রকৃতি সম্ভবাঁন্‌ (প্রকৃতি হইতে সমৃভ্ূত বলিয়! ) বিদ্ধি ( জানিবে )॥ ১৯ 

শ্রীধর। তদেবং “তৎক্ষেত্রং যচ্চ বাদক ৮* ইতি এতাঁবৎ প্রপঞ্চিতং। ইদানীং তু 
"্যদ্বকারি যতশ্চ যৎ স চ যে| যত প্রভাবম্চ” ইত্যেতৎ পূর্ববং প্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতি পুকুষয়োঃ 
আঁদিমতবে তয়োরপি প্রকৃত্যন্তরেণ ভাঁব্যম্‌ ইতি অনবস্থাপত্তিঃ স্যাঁৎ। অতঃ তৌ উভৌ৷ 
অনাদী বিদ্ধি। অনাদেঃ ঈশ্বরস্ত শক্তিত্বাৎ প্রকৃতেঃ অনাদিত্বম্‌। পুরুযোংপি ত্বদংশত্বাৎ 
অনাঁদিরেব। অত্র চ পরমেশ্বরস্ত তচ্ছজীনাধ্ অনাদদিত্বং শ্রীমচ্ছস্করভগবদ্ভা সত কৃপ্তিঃ অতি 
প্রবন্ধন উপপাদিতমিতি গ্রন্থবাহুল্যাৎ অন্মাভিঃ ন প্রপঞ্যতে । বিকারাংশ্চ দেহেন্দিয়াদীন্‌ 
গুণাংস্চ গুণপরিণামান্‌ সথছু:খমোহাদীন্‌ প্রকতেঃ সংভূতান্‌ বিদ্ধি | ১৯, 

বঙ্গান্গুবাদ। [ ইদানীং “তৎক্ষেত্রং ষচ্চ যাঁদ্ক ৮৮ এই পর্যন্ত বিস্বৃত ভ|বেই বলা হইল, 
এখন “যদ্ধিকাঁরি ষতশ্চ য্ সচ যে! যত প্রভাবশ্চ* পূর্ববপ্রতিজ্ঞ।ত বিষয়কেই প্রক্কতিপুরুষের 
সংসারহেতুত্ব কথন দ্বারা পাচটা শ্লোকে বিশদ্‌ ভাবে দেখাইতেছেন ]-তাহাঁতে প্রক্কতি 
পুরুষ আদিমৎ হইলে তদুভয়ের উৎপত্তির জন্ত অন্ত আর এক প্ররকুতি স্বীকার করিতে হয়, 
এইরূপে অনবস্থা৷ দোষ হয়, অতএব উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে। অনাদি ঈশ্বরের শক্তি 
বলিয়। প্রকৃতিও অনাদি এবং পুরুষও তাহার ( ঈশ্বরের ) অংশ বলিয়া উহ! অনাদি বটেই । 
এই বিষদ্নে পরমেশ্থরের ও তাহার শক্তি সমূহের অনাদিত্ব ভগবান ভাঁষ্যক!র শঙ্করাচার্যের 
ভাষ্যে বিস্তৃত প্রবন্ধ দ্বারা উপপাদিত হইপ্লাছে, অতএব গ্রস্থবাঁহল্য আশঙ্কায় আমর! উহা! বিস্তৃত- 
রূপে বলিলাম না। “বিকার” অর্থাৎ দেহেজ্জিয়াদি এবং “গুণ* অর্থাৎ গুণপরিন!ম হুখদুঃখ* 
মোছাদি প্রকৃতি হইতে সম্ভৃত জানিবে ॥ ১৯ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শরীর এবং ক্ষেত্র পুরুষ অর্থাত কুটস্থ এই ছুয়েরই 
আদি নাই--ইড়া, পিললা, নুযুন্া - এই ক্রিয়া দ্বারা--আসক্তি পুর্ব্বক অন্তাদিকে 
দৃষ্টি করিয়। হুইয়৷ থাকে-_বাহ পঞ্চতন্ত্ব শরীরে থাকায় হয়। _ প্রকৃতি ও তাহার 
অবীশ্বর পুরুষ এই দুইটা বস্তই আছে। প্রকুতি হইলেন শরীর, আর কৃটস্থই পুরুষ। এই কুটস্থ 
ঘদ্ি না থাকে শরীর হইতে পারে না। যেমন নদীতে ফেনা বহিয়া যাঁয় তেমনি ব্রন্বরূপ 
নদীর মধ্যে এই শরীররূপ্গ ফেনা ভাদিতে থাকে। সেইজন্ত উভয়ই অনাদি। ক্ষেত্ররূপা 
অপর প্ররতিই ঈশ্বরের মায়াশক্তি। এই মায়াশক্তি সত্ব, রঙ তম-ত্রিগুধরূপা। ইড়া, 
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নি্গলা, নুযুদ্বাই এই ভ্রিগুণের খেলিবার স্থান। স্থির প্রাণই শুদধসত্বরূপাঁ, তাহ| স্পন্দিত 
হইয়। বখন ইড়া, পি্ললা, ন্যুয়ার মধ্যে আসিয়া খেলা করে তখনই তাহ! মন ইন্দ্িয়রূপে 
জগদ্ব্যাপাঁর সম্পন্ন করে। কিন্তু স্থিরভাবটাই ঈশ্বরভাব, উহা আগ্যস্তহীন, সুতরাং ঈশ্বরের 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজরূপা! ছুই প্রক্কতিও অনাদি হইবেই। এই প্রকৃতিই বিক্কৃত হইয়া পঞ্চতৃত ও 
তৎসহ একাদশ ইন্দ্রিয় এরই ষেড়শ বিকার উৎপন্ন করে। তাহা হইলে মূলে হইল এক 
আত্মা। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে সর্বদোষ বিবজ্জিত আত্ম! কির়পে সর্বদোষ যুক্ত শরীর হইতে 
পারেন? যেমন স্বচ্ছ নির্খল আকাশ বায়ু হইয়! ধূম হয়, তাহ! হইতে অন্র অর্থাৎ ছোট মেঘ, 
পরে মেঘ হইতে বর্ধ। হয়, বর্ধ। হইতে শস্তাঁদি এবং শশ্তাদি হইতে রেতঃ হয়, তাহাই আবার 
সর্বভূতনিচয়। আত্মা ব্রক্ষবিজ্ঞানময় মন যাহ! ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতেছে । আকাশ বায়ু- 
রূপে যেমন পরিণত হন্ন তত্রূপ আত্মাই চঞ্চল হইয়। মন হয়, ব্রহ্মরূপ আকাশ হইতে মন বিক্ষিপ্ত 
হইয়া অভ্রের মত স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হয়, আবাঁর পেই চঞ্চল মন ঝাসনাময় হইয়া স্থুলভূতাদি- 
রূপে পরিণত হয়, এইরূপে শুদ্ধ বাঁ স্থির ভাব হইতে নামিয়! ধীরে ধীরে মন এই বিশ্বরূপ পরিণাম 
লাভ করে। এইরূপে শুন্ধমন হইতে ক্রমে ক্রমে এই বিশ্বের উৎপত্তি হই! থাকে । মনই 
আসক্জিবশতঃ কামনা করিয়া কাম্য বস্ত সকলকে স্থ্ট করে, আবার এই মন কামন! রহিত 
হইলে ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মপ্রা্থ হয়। পূর্বজন্মকৃত ফলাহুসন্ধান হেতু কর্ণ এবং কর্ণের ফলভোগ 
নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ জন্মমবত্যু হইয়! থাকে। যিনি সাধনাভ্যাস ছারা! ইচ্ছারহিত হইয়া! যান তাঁহার 
হৃদয়ে স্থিতি লাভ হয়, তখনই তিনি জন্মমৃত্যুর অতীত হইয়! ব্্ষস্ব্ূপ হইয়! ঝান। জীবের 
যতদিন এই মোক্ষলাভ ন! হয়, ততদিন তাহার গমনাগমন থাকে, এবং ধর্দাধর্্ররূপ কর্ম হইতে 
জীবের অদৃষ্ট ব! হুস্মশরীর উৎপন্ন হয়, এবং সেই স্থক্শরীরই স্থুলশরীর রূপে প্রকটিত হয়। 
আত্ম! নিত্য, সদা একরূপ, তাহার কোনরূপ বিকৃতি হইতে পারে না, তাই এই দেহ ও জগদাদি 
বিকারকে জ্ঞানীর! শ্বপ্দৃষ্ট বস্তর স্ঠায় শূন্মাত্র মনে করেন। জাগ্রতাবস্থায় যেমন স্বপরদৃষ্ 
বস্তসমূহের উদ্দেশ পাওয়া যায় না, তন্রপ প্রবুদ্ধ সাধকের নিকট এই জড়দেহ বা! দৃস্ত 
জগদাদির কোন অস্তিত্বই থাকে না। অধ্যাত্বরামায়ণে ব্যাঁস বলিয়াছেন-_-“মায়রা কল্পিতং 
বিশ্বং পরমাআ্মনি কেবলে। রজ্জৌ তৃজঙ্গবৎ রাস্তা বিচারে নাস্ভি কিঞ্চন।” যে নুবর্ণে কুগুলরূপ 
মন কল্পিত হয়, রজ্জুতে তুজঙ্গ কল্পিত হয় তন্রূপ নির্বিকল্প স্থির পরমাত্মাতে এই জগন্রপ কষ্পিত 
হইস্াছে। বিচার দ্বার! এই ভ্রান্তি বিদুরিত হইয়া থাকে। বিচার অর্থাৎ বিগত চরণ। 
যতক্ষণ মন চঞ্চল, ততক্ষণ তাহার বিষয়াচুসন্ধান থাঁকিবেই, খন মনের চরণ বা চলন নষ্ট হয়, 
তখন আর তাহার বিষয়াহুসন্ধান থাকতে পারে না; স্ত্তরাং বিষয়াকারে পরিণত হওয়াও 
থাকে না। স্থষ্টি হয় মন হইতে,.মন যতক্ষণ আছে সৃষ্টি প্রবাহ ততক্ষণ চলিবেই। মন নিরদ্ধ 
হইয়া গেলে তৎসহ সুটিরও নিরোধ হইয়! থাকে । ঈশ্বরের কষ্ট্যাহ্কূল শক্তিই তাহার গ্রক্কতি, 
উহা ভ্রিগুণমরী, শানে ভাহাকেই মায়! বলিয়াছেন, গুণ এই মায়ারই কার্য বা বিকার। প্রাণ 
ব| শ্বাসের চাঞ্চল্য হইতেই এই জগদ্ভাব ফুটিয়া উঠে। ক্রিয়ার,পর অবস্থায় চঞ্চল প্রাণ ও 
তত্সহ মন নিরুদ্ধ হইলেই ব্রিগুণের ক্রিয়া থাকে না। ব্রিগুণের অর্থাৎ ইড়। পিঙ্গতা! নুযুয়ার 
অন্তর্গত ক্রিয়! রুদ্ধ হইলে কোন কিছুর উৎপত্তি ব| পরিপাঁম থাকে না। এই জন্ট এই সকল 
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কার্যাকারণকর্তৃত্থে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে | 
“ পুরুষঃ হৃখদুঃখানাং তোক্তত্ে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০ 


গুণ বিকারাদি প্রকৃতির পরিণাম অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুযুয়ায় প্রাণের প্রবাহ হেতুই হইয়া 
থাকে। হুতরাং যতদিন মনের আসক্তি থাকিবে ততদ্দিন শরীর এবং শরীর থাকিলেই ক্ষেত্রজ্ঞ 
পুরুষ কৃটস্থ থাকিবেনই। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন আমি আমার থাকে না তখন ক্ষেত্র বা 
ক্ষেত্রজ কিছুই থাকে না। এই নিরোধ আবস্থ। হইতে অৃষ্ট বশতঃ যখন কল্পনার তরঙ্গ উতিত 
হয়, তখন কাধ্যসাধন ক্ষেত্রও উদিত হইয়। থাকে । ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নিত্যসিদ্ধ বলিয়। তাহার 
প্রকৃতি যাহ! জগতের কাঁরণ তাহ।ও অনাদি হইবে ॥ ১৯ 


_ অন্বয়। কার্য কারণকর্তৃত্বে ( কার্য্য দেহ, কাঁরণ-ইন্্রিয়াদি মন, বুদ্ধি এ কার্ধ্ের 
কারণ-_ ইহাদের কর্তৃত্ব বিষয়ে ) প্ররুতিঃ হেতু উচ্যতে (প্রক্কৃতি হেতু বলিয়৷ উক্ত হন )) 
পুরুষ: ( পুরুষ) ন্বখদুঃখানাং ভোক্তত্বে ( নুখ দুঃথ সমূহের ভোগ বিষরে ) হেতুঃ উচ্যতে 
(হেতু বলিয়! উক্ত হন )॥ ২০ 

শ্রীধর। বিকারাণাং প্রকৃতিসম্তবত্বং দশয়ন্‌ পুরুষস্ত সংসার হেতুত্বং দর্শয়তি_কার্ষে/তি। 
কাধ্যং_ শরীরং। কারণ।নি -নুখছুঃখসাধনানি ইন্জিয়াণি। তেষাং কর্তৃত্বে তদাকারপরিণামে 
প্রকৃতিঃ হ্েতুরুচতে কপিলাদিভিঃ | পুরুষঃ__জীবঃ ততকৃত স্থখছু:খানাং ভোক্কতত্বে হেতুরুচ্যতে। 
অয়ং ভাবঃ_যগ্তপি অচ্তেনায়াঃ প্রকৃতেঃ ম্বতঃ কর্তৃত্ব ন সম্ভবতি, তথা পুরুধস্য।পি 
অবিকারিণো! ভোক্জত্বং ন সম্ভবতি_তথাপি কর্তৃত্বং নাম ক্রিয়া নির্বর্তকত্বং। তচ্চ অচেতনস্ত।পি 
চেতনাদৃষ্টবশাৎ ঠ5তন্যাধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি। যথা বহ্ছেঃ উর্ধাজলনং, বাঁয়োঃ তির্ধ্যগ, গমনং, 
বৎসাদৃষ্টবশাস্তগ্তপয়সঃ ক্ষরণমিত্যাদি। অতঃ পুরুষসন্ষিধানাৎ প্ররুতে; কর্তৃত্বমুচ্যতে। 
ভোক্তত্ব্চ সুখছুঃখসবেদনম্‌। তচ্চ চেতন ধর্ম এবেতি প্রকৃতিসঙ্গিণানাৎ পুরুষস্য ভোক্তত্ব- 
মুচ্যতে ইতি ॥ ২০ 

বঙ্গানুবাদ। [ বিকার সকল প্রকৃতি সম্ভৃত তাহা! দেখাইয়া পুরুষের সংসারহেতৃত্ব 
দেখাইতেছেন ]_কাধ্য--শরীর, এবং কারণ-ন্ুখছঃখ সাধক ইন্দ্রিয়গণ-_-তাহাদের ক্তৃত্ব 
সম্বন্ধে অর্থাৎ তদ।কার পরিণাম বিষয়ে প্ররকতিই কপিলাদির মতে হেতু বলিয়া কথিত হয়। 
পুরুষ অর্থাৎ জীব দেহেন্দরিয়কূত সুখছুঃখের ভোজ্ত্বের হেতু বলিল কথিত হয় । ইহার তাৎপর্য্য 
এই ঘে, যদিও অচেতন প্রক্কৃতির স্বতঃ কর্তৃত্ব সম্ভব নহে এবং অবিকারী পুরুষেরও ভোক্ স্ব 
সম্ভব হয় না, তথাপি ক্রিয়। সম্পাদন যে কতৃত্ব শবের অর্থ তাহ! চেতন জীবের অৃষ্ট বশতঃ 
চৈতন্তের অধিষ্ঠান হেতু অচেতন প্রক্কতিরও কর্তৃত্ব সম্ভব হয়। যেমন বহ্ছির উর্ধজলন, বায়ুর 
তির্ধ/গ, গমন, বৎসের অঅদৃষ্টবশতঃ স্তম্তপায়সের ক্ষরণ, তত্্রপ পুরুষের সান্নিধ্য হেতু প্রকৃতির 
কতৃত্ব কথিত হইল। ভোক্তত্ব শবের অর্থ স্খছঃখের অঙ্ভব। নুখছঃখ সংবেদন চেতন 
ধর্ম। প্রকৃতির সাঙ্গিধ্য হেতু পুরুষের ভোতৃত্ব সম্পাদিত হয়, এজন পুরুষের ভোক্ৃত্ব উক্ত 
হইল ॥২৯ ৃ 
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আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।-পঞ্চতন্ত্ব মন বুদ্ধি অহংকার-_ ইহাতে থ্যকিলে কর্তব্য 
কর্মের কারণ লক্ষ্য হয়। দেই কারণ উপলক্ষে কর্ম করায় কর্তা অহং 
ইত্যাকার বোধ হুইয়া সকলে বিষয়াসক্ত অর্থাৎ ফলাকাঙক্ষার সহিত কর্ম 
করিতে প্রবৃত্ত। মহেশ্বর যিনি স্থির হইয়! কুটস্থ স্বূপ এই শরীরে রহিয়াছেন_ 
ধাহাকে স্পষ্টর্ূপে কুটচ্ছের পর ক্রিয়া! * ভক্তিপূর্র্বক করিলে দেখিতে 
পায়-তিনি সুখ দুঃখ বর্জিত-_ডাহাতে না থাকায় অর্থ আপনাতে আপনি 
না থাকায় অন্ত দ্রিকে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করায় প্রাপ্তি হওয়াতে সুখী বিবেচনা 
করে। আপ্রান্তিতে দুঃখ কিন্তু ইহার (সুখ দুঃখের ) মুলীভূত কারণ সেই উত্তম- 
পুরুবই। কারণ তিনি ন! থাকিলে এ দকল অনুভব কে করে? সুতরাং নুখছুঃখ 
ভোগের হেতু ভিনি ।-_পঞ্চতত্ব, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এইগুলিকে লইয়াই স্থল, হুপ্ম ও 
কারণ দেহ রচিত হইয়াছে, এইগুলির নামই প্ররুতি। প্ররুতিই চৈতন্তের লীলাপীঠ। 
প্রকৃতির মধ্য দিয়! চতদ্ভ আপনাকে প্রকাঁশ করেন বলিয়াই আমরা টৈতন্ের অস্তিত্ব অনুভব 
করিতে পারি। এই দেহাদিতে জীবের অভিমান ও আসক্তি বশতঃই দেহকৃত শুভাগুভ কর্ণ 
জীব আবদ্ধ হয় এবং শুভাশুভ কর্ন জনিত ফল ভোগও করিয়া! থাকে। এই আসক্তি বশতঃই 
সংসারের গতি রোধ হয় ন|, উহা! সমভাবেই চলিতে থাকে, ষেমন তাহার:কর্মেরও বিরাম 
নাই, তেমনি তাহার ফলভোগ জন্ম যাঁতায়াতেরও অন্ত নাই। গুণ বৈষম্য হেতু দেহাঁভিমানী 
জীবের শুভাণ্ুভ বিবিধ কর্মে প্রবৃত্তি হয়, এবং সেই প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম করিয়া জীব পুনঃ 
পুনঃ তাহার ফল ভোগে বাধ্য হয়। দেহাসক্তি থাকিতে এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির শ্োত রুদ্ধ 
হইবার নহে, এবং জন্ম জরা মরণের বশবর্তী ন| হইয়াও থাঁকিব!র উপায় নাই। কিন্তু 
প্রকৃতির অতীত একটি অগ্রারুত ভার রহিয়াছে যাহ! চঞ্চল নহে, জদ্মর্জরামরণশীল নহে, 
যাহ চিরস্তন, যাহা নিত্য, সমুদয় ধ্বংস হইলেও যাহ! ধ্বস হয় না-_তিনিই সুথছুঃখ বজ্জিত_. 
চিরস্থির মহেশ্বর-_য|হা এই প্রারুত দেহের মধ্যে থাকিয়াও দেহাতীত ভাঁবে নিত্য বর্তমান 
-তিনিই কুটস্থ সত্য। যেসাধকের চিত্ত কুটস্থে বিলীন হইয়। যাঁ় তিনিই পরমাত্মার 
এই মহেখবর ভাব অম্ুতব করিতে পাঁরেন। তক্তিপূর্ববক ক্রিয়া করিলেই যে স্থিরতা বা পরা- 
বস্থ, প্রকাশিত হয় তাহাই সর্ব নুখদুঃখাতীত মহেশ্বর ভাব। যেএঁ ভাবে ভাবিত হয় 
তাহার আর অন্ত দিকে আসক্তি থাকে না_উহাই আপনাতে আপনি থাকা। যে 
আপনাতে আপনি ন| থাকে সে স'স|র দৃষ্টি্বারা আবদ্ধ হয় এবং তজ্জন্ত কত ন| নখ 
ছুখ ভোগ করিতে থ|কে। এই সুখ ছুঃংখ ভোগও সম্ভব হইত না যদি কুটস্থ চৈতন্ত না 
থাকিতেন। তাই এই কুটস্থ ঠৈতন্ত পুরুষকেই সখ দুঃখাদির ভোতৃত্ব বিষয়ে হেতু বল! হইয়া 
থাকে। প্রকৃতির মধ্যে চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃই স্ৎদুঃখাদির অছ্ভব হয়। প্রকৃতির 
সহিত তাঁদ।আ্য বশতঃ প্রকৃতির মধ্যে ক্ষুরিত সুখহঃখাঁদি পুরযের জানের বিষয় হইয়া তাহার 
ভোগ সম্পাদন করে, নচেৎ অসংলিগ্ত কুটস্থ নির্বিকার পুরুষের আবার ভোগ সম্ভব হয় 
কিরূপে? অধ্যাস ফেতু তাহাকে ভোশ। বলিয়! মনে হয়। ধেহেতু ক্ষেত্রজঞ পুরুষ ক্ষেত্রকে 
তামার বলিয়৷ অভিমাঁন করেন, ত।ই ন্ুখদুঃখাদি ক্ষে্রধর্্ ক্েত্রজ্জ পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র। 


৫৬ শ্রীমস্তগবদগীতা। 


পুরুষঃ প্রকৃতিন্ছে! হি ভূঙক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং €ণসঙ্গোহহ্) সদসদ্যোনি জন্মন্থ ॥ ২১ 


তণ্ত লৌহথণকে যেমন অগ্নিময় বলিয়া বোঁধ হয় তন্রপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের গুণ পরস্পরের মধ্যে 
অধ্যারে।পিত হয়। পুরু'ষর প্রকাশশীল স্বভাব হেতু গ্রকৃতিকেও প্রকাঁশশীলা বলিয়৷ বোধ 
হয়, এবং প্রকৃতির অন্তর্গত অহংক।র ক্কুরিত হইয়! আত্মার “আমি কর্ত।' 'আমি ভোক্তা ইত্যাদি 
ভাবের উদয় হয়। ইহ|ই নির্বিকার চেতন কেত্রজ্ঞ পুরুষের ভোকুভাব। ইহাই অসংসারী 
আত্মর সংসার ভাব। ক্ষেত্রের এই অসংলিপ্ত ভাঁব কিছুতেই ধারণা কর! যায় না যদি 
ক্রিয়ার পর অবস্থায় ক্ষেত্রজ্জের ম্বরূপ অবগত ভওয়া না যায়। সেইজন্যই মন দিয়। ক্রিয়া 
করিতে হয়। ক্রিয়! মন দিয়! করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থার সাক্ষাৎ হয়। তখন আত্মা ও 
প্রকৃতির ভেদ এবং উভজ্নের সম্বন্ধ কোথায় তাহা বুঝ! যায় ॥ ২০ 


অহয়। হি (যেহেতু ) পুরুষঃ € পুরুষ) প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিতে অবস্থিত হুইয়! ) 
প্রকৃতিজান্‌ গুণাঁন্‌ (প্রকৃতিজাত সুখছুঃখাঁদিগুগ সমূহকে ) ভূঙক্তে (ভোগ করেন ), 
অন্য (পুরুষের ) গুণদঙ্গঃ (গুণসমূছ্বের সহিত সংযোগই ) সদদদ্ধেনিজন্মন্থ ( সৎ9 অসৎ 
যোনিপমূছে জন্ম ধারণের ) কারণম্‌ (কারণ হয় ) ॥ ২১ 

ভ্রীধর। তথাপি অবিকারিণো জন্মরহুত্ত চ ভোক্জত্বং কথম্? তি অত আহ-_পুরুষ 
ইতি। হি: যন্মাঁৎ প্রকুতিস্থঃ তৎকার্ষ্যে দেহে তাদাত্মোন স্থিতঃ পুরুষ। অতঃ তজ্জনিতান্‌ 
নুখদুঃখাদীন্‌ ভূঙউক্ে। অস্য চ পুরুষস্য সতীযু দেবাদিযো নিযু অসতীষু তিরয্যগাদিযোনিযু যানি 
জন্মানি হ্ছেযু গুধসঙ্গে-_গুণৈ: শুভাগুভকর্মমক রিভিঃ ইন্জির়ৈঃ সঙ্গ:-_কারণ মিত্যর্থ। ॥ ২১ 

বঙ্গানুবাদ। [অবিকারী ও জগ্মরহিত পুরুষের তথাপি ভোক্ত্ব কিরূপে 
সম্ভব হয় তছুতরে বলিতছেন ]--যেহেতু পুরুষ প্রক্কতিস্থ হয় অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য দেহে 
তাদাত্মাভাবে অবস্থান করেন, সেইজন্ত প্রকৃতিজাত গুণ অর্থাৎ দেহজনিত নখ দুঃখাঁদি 
ভোগ করেন। এই পুরুষের কিন্তু সৎ অর্থাৎ দেবা দযোনিতে, আর অসৎ অর্থাৎ তি্্যগাঁদি 
পশুপক্ষী যোনিতে যে জন্ম হয়, তাহার কারণ গুণগঙ্গ অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ণকারী ইন্জিয়- 
গণের মঙ্গই তাহার কারণ ॥ ২১ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা- পুরুষ উপযুক্ত প্রকৃতিচ্ছ হ'য়ে প্রকৃতি হইতে 
জন্মিয়াছে যে গুগত্রয় অর্থাৎ ইড়া, পিজলা, স্ুযুদ্ধা তাহার ভোগ 
ত্রিগুণযন্ত্রে আরূঢ় হইয়া অন্যদিকে আসক্তিপুর্র্বক দৃষ্টি করিয়া 
ভোগ করিতেছেন। সেই প্রকৃতির গুণই জকলকে যেরূপ কর্ম 
করাইতেছে ফলাকান্ষমার সহিত, তক্রপ জগ অদগ যোনিতে ভোগ 
করিতেছে ।-_আত্মাতে না থাকিয়া অন্ত দিকে আসক্তি পূর্ববক দৃষ্টি করলে যে ভোগ 
হয় তাহাই গুণত্রয়ে মনসংযোগ হেতু হই থাঁকে। উহাই পুরুষের প্রককতিস্থ হইয়া! গ্রকুতিজ 
গুণ সকলের তোগ। ইডা. পি্গলা। বধু! এই ব্রিুণ যন্ত্রে আর হইলেই আত্মার বহিষ্মুে 


ভ্রীমহ্গবদগীতা। ৫৭ 


দুটি হয়। সেই বহির্পুখ দৃষ্টি হইতেই আত্মার বিষয়ভোগ হইয়া! থাকে। প্রকুতির গুণমোহিত 
কর্ম হেতুই মনে ফললাভের আশ! জাগ্রত হয়, এবং সেই ফললাতের প্রবৃত্তি হইতেই সৎ অসং 
যে।নিতে জন্ম হয় | ভোগের বিচিত্রতা হইতেই বিচিত্র যোনি, এবং বিচিত্র যোনির অন্রূপ 
ফলভোগেরও টবচিত্র্য হইয়! থাকে। ধাহার দৃষ্টি কেবল মাত্র কৃটস্থে থাঁকে স্তাহাকে আর যোনির 
মধ্যে আসিতে হয় না। কুটগ্থ সর্ধ্বদেবময়, এইজন্ঠ ধাহাদের লক্ষ্য কুটস্থে থাকে, তাঁহাদের 
অসৎ যোঁনিতে অন্মগ্রহণ করিতে হয় না| কৃটগ্ব্র্ম খিনি এই শরীরের মধ্যে ও বাহিরে 
আধিপত্য করিতেছেন তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এইজনা তাহাকে দেবরাজ বলে। কুটস্থের মধ্যেই 
সকল দেবতার অধিষ্ঠান, ধিনি কুটগ্থে থাঁকিবার অভ্য।স করিয়াছেন তিন তন্ধ্যস্থ সকল 
দেবতা সকলকে দেখিতে পান। এই কুটস্থই জগন্নাথ,দমস্ত সিদ্ধ পুরুষের! সেই জে1তির অন্তর্গত 
যে তমঃ এবং তাহার পরে যে উত্তম পুরুষ সেই উত্তম পুরুষের পানে একৃষ্টিতে তাকাইয়া 
আছেন। তাহার ভিতরেই সব, সেইজন্য তিনিই ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, অর্থাৎ সর্ধব্যাপক 
হইয়। সকলের মধ্যে সব হইয়া! রহিয়ছেন। এই কুটস্থরূপ চক্ষু যাহার নাই অর্থাৎ কুটস্তে 
যাহার লক্ষ্য নাই তিনিই অজ্ঞানান্ধ হইয়া আমার আমার করিয়া মুগ্ধ হইল থাকেন। এই 
অজ্ঞান মোহ হইতে পরিত্রাণ পাইবাঁর একমাত্র উপায় হইল ক্রিয়া। কুটস্থ গায়ত্রী, তাহার 
মধো ব্যোমস্বরূপ যে মহাদেব তিনিই আত্মা। এই ব্রদ্ষপুরী শরীরের মধ্যে যে গ্রস্থিম্বক্ূপ 
গহ্বর হাদয়েতে রহিয়।ছে, বায়ু ছাঁরা (প্রাণায়।ম দ্বারা বাঁযুস্থির হইলে ) আপন! আপনি 
কুস্তক হইলে কুটস্থের মধ্য যে আঁকাঁশবৎ দেখা যাঁয়_যাঁহা! পুগুরীক নয়ন হ্বরূপ-_তাহা'র 
মধ্যে এক মহ।কাশ আছে। সেই আকাশই আত্ম, তিনিই ক্রহ্গস্বর্ূপ গায়ত্রী, তিনিই 
পরব্যে।ম, তাহার নামই শিব। ক্রিয়ার পর অবস্থ/য় ষে আটকাইন্া থাক! তাহা 
এই আকাশেই আটকা ইন্না থাকা। ভোর হইবার সমগ্ন যে জ্যোতি: দেখা যায় সেইরূপ এক 
জ্যোতির প্রকাশ হয়। এই জ্যোতি দেখিলে সর্ব আবরণ হইতে মুক্তি হয়। প্রথমে সোনার 
মত জ্যোতিঃ চারিদিকে দেখা যা, তন্মধ্যে চক্ুম্বক্ূপ সবিতা, সেই সবিতার অন্তর্গত যে দেবতা! 
তিনিই পুক্ুুযৌত্তম। পুরুষোতম দর্শনের কাঁলেও ৈতহীন ভাব হয় না। যখন 
পুরুষে'তমও ব্রন্ধ হইয়া যাঁন, যখন এক বলিবারও কেহ থাঁকে না, তখন পুরুষোত্বম 
পতির পতি পরব্যে'মরূপ শিবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক অদিতীয় হইয়া যান। প্রাণেকন্জিয়াদির 
অবরোধে কুটস্থের যে রূপ দেখা যায় তাহাঁও ব্রদ্বন্বরূপ, তাহাতে থাকিজেও মন অন্তদ্দিকে 
যায় না, ম্ৃতরাং প্রর্কৃতিস্থ হুইয়৷ আত্মীকে পাপপুণ্য সুখছূঃখাঁদি ভোগ করিতে হয় না। 
কিন্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি থাকেন তিনি ধন্দ/তীত অবস্থা লাঁভ করেন, তখন “আমি' থাকে 
না সুতরাং কোন জ্যোতিঃও থাকে না--তখন সবই ব্রদ্মময় হইয়া! যায়। সে এমন একটি অবস্থা 
যেখানে কিছু আছে ব| নাই বলা যায় না। ইহাই ব্রিগুণাতীত বা ইড়! পিঙ্গলা নুযুয়।র 
অতীত অবস্থা । ইড়।, গিঙ্গলা, সুষু্ন। বা গঙ্গা, যমুন।, সরস্বতীর সঙ্গম স্থানই পবিত্র তীর্থ 
মিলনের স্থানই ক্রিগার পর অবস্থা, এই হ্থানেই ব্রদ্মেতে মন:প্রীণবুদ্ধি ,সমগিত হয়। “মন: 

মনবহ্ভিতং”__যখন মনেতেই মন থাকে, উহার মানেই আপনাতে আপনি থাকা--সেেই মনই 
তখন ব্রহ্ম, তহ্থাতীত ক্রিয়ার পর অবস্থাতে অন্ত কোন রূপ নাই। ক্রিগ্নার পর অবস্থায় থাকাই 


৫৮ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 
উপত্রষ্টানুমস্তা চ ভর্তা ভোক্তা! মহেশ্বরঃ। 
পরমাত্মেতি চাপুযুক্তো। দেহেহস্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২ 


সত্য প্রতিষ্টা। ইহা ছাড়া অন্ত যা কিছু সমস্তই মিথ্য!। সধন! দ্বারা ইড়া, পিঙ্গলা, স্যুয়। এক 
হইয়া ন! যাওয়। পর্যন্ত প্রকৃতির মধ্যে থাঁকিতে হয়। গুণমন্্রী প্রক্কৃতির মধ্যে মন থাঁকিলেই 
মন কল্পনারাক্যে বিচরণ করে, তাহাঁতেই অন্তর্দহি অবরুদ্ধ হুইয়। যায়, তখন সেই সকল 
মনংকল্লিত বস্তুতে আসক্ত হইয়া জীব স্ুখদুঃখময় বিষয় সকল ভোগ করিতে থাকে। তখন 
ফলাকাজ্ষার সহিত কর্ম করিতে জীব ম্বতঃই প্রবৃত্ত হয়। জীব যেমন যেমন কর্ম করে তদগুন্ধপ 
তাহার বিবিধ যোনি লাভ হয়, এবং সেই সকল যোনিতে সদসং কর্মের ফলভোগ হইতে থাকে। 
গুণযুক্ত বস্যতে তাঁদাত্ময ভবে অভিমান কবিলেই জীবাত্ম।কে সুখছুঃখ।দি ভোগের জন্য বিবিধ দেহ 
ধারণ করিতে হয়। প্রকৃতির সহিত এই তাদাত্মাভাব নিবন্ধনই পুরুষ যখন প্রর্কৃতির সব্বভাঁবে 
অভিমানী হইয়! থাঁকেন তখন তিনি দেবযো'নি লাঁভ করেন, প্রকৃতির রজোগুণে অভিমানী 
হইলে মচ্ছুম্য এবং প্রকৃতির তমোগুণে অভিমানী হইলে মূঢযোনিতে জন্মলাভ হইয়া থাকে । 
পুরুষ এইরূপ আত্মবিস্থৃত অবস্থায় প্রকৃতির সহিত তাঁদাস্থ্য সম্বন্ধে যুক্ত হইলেই প্ররুতির সহিত 
অভেদুভাঁবে মিলিত হইয়া! প্রকৃতিজাত সুথছুঃখাদি নিজের মনে করিয়া ভোগ করিয়৷ থাকেন। 
ইহাই নিত্যমুক্ত আত্মার বন্ধভাব। এই বদ্ধভাবের খেলা থেলিবার্‌ জন্তই যেন প্রাণ ইড়! 
পিঙ্গলায় প্রবাহিত হইয়া পৃথক হইয়! পড়ে। আবার সাধনাদ্বারা যখন ইড়৷ পিঙ্গলার প্রবাহ 
্থযুয়ায় সঞ্চালিত হয় তখন জীবভাব রুদ্ধ হুইয়! দেবভাব প্রকটিত হয়। আবার এই তিন মুখ 
যখন এক হইয়! যায় তখন জীব সর্ধ্তাঁব বিনিম্মুক্ত হইয়। ভাঁবাতীভ কৈবল্য ভাবে যুক্ত 
হন। ইহাকেই জীবের মুক্তি বলে। ইহাই পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ বিচ্ছিন্নভাঁব। 
এ সময়ে পুরুষের আর কিছু ভোগ হইতে পারে না। জীবের অদৃষ্টবশতঃ একবার এই মিথ্যা- 
ভোগ আরম্ভ হইলে গুণসঙ্গ হেতু এ ভোগ পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে । প্রকৃতির ত্রিগুণমরীভাব 
ইড়া পিঙ্গলা ন্যায় প্রাণের প্রবাহবশতঃই হইতে থাকে, এবং তাহারই বশে জীবের বিবিধ 
শরীরের উৎপত্তি হয়। ইড়! পিক্গলা ন্ুযুায় প্রাণ প্রবাহের সহিত আত্মার যে নিমজ্জন তাহার 
নামই গুণসঙ্গ। এই গুণসঙ্গ হেতুই জীবের শুভাগুভ ফলভোগ । এই ভেবকৃত্ব ভ্রম ততদিন 
যাইবার নহে যতদিন ইড়] পিঙ্গলা স্ুযুয়। তিন মুখ এক হুইয়। না যায়। এই তিন মুখের গতি 
পৃথক থাকা পর্যন্ত অসাধক-জীবের বৃত্তি বহিম্মুথে স্কুরিত হইতে থাঁকে এবং বহির্বত্ত ক্ফুরণের 
সহিত জীবের ভোজ্ত্ব জ্ঞান ক্রমশ:ই বৃদ্ধিলাভ করে, ক্রমে বাসনানদী সমুদ্রের আকার ধারণ 
করিয়! জীবকে শ্বখাদসলিলে ডুবাইয়া দেয় ॥ ২১ 


অন্বয়। অন্মিন্‌ দেহে (এই দেহে ) পুরুষ: ( আত্ম! ) পর: (স্বতন্ত্র অর্থাৎ দেহ হইতে 
ভিন্ন )। [ তাঁহার কারণ তিনি ] উপদ্রষ্ট ( সাক্ষীন্বরূপ ) অঙ্থমস্তা ( সন্নিধিমাত্রেই অন্ুগ্রাহক ) 
ভর্ভ। ( ভরণকর্তা__ইন্জরিয মন বুদ্ধি জড় হইলেও চেতন পুরুষের চেতন সভায় চৈতত্ত যুক্ত বলিয়া 
অনুভূত হয়, ইহাই তাহার ভরণ) ভোৌক্তা (সুখছু:খাি, বুদ্ধিবৃত্তির উপলব্ধি তাহার 


শ্রীমন্তগবদগীতা ৫৯ 

জন্তই হইয়া থাকে, এই জন্ত তাঁহাকে ভোক্তা বলে ) মহেশ্বরঃ পরমাত্ম! চ ( তিনিই মহেশ্বর ও 
পরমাত্ম। ) ইতি অপি উক্ত; ( ইহাও কথিত হন )॥ ২২ 

শ্রীধর। তদনেন একারেণ প্রকৃত্যবিবেকাদে পুরুষন্ত সংসারঃ, ন তু শ্বরূপতঃ। 
ইত্যাশয়েন তন্ত শ্বরূপমাহ-_-উপদ্রষ্টেতি। অশ্মিন্‌ প্রক্ৃতিকার্যে দেহে বর্তমানোৎপি পুরুষঃ 
পরো ভিন্ন এব, ন তদ্গুণৈঃ যুজ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ-_যন্মাঁৎ উপজ্রষ্টা। পৃথগ-ভূত এব 
সমীপে স্বিত্ব! দ্রষ্ট। সা্ষীত্যর্থ, | তথা অচুমস্তা-অ্ুমোদিতেব সন্মিধিমাত্রেণ অস্ুগ্রাহকঃ__ 
“সাক্ষী চেতা কেবলো নি ণশচ* ইত্যাদি শ্রতেঃ। তথ! এ্রশ্বরেণ রূপেণ ভর্তা! বিধায়ক ইতি 
চোক্ত:, ভোক্তা পালক ইতি চ। মহাংশ্চাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি, স ব্রদ্ষাদীনামপি পতিরিতি চ, 
পরমাত্ম! অন্তর্ধযামীতিচেক্তঃ শ্রত্যা। তথা চ শ্রুতিঃ, “এষ সর্কেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ 
লোকপালঃ” ইত্যাদি ॥ ২২ 

বঙ্গানুবাদ। | উক্ত গকারে ওকৃতির অবিবেক বশতঃই পুরুষের সংসার, কিন্তু 
বাস্তবিক পক্ষে পুরুষের সংসার নাই এই আশয়ে পুরুষের শ্বূপ বলিতেছেন ]-এই যে 
প্রকৃতি কাধ্য দেহ, তাহাতে বর্তমান থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতি হতে ভিন্ন, অর্থাৎ প্রকৃতির 
গুণে যুক্ত নহেন। তাহার কারণ এই যে তিনি উপদ্রষ্টা অর্থাৎ পৃথকভূতই, নিকটে থাকিয়া 
দর্শক অর্থাৎ সাক্ষী। অনুমস্তার অর্থ সন্নিধিমাত্রেই অগ্ুগ্রাহক। শ্রতিতে আছে--“তিনি 
সাক্ষী. চেতন, উপাধিবজ্জিত ও নিগ্তন। তিনি ঈশ্বররূপে ভর্তা অথাৎ বিধায়ক, আর তিনি 
ভোক্তা! অর্থাৎ পালক। * তিনি মহান্‌ ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রদ্ধাদিরও অধিপতি। আর তিনি শ্রত্যুক্ত 
পরমাত্ম। অর্থাৎ অন্তর্যামী। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ এই যে “ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি 
ভূতাধিপতি এবং ইনি লোকপাঁল” ॥ ২২ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_সেই মহেশ্বর তিনিই গুরু; যে দেশ লক্ষ্য হয় না 
তাহাকে গুরুবাক্ের দ্বার। দেখিতে পায়_জেই ব্রন্মের অণুতে স্থিতি হইলেই 
অনন্ত ব্রন্গাণ্ড জগম্থায় ত্রন্দের স্বরূপকে দেখিতে পীয়। তিনিই সকলের ভরণ 
পোবণ কর্তা অর্থাৎ আপনার ভরণ পোষণ কর্তা আপনিই-_ ইহা লোকে 
জানিয়াও মুর্খের মতন হায় ভগবান! হায় ভগ্গবান ! কিবূপে সংসার যাত্রা 
নির্ব্বাহ করিব এইব্দপে বৃথা কালযাপন করিতেছে। লোকে মনে করে যে আমি 
যাইতেছি উপার্জন করিয়া. কিন্তু স্পষ্টই দেখিতে পাওয়। যাইতেছে যাহা! লোকে 
দেখিয়াও দেখে না যে মরা ব্যক্তি খায় না_আমাতে ভিনি রহিয়াছেন তক্সিমিত্তে 
তিনিই খাইতেছেন ও ধিনি খাইতেছেন তিনিই সর্ব্বত্রেতে সব জিনিষই 
খাইতেছেন জীব স্বরূপ হইয়া-দৃষ্টান্ত তেও পক! ; ভিনি সব ভুতেতে জীব- 
রূপে এক ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া মহেশ্বর, জগন্ময়। জগল্সাথ, ব্রক্মময় কথিত সর্ববশান্ত্রে 
হইয়াছেন। ভীহাতে থাকিলে ভিনিই হইয়া যায়-যাহা। ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
বৌধ হইয়াও কেহ লক্ষ্য করিতে পাঁরে না -তন্মিমিত্তে অব্যক্ত। কেবল ১৭২৮ 
বার প্রীণায়ামের পর যোগীদিগ্নের ধ্যানগম্য। ইনিই আম্মার পর কুটস্থস্বূপ। 
এই দেহেতেই কুটস্ছের পর এক উত্তম পুরুষ, ক্রিয়া! গুরু বাক্যের দ্বার1 জানিয়া 
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দেখিতে পান (এই দেহে) ।__যদিও পুরুষ জীবাত্া) প্রকৃতির পরিণাঁম এই দেহেই অবস্থান 
করিয়া থাকেন, তথাপি তিনি স্বতন্ত্র, প্রকৃতির গুণে তিনি কথনও আবদ্ধ হন না। ম্বরূপে এই 
আত্ম! অসংদারী হইলেও তাঁহাকে উপদ্রষ্টা বলিয়৷ মনে হয়, অর্থাৎ তিনি প্রকৃতির সমীপস্থ 
তাই তাহাকে প্রকৃতির কার্ষ্যের সাক্ষী বলিয়া! মনে হয়। অধ্যাতুরামায়ণে আছে-_গজ্জাত্বা! মীং 
চেতনং গুদ্ধং জীবরূপেন সংস্থিতম্‌।* এই আতা প্রক্কৃতির সমীপন্থ-বলিয়া গ্রকৃদ্ধির কার্ধ্ের 
সাক্ষী মাত্র কিন্ত তিনি কখনই কর্তা নহেন। 

তিনি অহুমন্তা--আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন--“দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূ্ের ব্যাপারসমূছে ্বয়ং 
কোন প্রকারে ব্যাপূৃত না হইয়াও নিজে যেন অন্থকুল ভাঁবে ব্যাপৃত হইয়াছে বলিয়। আপাততঃ 
প্রতীত হয়। অথবা নিজ নিজ ব্যাপরে প্রবৃত্ত দেহ ও ইন্দরিয়সমূহকে কোন সময়ে নিবারণ 
করেন না বলিয়া আত্ম'কেই অন্থমস্ত| বলা যাইতে পারে।” 

তিনি ভর্তা-_তাহার সত্তা ব্যতীত দেহে্দরিয়াদির সত্তর স্ফুরণ হইতে পারে না। চৈতন্তময় 
আত্মার চৈতন্ত আভাসেই, এই জড় দেহেন্দ্রিয়বর্গ আত্মার ব্যবহারিক ভে।গ সিদ্ধ করে__ 
দেহেন্দিয়াদিকে ষে চৈতন্তময় করিয়! তুলেন তাই তিনি ইহাদের ভর্তা । 

তিনি ভোক্ত1--আত্ম। না থাকিলে কোন কিছুরই অন্গভব হইতে পাঁরে ন।। সমস্ত 
বন্ত বুদ্ধিতে গ্রতিবিদ্বিত হইয়া আত্মার বোধের বিষয় হয়-তিনি বুদ্ধির প্রতিসংবেদী। 
তাহার নিজের কোন ভোগ হয় না, কিন্তু তিনি প্রকৃতিকে আমার বলিয়া অভিমান করেন, 
সেইজন্ত তাহাকে প্রকৃতি জাত বিষয়সমূহের ভোক্ত। বল! হয়। 

তিনি “মহেষ্বর”__অর্থাৎ মহান ও ঈশ্বর, কারণ তিনি সকলের আত্মারই আত্ম! এবং তিনি 
সর্ব্ব হইতে শ্বতন্ত্র সেইজন্ত তিনি "্মহেশ্বর 1” 

তিনি পরমাত্বা-এই আত্ম। “পর” অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে বিলক্ষণ যে উত্তম পুরুষ তাহাই 
তিনি, সেইজন্ তাঁহাকে “পরমাত্মা* বলা হয়। ইনিই মৃলতত্ব, সকল জীবের আশ্রয় । নানা 
পাত্রস্থ জলে যেমন চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে, কিন্তু চন্দ্র একমাত্র; তদ্রপ নান! দেহ মধ্যে যে 
প্রতিবিদ্বিত চৈতগ্ঘ, সেই সমস্ত প্রতিবিষ্বের ষিনি বিশ্ব স্বরূপ তিনিই পরমাত্মা। 

তাহাকে মহেশ্বর কেন বল! হয়? “মুলাধার হইতে ক্রদ্মরন্কু পর্য্যন্ত বায়ু স্থির রাখার নাম 
পুজ|। সেই স্থিরাবস্থাই ক্রিয়ার পর অবস্থা, সেই স্থিতি শ্বরূপকেই বিষণ্ণ বলে, তিনি সর্বব- 
ব্যাপক। এমন কোন স্থান নাই যেখানে তিনি নাই, এইজপ্ত' তিনি মহেশ্বর। তিনিই গুরু 
__এই শরীরের রূপ হইতেছে গুঁকার ৷ কুটস্থের ইচ্ছা! হওয়াতে বিন্দু স্বরূপে প্রকৃতিতে প্রবেশ 
করিলেই প্রা বায়ু ত্বরূপ মহাদেবের আপন! আঁপনি আঁবি9ভাঁব হয়| সেই শরীরের মধ্যে 
স্তকার ধ্বনি স্বপ্পপ নাঁদ সর্বদা হইতেছে। সেই নাদের পরই বিন্দু, সেই বিন্দু ভ্রর মধ্যে 
দৃষ্টি করিলেই দেখা যায়, সেই বিন্দু স্থির হইলেই ব্রন্ধপদ প্রকাশ হয়। এই শরীরে ক্রিয়া 
করিতে করিতে যখন মন অন্তদিকে ন! যাইয়। স্থির হয়, তখনই অজ্ঞান অন্ধকার ভেদ করিয়া 
ত্বপ্রকাশ ম্বব্ূপ আত্মারাম গুরুর প্রকাশ হয়। ক্রিয়া করিতে করিতে মেরুদণ্ডের পরে 
মূলাধারে যে শক্তি রহিয়ছে, সেই শক্তি হৃদয়েতে স্থির হইলেই স্থিতিপদ লাভ হয়। এই 
মূলাধারস্থ শক্তিই শরীরকে ধরিয়া স্থির করিয়! রাখিয়াছেন, শক্তি হৃদয়েতে স্থির হইলেও মৃণাল 
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তন্তর মত হৃদয়েতে গমনাগমন করে, তখনই তাহ।র নাম হংস, আর যখন ভ্রমধ্যে যায় ও বিন্দু 
দেখিতে পাওয়! যায় তাহারই নাম 'রূপ'-_ইহাই কুটস্থ রূপ, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে রূপ 
তাহাই ব্রহ্ম নিরঙনের রূপ-_উ্থাই রূপের রূপ ।” 
“সোহহং সর্ববময়ে। ভূত্বা পরং ব্রহ্ম বিলোকয়েখ। 
পরাৎপরতরং নান্তৎ সর্বমেব নির|ময়ম্‌ ॥৮ 
ক্রিয়ার পর অবস্থাতে “আমিই সব” এইক্সপ হইলে পরমব্রঙ্ষ দর্শন হইল, উহাই অব্যক্ত 
পদ। ইহাই পরাৎপরতর, ইহা ছাড়! আর কিছুই নাই। এই অবস্থার উদয় হইলেই জীব 
সর্বত্র নিরাময় হয়, অর্থাৎ আর মন অন্তদিকে যায় না। 
এই ব্রদ্ষই সকলের ভরণ পোঁষণের কর্তা । তিনিই জীব, আবার জীবের কর্মবপে তাহার 
ফল উৎপন্ন করিতেছেন এবং জীবরূপে তহা ভোগ করিতেছেন। ম্মতরাং ভীব যে আমি 
করিতেছি আমি করিতেছি বলিয়। কর্ত! সাঞ্য়। বদে তাহা নিতান্তই হান্ঠোনীপক। কর্ত। 
একমাত্র তিনিই। সুতরাং ভাবিবার কিছু নাই! যাহাতে স্বরূপাবস্থ। লাভ হয় তক্জন্যই 
প্রাণপণ যত্ব করা আঁবশ্তক। স্বরূপাবস্থা! পাইলেই বুঝিতে পারা যাইবে জগৎই ব৷ কি জগন্নীথই 
বাকি? প্রাণ চঞ্চল হইলেই মন বহিম্ম্ হয়, তখনই জগন্র্শন হয়, অর্থাৎ সবই যেন চলিয়া 
যাইতেছে বলিয়! মনে হয়। যখন প্রাণ স্থির হয় তখন আর কিছুই যায় বলিয়া মনে হয় না, 
সবই স্থির সবই অচল বলিয়। মনে হ্য়। সচল অবস্থা ধাহার প্রভাবে অচল হইয়া থাকে 
তিনিই জগন্গাথ। ক্রিয়ার অবস্থায় ইহা বোধ কর যায় না, পরাবস্থায় ইহা অঙ্তৃত 
হয় এইজন্য উহাকে অব্যক্ত পদ বলে। উহা ধ্যাঁনগম্য পদ। 


“যস্তাবলোকন।দেব সর্বসঙ্গবিবর্জিতঃ | 
একান্ত নিষ্পৃহশাস্ত শ্তক্ষণাৎ ভবতি পরিয়ে ॥৮ 


“ এই পরম ত্রদ্মের অবলোকনে সর্ব সঙ্গ হইতে জীব বিমুক্ত হইয়! সকলের মধ্যে সেই 
একই ব্রদ্ধকে দেখে। ইছারই নাম একান্ত। যখন সকলের মধ্যে একের অম্থভব হইল 
তখন জার স্পৃহ! কেন হইবে? এইরূপ যিনি ইচ্ছারহিত হইয়! যান, তিনি শ্াস্তপদকে লাভ 
করেন। 

ক্রিয়ার পর অবস্থ/য় যিনি যোঁগনিদ্রায় মগ্ন থকেন তাহার স্বপ্ন দর্শন হয় না, ইহাই প্রকৃত 
বুপ্তি ; এই ন্বযুণ্তি স্থানে থাকিতে থাকিতে নিজেও সেই ব্রশ্ধ স্বরূপ হই! এক হইয়। যায়। 
তৎপরে প্রজ্ঞান ঘন অবস্থ। প্রকাশ পায়, অর্থাৎ স্থৈরধ্য ভাব যখন অনেকক্ষণ স্থারী ও গাঢ় হয়" 
এবং অধিককাল স্থায়ী ঘণ্টানাদ শুনিতে শুনিতে সেই ধ্বনিতে লয় হয় অর্থ।ৎ স্থিতিলাভ করয়! 
আনন্দময় স্বরূপ হইয়া কেবল আনন্দই ভেগ করে। এইরূপে আনন্দন্বরূপ সুখভোগ হইতে 
সাধক প্রাজ্ঞ হইয়। তৃতীয়পাদ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ হাদয় গ্রন্থি ভেদ করিয়া সর্বং ব্রহ্ষমন্ং জগৎ 
হয়। সেখাঁনে মনোবুতি ও ইন্জরিয়বৃত্তি ব্রদ্মেতে লীন হয়। ব্রদ্দের সহিত মিলন হইলেই 
পরমাত্মায় স্থিতি হয়, তাহারই নাম সন্ধ্যা বা ধ্যান যাহা ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিলে 
বুঝা যায়। এইরূপে রুদ্ধ থাকার অভ্যাম গাঢ় হইলে ধ্যানসন্ধ্য। হয়, যাহাতে কোন 


৬২ শ্রীমপ্তগবদর্গীতা 


য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিথ গুণৈঃ সহ। 
সর্বথ! বর্তমানোহপি ন স ভূয়োইভিজায়তে || ২৩ 


কায়ক্লেশ নাই। এইরূপ ব্রদ্ষেতে মিলিয়। সকল ভূতে মিলিতে পারা বায়। ইহাই 
একদত্ডির সন্ধযা। যখন সর্ধা! স্যুয্ায় থাঁকে, তখনই একদপ্ডি হওয়া যায় এবং তাহা হইলেই 
সর্বং ব্রহ্মময়ংজগৎ হয়। 

বিষয়েতে থাঁকিয়! তীঁগাতে মন ধাঁহার| রাখিয়া দিতে পারেন তীহারাই খষি। 
যেখানে ন্ধ্যন্বরূপ কুটস্থ কোটি সুর্যের মত প্রকাশ, তাহা অপেক্ষাও মহাজ্যোতি 
(অগ্নি ও বিদ্যুৎমিশিত জ্যোতি ), যেখানে অনেক দেবতার! রহিয়াছেন, সেই কুটস্থের 
মধ্যে উত্তম পুরুষ রহিয়াছেন। এবং যাহার মধ্যে জগত ব্রদ্মা্ড সব রহিয়াছে যাহা 
ক্রিয়া করিলে দেখ! যায়, সেই কৃটস্থই পৃজনীয়, তিনিই গুরুত্রন্ষ, তিনিই শরীর ধারণ 
করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই সর্বত্র রহিয়াছেন বলিয়। বিষণ ষড়েস্বধ্যবান বলিয়া 
ভগবান, এবং অত্য্ত নির্মল বলিয়। তিনি শিব। তিনি “পরম” অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়! ক্রি্সার 
পর অবস্থায় আপন! আপনি থাকাতে তিনি পরম। তিনি অরস এবং সকল রসের রস। তিনি 
বিজ্ঞান শ্বরূপ, কারণ সেখানে যে থাকে সে সর্বজ্ঞ হয়। তিনি সর্ধব্যাপক এই জন্ত মহত, 
তিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় মহাদেব, তিনি হৃদয়ে থাকিয়া সর্ধত্রে লোকের মধ্যে যান ও কোন 
লোকের বণ হন না__এইঅন্য তিনি ঈশ্বর। তিনি ব্রহ্ম! অর্থাৎ ইচ্ছান্ব্পপ, তিনি হইয়াছেন 
এই জন্ত তিনি ভূত। তিনি ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীরকে জানেন এইজন্য ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি ব্রহ্ম, হর, ইন্দ্র, 
কুটন্থ, বিষুঃ স্বরূপে জগৎ ও জীবকে পালন করিতেছেন। তিনি সকলের আদি এইজন্ত 
আদিত্য, তাহার জন্ম নাই এইজন্য অজ | তিনি প্রজাসমূহকে পালন করেন এইজন্ত প্রঙ্জাপতি। 
তিনি যখন প্রজ্জাপতি ও জগতভর্ত। তখন লেকে মিথ্যা খাবার ভাবনায় ভাবিয়। মরে কেন? 
ক্রিয়ার পর অবস্থায় তিনি "“কবল”। এই দেহপুরীতে শয়ন করিয়া আছেন বলিয়া তিনি 
পুরুষ। তাহারই ষঙ্জন করা যায় তঙ্গিমিত্ত তিনি যজ্ঞ, ক্রিয়ার পর অবস্থায় শাস্তি পদকে 
পাওয়া যায় তন্গিমিত তিনি শান্ত! তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই এই জঙ্ তিনি অদ্বিতীয়। 
গ্রাণম্বরূপ যে অগ্নি সেই অগ্নি হিরণ্যবেষ্টিত বলিদ্া তিনি হিরণাগর্ভ। এই প্রাণই বিশ্বস্তর, 
তাহাকে কেহ দেখে না, কিন্ত তিনি সমস্ত করিতেছেন ও খাইতেছেন। দেখা শুন, মনন করা 
সমস্ত প্রাণেরই কর্ণ, প্রাণই বাক্য, প্রাণই পরমাত্মার গৌণ নাঁম। এই প্রাণের সাধনা! 
স্বারা প্রাণ ও মনস্থির হইলেই "এই দেহের মধ্যে যিনি উত্তম পুরুষ অথচ দেহ 
হইতে হ্বতন্ত্র তাহাকে দেখিতে পাওয়। যায়। তিনিই অন্তর্ধযামী--তিনিই ভূতাধিপতি 
পরমাত্মা || ২২ | 

অন্বয়। যঃ (যিনি) এবং (এই প্রকারে) পুরুষং ( পুরুষকে ) গুণৈঃ সহ প্রকৃতিং 
চ (এবং গুণ সমূহের সহিত প্রকৃতিকে ) বেত (জানেন ) সঃ (তিনি ) সর্ধথ| (সকল 
অবস্থায়), বর্তমানঃ অপি (বর্তমান থাকিলেও ) ভূয়: (পুনরায়) ন অভিজায়তে (জন্ম 
গ্রহণ করেন না) ॥ ২৩ 


শ্রীমস্তগবদ্গীত। ৬৩" 


প্রীধর। এবং প্রক্কৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনং স্তৌতি--য এবমিতি। এবং--উপর্রষ্তবাদি- 
রূপেণ পুরুষং যে! বেত, গ্রকৃতিং চ গুণৈ: সহ- ন্থদুংখাদিপরিণামৈ: সহিতাং যো বেত 
স পুরুষ: সর্বথা-_বিধিম্‌ অভিক্জ্ঘা বর্তমানোৎপি পুনং ন অভিজাঁয়তে মুচ্যত এব ইত্যর্থ ॥ ২৩ 

বঙ্গানুবাদ। [ এইরূপ প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞজানীকে প্রশংসা করিতেছেন ]--এইন্ধপ 
উপদ্রষ্ট। প্রভৃতি ভাবে ধিনি পুরুষকে জানেন এবং ধিনি গুণের অর্থাৎ সুখ ছুঃখাদির পরিণামের 
সহিত প্রকৃতিকে জানেন, সেই পুরুষ সর্ব! অর্থাৎ বিধিলজ্যন করিয়! বর্তমান থাকিলেও 
পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি মুক্তই হন ॥ ২৩ 

আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা_ এইরূপ উত্তমপুরুষকে যে জানে অর্থাৎ দেখিতেছে 
পঞ্চতত্ব, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার, উত্তম, মধ্যম, অধমণ্ডণ; সকলেতেই সেই 
ব্রন্মের অণু স্বর্ূপ-_তে সব সময়ে লেই পুরুষেতে না থাকিলেও ভাহার 
পুনর্ববার জন্ম হয় না এবং হইয়াও সে হয়নি কারণ তওব্রক্গম্বূপ হইয়াছে ।_ 
পঞ্চতত্ব, মন, বুদ্ধি, অহঞ্কার যুক্ত জীব প্রকৃতি যখন উত্তম পুরুষকে জানিতে পাঁরে তখন 
সে সকলের মধ্যেই ব্রত্মের অণুকে দেখিতে পাঁয়। নুতরাং কোন বস্তই যে ব্রদ্ম হইতে পৃথক 
তাহা আর মনে হয় না। শরীর, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির জ্ঞাতারূপে যে সাক্ষীচৈতন্ রহিয়াছেন 
তীহারই সতার উপর এই বিশ্ব প্রকৃতির বিকাশ নির্ভর করিতেছে, সুতরাং সাক্ষীচৈতন্য ব্যতীত 
উহাদের দ্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। যে সাধকের মন; প্রাণ সাধনার দারা এ পাক্ষীচৈতন্যের সহিত 
মিলিয়া৷ এক হইয়! গিয়াছে__যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় হইয়! থাকে, কিন্তু সে অবস্থা হইতে 
নামিয় আসিলেও বদি সেই অবস্থার স্মৃতি জাগ্রত থাকে, তাহা হইলেও সে সাধকের পুনজ্জন্ম 
হয়না। কারণ তিনি বন্ধের ত্বরূপ অবগত হুইয়াছেন। 

প্রকৃতির জন্তই অসীম কালকে থণ্ড খণ্ড বলিয়! মনে হয় এবং কাঁলের খণ্ডত্ব হেতু সমস্ত 
বস্তরই পরিবর্তন দেখ। যাঁয়। কিন্তু ক্রিয়! করিয়া ধাহাঁর ক্রিয়ার পর অবস্থার অনুভব হয় এবং 
এঁ অবস্থা ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে থাঁকে, তখন সেই সাধকের বাহা বস্তুতে সংসক্তি লু হইয়া শিশুর 
মত অবস্থা হয়। এই হাসি এই কান্না-আবার ক্ষণীর্ঘপরে সে সকলের নাম গন্ধও ম্মরণ থাকে 
না-এই প্রকারের জীবম্ম,ক্ত পুরুষ ধাহারা, তাঁহাদের নিকট কালের ব্যবধান থাকে না, ভূত 
ভবিষৎ বলিয়া কিছু থাঁকে না। সমস্ত ত্বখন তাহার নিকট বর্তমান সদৃশ হইয়া! থাকে। 
যাহার নিকট কাল সর্বদাই বর্তম'ন অর্থাৎ অখণ্ড, সে আঁর ভূত ভবিষ্যতের ধার ধারে ন|। 
কালের দ্বারাই কর্ধের নখ ছুঃখাঁদি ফল উৎপন্ন হয়, যাহার নিকট কাল সদা ব্তমানরূপে 
অবস্থিত তাহার আর সুখছুঃখের ভোগ কোথায়? এক চিন্তা হইতে আর একটি চিন্তায় 
আসিতে হইলেই কাঁলজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, ধাহাঁর চিততবৃত্বির কোন ম্পন্দনই নাই তখন আর 
কর্ম হইবে কি প্রকারে, সুতরাং কর্ধের ফলম্বরূপ স্খছুঃখাদি ভোগের জন্য উহার পুনর্জস্ম 
হওয়াও সম্ভব নহে। শরীরের মধ্যে যে কৃটস্থ, তাঁহার পর উত্তম পুরুষ-_ পরমব্যোম স্বরূপে 
তখন তিনি সর্বব্যাপক, স্ৃতরাং সব “আমিই' তখন উহার মধ্যে। আমিত্বের জান তারাই 
ব্ষিয়ের অহ্থভব হয়, যখন যেই “আমি” থাকে না তখন কোন বিষয়ও থাকে,না, তখন 
সমঘ্তই এক ত্রদ্ম। শরীর দৃষ্টি থাকাতেই সাক্ষী চৈতন্তকে পৃথক পৃথকরিপে অঙ্ত্তব হনব, কিন্ত 


৬৪ শ্রীমন্গবদগীতা 


ধ্যানেনাজ্সনি পশ্যস্তি কেচিদাত্মানমাতননা । 
অন্ে সাঙ্যেন যৌগেন কম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ 


আত্মার সর্বব্যাপকত্ব বুঝিতে পাঁরিলে সেই এককেই সবের মধ্যে অনুভব হয়। প্রবর্তক 
সাধকের যাহ! সর্বরূপে প্রতীতি.হয়, ক্রিয়ার পর অবস্থায় সেই “সর্ব” তখন একে মিলিয়! 
এক হইয়া যায়। প্রথমে বিশ্বের বিরাটত্ব অণুত্থে পরিণত হয়, এবং 'অণু ক্ষীণ হইতে হুইতে 
শৃন্ঠে পরিণত হয়। যাহারা কুটস্থের মধ্যে ব্রন্মের অণু যাহা বিন্দুরূপে রহিয়াছে প্রত্যক্ষ 
করেন তাহারাই যেগী, সমস্ত বস্ত সংহত হইয়। এই বিন্দুরূপ, আবার এই বিন্দুই অনস্ত বস্তরূপে 
প্রকাশ পায়- ইহা ধীহার প্রতক্ষ করিতে পারেন তাহাদেরই ন্বপ্ধরূপে অবস্থান হয়। তখন 
তাহাদের জন্সজন্মান্তর সঞ্চিত কর্মসমষ্টি যাহ!কে প্রারন্ধ বলে তাহা সমূলে বিধ্ব"ন হইয়া! যায়। 
তখন সাধকের জ্ঞাননেত্রের নিকট এক ব্রদ্ম ব্যতীত আর কিছুই বর্তমান থাকে নাপরে 
এক বলিবারগ কেহ থাকে ন1। পরমাত্ম। যাহা প্রক্কতই এক এবং অদ্বিতীয় ধাহাকে মা 
প্রভাবে বহু বলিয়! বোধ হয়; দেহ বোঁধ নিরুদ্ধ হইলে সেই মারাও মায়ীর মধ্যে সংপ্রবিষ্ট হয়, 
তখন এক আত্মাই বর্তমান থাকে । শ্রীমদ্দভাগবতে আছে-- 
“ইদস্ত বিশ্বং ভগবাঁননিবেতরে। 
যতো জগৎস্থ(ননিরোধসস্তবাঃ* 

যে ঈশ্বর হইতে এই জগতের হষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে সেই ঈশ্বর এবং এই বিশ্ব এবং 
যাহা জীবরূপে প্রতীয়মান হইতেছে সমন্তই ভগবান অর্থাৎ সমন্তই ব্রহ্মময় ॥ ২৩ 

অন্বয়। কেচিৎ (কেহ কেহ) ধ্যানেন (ধ্যানের দ্বার) অত্ুনি (বুদ্ধির অভ্যন্তরে ) 
আত্মনং (আত্মাকে ) পশ্তস্তি (দর্শন করেন); অন্তে (অপর কেহ) সাংখ্যেন যোগেন 
(সাংখ্যযোগঘ্ার ), অপরেচ (আবার অন্ত কেহ কেহ) কর্মযোগেন ( কর্মযোগণ্থার! ) 
[ আত্মদর্শন করেন ] ॥ ২৪ 

ভ্রীধর। এবসুতবিবিজ্তাতুজ্ঞানসাধনবিকল্প।ন আহ--ধ্য।নেনেতি ছবাভ্যাম। ধ্য!নেন 
--আত্মাকারপ্রত্যয়াবৃত্যা, আত্মনি-দেহে এব আত্মনা_ মনসা, এনম্‌- আত্মানং কেচিৎ 
পশ্যন্তি। অন্তে তু সাংখ্যেন_ প্রক তিপুরুষবৈলক্ষণ্য আঁলোচনেন, ঘযোগেন - অ্টাঙ্গেন, 
অপরে চ কশ্মযৌগেন পর্ঠস্তীতি সর্ববাচুষঙ্গ:। এতেষাং চ ধ্যানাদীনাং যখ।যোগ্যং ক্রম- 
সমূচ্চয়ে সত্যপি ততনিষ্টভেদ1ভিপ্রয়েণ বিকল্পোজিঃ ॥ ২৪ 


বঙ্গানুবাদ । [ এই প্রকার বিবিস্ত আত্মজ্ঞানের সাধন বিষয়ে যে নানা বিকল্প আছে 
তাহা ছুইটি গ্লেরকে বলিতেছেন ]- (১) ধ্যান অর্থাৎ আত্মকারপ্রত্যয় আবৃতি দ্বারা 
“আত্মনি* দেহে “আত্মনা” মন দ্বারা কেহ কেহ আত্মাকে দর্শন করেন। (২) অপর কেহ 
সাখ্য অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের বৈলক্ষণ্য (ভেদ) আলোচনা দ্বার! ও অষ্টা্ষে!গের হারা 
আত্মাকে দর্শন করেন। €৩) অপর কেহ বা কর্্মযোগ হারা আত্ম।কে দর্শন করেন। 
€ এস্থলে "পত্তস্তি” এই পূর্বেক্ত ক্রিয়ার সর্বত্র অহ্য্গ জাঁনিবে)। এই সকল খ্যানাদির 
যথাযোগ্য ক্রম দমুচ্চয় থাকিলেও নিষ্ঠার বিভিন্ন অভিপ্রায় দেখাইবার অন্ত পৃথক ভাবে উক্ত 


শ্রীমন্তগবদগীত। ৬৫ 


হইল। [যদিও আত্মর্শনের জন্ ধ্যান, সাংখ্য, কর্ম প্রভৃতির সমুচ্চয় অর্থাৎ পরম্পর 
মিলিত ভাঁবে অনুষ্ঠান করাই প্রয়োজন, তথাপি নিষ্ঠাভেদ দেখাইবাঁর জন্গ ভগবান এইরূপ 
বিকল্প উক্তি করিলেন। ] ॥ ২৪ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-১৭২৮ বার প্রীণায়াম করিলে পর আত্ম! নির্মল ব্রেক্ 

স্বরূপ অণু দেখিতে পায়। কেহ অসংখ্য প্রীণায়াম করিতে করিতে আপনা 
আপনি আত্মাকে দেখিতে পায়, অন্ত লৌকে সকল হইতে রহিত হুইয়া 
আসক্তি পুর্রবক কোন দিকে মন নাদিয়া কেবল আ'ত্মীতে থেকে আত্মাকে 
আপনা আপনি দেখে-যাহাকে সাংখ্যযৌগ কহে-তাহারও তাৎপর্ধ্য এই 
ক্রিয়া; অপর লোকে ফলাকাঙজ্ারহিত হইয়। ধারণ ধ্যান সমাধি যুক্ত 
হইয়া! এই ক্রিয়া করিয়া যাহ গুরুবক্ত গম্য ) সেই আত্মাকে আপনা 
আপনি দেখে ।_বাহ বিষয়গুলি মনে আসিতেছে ইন্দ্রিয় ঘর দিয়া, আবার বাহিরের 
বিষাঁগুলি ইন্দ্রিয় সাঁহায্যেই প্রকাশিত হুইয়। বাঁসনারপে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতেছে-_এইভাঁব 
যতক্ষণ ততক্ষণই সংসার। প্রাণধারা স্পন্দিত হইয়া মনরূপে এই সকল স্বল্প বিকল্পের তরঙ্গ 
উঠায়। ইহাই জীবভাঁব, এইরূপেই জীবের সংসার ভাব ফুটিযা! উঠে। কিন্তু আত্মার মধ্যে 
এই সকল তরঙ্গোচ্ছ।স নাই। নুরধ্য হইতেই কিরণসমূহ উৎপন্ন হুইয্না যেমন বিশ্বে ছড়াইয়। 
পড়ে, সেইরূপ আত্মা চঞ্চল হুইয়! প্রাণরূপে এই বিশ্বসংসাঁরকে উৎপন্ন করে এবং বাসনা 
সহযোগে তাহার সহিত যুক্ত থাকিয়! কেবল সংসর তরঙ্গই অবলোকন করে, যখন ভাগ্যবশে 
সদগুরু কৃপায় এই সংসার চাঁঞ্চল্য তাহাকে ক্লিষ্ট করে, তখন আবার তরঙ্গাকাঁর! মনোবৃত্তিগুলি 
নিজ কেন্দ্রাভিমথে প্রধাবিত হয়; যখন বাঁসনাসমূহ আত্মকেন্দ্রে মিলিত হইয়া শাস্ত হইয়! যায় 
তখনই চঞ্চল প্রা অব্যক্ত শান্ত প্রাণে মিশির়া এক আত্ম।কারাঁভাবে ভাঁবিত হইয়া থাকে-_ 

“ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহস্তং 

যথানিকার়ং সর্বভৃতেষু গুঢ়ম্‌। 

বিশ্বস্তৈকং পরিবেষ্িতারম্‌ 

ঈশং তং জ্ঞাত্বাহমৃতা ভবস্তি” ॥ শ্বেতা, ৩৭ 
আত্মার সহিত সন্বন্বযুক্ত জগৎ, তদপেক্ষাও যিনি শ্রেষ্ঠ, কারণরূপে তিনি জগৎ প্রপঞ্চের 
মধ্যেও বর্তমান, এবং সেই জগদাত্মক বিরাট পুরুষের অতীত অর্থাৎ হিরপ্যগর্ভরপী ব্রহ্ম 
অপেক্ষা উত্তম এবং ব্যাপক বলিয়। বৃহৎ। তিনি “যথানিকায়্* অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শরীর 
অনুসারে সর্বভূতে গৃঢ অর্থাৎ প্রচ্ছ্নভাবে বিদ্ধমান, এবং সমস্ত জগতের পরিবেষ্টিতা অর্থাৎ 
সমস্ত জগৎকে অন্ততূ্ত করিয়া স্বম্বরূপে হিনি জগৎ ব্যাপিয়! অবস্থিত সেই পরমেশ্বরকে 
অবগত হুইয়া জীবগণ অস্বত অর্থাৎ মুক্ত হন। 

সেই পরম পুরুষকে কিরূপে লাভ করিতে হয়? পন্রিণিপদাবিচক্রমে বিষ্ণোগোপহদাভ্যাং 

অতো! ধর্মাণি ধারয়ণ*__খগংবেদ।  ইড়া, পিঙ্গলা, নুযুয়া এই তিন পদ--আড়াই 
দণ্ড বামদিকে, আড়াই দণ্ড দক্ষিণ দিকে আর কিঞ্িৎকাঁল মধ্যতীগে শ্বাস বহিতেছে__ 
ইহাতেই সংসারচক্রের প্রবাহ চলিতেছে । এই অনন্ত কালচক্রের পুতি স্থির হইলেই 


৬৬ শ্রীমন্তগবদগ্গীতা 
বিষধর পরমপদ যাহা! তাহা লাভ করিতে পার! যায়। বাম দক্ষিণ অর্থাৎ ইড়া পিলার 
গতি ক্রিয়ার ছারা স্থির হইয়! যখন স্ুযুয়ায় প্রবেশ করে তখনই স্থিরত্ব পদ লাভ" হয়__ 
ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই স্থিতিকে ধারণ হয়, এ স্থিরত্বই প্রকৃত ধর্শ--এই স্থিরতা দ্বারাই 
নিবৃত্তিপদকে লাভ করা যায়। প্রথমে ক্রিয়! করিতে করিতে যত মন স্থির হয় ততই পাপের 
ক্ষয় হইতে থাকে। সমূদরায় পাপক্ষয় হইলেই মনেতে মন ডূবিয়া যায়, এই শরীরের অধিপতি 
যে ব্রহ্ম তাহার সহিত যোঁগ হইয়া যায়। এই যোগযুক্ত অবস্থা! হইতেই সর্বত্র সমভাঁব হয়, 
হৃদয় স্ন্দর হয় অর্থাৎ সে হৃদয়ে কোন গ্লানি বা মল থাঁকে না, তখনই আনন্দের অনুভব 
হইতে থাকে। তখন সাধক আর কোঁন আশ্রয়েরই অপেক্ষা করেন না, তখনই সাঁধকের 
“রাম ভরোস” বা ব্রন্ষের গ্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরত! আসে। এই অবস্থাই ক্রিয়ার পর অবস্থা, 
ইহাই বিঝুঃর পরম পদ। শ্বাস মন্তকে চড়িয়! যখন স্থির হয় তখনই পরম পদকে যোগী 
সদ! দেখিতে পান। বায়ুর স্থির গতির সহিত মায়। রহিত হইয়৷ সাধক তত্বাতীত ব্রদ্ষভাবে 
থাকেন। ক্রিয়ার পর অবস্থা, পরম পদ ঝ| ব্রহ্মপদ ইহাঁই। সুক্ম অণু স্বরূপে ব্রহ্ম তখন সর্দব- 
ব্যাপক, তাঁহার কোন উপলব্ধি হয় না, অথচ তাহাতে মন লীন হুইলে সাঁধক সর্বব্যাপী 
্হ্মত্বরূপে বর্তমান থাকেন। ১৭২৮ বাঁর প্রাণায়াম করিলে যে ধ্যানাবস্থা আসে তাহাতে 
নির্শল ব্রদ্মাণুর সময়ে সময়ে উপলব্ধি হয়, সেই ব্রহ্াুই আমার নিজ স্বরূপ। উহা অনুভব 
করিয়া! সাধক কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। তখন প্রাণের বাহ্‌ স্পন্দন ন| থাকায় মন গ্রাণেতেই 
বিলীন হইয়৷ পরম শান্তিময় ভাবে অবস্থান করে। এই অবস্থায় মনের বিজাতীয় প্রত্যয় 
প্রবাহ সম্পূর্ণ ক্ুদ্ধ হইঝ্া যায়। দেই “সমরম”* ভ;ব অর্থাৎ জ্ঞানধ!রা তৈলধারার স্তায় 
অবিচ্ছিন্নধারে প্রবাহিত হইতে থাকে-_ইহাই ধ্যানের দ্বারা আত্মসক্ষাৎকার। ক্রিয়ার পর 
অবস্থায় ষে পরমস্থির ব ব্রক্মভাবের উপলবি হয়, সেই ব্রদ্ষই সকলের আঁধার, তাহাতে 
থাকিলে পরমানন্দের বোঁধ হয় এবং তখন এক অথণ ব্রহ্ম বোধের ছারা সমস্ত বোঁধ আচ্ছাদিত 
হইয়! যায়, এবং অপর যাহা কিছু সমস্তই ব্রন্মে লয় হয়। 

উপরোক্ত সাধনা এবং পরে অস্ঠান্ত সাধনার ক্রম যাহা কথিত হইবে, তাঁহাঁর সমস্ত 
গুলিকেই একসঙ্গে আরম্ভ কর! যাইতে পারে, তাহাতে নিরোধ অবস্থা অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য 
হয়। বহুকাল ও বহক্ষণ ধরিয়। ক্রিয়ার অভ্যাস ফলে ক্রিয়ার পর অবস্থা যাঁহাকে ধ্যান যোগ 
বলে তাহ! প্রকটিত হয়। এই সাধনার অঙ্গ হইতেছে, সাংখ্যযোৌগ ও ক্রিয়াযোগ। 
(১) ক্রিয়াযৌগের বহু অঙ্গ আছে। তন্মধ্যে জপের সহিত প্রাণায়ামই সর্বপ্রধান। প্রাণায়ামের 
ক্রি! করিতে করিতে মনের বহিধিচরণ কমিয়া যায়, চিত্ত একাগ্র হইতে থাকে__ইহাই 
ধারণা, পরে চিত্ত বিশ্তভাবে অন্তমূ্থী হয়৷ নিরোধের দিকে অগ্রসর হয়, তখনই ধ্যানাবস্থা 
লাভ হয়, পরে ধ্যান গভীরতর হইলে চিত্তের একাগ্রত। পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তখন মন নিরুদ্ধ 
হইয়া যায়--উহার নামই সমাধি। প্রাণায়াম সাধনায় চিত্ত হত চিস্তাশৃগ্ঠ হয় ততই সন্বশুদ্ধি 
হইয়। মন অস্তমূখ হইয়। আত্মস্থ হয়-_ইহাই ভগবানে জর্ক্ষ কর্ম সমর্পণ । চিন্তার হবারাও 
ভগবানে সর্ববকর্থ অপৃণ করিয়া নিক্মমিত কর্তব্য কর্ধের যে অনুষ্ঠান তাহাও কর্মষোগ। 
পূর্ববোজ প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াযোগগুলিও কর্দযোগ। 


শ্ীমস্তগবদ্গীতা! ৬৭ 


অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রদ্থান্যেত্য উপাসতে । 
তেহপি চাতিতরস্ত্েব স্ৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫ 


(২) “দাংখ্য ও ধ্যানযোগ*_বিচার যুক্ত জ্ঞানযে'গই সাংখ্যযোগ, কিন্তু কেবল 
মৌখিক বিচার লইয়া থাঁকিলে প্ররুত জ্ঞ/ন উৎপন্ন হয় না। অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাসে রত হইয়! 
ক্রিপ্নাবান সাধকের! আত্মাঘার! আত্মাকে দর্শন করেন। ইহাতেও প্র!ণায়ামের আবশ্যকতা! 
আছে, তাহ৷ যোগীর! জানেন। সাধক প্রথম যেনিমুদ্রার হারা শরীরস্থ আত্মজ্যোতিঃ 
দর্শন করেন, ক্রমে শ্রন্ধা ও অভ্যাসপটুতার ঘার|। জ্যোতির অন্তর্গত কুটস্থ মধ্য উত্তম পুরুষ 
নারায়ণের দর্শনলাভ করেন। ইহাই আপনাকে আঁপনি দেখা । তখন মনের আঁর অন্ত 
বস্ততে আমক্তি থাকে না, যোগী কেবল আত্মক্রিয়ার ঘরা আত্মস্থিতি লাভ করিয়! ভে হইয়া 
থাকেন। ইহাও প্রীণায়ামেরই ফল। বেশী করিয়। প্রাণায়াম করিলে সাধকের আত্মজ্যোতিঃ 
নিত্যই দর্শন করিতে পারেন ॥ ২৪ 


অন্বয়। অন্যে তু ( অপর কেহ কেহ ব1) এবম্‌ অজানস্তঃ ( পূর্বোক্ত উপায়গুলির কোন 
একটির ঘর! আত্মার স্বরূপ জানিতে সমর্থ ন| হইয়া ), অন্যেভ্যঃ (অন্টের নিকট হইতে ) 
শরত্বা (শুনিয়! ) উপ!সতে (উপাসনা! করিতে থাকে ) শ্রুতিপরাপ্ণণ|£ (আচাধ্যের উপদেশ 
বাক্যই ধাহাদের মোক্ষমার্গ গমনের সাধন) তে অপি (তাহারাঁও) ম্ৃত্যুং অতিতরস্তি এব 
(মৃত্যুকে অতিক্রম করেন )॥ ২৫ 


শ্রীধর। অতিমন্দাধিকারিণাং নি্তারোপায়মাহ-__অন্থে তু ইতি। অস্তে তু সাংখ্যধোগাদি- 
মা্গেন এবন্ডূতং উপর সবাদিলক্ষণম্‌ আত্মানং সাক্ষাৎ কর্ত,ম অজানস্তঃ অন্যেত্য আচার্যেভ্য 
উপদেশত; ক্রত্বা উপাসতে ধ্যারত্তি। তেপি চতুদ্ধপা উপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তো। মৃত্য 
-স'সারং শনৈঃ অতিতরন্ত্যেব ॥ ২৫ 

বঙ্গান্বাদ । [অতি মন্াধিকারীদিগের নিম্তারোপায় বগিতেছেন ]__-অপরে 
(মন্দাধিকারীরা ) দাংখ্যযোগাদি মার্গ বারা উপদরষটাদি লক্ষণাস্থিত আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে ন! 
জানিয়। অন্ত আঁীর্য্ের নিকট উপদেশ শ্রবণ করিয়। ধ্যান কবেন। তাঁহার1ও শ্রদ্ধার সহিত 
উপদেশ অবণপরাধ্ণ হইয়া মৃত্যু অর্থাৎ সংসার ক্রমশ: ধীরে ধীরে অতিক্রম করেন ॥ ২৫ 


আধ্যাত্বিক ব্যাখ্যা_-ইহ! সকল শুনে অর্থা উপয্যু-্ত কর্ণ সকল শুনে 
কোন একটা কিছু মনে স্থির করিয়! বসে; তাহারাও আর কিছু না পাইয়া! কেবল 
ও কার ধ্বনি শুনিয়। পড়িয়া! থাকে, তাহারাও তরে থায় অর্থৎ ক্রিয়া করিলে 
যে স্থিতি ভাহার অন্থুভব হয়।-__তিন গুণের সাম্য হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থা গ্াপ্তি হয়, 
ইহাই তিনগুণের অতীত ভাব। প্রাণ, অপান, ব্যানের গতি তখন সমান। সেই সাঙ্যে 
স্থিত হইলে হথরত্বপদকে পাওয়| যায়। তিনগুণের অতীত হইলে সমান বায়ু নাভিদেশেতে 
স্থির হইয়া হায় পথ্য্ত স্থির হওয়াতে ঈশ্বর ষিনি হৃদয়েতে আছেন তাঁহাঁতে লীন -হইা*দাধক 
সর্বজ্জ হন-_-এ অধিকার লাভ ধাহার পক্ষে কঠিন বা অসন্ভব, কৃটস্থেতে প্রতিষ্ঠা হইলেও অনন্ত 


৬৮ শ্রীমন্তগবদর্গীতা 
যাবৎ সংজায়তে কিঞিঃঘ সত্বং স্থাবরজঙগমম.। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্জসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬ 


লোকের প্রাপ্তি হয় ; সেই কুটন্থের গুহার মধ্যে প্রবেশ করাও ধাহাঁর পক্ষে সম্ভব হয্ন না, তিনি 
যদি কেবল গুরূপদেশ মত ক্রিয়া করিয়া চলেন, তিনিও আপনা আপনি গুঁকাঁর ধ্বনি শুনিতে 
পাঁন। পূর্বোক্ত ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত যোগীরও যে অবস্থা, ধাহার গুরুকুপায় নাদ 
ব্যক্ত হইয়াছে তিনিও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হন_-যাহাকে বিষ্ণুর পরম পদ বলে। এই শবব্রদ্মের 
সাধন খুব সহজ, একটু মন দিয়া ক্রিয়া করিলেই প্রণবধবনি শুন! যায়, এবং তাঁহীতে ধিনি মন 
দিয়! থাকেন তাহারও নেশা হয় এবং জগৎ ভুল হইয়া যায় ॥ ২৫ 

অন্বয়। ভরতর্ধভ ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) যাবৎ কিঞ্চিং (যত কিছু ) স্থাবরজঙ্গমং সত্বং 
(স্থাবরজঙ্গম পদার্থ) সংজায়তে ( উৎপন্ন হয় ) তৎ (তাহা!) ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাঁৎ ( ক্ষেত্র 
ও ক্ষেব্রজ্জের সংযোগ হইতেই হইয়া থাকে ) বিদ্ধি (জ!নিও )॥ ২৬ 

শ্রীধর। তত্র কর্মযোগন্ত তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চমেযু প্রপঞ্চিতত্বাৎ, ধ্যানযোগন্ত চ যষাষ্টময়োঃ 
গ্রপঞ্চিত্বাৎ, ধ্যানাদেশ্চ সাংখ্যবিবিজ্ঞাত্মবিষয়ত্বাৎ সাংখ্যমেব প্রপঞ্যন্‌ আহ-যাবদিত্যাদি 
যাবদধ্যায় সমাপ্তি । যাবৎ কিঞ্চিৎ বস্তমাত্রং সত্ব উৎপগ্যতে তত সর্ববং ক্ষেত্রদেত্রজ্ঞয়োঃ যোগাৎ 
অবিবেককৃতাত্তাদাত্ম)াধ্যাসাঁদ্‌ ভবতীতি জানীহি ॥ ২৬ ৫ 

বঙ্গানুবাদ। [ তাহাতে কর্ম্মযোগসঘন্ধে তৃতীয়, চতুর্থ, ও পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে 
বলার, এবং ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়ে ধ্যান যোগাঁদির বিষয়ও বিশৃতভাবে বলায়, ধ্যানাদিরও 
সাংখ্যবিবিস্ত আত্মবিষয়কত্ব হেতু সাংখ্যকেই অধ্যায় সমাপ্তি পর্যযস্ত বিস্ৃতভাবে বলিতেছেন ]- 
যাহ! কিছু স্থাবরজঙ্গমাদি বস্ত উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের যোগ হইতে । এ 
ছুইয়ের অবিবেককৃত তাদাত্যাধ্যান হেতু উৎপন্ন হয় জানিবে। [এক পদার্থে অন্ত পদার্থের 
ধর্মকে বোধ করার নাম অধ্যাস। অনাত্মকে আত্ম বোধ হইলে অনাত্মার ধর্মকে আত্মার 
ধর্ম বলিয়া ষে বোধ তাহার নাম অধ্যাস। স্থুলত্ব ও কশত্ব আত্মার ধর্ম নহে, কিন্ত আমি স্কুল 
আমি কশ বলিলে দেহ ধর্ম আত্মাতে অধ্যাসিত হন্ন। আত্মা যে অনাত্মা হইতে বিলক্ষণ 
তাহার জান ন! থাকায় এই অধ্যাস উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে এই অধ্যাস অবিবেক হেতুই 
হয বলা যাইতে পারে ] ॥ ২৬ 

[ জীব ও পরমেশ্বরের অভেদ জ্ঞানই মোক্ষের সাধন, "যজজ্ঞাত্বাম্বতমন্তে”__যাহা জানিয়! 
মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়। এই সিদ্ধান্তের কি হেতু তাহাই দেখাইবার জন্ঠ এই গ্লোকের 
আরম্ভ করা হুইতেছে। যাহা কিছু বস্ত সঞ্জাত অর্থাৎ উৎপক্ন হয় সেই স্থাবরজঙ্গম সমত্য বস্তাই 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়! থাকে । এই যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের সংযোগ 
বলিয়! নির্দিষ্ট হইল, ইহার তাৎপর্ধ্য কি? অর্থাৎ কি প্রকার সংযোগ এইস্থলে অভিপ্রেত? 
[ ইহাই বুঝ]ইবার জন্তু বলা হইতেছে ] যেমন রঙ্জুর সহিত ঘটের অবয়ব-সংযেগমূলক 
পরস্পর সংযোগ হ্য়--ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ কি সেই প্রকার? তাহ! হইতে পারে না, 


প্রীমন্তগবদগীতা ৬৯. 


কারণ আকাশের স্ভায় ক্ষেত্রজ্জের কোন অবয়ব নাঁই। তত্ত এবং পটের যেমন সমবায় রূপ 
সমন্ধ আছে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে সেই প্রকার সমবায় রূপ মন্বস্ধই এস্থলে সংযোগের অর্থ, 
তাহাঁও নহে, কারণ তন্ত পটের মধ্যে একটি কারণ এবং অপরটি কাঁধ্য। তাহাদের মধ্যে এই 
কার্ধ্য কারণ ভাব আছে বলিয়াই তন্ত ও পটের পরস্পর সমবাররূপ সম্বন্ধ স্বীকার কর! যায়, 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ের মধ্যে সেই প্রকার কাধ্য কারণ ভাবন্গপ সম্বন্ধ নাই, এই জন্য উহাদের 
মধ্যে সমবায়রূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তবে ইহা কিরূপ সংযোগ? ইহার উত্তরে 
বল! যাইতে পারে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র বস্ততঃই বিলক্ষণ ম্বভীব। হ্ষেত্রজ্র দ্বয়ং জ্ঞান ন্বরূপ, 
ক্ষেত্র জ্ঞানের বিষয়। ইহার্দের পরম্পত্পের মধ্যে যে অধ্যাসরূপ সম্বন্ধ তাহাই এই স্থলে 
সংযোগ শবের অর্থ। অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম ক্ষেত্রে আরোপিত হয়, এবং স্গেত্রের ধর্ম ক্গেত্রজ্ঞে 
আরোপিত হয়। তাহ! ছাড়া ক্ষেত্রের তাঁদাত্যয ক্ষেত্রজ্জে আরোপিত হয় এবং ক্ষেত্রজ্জের ধর্ম ও 
তাদাত্য ক্ষেত্রে আরোপিত হয়, এই প্রকার পরম্পরের ম্বর্ূপ ও ধর্মের পরম্পরে যে আরোপ 
হয, দেই আরোপ বা অধ্যানই ক্ষেত্র ও ক্ষেজ্ঞের মংযোগ। এই সংষোগই সংসারের কারণ; 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের স্বরূপগত বিবেকের অভাঁবই এই সংযোগের কারণ; যেমন শুক্তি ও 
রজতের বিবেক জ্ঞান ন! থাকিলে শুক্তিতে রজত এবং সেই রজতের ধর্ম আরোপিত হয়। 
ক্েত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রের পরম্পরাধ্যাসও সেই প্রকার অবিবেকমূলক ] --শ্াঙ্করভায্যের অনুবাদ। 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-বাহা কিছু হইয়াছে দেখিতেছ- স্থাবর ও জজম_ 
ইহা সকলেতেই *সওব্রক্ম আছেন; এবং সকলেরই আকার ক্কেত্রস্বরূপ 
আছেন প্রকৃতিরপে এবং সকলেতেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ জীব পরম পুরুষ 
্রন্স্বরূগ জর্বব্টাপক এক তিনি আছেন; অতএব সেই এক পুরুষ 
দেখিলে অনন্য চিত্তে সেই এক পুক্ুষেতে থাকিলে একই এক অর্থাৎ ব্রচ্গেই 
ব্রক্ম। তখন আর কিছু জানিবার ও পাইবার বাকি থাকিল ন1।-স্থাবর 
জঙ্গমাত্মক জগৎ সমত্তই ক্রদ্ষময়। “ঈশীবাস্যমিদং সর্বং” তবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র 
ভিন্নবস্ত কিরূপে এবং তাহাদের সংযোগই বা কিরূপে কল্পনা কর! যায়? ক্ষর, অক্ষর দুই তাহার 
প্রকৃতি এবং এই দুই প্র্কৃতি তাহা হইতে অভিন্ন। আমরা যেমন নিজের দক্গিণ হস্তের সহিত 
বাম হত্তকে সংযুক্ত করি সেইরূপ পুরুযোত্ুম নারায়ণের ইচ্ছায় তাহার এই ক্ষর, অক্ষর প্রকৃতির 
মিলন হয়, এই মিলনই জীব ও জগৎ। ছুই হস্তের মধ্যে যেমন “আমি” বর্তমান তন্দরপ 
তাহার প্রকৃতির মধ্যে তিনিই বর্তমান। সমুদ্রে তরঙ্গ দেখিলেও তরঙ্গ যেরূপ মমুদ্র হইতে 
অভিন্ন, তন্রপ এই নামরূপময় জগৎ ও জীব ব্রন্ধস্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। বহিরষ্টি 
থাঁকিতে ভিন্ন বোধ কিছুতেই নষ্ট হয় না। কথার বিচারে বুদ্ধি এই এঁক্যটাকে অশ্গভব 
করিলেও বাহা দৃশ্ত থাকিতে এই এঁক্যের অভব কথার কথ! মাত্র। অধ্যান বুঝিতে পারিলেও 
অধ্যাস মন হইতে মুছিয়। যায় না। এই অধ্যাস যেজন্ত হয় তাহার কারণ অচ্সন্ধান করিলে 
দেখা যায় যে প্রাণের স্পন্দন হেতুই মন স্পন্দিত বা! সক্বল্পমর হইয়া এই বিরাট গন্ধবর্ষ নগরী 
শিশ্দাণ করিয়া তুলিয়াছে । ইহা সত্য বা অসত্য কেবল বিচার করিয়া নির্ধারণ করিতে যাওয়া 
বালচপলতা৷ মাত্র। : স্বপ্নাবস্থায় বাহ জগৎ বোধের বিষয় হয় না, পাগ্রদবস্থায 


৭ শ্রীমন্তগবদর্গীত! 


আঁধরা শ্বপ্ন দেখি না। কিন্তু দুটা অবস্থার মধ্যে যেটিতেই থাঁকিব তখন সেই অবস্থা- 
ছরূপ দৃশ্ঠ দেখা রোধ হইবে না। ইহা নাই মনে করিলেই নাই হয় না__কিন্ত এমন অবস্থা 
আছে যেখানে সত্যই তাহাদের অত্তিত্ব থাকে না। দ্বপ্র জগৎ ও বাহ্‌ জগৎ মনের ছুইটা 
অবস্থা ভেদে পরিদৃষ্ট হয়। এক অবস্থায় অন্ুটা থাকে না। দর্বকাঁলে উহারা থাকে না 
বলিয়৷ উহ্থা্িগকে অনৎ বলা হইয়া থাকে। সদ্‌বস্ত কেবল মাত্র আত্ম!॥ তাহার ত্রিকালে 
কোন পরিবর্তন নাই। সেই সদ্‌ বস্তর একটি ম্বস্থান আছে__তাহ। বাহ্দৃষ্ট স্থানের মত স্থান 
099০6) নহে, তাহাই তাহ।র ম্বধাম, সেই ম্বধাঁমে কোন মায়! নাই, সুতরাং স্থাবর জঙ্গমাদি 
নামরপাত্মবক জগতেরও তথায় কোন অস্তিত্ব নাই। সেই আত্মা স্বস্থানে থাকিয়াও যখন স্বপ্ন 
হইতে দূরে সরিয়। আসেন বলিয়া! যাঁহাকে আত্মার গুণযুক্ত অবস্থা বলে_সেই অবস্থায়, 
এক সমুন্ত্রে যেমন অদংখ্য তরঙ্গোচ্ছ,ঁদ হয়, তন্রপ সেই এক আত্মাতে ষেন অসংখ্য বিদ্পাত 
হয়, তখনই ভেদজ্ঞাঁপক স্থাবর জঙ্গমদি নামরূপময় অদংখ্য অসংখ্য প্রতিবিশ্ব পরিলক্ষিত হয়। 
কিন্তু এই গুধমরী অবস্থার অন্তরালে ষে সপ্ত বর্তমান সেখানে নানাত্ব নাই, সেখানে সর্ব্দ।ই 
পর্ব ব্রদ্মময়ং জগৎ” হইয়াই আছে, সুতরাং স্ষ্টি বা লয় সেখানে কিছুরই সম্ভাবন! নাই। 
ক্ষেত্র স্বরূপ জীব, এবং পরমপুরুষ ব্রহ্ম ইহাদের তেদ যখন ওপাধিক, প্রকৃত ভেদ বর্তমান 
নাই, দেখানে স্থষ্টি বা লয় এ সমস্তই কাল্পনিক, প্রকৃত সত্য নহে। বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে 
যেমন এক দ্বর্ণই সত্যরূপে বর্তমান থাকে, তদ্রুপ বহু ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে এক আত্মাই 
বর্তমান আছেন। তবে যে সাধারণতঃ আমাদের নিকট বহু বলিয়া গ্রতীত হয় এবং চৈতন্ 
জড়ের ভেদ অম্থভব হয় উহা সমস্তই আপেক্ষিক বোঁধ মাত্র। সমস্ত ক্ষেত্রকে ফুটাইয়া 
তুধিতেছেন তন্মধ্থ পুরুষ, সেই পুরুষকে যখন দেখা যায় তখন তন্মধ্যে একই রকমের রূপ 
সুটিয। উঠে, আর এই সমস্ত রূপ ধাহার সেই পুরুষকে দেখিতে দেখিতে যখন নামরূপময় বোধ 
সব ডুবিয়! যায়_-তখন থাকেন কেবল দেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব। আত্মা। তখন জাঁনিবারও 
কিছু থাকে না, পাইবারও কিছু থাকে না। তখন জ্ঞাত, জ্েয় ও জ্ঞান তিন এক হইদ্রা কেবল 
“সূ” ম্বরূপে বিরাজমান থাকেন। কবির বলিয়াছেন--”হরি ভজৈ আপা! মিটে তব পাঁওয়ে 
করতার”-হরি ভজন করিতে করিতে “আমি” মিটিয়া গেলে তখন কর্তাকে পাওয়া! যায়। 
তাই সাধকের বণিয়াছেন-_”চরি ভঙ্গলেই সর্বনাশ*। অর্থাৎ যে হরি ভজে তাহার নিকট 
পর্ধের গ্রতীতি থাকে না, সে তখন হরির সহিত এক হইয়া যায়। ভক্ত তুলসীদান 
রামচগ্সিতমানসে বান্মীকির মুখ হইতে বলাইগ্লাছেন-_“জানত তুম্হি তুম্হি হোই জাঈ*_ 
ভোমাঁকে জানিলে তুমিই হইয়| যার। এই শরীর-ঘট যে চৈতন্তের আলোক সম্পাতে চৈতন্ময় 
হইয়। রহিয়।ছে_ সেই চৈতগ্তের সন্ধান কর, তখন এই দেহের মধ্যেই তাহাকে দেখিতে পাইবে, 
এবং দেখিতে দেখিতে আর দ্র্টা ও দর্শন কিছুই থাকিবে না। কবির ব্লিয়াছেন-_“্ঘট্‌ছি 
মাহ চৌবতাঁর। ঘটছি মাহ দিবান*-_-এই শরীর রূপ ঘটের মধ্যে রাজা ও রাজনিংহাসন 
(কুটস্থ ব্যোতি ও ত্মধযস্থ উত্তম পুরুষ উভয়েই বর্তমান ) রহিয়াছেন। এই সকল বিষ 
সন্ধান না করিয়া কেবল টন্ব পটত্ব লইয়া কলহ করিলে কিছুতেই সেই অগম্য অপার বস্তর 
সন্ধান পাওয়া যাইবে না! ॥ ২৬ 


শ্রীমন্তগবদগীতা ৭১ 


সমং সর্বেরধধু ভূতেষু তিষ্ঠস্তং পরমেশ্বরম্‌। 
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ 


অন্বয়। সর্বেষূ ভৃতেযু (সর্বভূতে ) সমং তি্স্তং (সমভাবে অবস্থিত ), বিনশ্থৎস্থ 
€ সমস্ত বন্ত বিনষ্ট হইলেও ) অবিনশ্থস্তং (অবিনাশী ) পরমেশ্বরং ( পরমেশ্বরকে ) ষঃ ( যিনি) 
পশ্ততি ( দেখেন ), সঃ পশ্ততি (তিনিই যথার্থভাবে দর্শন করেন ) ॥ ২৭ 

শ্রীধর। অবিবেককৃতং সংসারোস্ভবম্‌ উক্ত! তঙ্লিবৃগ্তয়ে বিধিজ্তাতমবিষয়ং সম্যগর্শনমাঁহ__ 
সমমিতি। স্থাঁবরজঙ্গনাত্মুকেষু ভূতেষু নির্ব্বিশেষং সন্রপেণ সমং যথা ভবতি এবং তিষ্স্তং 
পরমাত্মানং ষঃ পশ্ঠতি, অতএব তেষু বিনস্থাৎম্বপি অবিনশ্থান্তং যঃ পশ্যতি ম এব সম্যক্‌ পশ্ঠাতি 
নান্ত টত্যর্থঃ ॥ ২৭ 


বঙ্গানুবাদ। [ অবিবেকরৃত সংসারের যে উদ্ভব তাহ! বলিয়া! সেই সংস|র নিবৃত্তির 
জন্ত বিবিক্তাত্মবিষয্নক (প্রকৃতি হইতে আহ্বা যে ভিন্ন তথ্বিষয়ক ) সম্যক দর্শন অর্থাৎ 
তত্বজ্ঞান সম্বন্ধে বলিতেছেন ]-_স্থাবরঞ্ঙ্গমাত্মক ভূতসমূহে নির্ববশেষ সন্রপে সমতাবে অবস্থিত 
পরমাত্মকে ধিনি দর্শন করেন, অতএব তাহাদের বিনাশেও সেই পরমাত্মাকে ধিনি অবিনাশী 
বলিয়া দেখেন তিনিই সম্যগ.দর্শা, অপরে নহে ॥ ২৭ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-এইবূপে যখন সবভুতেতে সমান হইয়া! গেল ও সকল 
ভূতেতেই স্থিররূপপে আটকিয়ে থাকিল-সেই এক ব্রহ্ম পরমেশ্বর হাদয়েতে 
অর্থাৎ কুটন্থে_বিনীশমান বন্তর বিশেষরূপে নাশ হইবার অস্তে বে পরব্রক্গ 
দেখিতেছে তাহার আর বিনাশ নাই_ইহ! যে দেখিতেছে সেই 
দেখিতেছে। _সর্ধববেদাস্তসিদ্ধান্ত সংগ্রছে আছে-_ 
“এষ প্রত্যক্‌ স্বপ্রকাশো নিরংশো- 
হসঙ্গঃ শুদ্ধঃ সর্ববদৈকত্বভাবঃ | 
নিত্যাখগ্তানন্দরূপো নিরীহঃ 
সাক্ষী চেত1 কেবলো নিগুণশ্চ ॥” 
এই আত্ম! প্রকাশম্বরূপ, অংশবিহীন, পঙ্গরছিত, দোঁষশূন্ট, সকল সময়ে একরূপ, 
সর্বদা অখণ্ড আনন্দন্বরূপ, ক্রিয়ারহিত, উদাসীন, জঞানরূপ কেবল এবং নিগুণ। 
কিন্ত এই ষে এত ব্যক্তরূপ যাহার অন্ত নাই বলিলেই হয়, যাঁা বাহ চক্ষে দেখিয়া 
এক মনে করাই অসম্ভব, সেই অসম্ভবও সম্ভব হয় ক্রিয্নার পরাবস্থায়। এত যে বহ্ধপ 
তাহার মধ্যে সেই একত্ব যেন গুপ্ত হইয়া আছ্ছে, ঘ্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে তাহার গঠনের 
নানাত্বই লোকে দেখিতেছে, জানে না সেই ম্বর্ণেরই এই বহুরূপ, তাহার মধ্যে স্বর্ণ 
ছাড়! আর কিছুই নাই--সেই একত্বের ভাবটা তখনই প্রকাশ হয় যখন ক্রিয়ার পর 
অবস্থায় বহুতাব প্রকুষ্টরূপে লীন হইক্না যায়, তখন মৃলাধার হইতে ব্রদ্মরন্ধ পর্যন্ত টান 
থাকে; তখন মন তল্লীন হয়। সে অবস্থায় অন্টদিকে মন যাইতে পারে না ইহাই ভগবানের 


ণ২ শ্রীমন্তগবদ্গীত৷ 


“অবরুদ্ধ” রূপ। এইরূপে মন আটকাইয়া থাকিলে আর কিছু দেখা যায় ন1.- নুযুষ্চিতে 
মন যেমন রুদ্ধ হয় ইহা! মে ভাবের অবরোধ নহে। ইহা সম্পূর্ণ জাগ্রত ভাব কিন্তু উহাতে 
মনের বিষয় দর্শন হয় না। মন থাকে না বলিয়াই যে বিষয় দর্শন হয় ন! তাহা! নহে। অজ্ঞান 
হেতুই বিষয় প্রপঞ্চ ব্যক্ত করে, অবরুদ্ধ অবস্থায় অজ্ঞান থাকে ন! সুতরাং অজ্ঞান যে প্রপঞ্চের 
জনরিতা অজ্ঞান না থাকায় সে গ্রপঞ্চও থাকিতে পারে না। মনের কল্পন! মত যেমন 
আকাশে কত রূপ দেখা যাঁয়, কিন্তু কল্লন! নষ্ট হইলে কর্পিতরূপের অস্তিত্ব থাকিতে পারে ন|। 
সব রূপ যখন অরূপ সাগরে ডূবিয়া এক হইয়া যাঁয় উহাই সম্ব, উহাই ব্রহ্মপরমেশ্বরের রূপ। 
যাবতীয় জীবভূত কল্পিত হইয়৷ যখন মূর্তরূপে ব্যক্ত হয়-__সেই ব্যক্ত যৃদ্তির অন্তরালে এই 
অমূর্তই বির!জিত থাকেন। অমূর্তকে আশ্রয় করিয়াই অনন্তরূপময় জগৎ অস্তিত্ববান হইয়! 
থাকে। সমন্ত রূপ যখন আবার এই অব্যক্ত অরূপের মধ্যে আত্মগোপন করে, তখনও কিন্ত 
মেই সমস্ত ব্যক্ত ত।বের অধিষ্ঠানরূপ অব্যক্তভাব বিনষ্ট হয় না। সে অবস্থায় যে অন্য কোন 
বস্তর অগ্ডিত্ব থাকে না তাহা চুলিকোপনিষদে বর্ণিত আছে-_ 

শ্যস্মিন সর্বমিদং প্রে।জং ব্রন্ষস্থবাবরজঙ্গমং | 

তন্মিশ্লেব লয়ং যান্তি বুদবুদ। সাগরে যথ। ॥” 


্রশ্ম সর্ধবব্যাপক, সেই সর্বব্যাপক ব্রদ্ষেতেই এই স্থাবর জঙ্গম যেন সাগরের তরঙ্গের মত 
উিত হইগ্মাছে এবং তাহাঁতেই আবার লয় হইয়। যাইতেছে । 

যেমন সমুদ্র হইতে বুদ্বুদের উৎপত্তি এবং তাহাতেই লয়, সেইরূপ ব্রহ্মপমুদ্র হইতে বুদুবুদ 
স্বরূপ এই বিশ্ব চরাচরের উৎপত্তি এবং ব্রক্ষম্বরূপেই আঁবাঁর তাহা লয় হইয়া যাইতেছে। 
রহ্মই প্রাণরূপে প্রবৃত্ত হইয়া দেহেন্দ্িয় মনরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছেন, আবার ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
প্রাণম্পন্মন রুদ্ধ হইলেই সমস্ত ব্যক্ত জগৎ ব্রন্ে প্রবেশ করে, তখন জগৎ আর জগত্রূপে 
বর্তমান থাঁকে না, তাহাও ব্রক্মময় হইয়া যায়। বুদ্বুদের উৎপত্তি, স্থিতি যেমন ক্ষণিক, 
বিশ্বের স্থিতিও তন্্রপ ক্ষণিক। বুদ্বুদের প্রকাশ যেমন ক্ষণেকের জন্য, এইবূপ বিশ্বের 
প্রকাশও ন্ণস্থায়ী মাত্র। মনের চঞ্চলাবস্থায় এই তুমি, আমি, সমুদয় বিশ্বের জ্ঞান হয়, 
আবার ক্রিয়র পর অবস্থায় মন স্থির হইলে সেই সমন্ত ক্ষণেকের থণ্ু-জ্ঞান পরাবস্থার জান 
মধ্যে লুপ্ত হইয়! যাঁ়। ব্রদ্মশ্তি যে প্রাণ, সেই প্রাণের স্পন্দনেই এই নামরূপময় জগৎ 
স্পন্দিত হুইয়৷ উঠিতেছে। সেইজন্য প্রাণ যাহাতে স্পন্দিত না হয় তাঁহার চেষ্টা করিতে 
হইবে, প্রাণের স্পন্দন থাকিতে সংসার দর্শন নষ্ট হইবে না। অতএব সর্বদা প্রাণের ক্রিয়া 
করিয়া প্রাণকে স্থির করিতে চেষ্টা কর, তখন আর এই ব্যক্তরূপ দেখিয়া! মুগ্ধ হইতে হইবে 
না। ধীহার! আত্মদর্শী যোগী তাহারা নিঞের দেহের অভ্যন্তরে কৃটস্থকে দর্শন করেন, এবং 
তন্মধ্যে এই পরমরূপময় জগৎও দর্শন করিয়া থাকেন। এই নামকূপমগজ দৃশ্টভ।বও শেষে 
জ্যে।তি্শয়রূপে পরিণত হয়, এবং নেই জ্যোতিও পরাঁবস্থার মধ্যে বিলীন হইয়া যা়। সেই, 
পরাবস্থার আর বিনাশ নাই, ইহ! ধিনি যোগ প্রভাবে জানেন তাঁহার জনই সম্যক 
জ্ঞান ॥ ২৭ 


জ্রীমস্তগবদগীতা ৭৩ 


সমং পশ্যন্‌ হি সর্ধত্র সমবস্থিতমীশ্বরম.। 
ন হিনস্ত্যাত্বনাত্বানং ততে। যাতি পরাং গতিম. ॥ ২৮ 


অন্বয়। হি (যেহেতু) সর্ধত্র সমং (সর্বত্র সমান) সমবস্থিতম্‌ ঈশ্বরম্‌ (সমভাবে 
অবস্থিত ঈশ্বরকে ) পশ্ঠন্‌ (দেখিয়া) আত্মন! (শ্বীয় অবিদ্াদূষিত বুদ্ধি হার!) আত্মানং 
(সঙ্চিদানন্ শ্বূপ আত্মাকে ) ন হিনস্তি ( হিংসা! করেন না অর্থাৎ আপন! হইতে অন্ত কিছু 
মনে করেন ন! ) ততঃ ( সেই হেতু) পরাং গতিম্‌ ( পরমগতি ) যাতি (প্রাপ্ত হন )॥ ২৮ 
শরীর । কুত ইতি? অত আহ--সমমিতি। সর্কত্র-ভৃতমাত্রে, সমং সম্যগপ্রচ্যুতক্রপেণ 
অবস্থিতং পরমাআ্মীনং পশ্ঠন্‌ হি যন্মাৎ আত্মানং ন হিনস্তি--অবিদ্যয়! সচ্চিদীণন্দরূপমাত্মানং 
ন বিনাঁশয়তি, ততশ্চ,পরাং গতিং_মোক্ষং আগপ্পোতি। যন্ত এবং ন পতি স হি দেহাতবদর্শী, 
দেহেন সহ আত্মীনং হিনস্তি। তথাচ শ্রুতিঃ__ 
“অন্থ্ধ্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। 
তাংস্তে প্রত্যাভিগচ্ছন্তি ষে কে চাজহনো জনাঃ ॥* 
বঙ্গানুবাদ। [কেনযে তিনি মম্যক্দরশাী তাহাই বলিতেছেন ]-ধিনি সর্বত্র অর্থাৎ 
ভূতমাত্রে, পরমাত্মাকে অপ্রচ্যুতরূপে অবস্থিত দর্শন করেন তিনি আপনি আপনাকে (আত্মা- 
কে) হিংসা করেন না। অর্থাৎ অবিদ্তা হেতু সচ্চিদানন্দক্ূপ আত্মাকে (আবৃত করিয়!) 
বিনাশ করেন না; এবং তাহাতেই পরাগতি যে মোক্ষ তাহ! তিনি প্রাপ্ত হন। ধিনি এরূপ 
দেখেন না তিনি নিশ্চয়ই দেহাত্মবদর্শী, দেহের বিনাশের সহিত আত্ম(কেও বিনাশ করেন। 
[ এইরূপ অবিবেকী ব্যক্তিরাই প্রকুতপক্ষে আত্মহা ]-_ শ্রুতি বলিতেছেন_-“যে সকল ব্যক্তিরা 
আত্মহা হন তাহার! মৃত্যুর পর আলোকহীন, অন্ধকাঁরাবৃত যে সকল লোক (নিরয়াদি ) 
তাহাতেই গমন করেন ।* 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এইরূপ (সমান রকম ) অর্বত্র ব্রক্ম সকলেতে স্থিতি 
যে দেখিতেছে_সে আত্মীকে আত্মাদারা নষ্ট না ক'রে অর্থাৎ অন্যদিকে দৃষ্টি 
নাক'রে ক্রিয়া করে যাহা গুরুবক্ত গম্য, তাহার পর পরাগতি (অর্থাৎ স্িতি 
ক্রিয়ার পর )লাভ করে।- পরমাত্মা! সর্বভূতে একই ভাঁবে অবস্থিত- বাহার! আল্ঞাচক্রে 
কৃটস্থ দর্শন করেন তাহারা! ইহ! জানেন। বাহিরের রূপে বা গুণে জীবসমূহের এক্য না 
থাকিতে পারে কিন্তু যে আত্মতেজের প্রকাঁশ শক্তি দেহাঁদিরূপে ব্যক্ত হয়, সেই গকল শক্তির 
মূলই এ কৃটস্থ জ্যোতি:। যদ্দিও অনন্ত বস্তুতে তাঁহার অনস্ত গ্রকাঁশ বর্তমান তথাপি কুটস্থ 
রূপ মূল উৎমের মধ্যে কোন বর্ণগত্ত বা গুণগত ভেদ নাই। সে কুটস্থ সকলের মধ্যে একই 
রূপে বর্তমান। সেই কুটস্থ-আঁত্বার কোন কালে বিনাশ নাই। যাহার! কুটস্থফে দেখে না 
কুটস্থের তেজে বিকশিত বিশেষ বিশেষ দেহেনিয়াদি যুক্ত আক্লৃতি মাত্রকে দেখে, তাহার! 
আপনার বার বার জন্মমরণ দেখিয়া থাকে; অর্থাৎ দেহাস্ত ঘাঁর! পৃথক পৃথক উপাঁধির বিনাশ 
দেখিতে পায়। হীহারা কুটস্থকেই দেখেন, তাঁহারা কোন পদার্থের বিনাশ বা জন্ম নিতে 
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পারেন না। প্রাণের চাঞ্চল্য হইতেই মন, সেই মন স্থির হইলেই স্থির প্রাণের প্ন্ধান পাওয়া 
যায়। মন বন্বল্প-বিকল্পবিহীন হইয়া! স্থির হইলে তখন আর তাহা মন নহে-তাহা স্থির প্রাণ, 
সেই স্থির প্রাণই আত্ম। প্রাণের উর্ধগতি হইলে আঁজ্ঞাচক্রে যে তাহার স্থিতি হয়, সেই 
স্থিতির অবস্থাকেই আত্মা বলে,ইহ! নিজ বৌঁধরূপ, লিখিয়! বা বলিয়। বুঝাইবাঁর নহে। 
আজ্ঞাচক্রে প্রাণ স্থির হ্টলে মনের জয় হয়, তখন এক আত্মপত্ত! ব্যতীত আর কোন উপাধি 
বর্তমান থাকে না। এই অবস্থায় সব সমান হইয়! যাঁয় এই জন্ত ইহাকে 'নির্দোষং হি সমং 
্্ষ* বলা হইয়াছে। এই যে সমতারূপ আত্মা! ইহাকে কেহই হিংসা বা নাঁশ করিতে পারে 
না। যিনি বিষয়রূপ বিষধরের মন্তকে চরণ রাঁখিয়৷ পরমানন্দে বংশী বাজাইতেছেন সেই 
সমত| রূপ সমস্ত ইন্জিয়ের প্রভু গোবিন্দকে যে দর্শন না করে সে আত্মার অবিনাশী ভাব 
বুঝিবে কিরূপে? তাহাদের জ্ঞান অঙ্ঞানাবৃত, শুধু দেহ সন্বপ্ধী হইয়াই চিরকাল থাকে। 
দেহে আরোপিত আত্মবোধ হেতু প্রতি দেহ গ্রহণ ও ত্যাগের সময় তাহারা আত্মাকে 
জগ্মমরণধন্মী বলিয়া মনে করে ও শোকগ্রন্ত হয়। ইহারা প্রকৃতপক্ষে “আত্মহা।” যাহারা 
প্রাণের চাঞ্চল্য এবং তজ্জনত মনের ধিক্ষেপ থামাইতে ন| পারে তাহারাই এই নিত্য নির্বিকার 
অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ আত্মায় নানাত্ব কল্পনা করে এবং দেহদৃট্ি যুক্ত হইয়া জনবমৃত্যুর বিভীষিক] 
দর্শন করে। আত্মার স্বরূপ অবগত না হইলে জীবকে এইরূপ ঘের নরক যাতনাই ভোগ 
করিতে হয--এইন্ধপ আত্মহনন ব্যাপার অঙ্ঞানান্ধ জীবের মধ্যে সর্ব্যাই চলিতেছে । তাই 
আমাদের দুঃখের অবধি নাই, জন্ম মরণ রলেশেরও আর অস্ত নাই । হাঁয় জীব, কবে তোমার সে 
সৌভাগ্যের উদয় হইবে £ কবে তুমি শ্রীগ্ুরূপদেশে আত্মদর্শন করিতে সমর্থ হইয়া এই জন্মজরা- 
মরণ নাট্যাতিনয়ের পরিসমাধ্থি দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইবে। বেদ জীবকে তাই প্রবুদ্ধ করিতেছেন 
“উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্‌ নিবৌধত”-__একবার সেই আংতাদ্শী মূক্তাত্মার চরণ ধৃলিতে 
অভিষিক্ত হইয়া, হে জীব, জাগিয়! উঠ, জাগিয়া উঠিয়া আপন|কে আপনি চিনিয়া লও। 
অবিষ্যার বশে পক পক্ষী কীট পতঙ্গষে|নিতে জম্ম লাভ করিয়া! আপনাকে আপনি জানিবার 
সুযোগ লাঁভ করিতে পার নাই, এইবার মগুত্ত জন্ম লাঁভ করিয়াছ, ওগো! এইবাঁর আত্মাস্সন্ধান 
করিয়! দেখ দেখি! এই ন্থযোগ কিন্তু আর হাঁরাইও না। মনুয় দেহ পাওয়াও তত কঠিন 
নহে, অতিশয় সুূর্লভ হইতেছে মনুষ্য দেহ পাইয়া! আত্মাহসন্ধানে সচেষ্ট হওয়া। যে এই 
আত্মজ্ঞান লাভ করিতে ন| পারে, তাহার গর্ভবাঁস ও দেহ ধারণের ক্লেশ শ্বীকার মাত্রই সার 
হয়। মনু দেহ পাইয়। কেবল পশুদের মত ইন্দ্রিয় খে উন্মন্ত হইয়া থাকিলে আঁর কি 
হইল? হে জীব! একবার উদ্ধদ্ধ হও, একবাঁর জ।গিয়| তোমার স্বরূপ সন্ধান কর, তুমি নিজে 
কে দেখ, তোমার সর্বন্থ যে আত্মা সেই আত্মার প্রতি মনোযোগী হই! ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইবার 
জন্ত প্রীগুরুর চরণপন্ন আশ্রয় কর। দেখ শ্রীমন্ভাবগতে কি ঝলিতেছেন-_ 

“বৃদেহমাস্তং সুলভং সুদুল ভং 

প্নবং নুকল্পং গুরুকর্ধারং। 

ময়ামুকুলেন নভম্বতেরিতং 

পুমান্‌ ভবাদ্ধিং ন ভরেৎ ম আত্মহা ॥” ভাঃ ৯১শ স্বন্ধ 
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প্রকৃত্যৈব চ কম্মাণি ক্রিয়মাণানি সবর্বশঃ। 
যঃ পশ্যতি তথাত্সানমকর্তারং স পশ্যাতি ॥ ২৯ 


ছুলভ এই মস্ত দেহ। কর্শজনিত দেহ প্রাপ্তি কথঞ্চিৎ সুলভ হইলেও যে মনুস্দেহ 
ভগবদাচসন্ধানে ব্যাপৃত হইবে, সেরূপ দেহ লাঁভ কর! যেবড় কঠিন। কারণ মচুম্য দেহ 
পাইয়া লোকে দেহেন্দ্িয় সুখ লইয়াই উন্মা্ত হয় এবং কামিনী কাঞ্চন ভোগে অগ্গরক্ত হয়, এবং 
তাহার ফল হ্বরূপ কত অধম যোনি প্রাপ্ত হয় তাঁহার সীমা সংখ্যা নাই। প্রহলাদও বলিয়াছেন 
প্ছল ভং মাহুষং জম্মু, তদপ্যঞ্বমর্থদং।৮ মাছুষ হওয়া তো ছুর্লভই, যাহাতে ভগবৎ প্রাপ্তি 
হয় সেইরূপ জন্মলাভ তদপেক্ষ। ছুলভ | এই মন্ুষ্য দেহ রূপ নৌকার সাহায্যেই জীব ভবসিন্ধু 
উত্তীর্ঘ হয়। এই দেহতরীর কর্ণধার শ্রীগুরুদেব। গুরুরুপা লাত করিয়৷ যে আত্মাকে ্মরণ 
করিয়া থাঁকে তাহার তরী অগ্কৃল বায়ু প্রাপ্ত হইয়া শীন্র শীপ্ব লক্ষস্থলে পৌছি়্া যাঁয়। যে 
ব্যক্তি এই অপূর্ব দেহতরী পাইয়! এবং তাঁহার প্রকৃত ভাণ্ডারী লাভ করিয়াও আত্মদর্শনে 
বঞ্চিত থাকে সুতরাং মংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে না, সে প্ররুতই আত্মঘাতী । এ 
জগতে দেখি সকলেই আপনাকে আপনি আঘাঁত করে ও সকলেই আপনাকে আপনি নষ্ট 
করিতে সতত উদ্যোগযুক্ত । কেবল তাহারাই আপনাকে আপনি রক্ষা করে যাহার! গুরূপদেশ 
মত সাধনাত্যাসে রত থাকে, আদৌ অন্তদিকে দৃষ্টি করে না। এই সকল উত্তম সুত্র 
সাধকেন্ত্রগণই পরাগতি, যে মোক্ষ তাহাই লাভ করেন। ক্রয়! মন দিয়া করিলেই ক্রিয়ার পর 
অবস্থ। রূপ স্থিতি ক্রিয়াবানেরা অগ্ুভব করিতে পারেন। এবং এই স্থিতি যে অনুভব করিতে 
প|রিয়াছে সে দকলের মধোই এই স্থির অবিচল রামকে দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারে যে 
সর্ধজ্র সমভাবে অবস্থিত এই আত্ম! কাঁহাকেও হনন করেন না। কারণ “আমিই” আত্মারূপে 
সকলের মধ্যে রহিয়াছেন। কেহ তো নিজেকে নিজে হনন করেনা । আত্মার এইরূপ 
অব্নশ্বরত্ব ও একত্ব বুকিলেই উহার যথার্থ ফল ঘে মোক্ষ তাহ।ই লাভ হইয়! থাঁকে। যাহীরা 
আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন নহে তাহার! দেহের মৃত্যুকেই মৃত্যু মনে করিয়! বার বার মরণ পাঁশে আবদ্ধ 
হয়॥ ২৮ 

অন্বয়। যঃ চ(আর ধিনি) কর্মাণি (সমস্ত কার্ধযই ) প্ররৃত্যা এব (প্রকুতির ঘারায়) 
সর্ধবশঃ ( সর্ব প্রকারে ) ক্রিয়মণাঁনি (সাধিত হইতেছে ) তথ! ( এবং) আত্মানম্‌ (আত্মাকে ) 
অকর্তারং ( অকর্ত। বলিয়া ) পশ্ঠতি (দেখেন )সঃ পশ্ঠতি; (তিনিই যথার্থতঃ দর্শন 
করেন )॥ ২৯ 

শ্রীধর। নঙ গুভাগুতকর্দকর্তৃত্েন বৈষম্য দৃশ্টমানে কথম্‌ আত্মন; সমত্বম্‌ ইত্যাশক্কাহ 
- প্রক্কত্যৈবেতি। প্ররুত্যৈব-_দেহেন্টিয়াকারেণ পরিণতয়! ; সর্বশ:--সর্বৈঃ প্রকারৈঃ ; 
ক্রিয়া মাণানি কর্মমাণি বঃ পণ্ততি, তথ! আব্মানং চ অকর্তারং-_দেহীভিমানেনৈব অত্মনঃ কততৃতবং 
ন দ্বতঃ ) ইত্যেবং হঃ পশ্ততি স এব সম্যক্‌ পশ্ঠতি) নান্ত ইত্য্থ;॥ ২৯ 


বঙ্গানুবাদ। [যদি বল শুভাশুত কর্মের কর্ৃত্বহেতু আত্মার বৈষম্যই দেখ যার, 
অতএব আত্মার সমত্ব কিরূপে হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ]- দেহে্ডিয়াকারে পরিণত 


৭৬ শ্রীমন্তগবদর্গীতা 


প্রকৃতির বারা সর্বপ্রকারে কর্সমূহ সম্পাদিত হইতেছে ধিনি দেখেন, সেইরূপ 
আত্মাকেও ধিনি অকর্তা বলিয়া! দেখেন-_( দেহাভিমান বশত: আত্মার কর্তৃত্ব, কিন্তু ঘতঃ 
কর্তৃত্ব নাই )--এইরূপ ধিনি দর্শন করেন তিনিই সম্যক্‌ দর্শন করেন, অন্তে নহে ॥ ২৯ . 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রকৃতির গুণের দ্বারায় জমুদ্বয় কর্ম করে কিন্ত 
আত্মাতে দৃষ্টি রেখে -ম্ুতরাং সে অকর্তা_্র্ষেতে সর্বদা! থাকে ।-_-এই প্লোকের 
ব্যাখ্যায় শ্রীমদাচাধ্য শঞ্ষরের ভাগ্য এইক্সপ-_“সর্বভূতদ্থমীশং সমং পশ্তন ন হিনস্তি আত্মনা 
আত্মনমিত্যুক্তং তদহপপন্নং হ্বগুণকর্্মবৈলক্ণ্যভেদভিন্নেযু আত্মন্থ ইত্যেতদাশক্্যাহ-_প্ররুতা৷ 
প্রকতির্ভগবতো মারা জিগুণাত্মিকা, মায়াং তু প্ররুতিং বিদ্ভাঁৎ, ইতি মন্রবর্ণাৎ, তয় প্রকুত্যৈব চ 
ন।ন্সেন মহদবাদদিকার্ধ্যকারণাকারপরিণতয়। কর্মাণি বাঙঅনঃকায়ারভ্যাণি ক্রিগ্মাণানি 
নির্বর্যমানানি সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈঃ ষঃ পশ্তুতি উপলভতে তথা আত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞমকর্তারং 
সর্ধবেপাধিবিবর্ধিতং পশ্যতি স পরমার্থদর্শীত্যতি প্রায়: । নিগুণন্তা কর্ত,নির্বশেষস্ত আকাশস্তেব 
ভেদে প্রমাণাছপপত্িরিত্যর্থ:”-_সর্বভূতে অধিষ্ঠিত পরমেশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে যে দেখিয়া! 
থাকে, সে আত্মাকে আত্মাঘারা হিংস| করে না, ইহ! বল! হইয়াছে । এক্ষণে এই প্রকার 
শঙ্কা! হইতে পারে যে-_এই যে কথ! বলা হইল, ইহা প্রমাণবিরুদ্ধ, কারণ জীবের গুণ ও কর্মের 
বৈলক্ষণ্য দেখিয়! ইহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে যে, দেহভেদে আত্মাও ভিন্ন ভিন্ন সকল ভূতে 
এই আত্ম! সমভাবে থাঁকিতে পাঁরে না, তাহাই যদ্দ হইত তবে কেহ সুখী কেহ বা দুঃখী, 
কেহ জ্ঞানী, কেহ বা অঙ্ঞ, এই প্রকার জীবগণের মধ্যে ব্যবস্থা হইতে পাঁরিত না ]। এই 
প্রকার শঙ্কার নিরাঁকরণ করিবার জন্ত বলিতেছেন যে, প্রকৃতি শব্ধর অর্থ ভগবানের মায়া ; 
সেই মায়া ব্রিগুণাত্বিকা, শ্রুতিতেও আইছে যে "মায়াকে প্রতি বলিয়া জানিবেশ। মহত্তত্ 
প্রভৃতি কাঁধ্য ও কাঁরণরূপে পরিণত প্ররুতিই কর্ণ করি! থাকে, প্রতি ব্যতিরেকে অন্ত কেহ 
কর্ত। হইতে পারে না| এসকল কর্শও তিন প্রকার-_বাচিক; মানসিক এবং কায়িক। সর্বব 
প্রকারে প্রকৃতিই সকল প্রকার কার্ধ্য করিয়। থাকে ; আত্ম ক্ষেত্রজ্ঞ কর্তা নকে ; কারণ আত্ম! 
সর্বপ্রকার উপীধিবঙ্জিত। এই প্রকারে প্রকৃতি ও আত্মার শ্বরূপ যে দেখিয়৷ থাকে, সেই 
পরমার্থদশশী ইহাই তাৎপর্য । যাহ! নিপুণ সুতরাং অকর্ত! সেই আকাশের স্তাঁয় নির্ববিশেষ 
ও নিরুপাধি আত্ম! যে প্রতি দেহে ভিন্ন, সে বিষয়ে কৌন প্রকার প্রমাণ দেখিতে 
পাওয়া যায় ন”। আত্মা প্রতি দেহে ভিন্ন নয়, এবং আত্ম! অকর্ত। ইহ! শান্তর ও আ]চার্ধ্য 
মুখে শুনিতেছি বটে, কিন্তু ইহা! কি বুঝিয়াছি বলিতে পারি? বরং দৃশ্যমান জগতে 
বৈষম্যই রহিয়াছে দেখা! যায়। যদি বল আত্ম! বর্ভা নহে, প্রকৃতির দ্বারা এই সকল 
কাধ্য সম্পাদিত হয়, তাহাতে আখ্াকে অকর্তা সাজান হইল বটে কিন্ত প্রকৃতি আদিল 
কোথ| হইতে? এবং প্রকৃতির পরিণাম অস্তঃকরণে যে আত্মার অধ্যাস হয় এবং অধ্যাঁল বশত; 
আত্মাতে যে কর্তৃত্ব কল্লিত হয়, সেই অধ্যাস সম্ভব হয় কিরপে? আত্মার অকর্তৃত্ব 
স্বীকার করিলেও প্রকৃতির অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কারণ ছুটার সংযোগই 
প্ররোপ্নন; তখন জগতে দুইটী পৃথক পৃথক মূলতত্ব রহিয়াছে বলিতে হয়, এবং তাহাদের 
পরম্পর অধ্যাসই এই জগৎ জীবরূপ ষে পরিণাম তাহ! কি করিয়া অস্বীকার করা যায়? আত্মাকে 
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সকলের অধিষ্ঠানভৃত ও ত্বতন্ত্র বলিয়। শ্বীকায় করিলেও--“সকল* তো থাকিয়া যাইতেছে, 
নুতরাং দৃঠমান প্রক্কতিকেও উড়াইর়| দেওয়া যায় না। দি প্রকৃতিকে তীহারই শক্তি 
বল, তবে ভগবানকে বা আত্মাকে অবর্ত। বলা হয় কিরপে? আমার শক্কির মধ্যে আমিই 
আছি, সেইরূপ তগবদ্শক্তির মধ্যে ভগবানই বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই সব নানা শঙ্ক। 
উদয় হয়। 

বাস্তবিক অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের নানাবিধ এশ্বর্য্য বা শক্তি রহিয়াছে। সেই এব 
বশতঃ কখনও তাহাকে নিগুণ নিরুপধিক এবং কখনও ম্বগুণ সৌঁপাঁধিক বলিয়া দেখা 
যায়। সুতরাং উভয়ের সত্যত| অস্বীকার কর! যাঁর ন|। তাই তিনি অকর্ভা হইয়ও 
কর্তা। অবশ্ত এ কথ! স্ত্য যে তিনি নিগুণ নির্বিকার ও সর্ববোপাধি বঙ্জ্িত হইয়াঁও 
এবং নিত্য নিগুণ অবস্থ।য় অবস্থিত হইয়াও তিনি সগ্ডণ অর্থাৎ জীব ঈশ্বর ও জগতরূপে 
প্রকাশ পাইতেছেন তাহ! কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বরং এই কথা বলাই 
সঙ্গত যে তিনি নিগুণ ও সগুণ উত্য়ই। নিগুণ আত্ম! প্রকৃতি যুক্ত হইয়! সগুণ হুন। 
এই প্রককৃতিও কোঁন ভিন্ন সত্ত। নহে, এই প্রর্কতি ভগবানের নিজ শক্তি বা মহিম1। ইহাঁকেই 
ব্রদ্মের অঘটন ঘটন পটায়সী মায়! বলে। ভগবানেরও যেমন অন্ত নাই, ত!হার মায়ারও 
তন্রপ অন্ত নাই। প্রকৃতিকে কেহ কেহ জড় বলিয়৷ থাকেন কিন্তু তিনি কাঠ পাথরের মত 
জড় নছেন, তিনিও আত্মার দৃষ্ঠ পদার্থ বলিয়া তাহাকে জড় বলা হয়। প্রকৃতি ও আত্ম। 
অবিনাভাবে সম্মিলিত উভগ়ই ঈশ্বর বা ঈশ্বরী। এখন প্রশ্ন হয় যিনি এক অদ্বিতীয় শ্রুতি 
বলিতেছেন তিনি ছুই বা বনু হনকিরূপে? ইহাই তাঁহার অনিচ্ছার ইচ্ছা-_ইহ! কিন্ধপে 
হয়, কেন হয় বলা যায় না। ভগবানের বিকল্প নাই, বাসনা নাই তবুও যখন ত|হার 
আপনাকে আপনি দেখিতে ইচ্ছা হয় যেমন দর্পনে আমরা মুখ দেখি, তখন তিনি নিজ মায়াকে 
প্রকাশ করিয়৷ আপনাকে তিনি বহুরূপে প্রকাশ করিয়া থাঁকেন। এক অদ্বিতীয় হইলেও 
আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিবার তাহার সামর্থ্য আছে, সেই সামধ্যই তাহার শক্তি ব| 
মায়া। এই মায় মিলিত হুইয়াই তিনি বহু হইয়! থাকেন, এবং বহু হইয়া অর্ভক যেমন নিজ 
প্রতিবিষ্বের সহিত থেলা করে তিনিও তত্ত্রপ নিপ্ন প্রতিবিষ্বের সহিত খেলা করেন। এ খেল! 
খেলিবার সময়ও তিনি স্বন্বরূপ হইতে কখনও বিচ্যুত হন না। তাহার এই মায়! স্থষ্ট 
ক্রীড়নকগুলিও কোন পৃথক বস্ত নহে, ইহার! তীহারই শক্তি মান্র। যখন এই ক্রীড়নকগুলি 
মার! চক্রের মধ্যে পৃথক রূপে খেলিতে থাকে তখনই তাহাদিগকে বছ মনে হয় এবং 
তাহার ব্রহ্ম হইতে ভিন্নবৎ প্রতীত হইয়! থাকে। এই ক্রীড়নকগুলি যখন মায়াভেদ করিয়া 
শ্বকেন্দ্রে উপনীত হয়, যেমন অল বিশ্ব জলে মিলিয়া যায় উহারাঁও তদ্রুপ ব্রক্ম দেহে মিলিয়া 
যায়। জীব-বিম্বের এই অবস্থা প্রাণ্থিকেই তাহার মুক্তি বলে। 

এই মায়া অন্ত কিছু বস্ত নহে, ইহ! তাহার দ্বশক্তি। খধির1 সেই মূল কেন্দ্রকে পিতা এধং 
তাহার অনিন্ত্য পক্তি বাহ! জগতের উৎপাত্তর হেতু তীহাকে তাহার! বিশ্ব্ননী বলিয়! 
সম্বোধন করিয়াছেন। খিদের এক সম্পূদায় নিগু ব্রক্ ভাবদ্কক ছাড়িয়া! এই ব্রন্নশক্তিকে 
সগুণ ভাবকেই পুজা! করিয়াছেন এবং তাঁহাকেই বিশ্বের আদি জননী বলিয়া! তাঁহাকে 
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পরমেশ্বরী রূপে চিন্ত। করিয়৷ কৃতক্কতার্থ হইয়ছেন। ইছাও ঝড় দ্ুন্দর ভাব। মা যেন 
নান! সাজে সাজিয়। কখনও বিশ্বর্ূপে কখনও জীবরূপে কখনও জীবের মোক্ষদাত্রী হইয়! 
আত্ম প্রকাশ করিতেছেন। দেবতা, জীব সকলেই তাঁহার খেলাঁয় মুগ্ধ হইয়। তাহাকে দিকে 
অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়। আছে। 

তিনি কার্ধ/রপে বিশ্ব আবার কারণ রূপে নিরাঁকা রা, বিশ্বাতীত।, অরূপিণী হইয়াও জীবের 
সম্তাপ হরণ করিতেছেন এবং উপযুক্ত পাত্রকে মুক্তি দানের জন্য সদা উদ্যুক্ত! হই! আছেন। 
শিবও যেমন বুদ্ধির অগম্য| মাও তন্দ্রপ বুদ্ধির অগম্যা, তাই দেবীমাহাত্ম্যে খষিরা স্তব 
করিতেছেন__ 


“হেতু: সমন্তজগত।ং ব্রিগুণাপিদোষৈঃ 
নজ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপার!। 
সর্ববাশ্রয়। খিলমিদং জগদংশভূৃত- 
মব্যাকতা হি পরমা প্রকু তিস্বমাস্ঠ| ॥” 

“হে দেবি, তুমি সমস্ত জগতের মূল কারণ, যেহেতু তুমি ত্রিগুণময়ী, তাই রজোগুণে জগৎ" 
সট্টি কর, সত্বগুণে জগৎ পাঁলন কর, আবার তমোগুণে জগৎ সংহার করিতেছ-_স্থষ্টি স্থিতি 
প্রলয়্ের তুমিই একমাত্র হেতু ! জগতের সব বস্ত তোমারই প্রকাশ, তথাপি তুমি রাগঘেষাদি 
দৌধুক্ত জীবের জ্ঞেয় নহ। হুরিহরাদ্িও তোমাঁকে জানিতে পারেন না, তুমি ষে অস্তরহিত। 
তুমি সকলের আশ্রয়রূপা সর্দব্যাপিনী, তাই এ অথিল ব্রহ্ষাণ্ড তোমারই অংশভৃত11 প্রকৃতি 
পৃথক পৃথক দৃশ্যবস্তরূপে অবিচ্ছিন্ন হইলেও তুমি যড়বিধবিকা রশুস্তা আস্ঘ] গ্রকৃতি।” 

সুতরাং জগতে যত কিছু কাঁধ্য হইতেছে, তাহা সমন্তই প্রকৃতির । বর্ষের মধ্যে যে 
কার্ধ/রূপ! ভাব বা শক্তি তাহাই প্রকৃতি, তাহাই আত্মার ক্রিয়াশক্তি-__বাহ্‌ প্রকাশ ব| শরীর 
গ্রহ্ণ। এই ক্রিয়াশক্তি আত্মকেন্ত্র হইতে সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া জগদাদিরপে পরিণত হয়, 
আবার এই ক্রিয়াশ্ত সন্কৃচিত হইয়া যখন কেন্দ্র মধ্যে লীন হয়, তখন তাহ! অব্যাকৃত, 
জগদাদিরূপ পরিণাম তখন নাই। প্রথমে এই শক্তি আত্মাতে অবিনাভাবে সম্মিলিত থাকে, 
পরে তাহার নিজেকে নিজে দেখিবার ইচ্ছা! হইলেই তাঁহার শ্বশক্তি যাহা তহাতেই ন্ুপ্ত থাকে 
তাহার ক্ষুরণ আরম্ত হয়। এই “একোঁহং বহুস্তাম* সঙ্গল্ল। স্ফ,রণের প্রথমাবস্থতেও এই 
শক্তি অব্যক্ত, তখনও আপনাঁতে আপনি, কেবল ঈষৎ একটু ব্যগনাযুক্ত, শক্তি ও শব্ষিঘান 
তখনও অভেদ। পরে শক্তি ও শক্তিমান হম্বমিথুন অথচ যুগল--এইরূপে ব্যক্ত হ'ন। 
তখনও তাহার! অঙ্গাঙ্গীরূপেই অবস্থিত । পরে শক্তি যত স্থির দিকে উন্মুখ হয় তখন শক্তি 
ও শক্তিমান ধেন পৃথক ভাবে উপলন্ধ হইতে থাঁকে, এই অবস্থায় তাঁহার! পরম্পূরে একটু 
পৃথক ভাবে প্রকাশিত হইলেও পরস্পর হইতে তখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন না। তাই “চিৎ 
যতই শক্তি ( প্রকাশ ) রূপে পৃথক হইতে থাকেন ততই শক্তি মধ্যে চিদাভ।সরূপে তিনি 
আপনাকে আপনি প্রকাশ, করিতে থাকেন। বহিদ্ষ্টিতে শক্তিকে যতই দেহাদি স্থুলয়পে 
পরিণত হইতে দেখ সায় ততই সেই সকল স্থলঙ্সপের মধ্যে চৈতন্ট বিশ্ব প্রজলিত হই! উঠে। 
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এইরূপে প্রথমে প্রীণশক্তিরূপে, পরে মন-ইন্জিয়-দেহাদিরূপে সেই হুম্দাৎ সুক্মতর আত্মশক্কি 
যেন স্কুল হইতে স্কুলতর রূপ ধারণ করেন। বাষ্প যেমন জল হয়, জল যেমন জমিয়| বরফ হয়, 
সেইক্ষপ ুক্্ প্রাণশক্কি, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহরূপে ব্যক্ত হইতে থাঁকে। আত্ম। যখন প্রাণরূপে 
ব্যক্ত হন, তখন এ প্রাণকেই তাঁহার প্রকৃতি বলে। তীহাঁর মধ্যে বিচিত্র জগৎ নির্ঘম/ণ শক্তি 
স্বতঃই বর্তমান থাকে । সেই প্রাণরূপা আগগ্া-প্রক্কতির মধ্যে আত্মচৈতন্ত সদাকাল ঝলমল 
করিতে থাঁকে। এই প্রাণের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আ্ু। ও প্রাণ যেন পৃথক পৃথক 
বস্ত এইরূপ ভাবের খেলা! আবরস্ত হয়। এই খেল|কেই মায়ার খেলা বলে। ইহাঁতে বহু 
বিচিত্র ভাবের ক্ষরণ আরম্ত হয়। এই প্রাণশক্তির সহিত আত্মার নিত্য নিগুণ ভাঁব স্বতঃ 
সম্মিলিত। প্রাণের বিচিত্র নির্ঘ।গ শক্তির স্করণের সহিত তাহার যেন নিজ সৃষ্ট বাহ জগতের 
সহিত মিলিত হইবাঁর একট! প্রবল আকর্ষণ তন্মধ্যে দেখা দে়্। ইহাই প্রাণের কম্পন বা 
প্রাণতরঙ্গের উচ্ছ।স। তাহার ফলে মায়েটপহিত ঠচতন্ত অহংকে মনরূপে বাহা ব্যাপারে লিপ্ত 
চইতৈ দেখা যায়। নিগুণ পুরুষ হুইতে এই মায়াংশেরই পৃথক জীব উপাধি হইয়া থাকে। 
এই প্রকৃতি যেন পুরুষ হইতে স্বতন্ত্। ইহা! যে বাস্তবিক পৃথক তাহা নহে, কিন্তু তবুও যে 
পা্থকা দেখাঁয় সেটুকুও যাহাতে না থাকে এইজন্য প্রকৃতি পুরুষের মধ্যে একটি বিষম আকর্ষণ 
লক্ষিত হয়। সেই আকর্ষণের বেগই জীবকে পরমাত্মার সহিত মিলিত হইবার জন্ত ত্বরাম্থিত 
করে। জগদ।দি ভোগ্যবস্ত ও ভৌক্ত! মন প্রাঁণশক্তিরই পরিণাম। এ সময প্রাণের অবস্থা 
চঞ্চল বিক্ষেপময়। উহা যখন নিজ কেন্দ্র মুখ্য-প্রাণের সহিত মিলিত হইবার জন্ বেগমুক্ত হয় 
তখন প্রাণের পরিণাম দেহেন্দ্িয় মন প্রভৃতিও সমস্তই কেন্দ্রমুখী হইতে থাকে। ক্রমে 
সর্ধত্রাবস্থিত প্রঃণশক্তি গুটাইয়া স্বকেন্ত্রে সম্মিলিত হয়। এই সংমেলনের উপায় প্রাণের ঘারা 
প্রাণকে ঘর্ষণ। ইহাও এক প্রকারের হুবন ক্রিয়া ৷ দুপ্ধের প্রতি পরমাধুতে অবস্থিত ঘ্বত 
যেমন মন্থনের ঘর একীভূত হইয়! ভাসিয়। উঠে, কাঠ সংঘর্মণ দ্বারা যেমন তন্মধ্যস্থ 
অগ্সি জলিয়৷ উঠে তদ্রপ প্রাণের মন্থন দার! প্রকৃতিমধ্যগত আত্মজ্যোতি: দেহেন্দ্িয় প্রাণ 
হইতে পৃথক হই প্রকাশিত হইতে থাকে। প্ররুতিরূপ সলিলের মধ্যে যেন স্বর্ণকমল 
ঝলমল করিয়া উঠে। ইহাই কাঁরণার্ণশায়ী বা ক্ষীরে|দশ।য়ী ভগবতরূপ। ইহাই প্রকৃতি 
মধ্যগত পুরুষ অবৰ! রাঁধাবক্ষবিহারী শ্রীকুষ্ণ। জড় চেতনরূপ পুরুষ প্ররুতির ইহাই যুগল ভাঁবে 

বদ্ধ ভাব। পরে এই যুগল ভাবের যুগ্মবৌধও লয় হইয়া এক অথগাকার মহাভাব ব| 
পরাবস্থারূপে বর্তমান থাকে । চরাচর বর্ষ এবং নিজের ব্যক্তিত্ব সমঘ্তই একের সহিত 
মিলির এক হইয়! যায়। 'সদেব আসীৎ? যে একমেবাদ্িতীয়ং অগ্রে বর্তমান ছিল পরেও এই 
নানাত্বের বিচিত্রভাঁব সব মিলিয়। গিয়া! এক অদ্বিতীয় হইয়! দীড়ায়। মধ্যের এই নানাত্ব 
মায়ার খেল! মাত্র- প্রকৃত নানাত্ব নাই। এই পুনগিলনের নামই সমতা, ইহা সমাধিভবগম্য। 
ধাহার৷ এইরূপ সমতা! লাভ করিয়াছেন সেই সকল সাঁধকেন্দ্ররের দেহান্তের পর আর তাহাদের 
স্থলদেহ উৎপর় হয় না, কারণ যে স্থক্্ম শরীরকে অবলম্বন করিয়া স্থল শরীর রচিত হয়, জান 
প্রাপ্তির পর তাহাদের সে শুক্শরীরও স্থুলদেহের পতনের সহিত চির নির্ব্বাপিত হইয়া যায় । 
বতক্ষণ তাহাদের স্থুলদেহ থাক্ষে ততক্ষণ প্রকৃতি তীহাদের সর্ধপ্রকারে পরিচর্ধা! করেন, 


৮০ শ্রীমন্তগবদগীতা 
যদ! ভূতপৃথগ,ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি | 
অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পন্ভতে তদ! ॥ ৩০ 


তাহাদের অভিমাঁন বিলীন হওয়ায় আর প্রকৃতির কার্য সুখছুঃখা দিতে তাহাদের আসক্তি বোধ 
থাকে না, স্বতরাং আত্মমগ্ন এই সকল পুরুষের! সর্বদা ক্রাঙ্গীস্থিতিতে বর্তমান থাকা এবং 
নিরহস্কার বশত: প্রক্কৃতির কাধে তাহাদের কর্তৃত্ব বোধ চিরদিনের মত অস্তহিত হওয়ায় 
অকর্তারূপে তাহারা প্রকৃতির কার্য বলী প্রষ্টারূণে উদাসীনের স্া/য় দেখিতে থাঁকেন মাত্র ॥ ২৯ 

অন্বয়। যদ| (যখন ) ভূতপৃধগ,তাবম্‌( ভূতসমূহের পৃথক পৃথক ভাব অর্থাৎ নানাত্ব) 
একস্থং (এক আত্মাতে স্থিত), অতঃ এব চ (এবং উহা হইতেই ) বিস্তারং €নানাত্বের 
অভিব্যক্তি বা বিস্তার) অগ্পশ্ততি (দর্শন করেন) তন] (তখনই) ক্রদ্ধ সম্পদ্ভতে 
(ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ) ॥ ৩০ 

শ্রীধর। ইদানীং তু ভূতানাং, প্রকৃতিতা বন্মত্রত্বেন অভেদাঁৎ ভূতভেদকৃতমপি আত্মন: 
ভেদম্‌ অপশ্ঠন্‌ বরহ্ত্ব উপৈতি ইত্যাহ--যদেতি। যদা ভৃতানাং-স্থাবরজঙ্গমানাং, পৃথগভাবং 
_ভেদম্‌ পৃথকত্বম, একস্থম্‌--একন্ত!মেব ঈশ্বরশক্ভিনপাঁয়াং প্রকৃতৌ প্রলয়ে স্থিতম্‌ অহ্থপশ্তুতি 
-আলোচয়তি। অতএব তস্তা এব প্রকৃতেঃ সকাশাৎ ভূতানাং বিস্তারং স্যট্টিসময়ে 
অন্থপশ্ততি। তা প্রকৃতি তাবন্মাত্রত্বেন ভূতানামপি অভেদং পশ্ঠন্‌ পরিপূর্ণ, ব্র্ম সম্পদ্তে_ 
ত্রদ্মেব ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ 

বঙ্গানুবাদ। [ এখন দেখ ভূতগণও শ্বকারণ প্রকৃতি হইতে অভিন্ন বলিয়! ভূতভেদবশতঃ 
আত্মার যে ভেদ তাহাও যিনি ন! দেখেন তিনি ব্রহ্ধত্ব প্রাপ্ত হন, এতদর্থে বলিতেছেন ]_-যখন 
স্থাবরজঙ্গমাদি ভূতগণের পৃথগ, ভবগুপিকে একস্থ বলিয়া অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বর শক্তিনূপা 
প্রকৃতিতে প্রলয়কাঁলে অবস্থিত বলিগ্না যিনি আলোচনা করেন, অতএব স্ৃ্রিকালেও সেই 
প্রতি হইত্রে ভূতগণের আবার বিস্তাঁর ব! বিকাশ পর্ধ্যালোচন! করেন, তখন প্রকৃতিতাবন্ধীত্র 
অর্থাৎ সব প্রকৃতিতে পর্যবসিত হওয়ায় সমন্তই এক--এইক্প অভেদ দর্শন করেন, তিনি ব্রন্মই 
হইয়া যান। | প্রকৃতি ব্রক্মশক্তি বলিয়। ব্রদ্মের সহিত অভেদ, এবং সবভূত প্রলয় কাঁলে প্রর্ক তি- 
রূপত৷ প্রাপ্ত হয়! প্রকৃতির সহিত অভেদ সুতরাং ব্রন্মের সহিত অভেদ-_এইরূপ অতেদদশী 
পুরুষেরাই ত্রন্ষস্বরূপ হইয়া যাঁন ] ॥ ৩০ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য৷_ পৃথক পৃথক ভূতকে যখন সব এক ব্রন্মজ্ঞান হুইল, এবং 
সেই এক ব্রন্মের অণুর মধ্যে সকলই থাঁকিলেন, অতএব এই যেবিস্তার সংসার 
তখন সমুদয় ব্রহ্ম হইয়া গ্রেল। এক অথুতেই সব, সবই এক অথুতে ; তখন 
আর কিছুই নাই ব্রক্ষ ব্যতীত ।- ক্রিয়ার পর অবস্থায় ঘখন সকল ভূত মনের ও 
প্রাণের সহিত ব্রদ্মে লয় হয়, তখন ব্রক্ষব্যতীত আর কিছু থাকে না। খগবেদ ৭ম অঃ ৮ 
অষ্টক ১৪ খচা:-অম্বত্ত, বজ্ঞেমধিমর্তেযু"_ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় সেই যে 
কুটস্থ স্বপ্ীপ ব্রদ্ধ মর্তলোকে তিনিই মধু অর্থাৎ অম্বভদ্বরূপ হুইতেছেন। আত্মই সকল 
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চলায়মান বস্ততে আছেন, নচেৎ বস্তর নামরূপও প্রকাঁশ পাইত না, আত! গ্রকৃতিস্থ হইয়! 
চঞ্চল, এবং চঞ্চল হইয়া মনরূপে বিবিধ কল্পনা করিতেছেন। প্রাণই আত্মার প্রক্কতি, 
এই প্রাণে মন দিতে দিতেই চঞ্চল প্রাণ স্থির হয়, সেই স্থির প্রাণে যাহা কিছু দেখিবে 
সমস্তই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হইবে। আত্মারই বিস্তার প্রাণ, এবং প্রাণের বিস্তার মন বা সঙ্কলপ 
এবং সঙ্কল্ স্বরূপ হইতেই এই জগৎ ব্রদ্মাণ্ডের উৎপত্তি। প্রাণ স্থির হইলে যে অণু ম্বরূপ ব্রন্দের 
প্রকাশ হয়, সেই অধুর মধ্যে জগৎ ব্রদ্ষাণ্ড সব ডূবিয়া যাঁয়। এবং বুদ্বুদ্দ যেমন সাগরে প্রবিষ্ট 
হইয়া যায়, তদ্রুপ সেই অণুও ব্রক্ষস্বরূপে বিলীন হইয়া যাঁয়, তখন এক বলিবারও কেহ 
থাকে না, কেবল ব্রক্গই ব্রহ্ম ব্রদ্মের এই এক অণুতে সমন্ত ব্রন্ষাণ্ড পোরা। সেই এক অগণুর 
জ্ঞান হইলেই ব্রক্ষজ্ঞান হয়। কুটস্থে থাকিতে থাঁকিতে অণু দেখা যাঁয়। কুটস্থে যে 
সর্ববদ| থাকে তাহার আমি আমার থাকে না, এই আকাশ পাতাল পৃথিবী তাহার সব ব্রহ্ম 
হইয়া যার়। এই আত্মদৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হইলে ভূতসমূহকে আত্মতেই অবস্থিত দেখা 
বার, এবং তরঙগমালা অসংখ্য হইলেও যেমন তাঁহারা সাগর হইতে উ্িত হইয়৷ 
সাঁগরেই বিলীন হয়, এবং সেই অসংখ্য তরঙ্গকে সাগর হইতে অভেদ রূপে দেখা 
যায়, তন্রপ এক ব্রহ্মসত্ত! হইতেই এই অনন্ত ক্রহ্ষাণ্ডের বিকাশ, এবং সমস্ত ব্রক্ষাণ্ডের 
ব্রদ্ষর্তীতেই নিমজ্জ্রন ও তাঁহাঁতেই একীকরণ যাহার জ্ঞাননেত্রে ভাঁসিতে থাকে, 
তিনিই ব্র্ম-ম্বরূপতা লাভ করেন। অজ্ঞান বশত: রজ্জুতে ষে সর্প বোধ হইয়াছিল 
সেই অজ্ঞান স্বপ্ন কাটিয়া যাইলে সর্পবোধ রঞ্জুতে বিলীন হয়, তদ্রুপ অজ্ঞান বশতঃ 
ব্র্দে যে জগৎ ভ্রম কল্পিত হইয়াছিল, জ্ঞানের প্রকাশে সেই জগৎ প্রপঞ্চ ব্রহ্গরূপে পরিণত 
হয়। নাম রূপ মিটি এক সত্তা মাত্রে পর্যযবসিত হয়। 

যেমন মণিগণ মধ্যে স্ত্র প্রোত আছে, তন্রপ ব্রহ্ম সুত্রূপে সকলের মধ্যে নির্লিপ্ত ভবে 
আছেন। হৃদয়, প্রাণ, মন এই তিন শ্ুত্র-যজ্ঞোপবীত__সকল বাহ বস্ত যাহা দ্বার! 
গ্রথ্িত আছে? যেমন কোন কর্মের সঙ্ষল্ল হইলে প্রথমে হৃদয়ে, পরে প্রীণবাঁযুতে, পরে 
মনেতে উদয় হয়। মনেতে যাহা উদ্দয় হয় তাহাই কার্য্ে পরিণত হয়। কার্ধ্য, কারণ 
কর্তৃত্ব হেতু বাহিক সকল কর্মের মধ্যে এই ব্রদ্বকুত্র আছে, অভ্যন্তরেও তাই। 
গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া, হৃদয়ে ক্রিয়া করিয়া হৃদয়কে স্থির করিতে হুইবে,_সেই 
ক্রিয়া_ প্রাণের দারা প্রাণকে বৃদ্ধি করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়, এবং সে অবস্থার 
মনের চাঞ্চল্য আপন! আপনি দুর হয়। স্থিরত্বপদে থাকিলেই ব্রদ্গপদ প্রাপ্তি হয়, 
তখন ব্রদ্ষরন্ধে, প্রবেশ লাভ করিয়া সাধক ব্রন্ষম্বরূপ হন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
যে থাকে সেই যোগী, ক্রিয়া করিতে করিতে ষোগীদের আপন! আপনি ধারণা হয়, 
সেই ধারণাঁর বার! পূর্বেধাক্ত হুত্রর ধারণ করিতে হয়। তখন তীঁহাঁরা যোগযুক্তাবন্থায় 
থাকিয়া ২৪ তত্বকে যেন দেখিতে পান-_ এইক্ধপ অনুভব করেন। (১) মূল প্রকৃতি 
এই শরীর মূলাধাঁর, তাহাতে থাকিতে থাকিতে (২) ক্রিয়ার পর, অবস্থায় মহৎ ত্্ষ হয়, 
(৩) পরে সোংহ: ্রন্ম ইত্যাকার বোধ হয়, (৪) মন-ঘিনি ব্রন্মেতে লীন হন। পঞ্চ তন্মটুর শরীর 


শব, স্পর্শ, দূপ রস গন্ধ (পঞ্চ তন্মা্র) চক্ষু, শ্রোত্র, রসন!, নাপিকা, তুচ (পঞ্চ জ্ঞানেন্ডিয়)। 
ছা .১১ 
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অনাদিত্বানিগুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ। 
শরীরস্থোইপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ 


বাক, পাণি, পাঁদ, পায়ু, উপস্থ, (পঞ্চ কর্শেন্িয়) ক্ষিতি, অপৃ, তেজ, মরুং, ব্যোম (পঞ্চ মহাতৃত) 
যাহা যোঁগবলে দিবা দৃষ্টিঘার! দেখা যাঁয়_মূলীধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাধ্য, 
আজ্ঞাচক্র । পঞ্চ মহাঁভূতের হুক্ম অণুসকল পৃথক রূপে দেখ! যাঁয়। এই সকলের মধ্যেই ব্র্ষ 
আছেন, ইহা বাহার! দেখিতে পান তীহারাই তত্বদর্শী । সকল তত্বের মধ্যে সেই একই ব্রহ্ম 
রহিয়াছেন। তাই তীহার! ফে তত্বই দেখেন সকল তত্বেই ব্রদ্ম দর্শন করেন। 

মায়ার প্রধান বিকাশ দেশ ও কাল। ইহ! দ্বারাই এক বস্ত 'এত অসংখারপে প্রতিভাত 
হয়। এই নানাত্ব দর্শন কিছুতেই যাঁয় না যতক্ষণ আত্মচৈতন্যে বুদ্ধি নিরুদ্ধ ন! হয়। বুদ্ধি 
নিরুদ্ধ না হইলে দেশকালের অতীত হওয়া সম্ভব নহে। দৃঢ় অভ্যাস সহ ধিনি আত্মস্থ হইতে 
পারেন তাহার নিকট দেশ কাল জনিত পদার্থ সমূহের পার্থক্য কিছুই থাকে না সমস্তই 
বপ্রবৎ মনে হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় একমাত্র ব্রহ্ম চৈতন্তই থাকেন, সুতরাং এই যে 
অসংখ্য জীব ও জগৎ যাহ! দেখা যাইতেছে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাহার কোন অস্তিত্বই থাঁকে 
না। এই জন্য এই জগদাঁদি রূপ ব্্মবিস্তার, সমস্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রদ্ধাণুর মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া ত্রদ্ম হইয়! যায় ॥ ৩০ 

অন্ধয় । কৌন্তেয! (হে কৌন্তেয় ) অনাদিত্বাৎ নিগুত্বাৎ (অনাদি এবং নিপুণ বলিয়া) 
অয়ম্‌ অব্যয়ঃ পরমাত্মা ( এই অব্যয় পরমাত্ম! ), শরীরস্থঃ অপি ( শরীরে থাঁকিম়্াও ) ন করে।তি 
ন লিপ্যতে (কিছুই করেন না সুতরাং লিপ্ত ও হন না )॥ ৩১ 

ভ্রীধর। তথাপি পরমেখরন্ত সংসাঁরাবস্থায়াং দেহকর্মসংবন্ধ নিমিত্ৈঃ বর্ধভিঃ 
তৎফলৈশ্চ স্থছুঃখাদিবৈষম্যং ছুষ্পরিহরমিতি কুতঃ সমদর্শনং তত্রাহ- অনাদিত্বাদিতি। 
যদুৎপত্তিমৎ তেব হি ব্যেতি বিনাশমেতি। যচ্চ গুণবঘস্্ তশ্য গুণনাশে ব্যয়ো ভবতি। 
অয়ং তু পরমাত্মা অনাদিঃ নিগুঁণশ্চ। অতঃ অব্যয় অবিকারীত্যর্থঃ। তত্মাৎ শরীরে 


স্থিতোইপি ন কিঞ্চিৎ করোতি ন চ কর্ম্মদলৈঃ লিপ্যতে ॥ ৩১ 
বঙ্গানুবাদ । [তথাপি পরমেশ্বরের সংসারাবস্থায় দেহকর্শসন্বন্ধ নিমিত্ত কর্ম ও 


তৎ ফলজাঁত সুখছুঃখাদি ছার! যে বৈষম্য তাঁহা ছুষ্পরিহর, অতএব সমদর্শন কিরূপে সম্ভবপর 
হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ]-_যাঁহ! উৎপত্তিমৎ তাহাই “ব্যেতি” অর্থ।ৎ বিনাশ প্রাপ্ত 
হয়। আর যাহা গুণবৎ তাহার গুণনাশে ব্যয় অর্থাৎ বিনাশ হয়, কিন্ত এই পরমাত্ম! অনাদি 
এবং নিগুণ অতএব অবিকারী। সেজস্ত শরীরে থাকিয়াও তিনি কিছুই করেন ন! বা 
কর্মফলে লিপ্ত হন না ॥ ৩১ 

আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা ন্ুতরাং একেতে জব, সবেতে এক; তখন তাহার 
আদ্দি কই? গুণই বা কোথায় থাকে তখন? কারণ গুণসব ব্রহ্ম হইয়া 
গিয়াছে ক্রিয়ার পর অবস্থাতে ব্রন্দেতে লীন হুইয়! গিয়াছে-আত্মার পর 
অবস্থায় স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে_যাহার স্থিতি হইলেও অন্ত, তাহার আর 


শ্রীমহগবদ্গীতা ৮৩ 


বিনাশ কোথায়? তিনি অর্থাৎ ধাহার এরূপ জ্ঞান হইয়াছে_শরীরে থেকেও 
কিছুই করিতেছেন না-কিছু ব্রহ্ম_- করাও ব্রহ্ম !! সুতরাং কিছু করিতেছেন 
না অন্তাবস্ত থাকিলে ভবে লিপ্ত হইতেন, জবই ব্রহ্ম জুতরাং তিনি নিলিপ্ত ।__ 
ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন সমস্তই ব্রন্মে লীন হইয়! গেল, তখন আর তাহাতে গুণ থাকে 
কি প্রকারে? ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্মদশ!--তাহার আদি অস্ত নাই, সুতরাং কিছু করিবারও 
নাই, এবং খন সবই এক, তখন লিপ্ত করিবার হস্ত কোথায়? প্রাণ ইড়৷ পি্গলায় 
বহিলে বহির্বস্তর জ্ঞান হয়, দেহাঁদির অনুভব হয়, এবং পরস্পরের মধো যেন একট! সম্বন্ধ আছে 
বলিয়া ধারণা হয়, আবার প্রাণ যখন লুষুষ্নবাহী হইয়া ভ্িগুণাতীত হইয়া যায় তখন 
প্রন্কৃতি কোথায়, এবং তাহার সহিত সংশ্রবই বা হইবে কাঁছা'র? প্রকৃতির সহিত সংশ্রব না 
থাকিলে জন্মমরণাঁদি বিকার থাকাও সম্ভব নছে। শ্রীমদ্‌ শঙ্ষরাচা্য এই গ্লোকের যে ব্যাথ্য। 
করিয়াছেন তাঁহা-সংক্ষিপ্ত ভাবে এই £-যাঁহার আদি নাই তাহাঁকেই অনাঁদি বলা যাঁর, আত্মা 
নিরবয়ব নুতরাং বিনাশও নাই। যে বস্থ সগুণ, তাহার গুণের অপচয় হইলে বিনাশ 
হয়। আত্ম। নিগুপ সুতরাং তাহার বিনাশ হইতে পারে না। শরীরস্থ হইয়াও আত্মা কোন 
প্রকার কাধ্য করে না, এবং কাধ্য করেনা বলিয়া কাধ্যের ফল দ্বারাও লিপ্ত হয় না। 
আত্মাকে শরীরস্থ বল! হইয়াছে, কারণ শরীরেই আত্মার উপলব্ধি হইয়! থাকে। 

জল মধ্যে স্ুর্য্যের ষে প্রতিবিম্ব পড়ে, জলের চাঞ্চল্য প্রযুক্ত তন্মধ্যস্থ প্রতিবিদ্বকেও 
হিল্লোলিত বোধ হয়, কিন্তু হুর্য্য যেমন গ্রকৃত পক্ষে চঞ্চল হয় না তদ্রুপ শরীরের সুখ দুঃখের 
সহিত আত্মাকে সুখী ব1 ছুঃখী মনে হয় বটে, কিন্তু আত্মার সহিত সে সকল শখ দ্ঃখাদির প্রকৃত 
কোন সম্বন্ধ নাই। সেই জন্ত আত্মা! শরীরস্থ হইন়্াও শারীর ধর্মের সহিত লিগ হন না। 
এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে দেহের মধ তবে কে কাধ্য করে? পরমাত্মা হইতে 
অতিরিক্ত কোন দেহী যদি থাকে, তবে সেই কার্ধ্য করে ও কেবল সেই লিপ্ত হয় বলা 
যাইতে পারে, কিন্তু দেহী তো তিনিই। "আমাকে সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়! জাঁনিবে"_- 
এইরূপ উক্তির দ্বারা জীব ও ঈশ্বরে তেদ অপ্রমাণ্য হয়। যদি ঈশ্বয় হইতে পৃথক কোন 
দেহী না থাকে তাহ! হইলে করেই বা কে, লিপ্তই.বা হয় কে? ভগবান একগানে বলিয়াছেন 
-_শ্বভাঁবস্ত গ্রবর্ততে--অবিদ্যাই কর্ম করে এবং কর্ম ফলে অবিষ্যালিপ্ত জীবের মন লিপ্ত হয়। 
"অবিস্তা সংস্থতের্ছেতু বিষ্য| তশ্ত নিবস্তিক” অবিষ্াই যখন সত্য নহে মিথ্যা, তখন তৎকর্তৃক 
ব্যবহারও মিথ্য! বলিয়া বুঝিতে হইবে । এই জগদাদি বিষয়, জীব এবং কর্ম ও জীবের কর্মফল 
লিগ্ড হওয়। এ সমত্ুই স্বপ্ন দর্শনের হায়। স্বপ্নাবস্থায় এ্রতীত হয়, জা গ্রদাবস্থাঁয় তাহার কোন 
চিহ্ন থাকে না। যাহা সর্বকাঁলে সত্য নহে, তাহা অসত্যই বুঝিতে হইবে। সেই জন্ত জীবের 
বন্ধন ও মোচন ভ্রমজনিত মনংব্যাপার মাত্র। আমর! সঙ্কল্লের হারা জগতে লিপ্ত ও আবদ্ধ 
হই, এই সঙ্কল্প মনের কাঁধ্য। বলপূর্বক সল্প না করিলে কাহাঁকেও কোন কিছুর সহিত 
লিপ্ত বাবন্ধ হইতে হয় ন|। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন দেহ গিতিনার না তখন দেহার্দির 
কার্ধে লিপ্ত হইবারও কাহারও সম্ভবনা নাই ॥ ৩১ *... 


৮৪ শ্রীমন্তগবদগীতা 
যথা সর্ব্বগতং সৌন্ষম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে । 
সর্ববত্রাবস্থিতে। দেহে তথাত্বা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ 


অন্বয়। যথ! (যেমন) সর্কগতং আঁকাঁশং (সর্বত্র অবস্থিত আঁকাঁশ) সৌন্ষ্যাৎ 
(ুশ্্র বলিয়৷ ) ন উপলিপ্যতে (কোন বস্তর সহিত লিগ হয় না) তথা (সেইঙ্গপ) আত্ম! 
€ আত্মা) সর্বত্র দেহে ( সকল দেহে ) অবস্থিত: অপি ( বিদ্যমান থাঁকিয়াঁও )ন উপলিপ্যতে 
€ কিছুরই সহিত লিপ্ত হয় না )॥ ৩২ 

ভ্রীধর। তত্র দৃষ্টান্তমাহযথা ইতি। যথা সর্ধত্র_পক্ষাদিষ্যপি স্থিতম্‌ আকাশম্‌ 
সৌন্দ্যাৎ__অসঙ্গাৎ পক্কদিতিঃ নোপলিপ্যতে তথ! সর্বত্র-উত্তমে মধ্যমে অধমে বা দেহে 
অবস্থিতোৎপি আত্মা নোৌপলিপ্যতে-দৈহিকৈর্দোষগুপৈ: ন যুজ্যত ইত্যর্থ: ॥ ৩২ 

বঙ্গানুবাদ । [ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন ] যেমন সর্বত্র অর্থাৎ পঞ্কাদিতেও 
অবস্থিত আকাশ অসঙ্গ হেতু পক্ষ(দি কর্তৃক উপলিপ্ত হয় না, সেইরূপ সর্বত্র; উত্তম, মধ্যম 
অধম দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মা দৈহিক দোষগুণ দার! গুণ বা দোষযুজ হয় না ॥ ৩২ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-যেমত বৃহ ব্রন্মাণ্ডেতে সকলেতেই সৃক্সমরূপে 
আকাশের গতি অর্থাত শ্িতি-ভাৎপর্ব্য স্ছিতি গতি দ্ুইই!! পৃক্ষগতি 
হইলে স্থিতি, স্কুল গ্রতিতেই গতি!!! কিন্তু সৃক্ষত্ব প্রযুক্ত নিলিগ্ত। তন্রপ 
কু ব্রক্মা্ড অণু স্বনূপে সকল দেহেতেই ত্রহ্গব্যাপ্ত অথচ স্থিতি। সেইরূপ 
আত্মা দেহেতে সৃক্ম ব্রন্ম স্বরূপে সকল স্থানে আছেন। গতি হইতেছে অথচ 
স্থিতি !! স্থিতি হইলেই নিল্িপ্ত ব্রন্দ_-সেই স্থিতি ক্রিয়ার পর অবস্থা 
যেনাপাইয়াছে সে জগ্ততেতে আছে অর্থাৎ জন্ম হইব! পর্যন্তই কেবল 
গতিতেই রহিয়াছে । তাৎপর্য ব্রক্মাণ্ডের গতি রোধ করিবার জন্য কেবল এই 
ক্রিয়া-_বাহ গুরুবক্ত গম্য ও স্ুথে কর! যাইতে পারে। কেবল একটু অনুগ্রহ 
পূর্বক এদিকে দৃষ্টি রাখা মাত্র ও “কেবলই ঝআোতে বেয়ে যাবে”_ একটা খুটি 
ধর বাহী তোমার মধ্যে রহিয়াছে।- আত্ম। যে নির্লিপ্ত তাহার দৃষ্টান্ত হইতেছে 
আকাঁশ। আকাশ সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু কোন কিছুরই সহিত আক!শ লিপ্ত নহে, 
কারণ আকাশ বড় হুম । ধূলি ধৃম আকাঁশকে সময়ে সময়ে যেন আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল 
মনে হয়, কিন্তু ধুলি ধৃম সরিয়! যাইবার কাঁলেও আঁকাশে কোন দাগ রাঁখিয়৷ যাইতে পারে না, 
কারণ আকাশ অসঙ্গ। আকাশকে সর্বত্রগ বলে অর্থাৎ সর্ব বস্ততেই তাহার স্থিতি, এই 
স্থিতি ও গতিটি কি বুঝা চাই! স্থিতি ও গতি একই কথা। স্থিতিশীল আত্মা কালের 
ঘারাই গতিশীল হন। সীমাবদ্ধ কাঁলই মায়ার রূপ। দেহ তাহার আশ্রর, এই কালের জন্তই 
আমরা আত্মার ইহ পরজ্র গমনাগমনের কথ! শুনি, এই জন্যই বাল্য, যুবা, বার্ধক্য, জন্ম, মৃত্যুর 
নানাবিধ খেলা দেখিতে পাই। এই প্রাকৃত সম্বন্ধ রহিত হুইলেই আত্মাকে 
চির স্থির নিত্য নির্বিকার, জন্মজরামরণশূন্ত রূপে উপলদ্ধি করিতে পারা যায়। 
লহল্রদলে ধাঁহাকে 'নিত্য নির্বিকার ক্নপে বুঝা! যায়-_ তাঁহাকে নুযুদ্নায় অবস্থিত যখন 


ীমন্তগবদগীতা ৮৫ 
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃতুস্ং লোকমিমং রবিঃ | 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথ! কৃতসসং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ 


দেখি তখন তিনি গতিশীল অথচ স্থির। স্থির এইজন্য যে ন্ুযুয়ায় অবস্থিত প্রাণ মৃত্যুপাশে 
বন্ধ হয় না, অর্থাৎ পরিবর্তন হন্ন না_-“যাঁবৎ বায়ু মেরোর্মধে। তাবন্সত্যুভয়ং কুত:*__-অথচ 
সেখানে যে একেবারে গতি নাই তাহাঁও নহে, একেবারে গতিশুন্ত হইলে দেহ থাঁকিতে 
পারে না। তবুও ন্ুযুয়ায় প্রাণের হুক্মগতিকে গতিশ্ন্ঠই বলে কারণ সে গতিতে কোন 
পরিবর্তন আনিতে পারে না। যখন প্রাণ ইড়। পিঙলায় আপিয়! জনসর্মরণংস্থা 
হয়, তখনও হুক্রতাবে ন্ুযুয়ার স্থির প্রাণের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে, আবার এই স্থির প্রাণ 
যাহা অচল হইয়াও সচল, তাহা যখন একেবারে সহম্তায়ে পৌছিয়! গতিশৃন্ত হয়, তখন আর 
দেহাঁদির সহিত প্রাকৃত সম্বন্ধ থাকে না। জীবের জন্মাবধি মৃঠ্যু কাল পর্যন্ত এই গতির 
রোধ হয় না, তাই জীবের অনৃষ্ট ও দেহ সম্বন্ধও কখন রূন্ধ হয় না। প্রত্যেক গতিশীল 
পদ্দার্থই কোন আপেক্ষিক গতিহীন পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই বর্তমান থাকে নচেৎ তাহার 
অস্তিত্ব থাকে না। যতক্ষণ অস্তিত্ব ততক্ষণ একদিকে গতি ও অন্তদিকে গতিহীন অবস্থ। 
থাকিবেই। ইহাই জীবের বারবার জল্মমরণ বা বারম্বার যাতায়াতের করণ। এই গতি 
্রদ্ধাণ্ডের সর্বত্রই । গতি না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব নাই। সকলেই এই গতির মধ্যে 
পড়িয়া অনন্ত ব্রদ্মাণ্ডে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিতেছে । এই গতি রোধ করিতে হইলে 
্হ্ধাবস্থায় পৌছানে। চাই, যেখানে কিছু হয় নাই, কিছু হইবে ন1। ৭ধায়াম্েনসদা নির্ত 
কুহুকং সত্যং পরং ধীমহি”। এই .পরম সত্যকে বুঝিতে হইবে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে 
হইবে, যেখানে মায়ার কুহক লীল! নিরম্তর কালের জন্ত শ্ত্তিত হইয়! আছে। ক্রিয়ার 
পরাবস্থাই এই স্বকীয় ধাম, অতএব এই পথথাত্রীদের প্রতি এই অন্গরোধ যে তাহার! যেন 
আত্মবিস্বৃত হইয়া না থাকেন, যাহাতে এই টৈবল্যাবস্থা লাভ হয় তগ্জন্ত এই প্রাণের খু'টিটিকে 
সবলে যেন ধরিয়া থাকেন। এই খুঁটি বা স্থির ভাব এবং শ্বাস বা গতি সকলের মধ্যেই 


রহিয়াছে, যে শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারে দেই সংসার গতি অতিক্রম করে। 
নিরস্তর শ্বাস প্রশ্বাস চলিয়াছে এবং পলকে পলকে জীব মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হুইতেছে-_ 


এই সাধারণ শ্ৰোতে আপনাকে বহিয়! যাইতে ন! দিয়া সেই অচল লক্ষ্যকে ধরিবাঁর চেষ্টা করাই 
কর্তব্য। পরিশ্রম করিলেই ধরিতে পার! যাঁয়, একবাঁর সেই অচল লক্ষ্যকে ধরিতে পাঁরিলেই 
“অবিচল রাম” কে প্রাপ্ত হইবে ধিনি সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন ॥ ৩২ 

অন্থয়। ভারত! হে ভারত) যথা ঘেমন) এক: রবিঃ (এক হুর) ইমং কৃতনং 
এই সমস্ত) লোকং জগৎকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন), তথ! (সেইরূপ) ক্ষেত্রী আত্মা) 
কত্সং ক্ষেত্রং সেমুদ্বায় ক্ষেত্রকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করিয়! থাকেন) ॥ ৩৩ 

ভ্রীধর। অসঙ্ত্বাৎ লেপো নান্তি ইতি আঁকাশশৃষটাস্তেন দশিতম্‌। প্রকাশকত্বাচ্ 
প্রকাশুধর্ঠৈর্ন যুজ্যত ইতি রবিধৃষ্টাস্তেনাহ_যথা প্রকাশয়তীতি। স্পষ্টোহ্থঃ ॥ ৩৩ , 

বঙ্গানুবাদ। [অনঙ্গত্ব হেতু আত্মার লিগুতা নাই ইহা আকাশদৃষ্ান্ত ঘারা 


৮৬ শ্রীমন্তগবার্গীতা 


ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্্ষ]। 
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষপ্চ যে বিদ্র্যান্তি তে পরম্‌ ॥ ৩৪ 


ইতি শ্রীমন্তগবদ্গীতাসপনিৎন্থ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে জীকষ্তার্জুনসংবাঁদে 
ক্ষেত্রক্ষে্জ্ঞবিভাঁগযোগো! নাম ত্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ | 


দেখাইয়াছেন। এক্ষণে প্রকাঁশকত্ব হেতু আত্ম। যে ্রকাধ্শযু্ত হন না তাহা সুর্যের দৃষ্টান্ত 
দ্বারা বলিতেছেন ]- ঙ্লোকার্থ পষ্ট। 

[ এক রবি যেমন এই সমস্ত লৌককে প্রকাশ করেন, তন্ত্রপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্ম! সমস্ত ক্ষেত্রকে 
প্রকাশ করেন ]1॥ ৩৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_যেমত এক সূর্য সকল পৃথিবীকে প্রকাশ করিতেছেন 
তন্্রপ শরীরী এই শরীরকে প্রকাশ করেন -03০:০)- যতক্ষণ অন্ধকার অর্থ 
আত্মায় অন্যদিকে দুষ্টি আসক্তি পুর্ব্বক রহিয়াছে ও আত্মার স্বরূপ আদিত্যব 
প্রকাশ কুটস্থের না হইতেছে ।_ সর্বলোকচ্ষু সুর্য যেমন 'ন লিপ্যতে চাক্ষষৈর্বাহদো বৈঃ 
-_বাহ্‌ পদার্থসমূহের দোষে দূষিত হন না, সেইরূপ সর্বভৃতাস্তরাত্ম| সর্ব দেহের প্রকাশক 
হইলেও দেছের সুখছঃখ আত্মাকে লিপ্ত করিতে পারে না। এইকপ কৃটস্থ স্ধ্য যিনি ভিতরে 
থাকিয়। এই দেহেন্দ্ি় মনোবুদ্ধিকে প্রক!শিত করিতেছেন, কিন্ত তবুও এই দেহেন্্রিয়াদির অশুদ্ধ 
ও নানাত্ব ভাব কুটস্থকে লিপ্ত করিতে পারে না। যতক্ষণ অন্তদিকে দি ততক্ষণ সব অগ্রকাঁশ 
অন্ধকার, আবার যখন কৃটস্থ আদিত্যের মত প্রকাশিত হন, সাঁধক সেই কৃটস্থে দৃষ্টি রাখিয়! 
অনন্তলক্গ্য হন, তখন আর তাঁহাকে বাহাপ্রকৃতি ন।নাত্বের দিকে কিছুতেই আসক্ত করিতে পারে 
না। মনে হইতে পারে এই যে এত বাহ্রূপের ক্ফুরণ এবং সে সকলের প্রতি মনেরও অসীম 
আকর্ষণ, এবং জগতও যখন থাকিবে এবং আমাদের মনও থাঁকিবে তখন আর জীবের 
মুক্তি কোথায়? তাই ভগবান বলিতেছেন-_ ক্ষেত্রই জীবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই ক্ষেত্রের 
প্রকাশকই তো ক্ষেত্রজ্ঞ__সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে দেখ না বলিয়! এই ক্ষেত্রের নানাত্বে মোহিত হইয়া 
বাধা পড়িয়া যাও। কিন্ত ক্ষেত্রকে যিনি আলোকিত করিতেছেন সেই ক্ষেও্জ তুমিই, তুমি 
তোমাকে জান তাহা হইলেই নিজের খেলায় নিজেকে আক মুগ্ধ হইতে হইবে ন| ! ৩৩ 

অন্বয়। এবং (এই প্রকারে ) ক্ষেক্ষেত্রজয়োঃ অস্তরং (ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্ের ভেদ ) 
ভূতপ্রক্কতি মোক্ষং চ ( ভূতগণের প্রকৃতি এবং তাহা হইতে মুক্তি লাভ) যে (ধাহারা) 
জঞানচক্ষ্যা (জ্ঞান চক্ষু হার!) বিঃ € জানিতে পারেন) তে (তাহারা) পরং ধান্তি 
( পরমপদ প্রাপ্ত হন )॥ ৩৪ 

ভ্রীধর। অধ্যাযার্ঘদ উপসংহরতি _ ক্ষেত্র ক্ষেতজয়োরিতি। এবম্‌-_উক্ত প্রকারেণ 

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজয়োঃ অন্তরং--ভেদং বিবেকজ্ঞানলক্ষণেন চক্ষুষ! যে বিছুঃ। তথ! যা ইরম্‌ উক্তা 
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ভূতানাং গ্রকুতিঃ তন্তাঃ দকাশাৎ মোক্ষং-_মোক্ষোপাযং ধ্যানাদ্বিক্চ যে বিছুঃ তে পরং পদং 
যান্তি ॥ ৩৪ 


বিবিতৌ যেন তত্বেন মিশে) প্রকতিপুরুযৌ। 
তং বন্দে পরম।নন্দং নন্দনম্বনমীশ্বরম ॥ 


প্রকৃতি পুরুষ মিলিত হইয়৷ একভাবপ্রাপ্ত হওয়ায় ধিনি তত্ব বিশ্লেষণ ঘ্ারাঁয় সেই উভয়কে 
পৃথক রূখ্ে প্রতিপন্ন করিলেন সেই পরমানন্দ পরমেশ্বরম্বূপ নন্দনন্দনকে আমি নমস্কার 
করি। ৃ 


১ র্‌ 
পর চা 
শি 


ইতি প্রীশ্রংর স্বামিকৃতায়াং ভগবদগীতাটীকায়াং স্ুবোধিষ্ঠাং 
প্রকতিপুরুষবিবেকযোগে ৷ নাম ত্রয়োদশোত্ধ্যায়ঃ ॥ 


বঙ্গানুবাদ । [এই অধ্য।য়ের অর্থ উপস'হ'র করিতেছেন] উক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও 
ক্ষেত্রজ্ঞের অন্তর অর্থাৎ ভেদ বিবেকজ্ঞানলক্ষণরূপ চক্ষুর দ্বার! ধাহারা! জানিতে পারেন, 
এবং ধাহার! এই ভূতদিগের প্রকৃতি এবং তাঁহা হইতে মোক্ষলাভের উপায় যে ধ্যানাদি তাহা 
জানেন, তাহারা পরমপনদ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪ 

আধাঁত্বিক ব্যাখ্য! ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজত অর্থাৎ শরীর এবং শরীরীর জান! 
জ্ঞানচক্ষু কুটন্ছের প্রকাশ হইলেই হয় অর্থাৎ ধোনিমুদ্রো অন্দিকে মন বায় না 
কেবল দেই দিব্যনৃষ্টিতেই থাকে যাহা গুরুবক্ত গম্য । পঞ্চভূত, মূলাধার, 
স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য এই পঞ্চভুত আত্মজিল, লিঙ্গের দ্বারায় 
লিঙ্লেতে মৈথুন করে-_মনকে স্থির করিলে বুদ্ধি হইবে-_বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধি 
অর্থাৎ প্রকৃতির পর যে পুরুব দেই আমি ব্রক্ম!! তাঁৎপর্য্য কালী স্বরূপ 
প্রকৃতি বলবভী - মহেশ্বর স্বরূপ পুরুষের উপর চড়িয়া সকলকে আপন মায়ায় 


হনন করিতেছেন। ্াহীকে মহাদেব আপনারই রূপ করিয়া লয়েন। 
নিলেই অন্তপ্দিকে দৃষ্টি থাকিল না- আপনাতে আপনি থাকা-সেই ক্রিয়ার 
পর অবস্থা এবং কলের পর- ভাহাতেই লয়, ইহারই নাম মোক্ষ। এইই 
পরম পদ, এইই পরমপ্দ ।-_যতদিন দিবাদৃষ্টি সমগুরু ককপায় লাঁভ ন| হয় ততদিন ক্ষেত্র 
ও ক্ষেত্রজ্ঞকে কেহ বুঝিতে পারে ন1। প্রক্কৃতি পুরুষের মিলিত ভাঁব এই দেহের দিকে চাঁহিলেই 
কতকট বুঝিতে পার! যায়। এই রক্ত মাংস অস্থি মক্জায় ঢাকা দেহ__সে তো জড়, তাহার 
মগ্যে আবার চৈতগ্ঠের অপূর্ব খেলা, তাহাতেই এই মস্ত জড়ের পরমাগুকে যেন চৈতন্তময় 
করিয়। তুলিতেছে, চেতন জড় যেন মিলিয়।৷ এক হইয়া রহিয়াছে, কাহারও সহিত কাহাকেও 
যেন পৃথক করা ধায় না_কিস্তু সেই প্রকৃতি পুরুষের বিবিজ্ত ভাঁবকেও দেখ! যাইতে পাঁরে। 
এই জড়পিও দেহ ভেদ করিয়। এক চৈতন্ত জ্যোতিঃ প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঝলমল কুরিয়া 
উঠিতেছে। সদ্গুরু ক্রপাঁর ধিনি সাধন পাইন্বাছেন তিনি যোনিমু্ার সাধন সাহাযো ইহা 
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দেখিতে পান। এই দেহস্থ জ্যোতি; ধাহাঁর জ্যোতিঃ, সেই জ্যোতির্ধয় পুরুষকে অস্থভৰ 
করিতে পারেন; এবং এইরূপ অচ্কুতব করিতে করিতে সে অনুভব আর লুপ্ত হয় না। 
সাধক ইচ্ছা করিলেই-_ 


“রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হছতাশনঃ ৷ 
তেজোমধ্যে স্থিতং সত্যং সত্যমধ্যে স্থিতোহচ্যুতঃ ॥ 
একো হি সোমমধ্যস্থোহ্মৃতং জ্যোতি হ্বরূপকম্‌। 
হদিস্থং সর্ববভূতাঁনাং চেতো! দ্যোতয়তে হাসৌ ॥ 
আবদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমঙ্‌ |... 
হৃদয়ে সর্বভূতাঁনাং জীবভৃতঃ স তিষ্ঠতি॥*. "--. 


ইহাই কৃটগ্থ জ্যোতিঃ। এই জ্তির অন্তর্গতই ষে পুরুষ, তিনিই "আমি”। এই "আমি*কে 
জানিলেই সব জানা হয়। যখন মন আর অন্যদিকে যাঁয় মা, সেই দিব্য চক্ৃম্বরূপ কৃটস্থ 
মধ্যেই নিহিত থাঁকে, তখনই জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যায়, এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রঞ্জের বিভাগ সম্পূর্ণরূপে 
ধারণ! হইয়া থাকে | সেই পরম পুরুষের সাক্ষাৎ লাভের উপাঁর় হইতেছে-_এই পঞ্চভূতময়- 
দেহে মূলাধারাদি পঞ্চস্থানে পঞ্চ মৃত্ঠিতে পঞ্চ লিঙ্গ রহিয়াছেন, ইহারাই পঞ্চ প্রাণরূপে দেহে 
বর্তমান। যখন প্রাণের দ্বারা প্রাণকে মন্থন করা যায় যাহাকে মৈথুন বলে, সেই 
মৈথুনের ফলে মনঃস্থির হইয়। যায়, মনঃস্থিরে বুদ্ধি স্থির হয়, সেই স্থিরবুদ্ধি বা 
পরাবুদ্ধিতে প্রকাঁশিত যে আত্মভাঁব, তাঁহাই পুরুষ, তাহাই ব্রহ্ম এবং তাহাই “আমি*। প্রথমে 
প্রকৃতি বলবতী-_তাই কাঁলিকা রূপিণী তাঁর প্রচণ্ড মৃত্তি “চণ্ডারূপাঁতিভীষণা” প্রকাশ পায়। 
ইহাই সংসার মূৃর্তি-_আঁসক্তিরূপা ও জন্মমৃত্যুক্পপা ঘোর! বিভীষণা! মৃত্তিযাহা স্মরণ করিলে 
সকলের হৃদ্কম্প হইতে থাকে। স্থির শূন্ত, ব্যোম বা মহেশ্বরের হৃদয় ভেদ করিয়া বা 
তাহাকে আবৃত করিয়। “তাথেই তাথেই” ভাবে তাঁর অবিচ্ছিন্ন নৃত্য চলিতেছে--তাহাঁতেই 
অথণ্ড মহাঁকাঁল মহেশ্বরকে কত বিচ্ছিন্ভাবে, কত অসংখ্য খণ্ড বিখণ্ড ভাবে দেখা যাইতেছে, 
আর এককে বহুভাবে বহুঙ্গপে দেখিয়া মনের ধন্দ মিটিতেছে না- অজ্ঞান ছুটিতেছে না। 
আঁবাঁর লীলা শেষে হ্থয়ং মহাদেব যখন তাঁর এই কুহকিণী বহিমু্ধী শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া 
লন, তখন বহু এক হইয়া যায়, ঘোরা অথে!র| হইয়। যায়, জন্মমত্যুর বিভীষিকাময়ী করালমৃত্ঠি 
-_-নীলেন্দীবরলোচনা£হইয়া, আর এ মোহময়ী মায়! সম্তাঁনবৎসলা জননী হইয়া, অনস্ত বিভিন্ন 
ভাঁবকে এক মহাকাশ ব! চিদাকাশে পরিণত করিয়া_-“লৌম্যসৌম্যতরাশেষসৌম্যে্যত্ততিমুন্দরী” 
হইয়া_“সর্কশ্তামা অসিকরা মুণ্মালাবিভূষিতা” হইয়্া-অ৭গ ব্রক্গাগ্তকে নিজ ভাগোদরে 
শোরাইর। রাখেন। ইহাই শবরূপ অনাত্মভ।বকে শিবরূপে পরিণত করা, ইহাঁই বিশ্বকে 
আপনার করা-ইহাই “আপনাতে আপনি” থাকা | তাহা হইলেই আর অন্তদিকে 
দৃষ্টি থাকিল না। পূর্বে যিনি অমিকর! হইয্না সবকে হনন করিতে ছিলেন-_মায়া-মোহ- 
কুপে নিক্ষেপ করিতেছিলেন-_এখন সেই সকলকে নিজ গলায় পরিয়া, লর্ধকে আপনার 
. অঙ্গশোঁভন হাঁর রূপে পরিণত করিয়া! ফেলিলেন। যুদ্ধ থামিয়া গেল, অশুভ শুভরূপে 
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রূপান্তর পরিগ্রহ করিল। যখন দেবাঁদিদেব এইরূপে স্বতক্তকে আপনার ন্ধপ করিয়া 
লন, তখন ভক্ত অনন্থদৃষ্টি হইয়া আপনাকে তাহার মধ্যে বিসঙ্জন করেন। ইহাই ত্যাগের 
পরাকাষ্ঠা। অন্যদিকে আসক্তি নাই, সংসার থাকিয়াও তার সংপার নাই, ইহাই আপনাঁতে 
আপনি থাঁকা, ইহাঁরই নাম “ক্রিয়ার পর অবস্থা /* ইহাই সর্বশেষ অবস্থা, ইহাঁতেই সর্ষের 
নিমজ্জন বা লয়, ইহাই মোক্ষপদ, ইহাই পরম পদ 1! ইহাই ভূত প্রকৃতি হইতে মুক্তি লাভ !! 
এবং ভূতপ্রকৃতিরও মুক্তি!! সমাধি সাধনে ধাহারা দৃঢ় অত্যত্ত, তাহারা সমাধি ভঙ্গের পরও 
আত্মাকে আর প্ররুতিকার্য্যে লিগু বলিয়। মনে করেন না। তীহাঁদের এই অবস্থাতে যে 
ক্ষেত্রের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না তাহা নহে, তাহারা জাগ্রদবস্থাতেও যোগযুক্ত থাকার প্রকৃত 
ক্ষেত্রকে আর নিজ আত্মপত্া হইতে পৃথক উপলব্ধি করেন না--ইহাই ভূত প্রকতিরও 
মোক্ষলাভ। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন 'যা ছিলি ভাই তাঁই হবি*। অধ্যাসবশতঃ 
গ্রাণ চঞ্চল হইয়৷ বাহা দৃষ্টিযুক্ত হইয়। এই অনন্ত দৃশ্টের সমুৎ্পত্তি। আবার প্রাণ স্থিরে বুদ্ধি 
স্থির হইলেই _“নেহ নাঁনাপ্তি কিঞ্চন"_ সাধকের অগ্চভব হয়। প্রকৃত বন্ধন বা তাহার 
মোচন নাই, যাহা স্বপ্রে দৃষ্ট হউয়ছিল, স্বপ্রু ভঙ্গের পর তাহার অস্তিত্ব রহিল ন।-_-এইমাত্র, 


ইহার নামই মোক্ষ। শ্রীমন্ত/গব্ত তাই বলিয়াছেন - “বদ্ধোমুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতে! 
মে ন বস্ততঃ*--১১শ ক্কঃ ॥ ৩৪ 


ইত্তি শ্যামাঁচরণ আধ্যাত্মিক দীপিকা নামক গীতার 
ত্রশ্নোদশ অপ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। 
সমাপ্ধ। 


ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট 
বা আলোচনা 


“তেষামহং সমুদ্র মৃত্যুসংসারসাগরাৎ”*--ভক্ত সকলকে আমি মৃত্যুসংসাঁর হইতে উদ্ধার 
করিয়! থাঁকি, ইহাই ভগবানের প্রতিজ্ঞা, কিন্ত আত্মজ্ঞান ব্যতীত তাহা সম্ভবপর ' নহে, 
সুতরাং সেই তত্বজ্ঞনের উপদেশের জন্যই ভগবান প্রকুতিপুরুষবিবেকযোগ এই ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে আরম্ত করিলেন । এই প্রকৃতি পুরুষকেই ভগবান সপ্ডমাধ্যায়ে অপর! ও পরা প্রকৃতি 
বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । এই উর প্রকৃতির প্ররুত জ্ঞানের অভাব হেতুই চিদংশ ভীবের 
সংসার গতি হইয়া থাকে। তাই এ অধ্যায়ে ভগবান প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্গেত্রজ, 
জান ও জ্ঞের প্রভৃতি তত্বগুলির আলোচনা করিলেন। গভীর জ্ঞানযুক্তিপূর্ণ রহস্তময় আত্মতত্ব 
না বুঝিলে এবং বুঝিয়াও তদছুরূপ সাধন করিতে না পাঁরিলে জানের উদয় হয় না। জ্ঞানের 
উদয় ব্যতীত সংসারসিদ্ধু উত্তীর্ণ হওয়া ক্মসন্ভব, তাই শাস্থাদেশ হইল শ্রন্ধানু হইয়া তত্বকথা 
গুরুমুখ হইতে শুনিতে হইবে, শুধু শুনিলেই হইবে না, শুনিয়া "ম২পরম* হইতে হুইবে। 
'মৎপরম* অর্থাৎ পরব্রদ্মরূপ অক্ষরাত্মাই ধাঁহাদের নিরতিশয় গতি, এইন্ধপ জ্ঞানাশ্রিত 
ভক্তিকে আশ্রয় করিতে পারিলে তবে ভগবানের প্রি বা ভক্ত হুইতে পাঁরা যায়__“প্রিয়ো হি 
জ্ঞানিনোহত্যর্থং*__-আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রি, সুতরাং জ্ঞানবানই তাহার গ্ররুত ভক্ত । 
দেহাত্মবোধই ভগবানের (আত্মার ) সঙ্গে মিলিবার প্রচণ্ড অন্তরায়। এই দেহাত্মবোধ হয় 
কেন? পরমপুরুষের শক্তিরূপা প্রাণ, নাড়ী মধ্য দিয়া দেহ মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ইন্দ্রিযগণ 
প্রাণশক্তি বলে জগঘস্ত দর্শন করে । প্রাণই ইন্দরিয়গত হইয়া এই দর্শন ক্রিয়া সম্পাদন করে। এবং 
সেই প্রাণ আত্মার শক্তি বলিয়! প্রাণের সত্তায় অহং জ্ঞান উৎপন্ন হইপ্না জাগতিক বস্তসমূহ দর্শন 
করিতে থাকে । জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাদ্বার দেছবোধরূপ অভিমান নাশ হইলে 
আত্ম প্রতিষ্ঠা হয় বা জীবন্মুক্তি অবস্থ। লাভ হয়। জীবন্মুজ তিনিই ধাহার দেহাঁদিতে আতত্মবুদ্ধি 
নাই, অবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ শৃন্ঠ হইলেই ভরীব মুক্ত হন, তখন তিনি কেবল আত্মান্মপেই 
অবস্থান করেন, এইভন্ত জানী শুধু তাঁহার প্রিয় নহেন তীহার আত্মলম হইয়! থাকেন-“জ্ঞানী- 
ত্বাত্সৈব মে মতম্*__ জ্ঞানী আত্মারই ম্বরূপ। আর যে সকল ভক্ত আত্মজ্জানবিবর্জিত, 
তাহাদের ভগবানের সহিত যে মিলন তাহ! বাহক, তীহারা ভগবানের সহিত অভিন্ন হইয়া 
তাহার প্রকৃত নিজক্গন হইতে পারেন না। সেই জন্ত ভগবান শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন__ 
“যন্মাৎ ধ্ম্য।মৃতহিদং বথোক্তং অগুতিষ্ঠন্‌ ভগবতো বিষে! পরমেশ্বরস্য অতীব মে প্রিয়ো ভবতি, 
তথ্মাৎ ইদং ধর্্যামবতং মুমুক্ষণা বত্ততঃ অনুষ্ঠেয়ম্*__ধর্দ্যা মৃতের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেই 
ভগবান পরমেশ্বর বিষ্ণুর অতীব প্রিয় হইতে পারা যায়, সেই কারণে হারা বিষুঃর পরম পদ 
লাত করিতে ইচ্ছা করেন এরপ মুমুক্ষগণ যরপূ্্বক এই ধর্দযাম্বতের অষ্ঠান করিবেন। 


৯২ শ্রীমন্তগবদর্গীতা 


আবত্মজ্ঞান ব্যতীত বাস্তবিকই ছুস্তর শোকসিদ্ধু উততীর্ণ হওয়া সম্ভব নহে। দ্বিতীয় বস্তর 
অভিনিবেশ হেতুই আমাদের ভয় ও শোঁক উৎপন্ন হয়। অজ্ঞান হইতেই এই দ্বিতীয় বস্তর 
জ্ঞান হয়, ইহাই আত্মার অবি্য। সন্বন্ধ। এই ভয় ও শোক হইতে একমাত্র আত্মবিৎ্ই 
উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ছান্দোগাশ্রতি বলিতেছেন-_"তরতি শোকমাত্মবিৎ”। যতক্ষণ 
নানাত্বের নিরসন না হয় ততঙ্গণ শোক যাইতে শারে 'না, কারণ মৃত্যু বা অভ্াববোধই 
শোকের প্রধান আশ্রয়। 

এঁক্য জ্ঞান ব্যত্তীত অমৃত লাভ হয় না, যদিন নাঁনাত্বের দর্শন হইবে ততদিন মৃত্যু আমা- 
দের পিছন ছাড়িবে না। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন 
“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্পোতি ঘ ইহ নানেব পশ্যতি।” যে এরই 
্রহ্মদততায় ঈশ্বর জীব জগত ইত্যাদি বিবিধ ভেদ দর্শন করে সে মৃত্যুর পর পুনঃপুনঃ জন্মমরণ 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আত্মা বহু নহে আত্মা! এক-_-ইহা! সমাধিজ জ্ঞান দ্বার। জানিতে পাঁরিলেই 
জীবের জন্মমরণের ত্রাস ঘুচিয়া যাঁয়। 

আচ্ছা, আঁত্ম। তো অমৃতম্বর্ূপ এবং আত্মা ব্যতীত যখন অন্ত কিছু নাই তখন জন্ম মৃত্যু 
দবন্বভাব আঁমরা অস্থভব করি কেন? দেহাত্মবুদ্ধিই এরপ ভ্রাস্তি বৌধের কারণ। দেহ নিত্য 
পরিবর্তনশীল, দেহে আত্মবোধ থাকায় জন্ম মরণের সহিত এই আত্মারও জন্ম মরণ হইতেছে 
্রাস্ত জীবের এইরূপ মনে হইয়। থাকে । এই দেহত্রম যতদিন না ঘুচে ততদিন জীবের 

ংসারসিন্ধু পার হওয়| অসম্ভব । | 

এই জন্ত জ্ঞ/নলাভের চেষ্ট! করা একান্তই আবশ্তক। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই 
দেহটির পরিচয় জান। ও দেহ মধ্যে যে দেহাতীত নিত্য 
চৈতন্য জন্মমরণহীন একটি বস্ত রহিয়াছেন তৎসম্বন্ধেও একটি 
অন্রাস্ত জ্ঞান থাকা আবশ্তক। এইটাই জ্ঞের বস্ত, উহ!কে জানিলেই মুক্তিল/ভ হইয়! থাকে। 
কিন্ত জ্ঞেয় বস্তটিকে অবগত হওয়া একটুখানি কথা নহে, সে জন্ত বহু সাধ্য সাধন! করিয়! 
নিজেকে প্রস্তত করিয়া তুলিতে হয়। বহু সদ্‌গুণরাঁশি আয়ত্ত করিতে হয়, অমানিত্ব আবস্তিত্ব 
হইতে আরম্ভ করিয়! সর্ধ প্রকার সংযম ও সাধনায় অভ্যন্ত হইতে হয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 
যে গুলিকে জ্ঞান বা জ্ঞানের সাধন বল! হইয়াছে, এ সকল সব্‌গুণ অনায়ত্ত থাকিলে শাস্ত্রাত্যাস 
ব৷ উপদেশ শ্রবণেও কোন ফল হয় না। ন্ুৃতরাং আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে 
যোগীভ্যাসে স্বুনিপুণ হইতে হইবে। কেবল মৌখিক যুক্তি তর্কের দ্বারা অচিন্ত্য বন্তর ধারণা 
হয় না। 

প্রথমতঃ সাধন! হার! সত্বশুদ্ধি করিতে হুইবে, সত্বশুদ্ধি হইলে আত্মবিষয়ক স্থৃতি লাভ 
হইবে। এই ম্বতিধারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিলে মনোবৃত্তি 
ঙ্গীণ হইতে থাকিবে। বৃত্তি নিরোধপূর্ববক সমাধিস্থ হইতে 
ন| পারিলে নি? পুরুষে স্থিতি লাঁভ কর! সহজ নহে। এই স্থিতির নামই অপরোক্ষা হুভূতি, 
জ্ঞান বা ক্রিয়ার পর অবস্থা। যূলাধার হইতে ব্র্ধরন্ধ, পর্যন্ত যে আত্মা কুটস্থরূপে বিরাজ 
করিতেছেন, তিনিই এই শরীরের কারণ। এই শরীর ও শরীরস্থ ধাতু (ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি 


ননাত্ব দর্শনই মৃত্যু 


দেহাতীত বস্তুর জান 


সত্বশুদ্ধি জ্ঞান লীভের প্রধান উপায় 


শ্রীমস্তগবদগীত। ৯৩... 


প্রভৃতি ) ব্রদ্ের পৃথক পৃথক ত্র মেরুদণ্ডের মধ্যে রহিয়াছে, উহা হইতেই এই বিশ্বসংসার 
বিস্তার লাভ করে। পঞ্চ মহাভূতে এই জগৎ, সেই পঞ্চ মহাভূতের কারণ যে নুষ্্ পঞ্চভুত 
উহাই মেরু দণ্ডস্থিত চক্রমধ্যে থাকিয়া! জীবের দেহ ইন্দ্রিয়কে সংগঠন করিয়া! তুলিতেছে। 
সেই পঞ্চ তত্রের মধ্যে যে অপুষ্বরপ ব্রহ্ম রহিয়াছেন তিনিই বহিঃস্থ হইয়া! পঞ্চতব্বকে প্রকাশ 
করেন। ঘতদিন উহা আবার অন্তম্থ ন| হয় ততদিন জীবের বিশ্বদর্শনরূপ-ভ্রম কিছুতেই 
ঘুচিতে পারে ন।। 
যোগের মূল তত্বুী বুঝিতে পারিলে মুক্তির জন্ঠ যৌগদাধনের কি প্রয়ে'জনীয়ত৷ তাচা হদয়ঙ্গম 
হইবে। ব্রহ্ষের অণু প্রাণধারার সহিত মিলিত হুইয় নাড়ীমুখে প্রবাহিত হয় এবং এই প্রবাহের 
কম্পনের সহিত ইচ্ছ! ছেষ প্রভৃতি মনোবৃত্তি ফুটিতে আরম্ত 
করে এবং তখন উহ! আরও বহিষ্মধে হইয়া বিষষ অন্থে- 
ষণে প্রবৃত্ত হয় । এই বিষয়-অন্বেষণ মনের শ্বাঁভাবিক ক্রিয়। এই ক্রির| অন্ত কোন রূপে 
রোধ কর! যাঁয় ন। এই জন্য প্রাণের যে স্পন্দন হইতে এই কঙ্বল্প বাসনাময় মনোধর্্ম প্রভৃতি 
জাঁগিয়। উঠে, সেই স্পন্দনকে রোধ করিতে করিতে যতই প্রাণবৃতি নিম্পন্দিত হইতে 
থাঁকিবে, ততই জানেন্দ্িয় ও বর্পেন্তিয়ের ক্রিয়াও অন্যরূপ হইয় যাইবে, তখন তাহাতে ব্যবহা- 
রিক জগতের ক্রিয়। ন। হইয়া! অস্তঙ্জগতের ক্রিয়া প্রকাশিত হইবে, পরে সেই সমত্ত ক্রিয়াও 
আর থাকিবে না। ক্রমশঃ ক্রিয়াদার| স্থির হইতে হইতে অব্যক্ত পদের অঙগভব হইতে 
থাকিবে। অর্থাৎ প্রথমে যাহা! ছিল--“সোহ্হং ব্রহ্ম“ আবার তাহাই হইয়া যাইবে । লব বস্তর 
মধ্যে এবং সর্ববভূতের মধ্যে এক মহাপ্রাণকে লক্ষ্য করিতে পাঁরিলেই, তিনিই যে সর্বভৃতের 
মধ্যে সব হইয়! রহিয়!ছেন তাহা বুঝিতে প|র। আর কঠিন হইবে ন|। পরে ক্রিয়ার পর অবস্থা 
যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ততই বাহক্রিয় রোধ হইয়া যাইবে। ইড়া, পিঙ্গলা, নুযুয়! যতদিন 
চলিবে ততদিন অন্ত বিষয়ে হইতে আসক্তি যাইবে না, বাহক্রিয়া রুদ্ধ হইবে না। ব্রদ্ধের 
অণুতে স্থিতি হইলেই ইড়৷ পিঙ্গলা ুষুয়া এক হইয়া যাইবে, তখন জগন্ময় ব্রদ্দের স্ব্ূপকে 
জানিয়! জীবন কৃতকৃত্য হইতে থাকিবে! 
সেই অন্ুষ্ঠ মাত্র পুরুষ যিনি জীবগণের হ্ৃদয়াকাশে অবস্থিত রহিয়ছেন তাহাঁকে দেহ হইতে 
পৃথক ভাবে অবস্থিত বলিয়া! অনুভব করিতে হইবে। 
মুঙজতৃণ হইতে ইষিক! অর্থাৎ মধ্যস্থ দও্ডকে যেরূপ পৃথক 
করা যায়, এইরূপ সর্বদেহস্থ হইয়াও যিনি দেহাতীত, 
তাহাকে ক্রিয়া ঘার! স্থিরচিত্ত হইয়া স্বীয় শরীর হইতে পক করিয়৷ দেখিতে পাইবে। 
ন্ুতরাং কে দেহ সৃষ্টি করিল এবং কিরূপে করিল এবং তিনিই বকে এবং তুমিই বা কে, 
প্রকুৃতিই বা! কি পুরুষই বা কি এ সমস্ত রহপ্তই তখন বুঝিতে পারিবে। এই রহস্য স্ডেদ করিতে 
হইলে প্রাণায়ামাদি যোগ! ক্রিয়া বহু পরিমাণে করা প্রয়োজন হয়। তখন দেখিতে পাইবে 
এই দেহ কার? কে এই দেহকনববৃক্ষে বসিয়। অহনিশি বংশীবাদন করিতেছেন? তাঁহাকে 
দেখিলে তীঁহার বংশী রব শুনিলে এবং সেই পরমপুরুষকে দেখিরা! তাহাতে প্রথিষ্ট হইতে পারিলে 
আর নানাত্বের কোন চিহ্ন থাকিবে না। তখন আর জানিবার বা পাইবারও কিছু থাকিবে ন1! 


যোঁগাভ্য।স কি জন্য প্রয়োজন ? 


আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক 
করিয়া দেখা 


৯৪ শ্রীমন্তগবদর্গীতা 


স্বাদশ অধ্যায়ে তত্বজ্ঞানী বা ভক্তের লক্ষণ কি তাহ! দেখানে হইয়াছে, কিস্তু যে তত্বজ্ঞাঁন 
(দেহ ও দেহীর জ্ঞান এবং তাহাদের এঁক্য ) লাভ করিয়া ভগবানের প্রিয় হইতে পার! যাঁয় 
সেই তত্বজ্ঞানের বিষয়টি এই অধ্যাঁ্ধে সম্যক আলোচিত হইয়াছে । এ জন্ত এ অধ্যায়টা 
প্রকৃতই ছুরূহ। 
আত্মতত্ব বুঝিবার জন্ঠ ছুইটি প্রধান বিষয় অলোচ্য _ ক্ষেত্র ও প্রেত্রজ্জ বা প্রতি ও পুরুষ। 
উই'দের পয়ম্পরের সংঘোগই সংসার। এই সংযোগ 
ছিন্ন না হইলে আত্মদর্শন হয় ন| বা প্রকৃত জ্ঞানের উদয় 
হয় ন]। প্রকৃতি পুরুষের জ্ঞানলাঁভ করিলেই এই সংযোগ ছিন্ন হয়। এই দেহ ও দেহমধ্যন্থ 
চৈতন্ত ষিনি দেহের সব ক্রিয়ার সাঁ্গী এবং যিনি ন| থাকিলে দেহের ক্রিয়া হইতে পারে না 
-_তিনিই চেতন পুরুষ, সাক্ষী বা আত্মা । প্রথমত; এই দেহংপ্ররৃতির ক্রিয়া যে প্ররুতির 
নিছন্ব তাহ! না বুঝিয়। উহ! আত্মার কাঁধ্য বলিয়! মনে হয়। যদ্দিও এ কথ! সত্য আত্ম! 
দেহ মধ্যে বর্তমান না থাকিলে প্রকৃতির ক্রিগ্লার ( প্র।ণ, মন, বুদ্ধ্যাদি ) কোন পরিচয় পাওয়া 
যাইত না, কিন্ত চৈতন্য সতার অস্তিত্ব হেতু প্রকৃতি যে ক্রিয়াশীল হয় উহা! আত্মার'ধর্ম বলিয়াই 
ভ্রম হয়। আত্মা ষে কর্তা নেন কেবল সাক্ষীমাত্র তাহ৷ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মসাক্ষাঁৎ- 
কার হইলে তবে অন্ুতব কর! যায় এবং তখন গীাহাকে অবর্ত। বলিয়া 
ধারণ। হয়। এই জ্ঞান লাভের উপাঁয় ষোগমার্গ বা ক্রিয়াযোগ । সাধারণতঃ ভক্তি ব| 
জ্ঞামীলোচনাও এই যোগম।গেঁরই অন্তর্গত। প্রকৃত জ্ঞান বা ভক্তি আত্মদর্শন ব্যতীত হইবার 
নহে। 
অথণ্ড অপরিচ্ছিন্ন আত্মা কিরূপে দেহের মধ্যে আসিয়। প্রবেশ করিয়৷ থাকেন তাঁহু। অতীব 
বিশ্ময়কর। সহম্র/রস্থিত পরমাত্মা লীলা বশতঃ আজ্ঞাচক্রে 
নামিয়া পড়িলেই তাহার যে আবরণ রচিত হয় উহাই 
অজ্ঞানের আবরণ। যাহ! অত্যন্ত স্থির ছিল তাহাই স্পন্দনযুক্ত হইলে মায়াশকতি বা প্রাণের 
প্রকাশ হয়) সেই প্রাণ চঞ্চল হইলে আত্ম! প্রাণের সহিত মিলিয়! নিয়ে অর্থাৎ স্কুলে অবতরণ 
করেন_ ইহাই সৃষ্ট রহস্য। সেই চঞ্চল প্রাণই মনোরূপে এবং পরে নেহদিরূপে পরিণাম 
লাভ করিয়া এই বিশাল ব্যক্ত জগৎকে প্রকাশ করেন। সেই জন্য বদ্ধজীবের প্রথমে দেহকেই 
আত! বলিয়। ভ্রম হয়। কারণ সে পঞ্চভৃতময় দেহেই প্রথমে আত্মার প্রকাশ অনুভব করে। 
এই দেহের সহিত জিত ষে আত্মভাবের বিকাশ হুয়__ 
রঃ সেই আত্মীকেই ৫১) "ভুভাত্মা” বলা হয়। চিন্তাশীল 
পুরুষের! তখন বিচার করিলেই বুঝিতে পারেন যে এই নশ্বর, নিত্যপরিবর্ডনশীল ভূতময় দেহ 
কখনই আত্ম! হইতে পারে না। তীঁহারা দেখেন দেহের মধ্যে দেহের অতীত আরও 
কিছু পদার্থ রহিয়াছে, যাহার দীপ্তিতে এই দেহকে প্রভাম্বিত করিয়৷ রাখিয়ছে, সেই 
দ্বীপ্তির অভাব হইলে এই দেহ জড়বৎ হইয়! যায়, তাহাতে চৈতস্কের গন্ধমাত্র থাকেম|। 
পরে তাহারা সাধনচক্ষ হ্বারা দেখিতে পান দেহের মধ্যে যে একটি স্পন্দন 
রহিক্বাছে তদ্বারাই দেহ মধ্যে চৈতত্ত সঞ্চার হইতেছে। উহাই প্রাণ স্পন্দন। উহারা প্রাণের 


প্রকৃতি ও পুরুষ, ন্গেত্র ও ক্ষেত্রজ্ত 


আত্মার অধতরণ ও প্রাণের প্রকাশ 


শ্রীমন্তগবদগীতা ৯৫ 


ম্পন্দন ঘটে কিন্তু উহাও আসলে মুখ্য প্রাণ নহে বরা জীব জীবিত থাকে । তাহা 
(২) সুত্রাত্মা, প্রংণ স্পন্দন তাহারই শক্কি। এই প্রাণ 
সম্পাদন দ্বারাই জীব ভোগোপযুক্ত দেহের পরমাঁধু সকলকে 
সন্মিলিত করিয়া এই স্থুল দেহকে রচন! করে। পরে এই প্রাণ বহুধা বিভক্ত হইয়! 
শরীরাভ্যস্তরে নাড়ীমুখে প্রবাহিত হইব! দেহকে প্রাণমর় ও কর্ম্োপযোগী করিয়া! তুলে। 
এ গ্রাপপ্রবাহের মধ্যে একটি অপরূপ শক্তি রহিয়াছে যাহা! দেহকে সংগঠিত 
করিয়া তুলিতে পারে। প্রাণ না! থাকিলে দেহগঠন ক্রিয়া থে সম্পর হয় না, তাহা 
আমরা সকলেই বুঝিতে পারি। এই নাড়ীমধ্যস্থিত শক্তিই প্রাণের শক্তি কিন্ত উহাও 
মূখ্য প্রাণ নহে। এই নাড়ীমধ্যস্থিত শক্তিই তাহার দেহ ব! প্রাণময় কোষ, যিনি এই প্রাণময় 


কোষে থাকিয়া! দেহের ও ইন্দিয়াদির কার্ধ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই €৩) জীবাস্ম। 
ব1 কুটস্থ, দেহাদিতে বর্তমান থাকিয়াও তিনি সর্বদা 


দেহের অতীত। দেহ গ্রাণাদিতে সংশ্লিষ্ট হেতু তাহাকে 
সাবয়ব, সীমাবদ্ধ, বহু ও কর্মফল ভোক্তা বলিয়া ধারণা জন্মে । বহিদ্ব্টি বশত: প্রকৃতির 
অনুগামী হইয়। জীবের সুখ ছুঃখের ভোগ হইয়া! থাকে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি সুখ দুঃখের 
ভাগী অথব! কর্মফল ভোক্তা নহেন। কিন্ত প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়ের সান্নিধ্য হেতু তাহাদের 
কুতকর্শের ফল ভোগদি তাহাতে অধ্যন্ত হয়। স্বরূপ জ্ঞ।নে এরূপ ভ্রান্তির নিরসন 
হয়। ঘ্বৃত যেমন দুগ্ধের' প্রতি অগুতে থাকিয়া দুগ্ধের অস্তিত্ব প্রদান করে অথচ ছুষগ্ধের জল 
ভাগের সহিত তাহার সন্ধ নাই, মস্থনদণ্ড বারা দুগ্ধ মধিত হইলে যেমন তন্সধস্থ ঘ্বত তদুপরি 
ভাঁদিতে থাকে তাহার সহিত লিপ্ত থাঁকিয়।ও সংলিগ্ত নহে, তদ্রপ এই দেহাদি বা! প্রকৃতি 
রূপ দুগ্ধ প্রাণ।য়াম রূপ মন্থন ক্রিয়ার সাহায্যে আত্ম! হইতে ম্বতন্তর রূপে ভাঁসিতে 
থাকে। তখন আতা যে প্রক্কৃতি হইতে অসংলিপ্ত তাহা! সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যাঁয়। উহাই 
ভূষট প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ। এইন্প ভূত প্রক্কৃতি হইতে মৃক্তিলাভ করিলে এই দৃশ্মান 


ংখ্য জীব বা থণ্ড ভাব তখন একে মিলিয়া৷ একাকার হইয়া যায়। (৪) সেই 
দেহেন্র্িয়ের অগোঁচর অব্যক্ত পরম একই পুকুষোত্তম 


য় ব৷ পরমাত্সা। এই নিগুণ পরমাত্মাই লীলা বশতঃ 
খন সগ্ুণ হন তখন তীহাকে ঈশ্বর বল! হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেহে প্রকটিত কৃটস্থ 
টৈতন্ই ্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ-_“ক্গেত্রজ্ঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেধু ভারত*। এই ক্ষেত্র 
ক্ষেত্রজ্ফ হইতে অভিন্ন, “বীজং মাং সর্ধভূতানাং বিদ্ধি। সর্বভূতের মূল হইতেছে 
পর। ও অপর প্ররুতি, এই উভয় প্রকৃতিই তাহার, সুতরাং এক হিসাবে সর্বভূতই 


তিনি- সেইজন্ত বেদ আমাদিগকে জানাইরা দিয়াছেন_“নেহ নানাপ্তি কিঞ্চন।” 
রযুয়স্তগত ব্রদমন্ত্র পদই পর! প্রকৃতি, তগ্মধ্যে নুল্সরূপে 


হিরিতি সমস্ত ভূতই বর্তমান, ইহার স্থুল ভাবই অপরা প্রর্কতি 

ব| বিশ্ব। সুতরাং বিশ্বের যোনি এ ব্র্ছনুত্র »! ত্রদ্মযোনি ক্ষুটস্থ। কুটস্থের মধ্যেই 
সমূদায় দেবতারাও রহিয়াছেন। ভিতরের প্পবিতাই 

5 কুট বা অক্গযোনি কুটন্থের রূপ, উহ! হইতে ব্রিলোক প্রন্থত হয়। এই 


সুত্রাত্থা 


“জীবাক্মা 


৯৬ জীমস্তগবদগীতা 


কুটস্থের মধ্যে যে পুরুষ “যে৷ সাঁবসৌ পুরুষং সোংহমন্টি*_-"এযোহ্তরাদিত্যে হিরগরপুরুষ 

দৃশ্ততে ইত্যাদিধৈবতং*-_ এই অন্তরাদিত্য কুটগ্দে হিরগরয় পুরুষ রহিয়াছেন-_চ1রিদিকে সোণার 

মত আলো, মধ্যস্থলে পুরুষ _ধাহাঁর। ভালরূণে ক্রিয়া করেন তাহার! সেই অধিদৈবত পুরুষকে 

ভূত প্রনৃতি হইতে সুভিলাত. দেখিতে পান। সেই পুরুষই সর্ধব্যাপক ব্রহ্ম 

“ক্ষেত্রজঞ্চাপি মাং বিদ্ধি*_ ক্ষেত্রাস্তর্গত দিবা চক্ষুর ন্যায় 

প্রকাঁশিত বুটস্থকে দেখিলেই আর মন অন্তদিকে যায় না, উহীতে নিত্য স্থিতি হইলেই 
জীবনুক্ত বা! ভূত প্রকৃতি হইতে মোক্ষলাভ হয়। 


বিশ্বের উপাদান চতুর্বি'শতি ততই ক্ষেত্র বা! প্রকৃতি। বিরাট প্রকৃতি এবং এই 
প্রকৃতির পরিচয়, ভোগায়তন দেহ উভয়েরই স্বরূপ ঝ| উপাদান এক, 
সাং্য ও গীতার মত এই জন্য উভয়কেই ক্ষেত্র বা প্রকৃতি বল! যাইতে পারে। 


“মহাতূতান্হক্ক।রো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ। 

ইন্জরিয্নাণি দশৈকঞ্ পঞ্চ চেক্দ্রিগগোচরাঃ ॥ 

ইচ্ছ! ঘেষঃ নুখং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। 

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন বিকা রমুদবা্তম্‌ ॥* 
মহাভূত ( অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ» তেজঃ, মরু, ব্যোম_-এই পাঁচটা), অহঙ্কার বুদ্ধি (মহত্ত্ব) 
অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি ), দশ ইন্্রিয। মন এবং পঞ্চ ইন্জিয়গোঁচর ( শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও 
গন্ধ )-এই চতুর্বিংশতি ততই ক্ষেত্র । এবং ইচ্ছা, ঘেষ, সখ, দুঃখ, সংঘাত (শরীর ), 
চেতন! ( জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি ) এবং ধৃতি-এগুলি সমস্তই মনে ধর্ম স্থতরাং উহার ক্ষেত্রের 
অন্তর্গত। 


বিশ্বের মূল কারণ অব্যক্ত বা মূলপ্রক্কতি। মৃঙগ প্রকৃতি ভিগুণময়ী অর্থাৎ সন্ত, রজঃ ও তমঃ 
গুণাত্মিক।। গুণত্রয় যখন সুণ্ড ব! সাম্যাবস্থায় থাকে তখনই তাহাকে অব্যক্ত বলা হয়। 
অর্থাৎ ইড় পিল সুষুয়ার অতীত ভাব )। জীবের আদৃষ্ট 
তির বিকাণ বশত: কাল প্রভাবে এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে, তখন 
প্রকৃতি ক্ষু্ধ হইয়া বিকৃত হয়। প্রর্কতির এই বিকৃত ভাবকেই স্থাষ্টি বলে। হ্থষ্টকাঁলে প্রথমে 
সত্ব বৃদ্ধিপ্র/প্ত হইলে জ্ঞানাস্মক মহগুত্ব বা বুদ্ধির উৎপত্তি হয় (অর্থাৎ আমি কে এবং 
আমার শক্তির কথা স্বতিপথে উদিত হয় )। পরে রজঃ ও তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়! 'অভিমানাত্মক 
অহংকার ( “আর্মি-কে পৃথক করিয়! দেখার ভাব এবং এই “অহং* কার্য্যের সহিত সন্বস্বযুক্ত 
হইরা আমি করিতেছি, আমি দেখিতেছি ইত্যাদি অভিমান করে) উৎপন্ন হয়। বিষয় 
মমুহকে আত্মগোচর করার প্রধান শক্তিই অভিমান । এই অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তগ্মাত্র এবং 
পঞ্চতম্মাত্র পঞ্চীকৃত হইলেই আক্াাশাদি স্থূল ভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। পঞ্চতন্মা্রগুলিও 
ইঞজিয় গেচর নহে, ইহারা পঞ্চীুত হইয়! তবে স্থল ইন্দিয়ের গোচরীভূত ছয়। 


শ্্ীমন্তগবদর্গীত। ৯৭ 


সাংখ্যশান্্ প্রকৃতিকে জড় বলিয়াছেন এবং সাংখ্যমতে প্রন্কৃতি ন্বতন্ত্র এবং এই জগৎ 
প্রকৃতির ত্বতঃ পরিণ।ম মীত্র। কিন্তু গীতাঁয় ভগবান 
প্রকৃতিকে শ্বতন্ত্র। বলেন নাই-__ 
“ময়াধ্যক্ষেণ প্রতি সুয়তে সচরাঁচরম্। 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥* 
আমার অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতি চরাঁচরাঁত্বক জগৎ প্রলব করিয়া থাকে, হে কৌন্তেয়, 
এ জগৎ বার বার এই জন্তই উৎপন্ন হয়। 


সাংখ্যমতে প্রকৃতি জড় বলিয়া! স্্টি কাধ্যে একাএক সমর্থ। নহে, সুতরাঁং পুরুষের সংযোগ 
প্রয়োজন। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ নিগুণ, নিগুণের ইচ্ছা থাঁকিতে পারে না। তাহা হইলে 
তাহাদের সংযোগ সাধন করে কে? পুরুষের সান্লিধ্যবশত:ই প্রকৃতি স্থষ্টিকার্ষ্ে সমর্থা হন 
সত্য, কিন্তু এই সামর্থাদান করিলেন তো পুরুষ, স্থতরাং পুরুষের মধ্যেই প্রেরণা বা ইচ্ছা 
রহিয়াছে মানিতে হয়, কিন্তু তাহ! হইলে পুরুষকে নিগুণ বল! চলে না। ইচ্ছ! অন্ত:করণের 
ধর্ম, পুরুষের ইচ্ছা ঝলিলে তাঁহাকে সমন] বলিয়া মাঁনিতে হয়। পুরুষের ওদাঁসীন্ত ও কর্তৃত্ব 
পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । সেইজস্ঠ মনে হয় প্রকৃতি ও পুরুষ ন্বতন্ত্ বস্ত নহে, 
যেন লীল! হেতু দ্বিধা বিভক্ত হইয়! তিনি স্বয়ং প্রকৃতি পুরুষরূপে খেল! করিতেছেন। গীতাঁয় 
ভগবান বলিতেছেন-_ 

“এই্দূযোনীনি ভূতানি সর্বাণীতুঃপধারয়। 
অহং কৃৎসসস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ত্তথ। ॥” ৭ম অঃ 


ভূতগণ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে জাত ইহ! জানিও। অপর! 
প্রক্কতি দেহন্সপে পরিণত হইয়! এবং পরাপ্রকৃতি ভোক্ত্‌ রূপে দেহে প্রবিষ্ট হুইয়! অবস্থান 
করেন। এই মদীয় প্রন্কৃতিবয় আম! হইতেই উৎপন্ন অতএব আমিই নিখিল জগতের উদ্ভব 
ও লয়ের কারণ। 


দেহের মধ্যে যে দেহী বিরাঁজ করিতেছেন, তীহাঁর সেই অম্ত্মম ভূত মহেশ্বর ভাব সাধারণ 
লোকে অবগত নহে, তাই মুঢুগণ বিক্ষিগুচিত্ত বশতঃ তাহার পরমতত্ত বুঝিতে না পারিয়া 
তাহাকে সামান্য মনুষ্য দেহধারী মনে করিয়৷ অবজ্ঞা করে। 


ভগবানের এই অন্নূম ভাবটা খেলার সময় যোগমায়ার দ্বারা সমাচ্ছাদিত হয়। তাই 
প্রকৃতি পুরুষের মধ্যে যে সেই এক পরম পুরুষই রহিয়াছেন 
তাহা লোকে বুঝিতে পারে না। শ্রীমদ্‌ শক্ষরাচার্ধ্য 
যোগমারা শব্দের অর্থ করিয়াছেন--পভগবতো! ষঃ সঙ্কল্পঃ এব যৌগঃ, ষঃ তদ্বশবর্ডিনী যা৷ মায়! 
সা যোগমায়া”__হ্ুতরাং ভগবানের ইচ্ছ! ব! সন্কর্ল মানিতেই হইল। এই সম্কল্প ভগবানের 
মধ্যগত বস্ত, তাহা বাহিরের আগন্তক পদার্থ নহে সুতরাং সেই সঙ্কর বা ইচ্ছাই তাহার 
মায়া-_এই ইচ্ছা রূপ পরিগ্রহ করিলে তাহাই জগ্রপে ফুটিয! উঠে। সুতরাং জগদুমদিও 
তাহ! হইতে ভিন্ন কোঁন বস্ত নহে। 


৬৩ 


সাংখ্যের ও গীতার মত 


যোগমায়! 


৯৮ ভ্রীমন্তগবদগীতা 


উপনিষদেও আছে--“তৎ সষ্টা তদেবাহুপ্রাবিশখণ, “তদদসথপ্রবিশ্ত সচ্চত্যচ্চ তবৎ*_ 
বীর সৃষ্ট পদার্থে অন্ুপ্রবিষ্ট হটকলা তিনি সৎশব্বাচ্য ও ত্যৎ 
শববাচ্য হইয়৷ থাকেন। “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত”--তিনি 
আপনি আপনাকে স্থষ্টি বিষয়ে পরিণত করিয়াছেন। তন্ত্র বলিলেন-__“য| শক্তি; সর্ববভূতাণাং 
দ্বিধাভবতি সা পুন: একমাত্র শক্তি তিনিই আবার সমস্ত ভূতে ছ্িধা হইলেন। 
এই শক্তির কথ| উপনিষদেও বণিত হইক্বাছে দেখা যায়। শ্বেতাশ্থতরোপনিষদ 
বলিলেন £- 
“তে ধ্যানযোগাছগত| অপশ্যন্‌ 
দেবাত্মশজিং স্বগুণৈ্মিগুঢাম্‌। 
যঃ কারণাণি নিখিলনি তানি 
কালাত্বযুক্তা্ধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥* 
ধ্যানযোগের সাহায্যে খষিরা পরমাত্মদেবের ম্বগুণাবৃত শক্তিকে কারণ বালয়। 
বুঝিতে পাঁরিলেন। যে এক বস্ত কাল হইতে পুরুষ পর্যযস্ত সমস্ত কারণ সমূহকে 
পরিচালিত করেন--তীহাঁর শক্তিকে খষির! দর্শন করিয়াছিলেন। ব্রদ্ষা, বিষণ শিবও 
তাহার শক্তিমাত্র--“শক্তয়ে|যস্যদেবন্থ ব্রদ্মাবিষুঃশিবাত্মিক!।৮  “দেবাত্মশক্তিং*__দেবং 
আত্মা ও শক্তি পরব্রন্মেরই অবস্থা ভেদ। ক্রহ্বূপে অবস্থিত হইয়াও তিনি 
প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বররূপে অথবা ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেয়য়িতা রূপে প্রকাশিত 
হন। “পরাস্ত শির্িবিধৈব শ্রায়তে স্বাভাবিকীজ্ঞানবলক্রিয়াচ »। তাহার নানাবিধ 
পরাশক্তি এবং দ্বতাবসিদ্ধ জ্ঞ/ন প্রভাব ও ক্রিয্নার কথা শুনিতে পাঁওয়! যায়। ইহা যুক্তিদ্বারা 
বোধগম/ হয় না, কিন্ত সাধকেন্দ্ররা তাহার শক্তির বিষয় অবগত হইয়| যাহ বর্ণনা করেন তাহা 
শাস্তরমুখে শুনা! যায়। “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ__সেই একবন্তই সর্বভূতে গুঢ় ভাবে 
রহিয়াছেন_কিন্তু "তং দুর্দশং গুঢমনুপ্রবিষ্ট*__সর্ববভূতের হৃদয় গুহায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, 
স্থতরাং সহজে তাহাকে বুঝ| যায় না। 
এই প্ররুতিতবয় যে তাহ! হইতে অভিন্ন ভগবান গীতায় তাহা বুঝাইতে গিয়া তিনটা 
পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন_ক্ষর, অক্ষর ও পুরুযোত্রম। 
(১) যাহা ক্ষরিত হয় ব! বিনাশ প্রাপ্ত হয় ব্রদ্মাদি 
স্বাবরাস্ত শরীর, সেই শরীরগণই ক্ষর পুরুষ ৫২) ক্ষরের 
যাঁহা বিপরীত তাহাই অক্ষর পুরুষ অর্থ।ৎ যিনি ক্ষর পুরুষের উৎপত্তির কারণ, ধিনি মারার 
আশ্রয়, যিনি চেতন ভোক্তা । শরীর নষ্ট হইলেও তিনি বিষ্ভমান থাঁকেন। (৩) যিনি ক্ষর 
অক্ষর এই উপাধিদার! স্পষ্ট নহেন, যাহা সর্ঘদা শুদ্ধ, মুক্তত্বভাব তিনিই উত্তম পুরুষ বা পরমাত্মা। 
উত্তম পুরুষেরই ক্ষর অক্ষর বা অপর! ও পর! দুইটি প্রকৃতি। নুতরাং দেখ! যাইতেছে এ 
প্রকৃতি হ্বতন্ত্র নহে. ইহাই পুরুষোত্বম বা পরমেশ্বরের কা্যকারিণী শক্তি । তাহা জড়া নহে 
তাহ! নিত্য চৈতন্তমী। এই চৈতত্যময়ী পরমাশক্তিকেই ঈশ্বর এবং তক্ত্রে ীহাকেই 
পরমেশ্রী বল! হইয়াছে। তাহাই আগ্ভাশক্তি। যোগীরা তাঁহাকেই “চিদ্াকাশ” 


্রকৃতিদ্বপ্ন ভগবানেরই শক্তি-ক্ষর, 
অক্ষর ও পুরুষোত্তম 


শ্রীমন্তগবদর্গীতা ৯৯ 


বলেন। এ চিদাকাঁশই সমস্ত ব্যক্ত জগতের মূল কারণ। ইহা হইতেই ব্রাক্ধী টৈষ্ণবী ও 
মহেশ্বরী শক্তি উৎপন্ন হুয়া! থাকে। এইজন্য চিদাকাশকেই অগদদ্বা ব! ব্রহ্মাবিষুুশিব- 
প্রসবিনী বলা হুইয়াছে। চেতনের সান্সিধ্যবশতঃই ইহাকে যে চেতন বলিয়া বোধ হয় 
তাঁহা নহে, ইহ! মূল চেতন বস্তরই স্ফুরধ বা শক্তি। শক্তি শক্তিমান হইতে পৃথক নহেন, 
ইহাদের নিত্য অবিন লন্বন্ধ স্বৃতরাং উভয়কে কেহ কোন 
কালে পৃথক করিতে পারে না। তবে পৃথক করিয়! 
আলোচনা! কর! যাইতে পারে। ব্রহ্ম নিগুণ তাহ! কখনও বোধের বিষয় হয় না, কিন্ত ব্রাঙ্ষী- 
শক্তি বা মারাপ্রতিবি্বিত চৈতন্ঠ বোধের বিষয় হয়_তাহ!কেই ঈশ্বর বলে। এই ঈশ্বর বা 
পরা প্রকৃতিকে জানিতে পারলেই জীব জীবন্ুক্ত অবস্থা লাভের যোগ্য হইয়া! থাঁকেন। চণ্তীতে 
তাই ঝলিলেন_ত্বং বৈ্ঃবী শক্তিরনস্তবীর্য্যা, বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি মায়া। 
সংমোহিতং দেবি সমস্তমেতত, ত্বংবৈ প্রসন্না তৃবি মুক্তি হেতুঃ ॥৮ 

হে দেবি, তুমি অনস্তবীর্য্য। বৈষ্ণবী শক্তি, তুমিই জগতের মূল কারণ মহামায়া, তুমিই সমস্ত 
বিশ্বকে সংমোহিত করিয়া রাখিয়াছ । আবার তুমি প্রসন্ন হইলেই জগতের মুক্তির হেতু হও। 

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া কঠোপনিষদ বলিয়াছেন--ধাঁতু প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ' ধাতুর 
প্রসন্নতাবশতঃ আত্মমহিম! দর্শন করেন। এই ধাতুই শরীরধারক মন প্রভৃতি শুধু করণবর্গই 
নহে, এই ধাতুই প্রকৃতি বু! ঈশ্বরী। এই প্রকৃতি প্রসন্ন! হইলেই তিনি তাহার স্বামীকে দেখাইয়! 
দিয়া সাধককে চিরদিনের জন্য কৃতার্থ করিয়া দেন। ধাতু -(ধ1+-তুন), প্ধা* ধাতুর অর্থ 
ধারণ করা “শরীরধারণ1ৎ ধাতব ইত্যাচযস্তে,” সুতরাং প্রাণ পদার্থ ই প্রকৃত ধাতু, “প্রাণেন 
ধার্যতে লোকঃ* এই প্রাণই জগদশ্বা জগতের মা । “সেই দেবী নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি-নাশ- 
শুন্তা। এই জগৎ তীঁহারই মৃত্তি, তিনি চিন্ময়ী রূপে এই লমুদরয় জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। 
তথাপি তাহার আবির্ভাবের কথা অনেক প্রকারে কথিত হয়। তিনি নিত্য! হইলেও যখন 
তিনি দেৰগণের কাধ্যসিদ্ধির জন্ত আবির্ভতা হন তখন তিনি উৎপক্জা বলিয়া জগতে 
অভিহিত হন।” চণ্ডভী। 

কপিল দেব “পত্বরজন্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি: বলিয়াছেন। ইহার মানে এ নহে 
যে তিনি জড়। নিরবচ্ছিন্ন জড় জগতে থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া শান্ম ও খবির] 
বলিতেছন "সর্ধং প্রাণময়ং জগৎ।” "পর্ববং খন্ষিদং ব্রহ্ম” তখন জড়ত্ব কল্পনা করিতে যাই 
কেন? টৈতন্তকে বাদ দিলে কোন বন্ধরই অস্তিত্ব থাকে না। এক পরম বস্তরই শক্তি 
পর! ও অপর! প্রন্কৃতি রূপে বিদ্ভমান। শক্তি হইতে শক্তিমান অভি্ন। ন্বর্ণালঙ্কার 
হইতে স্বর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া! লইলে অলঙ্কার বলিয়া আর ধেমন কোন পদার্থ থাকে না 
তন্রপ ঠচতস্তের অতিরিক্ত কোনও জড় পদার্কে কল্পনা করা যায় না। অনাদি 
অবিদ্যা হেতু আত্মপদার্থে অনাত্বা কল্পিত হয় মাত্র। তাই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিতেছেন 
-সর্বাজীবে সর্বসংঘ্থে বৃহস্তে অশ্মিন হুংসো! ভ্রামাতে ব্রহ্ধচক্রে।” * 

জীবাত্বা ও পরমাত্মার ভেদ দর্শন করার ফলে এই সংসার চক্রে বা স্থলদেছে জীব 
কেবলই ভ্রাম্যমান হয়। 


প্রকৃতি ও পুরুষ অভিন্ন 


১৬১৩ ভ্রীমন্তগবদগীতা 


এই প্রকৃতিও আত্মার মতই ইন্দ্রিয়াদির অগোচর সেইজন্ প্রকৃতিকেও অব্যক্ত 
বলা হয়। তাহার কারণ আত্ম। ব্যতীত আত্মার জন্ত উপাঁধি মান্রকে জড় বলা হইয়াছে। 
জড়ের অর্থ যাহারা অস্বাধীন। প্রকৃতি বাশ্ডবিক জড় নহেন, উহ! ব্রর্থই বা ব্রদ্ষের 
ব্ক্তাবস্থামাত্র। প্রকৃতিকে পৃথক মাঁনিতে হইলে উহাকে ত্রদ্ষের আবরক বলিয়৷ মানিতে 
হয়, এই আবরণ কল্পনা করিতে হইলেই এ আবরণ কে স্থষ্টি করিল, কেন করিল প্রভৃতি 
বহুবিধ প্রশ্ন উঠিতে থাকিবে । ভগবান গীতা এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়'ছেন--তিনি 
বলিয়াছেন এই জীবচৈতন্ত তহারই পরাগ্রকৃতি, এবং যাহা বাহ্যপ্ররতি রূপে বর্তমান রহিয়াছে 
তাহাই তাহার অপরা প্রককৃতি। উভয় প্রকৃতি যখন তাঁহারই তখন উহার! কেহই জড় হইতে 
পারে না। ভাগবতে অছে £-- 


“জ্ঞানমাত্রং পরংব্রহ্ধ পরমাজেশ্বরঃ পুমাঁন্‌। 
দৃশ্ঠাদিভিঃ পৃথকভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে ॥” 


পরব্রন্ধ জ্ঞান মাত্র, তিনি পরম।ত্মা, পরমেশ্বর প্রভৃতি বহুবিধ ন।মে অভিহিত হুইয়া থাকেন। 
ষ্টা ও দৃশ্ঠরূপে পৃথক পৃথক ভাবে তিনিই বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাহার পরা প্রঞ্নৃতিই 
হুইল প্রাণ যাহা ক্রকষস্থত্ররূপে জীবদেহে নুযুয়ার মধ্যে বিরাজমান থাঁকিয়া এই বিশ্বলীলা 
সম্পাদন করিতেছেন। 


সচ্চিদানন্দ বিভব পরত্রক্ষকে যিনি এই বিশ্ব্ূপে পরিণত করান, সেই পরমাশক্কি 
্রদ্মাতিরিক্ত অন্ত কিছু বস্তু হইতে পারেন না। ভগবান নিজশক্তি বলেই স্বেচ্ছায় আপনাকে 


বিবিধ নাম রূপ দ্বার! পরিছিন্ন করিয়া থাকেন। এই শক্তি তাহার মধ্যে দ্বাভাবিক ও 
স্বতঃসিদ্বরূপে বর্তমান । সেই জন্ত কেহ কেহ প্রক্কৃতিকে 


ব্রন্মের স্পন্দন বা মায়! বলিয়া থাকেন। বাস্তবিকই ধিনি 
না থাকিলে ব্রদ্ম আছেন কি নাই কেহ জানিতেই পারিত না। ব্রঙ্গের সেই কার্ধ্যভাব ব! 
সগুণ বা ঈশ্বর ভাঁবই তাহার প্রকৃতি। কারণ ভাবই নিগুণ ভাব। কিন্তু সাধককে এই 
নিগু'ণ ভাবের সহিতও পরিচিত হইতে হয়, নিণ্ুপ ভাবের সহিত পরিচিত হুইতে না! পাঁরিলে 
নিগুপবদ্ষ আত্মমায়! বশে বিশ্বভৃবনে পরিণত হইয়াও কিরূপে অবিকৃত ও অসংস্ৃষ্ট হই! 
থাকেন তাহা কিছুতেই বুঝা যাইত না। পরমাত্মার দুইটি বিভাবকে (8906০%5) পৃথক 
পৃথক তাবে আলোচনা করিতে গিয়্াই এক মহাঘন্থ উপস্থিত হইন্লাছে। পরমাত্মা 
ক্ষেত্রজ্জ রূপে নিধ, প্রকৃতি রূপে গুণমরী। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ধাহা'র প্রকৃতি সেই পরমাত্মা 
সগুণ ও গুণাতীত উভয়ই । কিন্তু ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ ব্যতীত প্রকাশিত হয় না, এবং ক্ষেত্রজ্ঞও ক্ষেত্র 
ব্যতীত থাকেন ন1। 


তাহা হইলে উহা'র অর্থ এই হয়_ভগবানের যে বিশ্বলীলা দেখা যাইতেছে (তাহাকে 
্বপ্ন বূলিলেও তাহা অস্বীকার করিবার উপার নাই) তাঁহার মধ্যে শুদ্ধ জ্ঞানাত্মক ভাবকে 
পুরুষ বা! ক্ষেত্র, এবং এই লীলার অধিষ্ঠান বা আশ্রয় যে বস্তগুলি তাহার সমূহকে 
ক্ষেত্র বলে। 


সগ্তণ ও নিগ্ডণ 


শ্রীমন্তগবদগীত। ১০১ 


. প্র্কৃতি হইতে যে মহাঁন্‌ বা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, বেদাস্ত তাহাঁকেই ভগবদ্‌ ঈক্ষণ বলিতেছেন। 
ভগবান হইতে ভগবদ্‌ ঈক্ষণ কাধ্যতঃ ্বতন্ত্র বোধ হইলেও 
০০ তাহ! তাহার নিজ শক্তিরই বিলাস মাত্র, অন্ত কোন 
আগন্তক পদার্থ নে, এই ঈক্ষণই ভগবদ্‌ মায় । এই মীয়! যখন লীলা বিলাস হেতু বহিমু্ধে হয় 
তখনই তাহা হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয় অর্থাৎ টৈতন্তের বাহ স্ুরণ হয়। স্মষুপ্তাবস্থা হইতে 
যেমন স্বপ্নাবস্থার ক্ফুরণ হইয়] থাকে, তখন আপনাকে আপনি কিছু বলিয়া! মনে করে। এই 
আলোচনা বা মনন ক্রিয়! হইতেই মন হয়, পরে তাহা বহুধ| সম্প্রসারিত হইয়া শ্রবণ, দর্শন, 
ম্পর্শাদির ইচ্ছা হয়, সেই ইচ্ছা হইতে ইন্জিয্ শক্তির বিকাশ হয়। ইন্দ্রিয় শক্তি প্রকটিত হইলেই 
তাহাদের ক্ষুধ! নিবারণের অন্ত ইন্দ্রিয় ভোগ্য স্থল জড় জগদাদি উৎপন্ন হয়। কিন্তু দকলের 
মূলেই তাঁর সেই অনাদি ইচ্ছা--“একোহ্হম্‌ বনুস্তাম। 
পরমাআর সেই অনাদি ইচ্ছা ব! সন্বল্পই মায়া। ভগবান এই গীতায় মায়াকে ব্রিগ্রণাত্মিকা, 
টৈবী ও দুত্তরা বলিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর “দৈবী* 
ু শব্দের অর্থ করিয়াছেন “দবী দেবস্তয মমেশ্বরন্ত বিষ্কোঃ 
দ্বভাবভূতা"__দেব অর্থাৎ পরমেশ্বর বিস্ুম্বর্ূপ আমি আমারই ম্বভাবভূতা মায়! এই কারণে দৈবী। 
আচার্য রামাচুজ বলেন-__“দেবেন ক্রিয়া প্রবৃত্তেন মন্না এব নির্শিতা”_ লীলাপ্রবৃত্ত ভগবাঁন 
লীলার জন্ত যে মায়! প্রস্তুত করিয়াছেন। এই মায়াও অনির্বাঁচ্য।। অদ্বৈত বেদাস্ত মতে 
এই  মায়া-_“সদসজ্যামনির্বচনীয়ং  ব্রিগুণীত্বকংজ্ঞানবিরোধিভাবরূপংষৎকিঞচিৎ।” ইহা 
সংও নহে, অসৎও নহে, ইহ! যে কি তাহা ঠিক বচনীয় নহে, ত্রিগুণাত্মিকা, জ্ঞান বিরোধী, 
ভাবরূপ যৎকিঞিৎ। ইহাঁকে সৎ বল! যায় না এই জন্য যে ইহা! জ্ঞান হইলে থাঁকে না, ইহাকে 
শশশৃঙ্গের মত মিথ্যা ও বলা যায় না, কারণ ইহার ব্যবহারিক সত্ত/ সকলেই অনগভব করে। 
কিন্তু উহা! যখন ব্রক্ষশক্তি তখন ব্রদ্ধের মত সৎ বস্ত না হইলেও ইহ! অত্যন্ত অসৎও নহে। 
ইহা জানবিরোধী কারণ যতক্ষণ মায়া বা গুণের খেল। থাঁকে ততক্ষণ জ্ঞান নিত্যবস্ত হইয়াও 
আবৃতবৎ বোধ হয়। এই আবরণই মায়ার আবরণ। কিন্তু তন্ত্র শান এই মায়াকে অবস্ত 
বলেন নাই। 
"্অপ্রত্ত্কামনির্দেম নৌপম্যমনাময়ং | 
তন্ত কাচিৎ শ্বতঃসিদ্ধা শ্তির্মীয়েতিবিশ্রুতা ॥*__দেবী গীতা 
শ্রুতি প্রতিপাদ্য সেই আত্মর স্বরূপ অন্মাঁণাদি প্রমাণের অবিষয়, এবং সেই আত্ম- 
পদার্থকে জাতি, গুণ, ক্রিয়া! ও সংজ্ঞাদি ছার! নির্দেশ করিতে পারা যাঁনা__তাই উহ! 
অনির্দেস্ঠ, তৎসদৃশ দ্বিতীয় পদার্থের অভাব বশতঃ তিনি উপমারহিত এবং জন্মমরণাঁদি ষড় 
ভাঁব বিকার শৃন্ঠ বলিয়া তিনি অনামর়। এই আত্ম! ম্বতঃসিদ্ধা এক শক্তি আছে তিনি 
মায়া নামে বিখ্যাত। 


তন্ত্র মতে মায়া কি? 


“ম্বশকেশ্চ সমাযোগাদহং বীজাত্মতাং গতু! | 
স্বাধারাবরণাতশ্ত। দোবত্বঞ্চ সমাগতং ॥” দেঃ গীঃ ০ 
স্বামি নিগুণ| হইবাও শ্বশক্তির লমাধোগ বশতঃ জগতের কারণত্ব প্রাপ্ত হইয়্াছি। এই 


১০২ জ্রীমস্তগবদর্গীত। 


মায়াই অবিদ্ধশক্তি ঘারা আত্মাকে আবৃত করে বলিয়! মায়াতে স্বাশ্রয়ব্যামোহকতা দোষ 
বিদ্যমান রহিয়।ছে | 

“চৈতন্তন্ত সমাধোগান্লিমিত্তঞ্চ কথ্যতে। 

প্রপঞ্চ পরিণামাচ্চ সমবায়িত্বমুঢ্যতে ॥” দেঃ গীঃ 
আমার চৈতন্ই জগতের নিমিত্ত কারণ এবং আমার মায়াশক্তি প্রপঞ্চ্ধপে পরিণত হই! 
জগৎ নির্মাণ করে, অতএব মাঁয়াই জগতের সমবায়ী বা! উপাদান কারণ। 
| “তত্র যা প্রকৃতিঃ প্রোঁজ। সা৷ রাজন্‌ ছিবিধা স্থৃতা, 

সত্বাত্মিকা তু মায়া স্তাঁদবিদ্যাগুণমিশ্রিতা। 

হবাশ্রয়ং ঝা তু সংরক্ষেৎ স! মায়েতি নিগগ্যতে ॥ 

তশ্তাং তৎ প্রতিবি্বং স্যাঘিম্বভূতস্ত চেশিতুঃ। 

স ঈশ্বরঃ সমাধ্যাতঃ স্বাশ্রয়জ্ঞনবান্‌ পরঃ॥ 

সর্ববজ্ঞঃ সর্বকর্ত! চ সর্বান্ুগ্রহকারকঃ। 

অবিদ্যায়ান্ত ষৎকিঞ্চিৎ প্রতিবিশ্বং নগাধিপ। 

তর্দেব জীব সংজ্ঞং স্ত।ৎ সর্ববহুংখাশ্রয়ং পুনঃ ॥” দে: গীঃ 
হে রাজন্‌, পূর্বের ষে প্রকৃতি বল! হুইয়ছে তাহা দ্বিবিধ। সত্প্রধান! প্রকৃতিকে মায়া ও 
রজস্তমমিশ্র প্রকৃতিকে অবিদ্য। বলে। এই মায়া স্বাশ্রযরন আত্মাকে আবৃত করেন। এই 
মারা প্রতিবিদ্ধিত চৈত্ন্তর নাম ঈশ্বর ! ইহার আত্মজ্জান কখন আবৃত হয় না। ইনি সর্ব 
শ্রেষ্ঠ, সর্বজ্ঞ, সর্বকর্তা এবং সকলের প্রতি অগ্ুগ্রহে সমর্থ। হে নগধিপ, অবিষ্ঠা প্রতিবিস্বিত 
চৈতস্তকে জীব বলে, ইনি সর্বছুঃথের আশ্রয়। 

“করোতি বিবিধং বিশ্বং নানাভোগাশ্রং পুনঃ । 
মচ্ছক্কিপ্রেরিতো৷ নিত্যং ময়ি রাজন্‌ প্রকল্লিতঃ ॥” দেঃ গীঃ 
হে রাঙজন্‌. এই ঈশ্বরও ব্রদ্রূপিনী আমার মায়াশক্তি ঘর! প্রেরিত হইয়াই অখিল বিশ্ব 
সথষ্টি করিয়া থাকেন। কারণ এই ঈশ্বরও রজ্ুদর্পবৎ ব্রদ্মরূপিনী আমাঁতে কল্পিত হইয়া 
থাকে, অতএব তিনি মৎশক্তি প্রেরিত অর্থাৎ মদর্ীন। 
জাতীর তি ন্মন্মগ্নাশক্তি সংকম্গ্তং জগৎ সর্ব্ং চরাচরং। 
সাপি মত্ত; পৃথত্বায়৷ নাস্তেব পরমার্থতঃ ॥” দেঃ গীঃ 

এই চরাচর সমস্ত জগৎ আমারই মায়াশক্তিদ্বার! কল্পিত হইয়া থাকে কিন্তু সেই মায়াশক্তি 
পরমার্থ দৃষ্টিতে মদ্ব্যতিরিক্ত কোন অন্ঠপদার্থ নহে। কারণ সেই মায়া আমাতেই কল্পিত 
হইন্না থাকে। পরত্রদ্দের ছুটি শক্তির মধ্যে যেটা চেতন অবিকারী তাহাকেই পুরুষ বলে এবং 
ষেটা বিকার যুক্ত ও পরিণামী-তাহ|কেই প্রকৃতি বলে। শ্রুতিতে বলিয়াছেন-“ঘ্ধে গ্ররুতি 
বেদিতব্যে পর। চ অপর!” গীতাতেও এই ছুই শক্তিকে পরা ও অপর! নাম দেওয়! হইয়াছে। 
এই পঞ্স৷ প্রকৃতি জীবের জীবনরূপা, তিনিই জগৎকে ধারথ করিয়। আছেন। চৈতন্তের 
ধারণায় বিষয় হুইগ্নাই জগতের অস্তিত্ব বর্তমান, 'এই জগৎ তাহার ধারণার বিষয় না..হইলে 
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তাহার অস্তিত্ব থাঁকিত না” ইহাকেই আচার্য শঙ্কর বলিলেন__“লীবরূপাং ক্ষেত্র 
লক্ষণাং প্রাধারপনিমিততৃতাং।* বেদান্তের ভাষায় ইহাই পরত্রদ্ধের স্পন্দন শ্তি। 
যোগের ভাষার ইহাই প্রাণশক্তি। মণিতে যেমন স্বাভাবিক জ্যোতি ঝলকিত হয়, শীস্ত 
শুদ্ধ চিন্ময় ব্র্মেও সেইরূপ ম্বাভাবিক স্পন্দন উঠে, এ স্পন্দনই প্রাণ বা মায় । ব্রদ্ধ 
চাঞ্চল্যহীন শান্ত শুদ্ধ শিবরূপ এবং তীহাঁতে যে স্পন্দন উখিত হইতেছে তাহাই ত হার 
প্রাণশক্তি, মন বা মায়া । পঞধ্চদশী বলিতেছেন-- 
“মায়া বিষ্ঠা! বিহায়ৈবং উপাধি পর জীবয়োঃ। 
অখগ্ডং সচ্চিদানম্বং পরংবকৈব লক্ষ্যতে ॥” 
ঈশ্বর ও জীব উত্তয়ই উপাধি কল্পিত অবস্ত। (“ঈশ্বরত্বং তু জীবত্বং উপাধিত্যয় কল্লিত২*)। 
মায়৷ ও অবিদ্যারূপ উপাঁধি পরিত্যাগ করিলে অথণ্ড সচ্চিদানন্দ পরব্রদ্ষই লক্ষিত হন। 

অধবৈতবাদীর! ব্রদ্মের দ্বিবিধ লক্ষণ বলিয়াছেন -শ্বরূপ লক্ষণ নিগুপ নির্বিকল্প তাহাতে হতির 
কোন কথাই উঠিতে পারে ন! তাই তীহারা ব্রম্মের এক তটস্থ লক্ষণ স্বীকার করিক্লাছেন। 
তটস্ক লক্ষণে তিনি সগুণ সুতর।ং সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বকল্প ও স্যন্িস্থিতি প্রলয় কর্তা । 

এই লইয়া সগুণ ও নিণ্ডণ বাদীদের মধ্যে কত কলহ বিসম্বাদ হইয়াছে ও হইতেছে। 
কিন্তু যেগীর পক্ষে ইহার তথ্য নির্ণ় কিছুই কঠিন নহে। দক্ষস্বিতিতে আছে -_ 

*ন্বসংবেদ্যং হি তদ্বরহ্ম কুমারীস্থীমখং যথ]। 
অযোগীনৈব জানাতি জাত্যন্ধো হি যথা ঘটম্‌*। 

জন্মান্ধের যেমন ঘটাদি পদের চাক্ষুষজ্ঞান জন্মে না, কুমারী যেমন স্ত্রীন্থ বুঝিতে পারে না, 

অযোগীও সেইবপ শ্বসংবেদ্ধ ব্রন্মের বিষয় কিছুই জানিতে পারে না। 
যোগিনস্তং প্রপশ্থাস্তি ভগবস্তং সনাতনম্‌।” 
তন্ত্রে বলিয়াছেন--“অভ্যাসাৎ কাঁদিবর্ণাণি যথা শাস্বাণি বৌধয়েখ। 
তথা! যোগং সমাসাছয তত্বজ্ঞানং চ লভ্যতে ॥* 

ককারাদিবর্ণের অভ্যাস যেমন শাস্্বোধ উৎপাঁদন করে, যোগও সেইক্ষপ তত্বজ্ঞ/নের 
উদন্ন করাইয়। থাকে। 

তত্বজ্ঞান যোগসাপেক্ষ _যোগাভ্যাস হইতেই তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। শ্রুতিতে আছে__ 
“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো ম্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ* এবং ইহাঁও বলিয়াছেন "শান্ত 
দাস্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়৷ আপন অভ্যন্তরে আত্মার উপলদ্ধি করিবে» 

ভগবান এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন-_তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। অপর! প্রক্কতির কাধ্য 
হইল দেহন্ধপে ব! ভোগসাধন দ্রব্যাদিরূপে পরিণত হওয়া এবং পরা! প্রক্কৃতি বা ক্ষেত্জের 
কাধ্য_-ভোজ ত্ব। ইনিই প্রকৃতিস্থ হইয়। “তু প্রকৃতি: 
জান গুণান্‌” প্রকৃতির গুণের ভোক্ত! হন। প্ররুতপক্ষে 
এই প্রকৃতি পুক্রষই একই বস্তার ছুট দিক মাত্র। পরমাত্মার এই ছুইটা প্রশ্টতি একত্রে গ্রাকার 
জন্তই অসঙ্গ পুরুষের. সংসার ভাব পরিলক্ষিত হয়। পর! ও অপরা প্রক্কৃতিত় একত্র মিলিলেই 


পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মা, ইনিই জ্ঞেয 
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জীবের বন্ধাবস্থা হয় এবং জ্ঞানোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত এই বন্ধভাঁবই বর্তমান থাকে । জানবার 
পুরুষ নিজ পরিচন় পাইলেই অপরা প্রক্কতির মমত! বন্ধন হইতে জীব মুক্তিলাভ করে। এই 
মোহবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে প|রিলেই জীব শ্বন্বক্ূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অপরা প্রকৃতি বৃক্ষের 
জীর্ণত্বচের মত আপনিই শ্খলিত হইয়া যায়। তাই বেদীস্ত বলেন প্রবুদ্ধ হইবার পরে অর্থাৎ 
ছবরূপদর্শনের পর এই জগদাদি শ্বপ্রদর্শন তিরোভূত হইয়া যার়। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গেই আমার 
সৃষ্ট বিশ্ব আর আমার প্রতীতির বিষয় হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া এই বিশ্ব একেবারে 
লুপ্ত হইয়া! যাঁয় না, কিন্তু মুক্ত জীব ততসম্বন্ধে উদাসীন হইয়! যাঁন। তিনি প্রপঞ্চাতীত 
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়৷ আ'র প্রপঞ্চ দর্শন করেন ন|। বস্তমাত্রেই কাহারও বোধের বিষয় হইয়া 
তবে প্রতীত হয়, জীবের স্বরূপে স্থিতি হইলে আর তাহার বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকে ন! 
সুতরাং জগদাঁকাঁরে বুদ্ধির পরিণাম লাঁভ ন| হওয়ার আর জগতের কোঁন অঙ্থভব 
থ|কিতে পারে ন|। সেইজন্ত মুক্ত জীবের দেহেন্দিয়াদি যন্ত্র কর্ম করিলেও তাহার আর 
কর্ধবন্ধন হয় না। ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্জের তাঁদাত্মা হেতুই জগদর্শন হয়, উহা তাহার 
ব্যবহারিক স্বরূপ, ক্ষেত্রজ্জের এই ব্যবহারিক ভাব দেখাইয়া পরে তাহার পারমার্থিক অসংসারি 
্বরূপ দেখানো হইতেছে। ক্ষেত্রজ্জের এই অসংসারি স্বরূপই জ্ঞেয় বস্ত, এবং এ জ্ঞে় বস্তই 
্রন্ষ ইহা ন| জীনিলে অস্বতত্ব লাভের অধিকারী হইতে পারা যায় না। ভগবান বলিতেছেন 
সেই জের ব্রদ্ম বস্ত অনাদি, তিনি সৎ অসৎ প্রমাণের বিষয় নহেন। সাধারণতঃ যাহ! 
ইন্দ্রিয় জ্ঞানে লক্ষিত হয় তাহাই সৎ, যাহা ইন্দরিয়াদির অগোঁচর*তাহাই অসৎ-_তিনি এই 
সদসৎ অর্থাৎ স্কুল স্থপ্্ম কিছুই নহেন-_তিনি নির্বিশেষ ত্বপ্রকাশ রূপ। তিনি কিছুই নহেন, 
তবে কি তিনি শৃন্তমাত্র ?--তাহা নহে । তিনি কিছুই নহেন ইহার অর্থ এই যেমন স্তবপ্দৃই 
বস্ত আমাঁর মনের অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে, তন্রপ পরা বা অপর প্রকৃতি, স্থল বা ক্ষ 
তাহা হইতে কিছু অতিরিক্ত পদার্থ নহে। কিন্তু সখ অসৎ ভাব তাহার স্বরূপে ন। থাকিলেও 
বতক্ষণ পর্য্যন্ত “সর্বের” প্রতীতি আছে, ততক্ষণ তিনিই সর্বাত্মকরূপে-_“সর্বতঃ পাঁণিপাদংতৎ 
সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্‌। সর্ববতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ববমাবৃত্য তিষ্ঠতি।* কিন্তু ব্রন্মের শ্বরূপ 
লক্ষণে 'বহিরস্তশ্চভূতানামচরং চরমেবচ' এই সর্বাত্মক ভাবও থাকে না। ব্রদ্ষের তটস্থ লক্ষণ 
এই সর্বাত্মক ভাবেই বুঝিতে হয় । “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ধ/নন্দরূপমমৃতং যদ্ধিভাতি*__ 
ইহাই ব্রদ্ষের স্বরূপ লক্ষণ। কনক কুগুলের যেমন ভিতরে বাহিরে স্বর্ণ, তেমনই দৃশু্ুগতের 
অন্তরে বাহিরে এবং তাহার অতীত ভাবেও কেবল এক ব্রদ্ষাই বিদ্ধমান আছেন। 
সাংখ্ের মতে জগৎ প্রকৃতির শ্বতঃ পরিণাম মান্র। গীতার মতে যাহ! কিছু হইগ্গাছে সমস্ত 
তাহারই ইচ্ছায়--ময়াধ্যক্ষ্যেণ” তিনি স্বয়ং যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া প্রকৃতি ও পুকুষরূপে 
জারা খেলা করিতেছেন। সেই প্রকতিই দব্রক্ষযোনি বা 
মহত্ত্ব এবং ঈশ্বর বীজপ্রদ পিতা, অর্থাৎ তাহার ঈক্ষণেই 
প্রক্কতির গর্ভাধান হুইতেছে। ঈশ্বর স্বয়ং কামগন্ধহীন, নির্িকার, আপনাতে আপনি 
: প্রতিঠিত, তথাপি অচিস্ত্যনীয় যোগৈশ্বধ্য বলে তিনি এই বিশ্বসংস।রের স্থা্ট, স্থিতি ও সংহার 
সাঁধন করিতেছেন এই স্থষ্টি একবারে অলৌকিক। সৃষ্ট বস্তর সহিত তাঁহার কোন যোগ 
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নাই। সর্বব্যাপক অথচ কিছুতে তিনি লিপ্ত নছেন, এ বিচিত্র অবস্থা এক ক্রিয়ার পর 
অবস্থাতেই অনুভব কর! যায়। তিনি লিখ কেন হন না? প্রথমতঃ সৃষ্ট বস্ত প্রকৃতই 
কল্পিত, যাহা কল্পিত বা স্বপ্রমাত্র তাহা বস্ততন্ত্রতা বিহীন। মুতরাং কেই বা কিসে লিপ্ত 
হইবে? তাহা ব্যতীত ব্রহ্ম “তুক্ম/চ্চ তত জুপ্্মতরং বিভাতি, অথুতোঁণু ৮*--এত স্বক্ক যে অণু 
তাহাঁর নিকট স্থল। এত স্স্্ম আর কোন বস্তু হইতে পাঁরে না বলিয়া! তিনি কিছুতেই লিপ্ত 
হইতে পাঁরেন ন1। যেমন বায়ু সুক্্ম পদার্থ হইলেও অত্যন্ত স্থক্ম নহে এইজন্য তাহার স্পর্শ 
আমরা ত্বকে অনুভব করিতে পাঁরি। শৃন্ত বা ব্যোম্‌ বায়ু অপেক্ষাও হুক্ম--সেই শুন্টে কোন 
বস্ত লিপ্ত হইতে পারে না। সেই শুন্তের অণুরও দশভাগের একভাগ ব্রক্ষাণু, সুতরাং' তাহা 
কিরপে অন্যবস্্র সহিত সংযুক্ত হইবে? তাই ব্রদ্ষ স্কল বস্তর আধার হইয়াও সকল 
বস্ত হইতে পৃথক। আঁগুকামের ইহা! এক অপূর্ব লীলা । কিন্তু সে অবস্থাতেও তিনি অনাসক্ত 
এইজন্ত সব সাঁজই তাঁর তথাপি তিনি সকলের সহিত সম্বন্ধ রহিত। রজ্জুতে সর্পন্রম হইলে 
রজ্জুই যেমন কল্পিত সর্পের আশ্রয় হয়, সেইরূপ নিগুণ ব্রহ্ম সত্বাদিগুণের অতীত হইয়াও 
সত্বাদিগুণের পালক । ব্রহ্গের হ্বরূপ লক্ষণ বুঝানো যায় না, যেমন ক্রিয়ার পর অবস্থ! 
কাহাঁকেও বুঝাইবাঁর উপাঁয় নাই, কিন্তু তাহা অঙ্থভবগম্য, এই জন্য তাঁহার অস্যিত্বে সন্দেহ করা 
যায় না। ব্রদ্ষের তটস্থ লক্ষণের ছার! তাহার ম্বরূপের কিছু কিছু ধারণা হয়--তাই ভগবান 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রদ্মের তটস্থ লক্ষণ বুঝাইবাঁর প্রয়!স 
পাইয়াছেন। অর্থাৎ মেইব্বরদ্মই সকলের অন্তরে বাহিরে, দূরে ও নিকটে, তিনিই স্থাবর 
সঙ্গম ও নুর্যাদি জ্যোতিফষগণ তীহারই জ্যোতি: মাত্র, তিনি যদিও এক অথণ্ড অবিভক্ত 
তথাপি বিভক্ের মত দুষ্ট হইতেছেন, তিনি অত্যন্ত সুম্ম সেই জন্ত আমাদের জানঘ্বার 
ইন্জিগনগণের অবিজ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞেয়ে ও জ্ঞানগম্য, এবং সকলের হৃদয়ে তিনিই অধিষ্ঠাতা। 
তাহাকে ন! জানিলে প্রকৃতি সম্ভৃত দেহেন্দরিয়াদির কবল হইতে পরিত্রাণের অন্ত উপায় নাই। 
এইজন্ঠ' জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানের সাঁধনগুলি জানিয়া জেয় বস্তর যথার্থ ধারণা করিয়া লইতে হয়। 
এই অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক হইতে ১১শ গ্লোকোক্ত অমানিত্ব আদস্তিত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণরাঁজি 
আয়ত্ত করিবাঁর চেষ্টা করা আবশ্যক, উহাই জ্ঞানের সাঁধন, 
জ্ঞান এবং প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হইলে জ্ঞানীর এঁ দমকল লঙ্গণ 
গুলি প্রকটিত হয়। 
“ধ্যানেনাত্মনি পশ্থাস্তি কেচিদাত্বানমাত্মন] । 
অন্ঠে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ 
অন্তে ত্বেবমঞ্জানস্তঃ ক্রত্বান্যেভ্য উপাঁসতে। 
তেহপি চাতিতরস্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥* 

(১) কোন কোন অধিকারিগণের পক্ষে ধ্যানযোগই আত্মদর্শনের উপায়, তাহারা বুদ্ধিতে 
প্রতিবিশ্বিত আত্মাকে প্রত্াক্ষ করেন, €২) দ্বিতীয় 
অধিকারিগণ প্রকৃতি পুরুষের প্রভেদ আলোচনা! 
ঘ্বারা আত্মদর্শন করেন, (৩) এবং সেইজন্ত তৃতীয় অধিকারিগণ অষ্টাঙ্গ *ষোগের সাধনে 
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অভ্যত্ত হন ও ৫৪) চতুর্থ অধিকারিগণ ভগবত প্রীত্যর্থ কর্াহষ্ঠান' ঘারা আত্দর্শনের চেষ্ট! 
করিয়া থাকেন। 
ধ্যানযোগ কি? শব্দাদি বিষয় সমূহ হইতে ইন্দরিয়গুলিকে প্রত্যাহত করিয়া মনেতে 
আটকাইতে হয় এবং মনকে আত্মাতে উপসংহৃত করিয়া একাগ্রভাবে যে চিন্তা, তাঁহারই 
নাম ধ্যান। এই ধ্যানকালে বিজাতীয় জ্ঞানধারা থাকে না, তৈল ধারার গ্থাঁয় অবিচ্ছিন্ন 
মনোবৃত্তিই বহিতে থাকে । সেই ধ্যানের দ্বারা বুদ্ধিতে কোন কোন যোগী প্রত্যক্‌ চেতন বা 
আত্মাকে দর্শন করিয়া থাঁকেন। 
সাংখ্যযোগ কিরূপ? সত্ব. রজ ও তমঃ এই গুণরয় আমার দৃশ্ট, আমি এই গুণত্রয় হইতে 
বিলক্ষণ, এবং এই গুণত্রপ়ের যাহা কিছু ব্যাপার আমি তাহারই ডর্টটা। আমি অবিনাশী 
অপরিণামী আত্ম! । এই প্রকার প্রকৃতি পুরুষের বিভাগ চিন্তাই সাংখ্যযোগ--( শঙ্কর )। 
এইনধপ সাংখ্যষোগ দ্বারা সংস্কৃত অন্তঃকরণে কেহ কেহ আত্মদর্শন করিয়া! থাকেন। অষ্টাঙ্গ 
যোগাভ্যাস ইহাদের সাধনা । আঁবাঁর কোঁন কোন অধিকাঁরিগণ নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন 
করিয়া ভজন! করেন। তন্বার! চিত্ত শুদ্ধ হইলে তীহার। নিদিধ্যাঁসনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়] 
আত্মদর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। 
কিন্তু ধাহার! অতিমন্দ অধিকারী তাহারা পূর্ধোক্ত উপায় অবলম্বনে অপগমর্থ হইয়া গুরু- 
বাক্যাচুসারে তীহার উপদিষ্ট উপায়ে শুদ্ধালু হইয়া আত্মোপাঁসনা করিয়া! থাকেন, তীহারাঁও 
মৃত্যু অতিক্রম করিয়! ভবিষ্যতে জ্ঞানলাভ করেন । 
পুজ্যপাদ গুরুদেব লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন-_ভালব্পে ১৭২৮ বার 
প্রীণায়াম করিলে নির্মল ব্রহ্ম স্বরূপ অণু দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইহাঁকেই 
তিনি ধ্যান যোগ বলিয়াছেন, কারণ ধ্যানেতে ধ্যেয় বন্ত কিছু থাকা চাই, উহাই 
সাবলম্ব ধ্যান। আর সাংখ্যযোগ হইতেছে নিরাবলম্ব ধ্যান_ অসংখ্য প্রাণায়াম 
দ্বারা মন যখন বিষয় প্রভৃতিতে অনাসক্ত হইয়। স্ছির হয়, দেই নির্বির্বষয় 
অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাক। রূপ যে স্থিতি তাহাই প্ররুত সাংখ্যযোগ। 
আর ভ্রিয়াযোৌগ হইতেছে-বীহারা ফলাকাঙক্ষ। রহিত হইয়া প্রাণাপানকে 
স্থির করিবার কৌশল অষ্টাঙ্গযোগ্ অবলম্বন করিয়। থাকেন-_ভীহীরাই কর্- 
যোগী। কিন্তু সমস্ত উপায় গুলির মধ্যেই ক্রিয়ীযোৌগন আছে। 
“জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যমতঃ স্তত্তৎসমুচ্চয়ঃ। 
সহায়তাং ব্রজেৎ কর্ম জ্ঞানস্ত হিতকারি চ ॥” 
জ্ঞান দ্বারাই ঠকবল্য লাভ হয়, কিন্তু নিফাম কর্মাদি ছারা সেই জ্ঞানলাভের সহায়তা হয়। 
রাড একমাত্র প্রাণকণ্মই নিফাম কর্ম। এই প্রাণকর্দের 
| সাধনার দ্বারাই প্রাণের স্থিরত| সম্পাদিত হয়। স্থিরতাই 
প্রাণের স্বাভাবিক অবস্থা, এবং চাঞ্চল্যই বিরুত অবস্থা। প্রাণ স্থির হইলেই সত্য 
বস্তর প্রত্যক্ষ হয়। স্থির জলে স্থর্ধ্যের প্রতিবিষ্ব শ্বাভাবিক হয়, বিক্ষিপ্ত জলে প্রতিবিশ্ব 
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বিকৃত দেখায়। যেমন মেঘ মালার হ্বার! হূর্য্যকিরণ আচ্ছাদিতবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, 
আবার মেঘমালা অপসারিত হইলে কুর্য্যকিরণকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তন্দ্রপ প্রাণ।পান প্রভৃতি 
প্রাণবৃত্তি দার! অনন্ত স্থিরত! ষেন আচ্ছাঁদিত বলিয়াই বোধ হুয়। সাধনশক্তি ঘারা আবার 
প্রাণাপান বৃত্তি রুদ্ধ হইলেই চিরস্থির, চির অবিকৃত স্থির প্রাণকে উপলব্ধি করা যাঁর, এই 
স্থির প্রাণই অখণ্ড একরস আত্ম।রই নাম ভেদ মাত্র। এই জন্য সাক্ষাৎ জ্ঞান ত্বূপ আত্মার 
অববোঁধই কৈবল্য লাভের প্রত্যক্ষ কারণ হইলেও, স্পন্দনাত্মবিক! প্রাণবৃত্তি এই অববোধের 
যে প্রধান ভাবে অন্তরায়, তাহার কোন সন্োহ নাই। প্রাণবৃত্তি নিম্পন্দিত হইলেই 
সমস্ত বাঁধা ক্ষীণ হইয়া যায় তন আত্মবোধ বাধাশৃন্ত হওয়ায় মেঘমুক্ত সুর্যের স্তায় ঝলমল 
করিতে থাকে । প্রাণায়ামরূপ প্রযত্বের দ্বারা প্রাণশক্তিকে আয়ত্ত করা যাঁয়। চঞ্চল প্রাণই 
মোহপাশ এবং উহাই মৃত্যুয়ের কারণ, প্রাণায়াম সিদ্ধির দ্বারা সেই ভয় সম্যক 
বিদুরিত হয়। তাহ! ব্যতীত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং ভূত ও রূপাদি বিষয় প্রাণের দ্বারা 
সর্বদেহে পরিচালিত হয়। 
“মনোবুদ্ধিরহংকাঁরে ভূতাঁনি বিষয়াশ্চ যঃ | 
এবং ত্বিহ স সর্বত্র প্রাণেন পরিচাল্যতে ॥* মহাভারত, শাস্তিপর্বব 

সুতরাং প্রাণ যদি স্থির হয়, তাহা হইলে মন বুদ্ধি ও রূপাঁদি বিষয় যাঁহা মনকে চঞ্চল করে-_- 
তাঁহা আর উঠিতেই পারেনা । 

চক্ষু: শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়েও প্রাণ বর্তমান রহিয়াছে এবং বিষয়জ্ঞানবাঁহক যন্ত্রে অধিষ্ঠিত 
রহিয়াছে, মণ্তিষ্ষের মধোও উহ। বর্তমান আছে। “প্রাণে হৃদয়ম্‌. হৃদি প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত+*__ 
প্রাণ হ্বদয়ে থাকে, চক্ষুরাদিস্থ নাঁড়ীতে যেরূপ € বোধবাহী ) প্রাণ স্থান, শ্বাসযস্ত্রেও সেই 
প্রকার প্রাণবৃত্তি রহিম্নাছে। তাই শ্রুতি বলিলেন--“উৎপতিমায়তিংস্থানংবিতুত্বক্চেব 
পঞ্চধা। অধ্যাত্ফৈব প্রাণস্ত বিজ্ঞায়ামৃতমক্ুতে*। প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, বিতুত্ 


এবং বাহ ও অধ্যাআ্ম ভেদে পঞ্চ প্রকারে অবস্থিতি জানিয়৷ অমৃত ভোগ করেন। 
সমস্ত স্ট্টির প্রথমেই প্রাণ -“প্রাণো ভূতানাং জ্যেষ্ঠ: । 


জাগতিক সমস্ত পদার্থকে "রয়ি* ও প্রাণ” বল! হইন্নাছে। 
তন্মধ্যে প্রাণই শক্তি পদার্থ ও রয়ি ভ্রব্য পদার্থ। “এষোহগ্রিস্তপত্যেষ কুর্য্য, এয পর্জন্তো 
মধবানেষ বাধুঃ। এয পৃথিবী রয়ির্দেব; সদসচ্চামৃতঞ্চ বং” প্রশ্নঃ | এই প্রাণ অগ্নি হইয়! 
তাঁপ দিতেছেন, ইনি হুর্ধ্য, ইনি পঞ্জছন্ট, ইনি মঘবান ( ইন্দ্র) ইনি বায়ু, ইনি পৃথিবী, এবং ইনি 
প্রকাশম্বভাব রয়ি (চন্দ্র), অধিক কি যাহা, সং ও অঙৎ এবং অমৃত তাহাও ইনি। সেই শক্তি 
পদার্থের স্থানই হযুয়া নাড়ী, উহাই স্থির প্রাণের আঁধার । 

“দীর্ঘাস্থিমরপর্য্যস্ত ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে ৷ 

তস্তান্তে নুষিরং সুক্ং ব্রহ্মনাড়ীতি সুরিভিঃ॥” উত্তর গীতা 

মন্তক পধ্যন্ত যে দীর্ঘাস্থি অথাৎ মেরদণ্ড রহিয়াছে অুঁহাকে ব্রহ্মদণ্ড বলে, 

তাহার মধ্যে খুব কোমল ও লুক্ ব্রদ্ষনাড়ী রহিয়াছে। এই নাঁড়ীর মধ্যেই স্বাকে 
চালনা করিতে হইবে । যদি বলা যায় সে পথ তো আমাদের দৃষ্ট নে, কিরূপে আমরা 


প্রাণ 


১১৮ শ্রীমন্তগবদগীতা 


তন্মধ্যে প্রণকে পরিচালনা করিব? তাই শ্রুতির উপদেশ “যেনাসৌ পশ্য/তে মার্গং 
প্রাণন্তেন হি গচ্ছতি*_-অমৃতবিন্দু। মনের বার! যদি এ রর লক্ষ্য রা যায় তবে প্রাণও 
সেই মার্গে গমন করিবে। 

এই সঙ্গে পুজ্যপাঁদ লাহিড়ী মহাশয় বেদান্ত ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন তাহ বুঝিলে 
উপরোক্ত বিষয়টা বুঝিবার পক্ষে আরও সথবিধ! হইবে। "পুরুষ চতুষ্পাদ, জাগ্রত, দ্প্, নুষুণ্তি ও 
তুরীয্» এই চারিটী অবস্থ।। এই চারিটা অবস্থার ৪টা স্থান, ধথ--(১)নাতি, (২) হৃদয়, 
(৩) ক, (৪) মূর্ধা। নাভিতে বাঁয় থাকিলে নানাদিকে মন ধাঁবিত হয়, মনে নানা স্থানে 
যাওয়ায় চক্ষের পলক পড়িতে থাকে । আবার যখন ক্রিয়াঘার। বাঁু নাভিতে স্থির হয় তখন 
মনও স্থির থাকে, চক্ষেরও পলক পড়ে না। এই স্থিরতাই অহ্থভবস্থরূপ ব্রহ্ষের প্রথমপাদ। 
হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত বায়ু চলায়মান থাকিলে ভিতরে ও বাহিরে শ্বপ্রদর্শন হয় । বাহিরের 
্বপ্ন বাহিরের বন্ত দর্শন, যাহ! প্রকৃত পক্ষে নাঁই তাহীই দেখিয়া মোহিত হওয়।| ভিতরেও 
যাহা নাই তাহাই স্বপ্নে দেখ! যায়, যেমন স্বপ্নে সর্প নাই অথচ সর্প দেখিলে যে ভয় 
উদ্রেক হয়, সেইরূপ ভয় দেখা । হ্বদয় হইতে কণ্ে যে বায়ু চলায়মান রহিয়াছে তাহ! স্থির 
হইলেই আর স্বপ্ন দেখা যায় না। বাহিরেও সে ব্রহ্ম ব্যতীত কিছু দেখে না। স্বপ্ন না 
দেখাই ব্রহ্গজ্ঞানের চিহ্ন হইতেছে--ইহাই ব্রদ্গের দ্বিতীয় পাঁদ। যখন বায়ু হদয়েতে স্থির হয় 
তখনই ন্ুষুপ্তাবস্থ। অর্থাৎ তখন নাঁনাত্বের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ইহ'ই ব্রচ্মের তৃতীয় পাদ। 
এই তিন পাঁদের উর্ধে যে বায়ু রহিয়াছে তাহারই নাম অম্বত। উহা উত্ধে উখিত 
হইয়া ব্রদ্ধরন্ধে, যখন স্থির হয়, তখনই গগন সদৃশ অবস্থা প্রকাশ পায়। উহাই চতুর্থপাদ 
বা তুর্যযাবস্থা ৷” 

যখন তুমি অস্থির হও, তাহার মানে এই যে তোম।র বুদ্ধি তখন স্থির নহে। তখন 
ইহা! উহা করিবার, ওখানে সেখানে যাইবার কত কি ইচ্ছা হয়, আবার ক্রিয়া করিয়া 
যখন স্থির হইয়! যাও, যখন বহু বাসনায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত না| হয়, তখন তোমার 
বুদ্ধিও স্থির হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যে বুদ্ধি ব্রহ্মমূখী তাহাতে আর কল্পনা থাঁকে 
না, তখন মনও নিরুত্ধ বুদ্ধিও স্থির অচঞ্চল। এই হ্থৈরযয যখন পরাকাষ্ঠা লাভ করে তখনই 
তাহাকে পরাবুদ্ধি বলে। উহাই ক্রিয়ার পর অবস্থা । হৃদয়েতে প্রাণবায়ুর প্রতিষ্ঠা 
হইলেই এরূপ স্থৈষ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ হয়। এই পরমস্থিরতার অবস্থাতেই “সর্ব ব্রন্মময়ং 
জগৎ! হইয়া থাকে। তখন আপনি না থাকায় দ্রষ্টার দৃশ্ঠগ্রপঞ্চও থাকে না, সে অবস্থায় 
বিশ্বের উৎপত্তি প্রলয় কিছুই সম্ভব হয় না! “জগদাদি অসত্য* এই অবস্থায় বল! যাইতে 
পারে। 

"আসীদিদং তমোভূতং অগ্রজ্ঞাতং অলক্ষণং__*প্রথমে কিছুই ছিল ন1, তখন একমাত্র 
্রন্ষই ছিগেন, কিন্তু অন্ত জ্ঞাতার অভাবে ব্রঙ্গও না| থাকার মতই হয়৷ রহিলেন। 
এই অগোচর, অনির্দেশ্ঠ বস্ত হইতে, এক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন-__ইনিই প্রথম পুরুষ নারায়ণ, 
কারণীর্ণবশীরী। কৃটস্থরূপ কারণপলিলে প্রথম দৃষ্ট হন। তাহাকে গুকার মধ্যস্থ_ 
বলা যায়। এইস্থল, সুক্ষ, কারণ শরীরই কার, এবং তাহার অতীত বিদেহ পুরুষ । 


ক্রীমস্তগবদগীতা ১০৯ 


এই তিনটা শরীরই সেই বিদেহ পুরুষের প্রকৃতি। তখনও প্রকৃতি পুরুষ সমরস- 
ভাবাপয়। পরে তাহ! পৃথক হইয়। বিচ্ছিনবন্ধন হইয়| গেল। কিন্ত তখনও উভয়ের 
মধ্যে চেতনা্রক শিব ও জড়াজ্বক প্ররুতি বর্তমান রহিলেন। তাহাই বিভক্ত হইমা 
দুইটা রূপ গ্রহণ করিল_একটী পুরুষ ও একটা কন্ঠা হইল। তখন তাহাদের 
সঙ্কল্লাত্মক মন ও মনের কার্ধ্য-নির্ববাহক ইন্দ্রিয়াদি রচিত হইল, এবং ইন্্রিয়াদির কার্্য- 
স্থান স্থল দেহাঁদিও রচিত হইল। পরে মন চঞ্চল হইয়া অভিমানাত্বক বৃত্তি 
বশতঃ পুরুষ আপনাকে ও কন্তাকে পৃথক রূপে দেখিতে লাগিল। পরে পুরুষের 
মন কন্ঠার প্রতি আসক্ত হইল। এবং মনের চাঞ্চল্য দ্বার নিজেকেই নিজে স্ষ্ট ফরিলেন 
অর্থাৎ পুরুষ কন্তার গর্ভে আপনিই জন্মগ্রহণ করিলেন। এইরূপে সকল জীবের 
উৎপত্তি হইল। ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও প্রাণ এ সমন্তই চঞ্চল ভাব। গতিশীল 
হইলেই আত্মার এ মকল উপাধি হয়। এই উপাঁধি ব আবরণই জীবের জীবত্ব। উপরোদ্ত 
ইন্দ্রিয় মন, অহঙ্কার ও প্রাণ ) আবরণচতুষ্টই বন্ধনের কারণ এই আবরণ চতুষ্টয় হইতে মুক্ত 
হইলেই জীবত্ব নাশ হয়। এই চাঞ্চল্যই সমস্ত আবরণের মূল কারণ -তাই যতদিন জীবের 
এই অবস্থা থাকে ততদন তাহার জন্ম মৃত্যুর চাঞ্চলা, সুখদুঃখের চাঞ্চল্য, আরও 
কতবিধ চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। এই চঞ্চল্য হইতেই হ্ৃদয্নের ধুকধুকানি ও ভন 
ব্যাকুলতার স্রোত প্রবাহিত হইয়। থাকে। এই চাঞ্চল্য বা বেগ নাড়ীমুখে সর্বত্র 
সম্প্রসারিত হয়। ্ততরাং যতদিন এই নাঁড়ীশোধন বা ভূতশুদ্ধি না হয়, ততদিন 
দ্বরূপাবস্থায় প্রত্যাবর্তন কর! যাঁয় না। তাই প্রাণকে স্থির করিয়া এই আবরণ 
চতুষ্ট়কে ছিন্ন করিতে পাঁরিলেই যোগী আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত হন। ইহারই নাম 
তুরয্যাবস্থা। ক্রিয়ার পর অবস্থা গভ'র হইতে গভীরতর হইয়া! এই তুর্ধ্যাবস্থায়_ উপনীত 
করে। এই অবস্থা লাভ করিলে আর যেগীকে পুনরাবর্তন করিতে হয় ন|। উহাই 
নিগুণ ভাব, উহা! আনন্দময় বা নিরানন্দমঘ্ নহে। উহা কৃটস্থ অবিকারী। সত্বৃগুণ 
অতিমাত্র বিবৃদ্ধ তইলেই আনন্দাভব হয়, উহা আত্মার নিগুণ অবস্থার নিম অবস্থ/। 
কিন্ত এ অবস্থা লাভ করিতে পারিলেও যোগী বিশোকা অবস্থা লাভ করেন। 
গীতায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়কেই ভগবানের প্রকৃতি বলা হইয়াছে--মুতরাং উভয়ই 
ভগবান হইতে কোন স্বতন্ত্র বস্ত নহে আমর! পূর্বের বলিয়।ছি। ভগবান যে জগৎলীল! 
করেন, এই লীলা প্রসঙ্গেই উভয়ের ভেদ স্বীকৃত হয়। 

প্রকৃতি ব! মারা হইতে 
কে এই জন্ত মুক্তিলাভার্থী সাধকবৃন্দের উভয় তত্বই জ্ঞাতব্য। 
উভয়ের ভেদ যেখানে মিলাইয়৷ গিয়াছে, তাহাই পরম 
তত্বের স্থান। তত্ববিদের! এই পরতত্বকেই তত্বস্ত বা জ্ঞে় বলিয়া থাকেন । এই ভত্ত 
বস্তটাকেই পরম ব্রদ্ষ, পরমাত্বা ব! পরমেশ্বর বলা হইয়া থাকে। উহা এক অখণ্ড অস্ধিতীয় 
সচ্চিদানন্দরূপ। সাংখ্য বলিয়াছেন--জ্ঞানানুক্তিঃ* | এই সুচ্চিদানন্দপ্বরূপের জ্ঞান 
হইলেই মুক্তি হুয়। যতদিন এই জ্ঞান লাঁত ন! হয় ততদিন ত্রিবিধ দুঃখের জালায় জীব 
জলিয়াপুড়িয়া মরে। এই অ্রিবিধছুঃখের হেতু জীবের স্থুলাদি দেইত্রয়, এবং জীবের 
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উহাতে অত্যন্ত আসক্তি হেতুই এই ছুংথ অন্থতব হয়। অবশ্য দেহাদির উৎপত্তির 
কারণ কর্শ, এবং দেহ থাকিলে কর্ণ হওয়া অনিবার্ধ্য । জীবের স্থূল দেহে পঞ্চদশ গুণ 
বর্তমান থাকে। উহ্াই প্রপঞ্চীকত্ত পঞ্চভূতের সমষ্টি। ব্যোম হইতে শব । অনিলে-_ 
শব ও স্পর্শ। অনলে-_-শব্দ +ম্পর্শ+রূপ। সলিলে--শব্ব+ম্পর্শ+রূপ+রস। এবং ক্ষিতিতে 
শব +স্পর্শ+রপ+ রস+ গন্ধ, সমস্ত মিলিয়া। পঞ্চদশ। এই পঞ্চদশ গুণের হারাই 
জীব মোহিত হইয়া! তত্বৎ বস্ততে আসক্ত হয়। এই আফক্তিই বন্ধন। এই বন্ধন 
ছাড়াইবাঁর উপায় হইল যোগাভ্যাস। কিন্তু এই বন্ধনের ফন আসলে স্থুলদেহে নাই, 
স্থলে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। উহার বন্ধনের মূল হুশ্মাদেহে, এই সুক্ম দেহের শোঁধনই 
ভূতগুদ্ধি। 

এই ভূতশুদ্ধি ব্যতীত সুক্্দেহে যে সংস্কার ল[গিয়া থাকে তাহ। কিছুতেই মুছা! যায় না। 
হুক্ম দেহে-_পৃথিবীতত্ব হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, জলতত্ব হইতে মোহ উৎপক্ন হয়, অগ্নিতত্ব হইতে 
ক্রোধ, বায়ূতত্ব হইতে কাম এবং আকাশতত্ত হইতে লোভ উৎপন্ন হয়। থক পঞ্চভূতত্বারাই 
জীবচিত্তে বহু মনোবৃত্তি উৎপন্ন হইয়! তাহ!কে আবদ্ধ করে। যোগাভ্যানঘার! শরীর ও 
প্রাণ শুদ্ধ হইলে মনোধবুদ্ধিও বিশুদ্ধ হইয়া যাঁয়, এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধির মধ্যে আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ 
হয়। সেইজগ্ঠ প্রাচীন আচাধ্যেরা ও খবির! যোগাভ্যাসের জন্ত সকলকে উপদেশ করিয়াছেন। 
যোগাভ্যাসত্বার ভূতশুদ্ধি হইলে কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও মোহ আপনাপনিই 
নিবৃত হয়! যায়, এবং মনে পরম প্রশান্ত ভব আসিয়। সাঁধককে পরমানন্দের অধিকারী 
করে। সেই জন্ত প্রাচীন খষিরা ও আচার্ধযগণ যোগাভ্যাসের জন্য সকলকে উৎসাহিত 
করিয়াছেন। গৌতমন র ঝা স্তায়দর্শনে এবং তাহার বাৎসায়ন ভাষোও যোগ।ভ্যাসের ঘারাঁই 
যে উহা! লভ্য তাহা শ্বীকার করিয়াছেন £-_ 

“অরণা গুহাপুলিনাদিযু যোগাত্যাসোপদেশ+"_-গোৌতমস্থত্র তত্জ্ঞানবিবৃদ্ধিপ্রকরণম্‌ 
যৌগাভ্যাসজনিতো ধর্শে। জন্মান্তরেহপ্যনবর্তৃতে ৷ প্রচয়কাষ্ঠ'গতে তত্বজ্ঞ/নহেতে৷ ধর্মে 
্রকুষ্টায়াং সমাধিভাবনাঁয়াং তত্বজ্ঞানমুৎপদ্যতে ইতি। দৃষ্টশ্চ সমাধিনা “তদর্থং যমনিয়মাভ্যা- 
মাত্ুসংস্কারো থোগাচ্চাধ্যাতববিধ্যুপায়ৈ১*। 

তশ্ত(পবর্গন্যাধিগমায় ষমনিয়ম্যাভ্যামাত্মসংস্কারঃ। যোগশাস্্াচ্চাধ্যাত্মবিধিঃ প্রতিপত্তব্যঃ | 
স পুনঃ তপঃ প্রাণায়ামঃ প্রত্যাহারে! ধ্যানং ধারণেতি | ইন্দরিয়বিষয়েযু গ্রসংখ্যানাত্যাসো 
রাগঘেষপ্রহাণার্ঘঃ, উপায়স্ত থে/গাচার বিধানমিতি।--বস্তায়ন ভাস্ত। 

“যেনাববুধ্যতে তত্বং প্রকৃতে পুকুষস্ত ৮*-_যে জ্ঞান ছার প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ব অবগত 
হওয়া যায় তাহাই প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভের উপায়। তত্ববিচার দ্বারাই জান উৎপন্ন হয়। 
কিন্ত মলযুক্ত চিত্তে তত্ব বিচারের উদয়ই হয় না। এইজন্তই ভূতগুদ্ধি করিতে হইবে। 
ক্রিয়াষোগই ভূতশুদ্ধির সর্বোত্তম সাঁধনা। প্রাণপ্রবাহ্‌ উর্দায়ায় (বেদের শিরোভাগে অর্থাৎ 
সহস্রারে ) স্থিতি লাভ করিলেই ভূত প্রকৃতি হইতে যোগীর! মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। 
দেহাখ্খবোধই সংস্থতির কারণ। শ্রীমন্তাগবতে কপিলদেব বলিয়াছেন-_ 
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“ভুতৈঃ পঞ্চভিরারন্ধে দেহে দেহবুধোংসকৎ। 
অহং মমেত্যপদ্গ্রাহঃ করোতি কুমতির্দতিম্‌ ॥ 
তদর্থং কুরুতে কর্ম যন্বদ্ধে! যাঁতি সংস্যতিম্‌। 
যোহছধাতি দদৎ ক্লেশমবিদ্যা কর্মবন্ধন£ ॥” ভাঃ ওয় স্কঃ, ৩১শ অঃ 
যে সকল জীব মুর্খ অর্থাৎ যাঁহ!র। দেছাতিরিক্ত কোন বস্তর সন্ধান জানে না» তাঁহ!র! এই 
পঞ্চতত্ব বিনির্শিত স্থলদেহে আসক্ত হইয়া মূঢ়তা বশতঃ পুনঃপুনঃ অসৎ আগ্রহবিশিষ্ট হইয়া 
কুকাধ্য করে। অবিদ্য| কর্ণবন্ধন হেতু যে দেহ এত দুঃখ দেয়, মূঢ় দেহী সেই দেহার্থ কর্ম 
করিয়াই আসক্তি বশতঃ সংসারগতি লাভ করে। 
দেবহুতি বলিতেছেন :-- 
“যাবৎ পৃথক্বমিদমাত্মন ইন্দরিয়ার্থ- 
মায়াঁবলং ভগবতো ভন ইশ পশ্ঠেৎ। 
তাবননসংস্থতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত। 
ব্র্থাপি ছখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা ॥ 
হে ভগবন্‌, লোৌকসকল যতদিন পর্যন্ত ইন্্িয়ফলদাত্রী মায়াকভূর্ক বঞ্চিত এই দেহকে তোমা 
হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া ন! দেখিতে পায়, ততদিন পধ্যস্ত ছুঃখসমূহের দাতা ক্রিয়াফল প্রদবকারী এই 
সংসার তাহা হইতে উপরত হইবে ন|। 
কিন্তু দেহ হইতে দেহীকে পৃথক ভাঁবে দেখাও বড় কঠিন, তাঁই দেবহৃতি বলিতেছেন-_ 
“পুরুষং প্রকৃতি ব্র্ষন্‌ ন বিমুঞ্চতি কহিচিৎ। 
অন্ঠোহন্ঠাপাশ্রয়ত্বাচ্চ নিত্যত্বচ্চানয়োঃ প্রভো ॥* 
হে প্রভে।, হে:ক্রক্মন্, প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পরের মধ্যে যে দৃঢ় সম্বন্ধ রহিয়।ছে, এবং ছুজনেই 
অবিনাশী অতএব প্ররুতি কখনও পুরুষকে পরিত্যাগ করিতে পারে ন! । 
“যথা গন্ধন্ত ভূমেশ্চ ন ভাবো ব্যতিরেকতঃ ৷ 
অপাং রসন্ত চ যথ৷ তথ! বুদ্ধেঃ পরস্ত চ॥” 
যেমন গন্ধ ও ভূমির, জলের ও রসের সম্বন্ধ বিনাভাঁব হইতে পারে না, অর্থাৎ 
একের অভাবে অন্তের সন্ত! থ।কিত্ে পারে না, তদ্রুপ প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে একের 4 
অগ্তের সত্ত! উপলব্ধি হইতে পরে ন|। 
“চিৎ তত্বাবমর্শেন নিবৃতং ভয়মুন্বণম্‌। 
অনিবৃত্তনি মি্তত্বাৎ পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে ॥৮ 
কখন কখন তত্ব বিচারে কোন কোন পুরুষের সংসার ভয় নিবৃত্ত হইলেও তাহার কারণদ্বয 
অবিনাশী বলিয় উহ! একেবারে নিবৃত্ত হইতে পারে না বলিয়! পুনর্্বার সেই ভয় উৎপন্ন হ্য়। 
ইহার উত্তরে কপিলদেব বলিতেছেন ৫ 
“অনিমিত নিমিতেন স্বধর্শেণামলাত্বন। | * 
তীব্রয়। ময়ি ভক্ত! চ শ্রুতসংভৃতয়া চিরম্।)  , 
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জ্ঞানেন দৃষ্টতর্তেন বৈরাগ্যেণ বলীয়স । 
তপোধুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা ॥ 
প্রকৃতি: পুরুষশ্তেহ দহামানা! তবহন্নিশম্। 
তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্রেষ্যোনিরিবারণিঃ ॥ 
তুক্তভোগ! পরিত্যক্ত দৃষ্টদোষা চ নিত্যশঃ | 
নেশবরস্তাশুভং ধত্তে ম্বেমহিয়িস্থিতস্য চ ॥ 
যথা হ্থাপ্রতিবুদ্ধস্ত প্রস্থাপো বহ্বনর্থভূৎ। 
স এব গ্রতিবুদ্ধম্ত ন বৈ মোহায় কল্পতে ॥ 
এবংঃবিদিততত্বস্ত প্রকৃতিময়িমানসম্‌। 
যুগ্ততো! নাঁপকুরুত আত্মারামস্ত কহির্চিৎ॥* 
অগ্নির উৎপত্িস্থান অরণির সায় ( কাঁষ্ঠ হইতে উৎপন্ন অগ্নি যেমন সেই কাঁ্ঠকে দগ্ধ করে) 
নিফাম ধর্ম, নির্দল মন, তীব্র ভগবদচরাঁগ, প্রকৃতি পুরুষের যাঁথার্থ্য জ্ঞান, প্রবল বৈরাঁগ্য, 
তপোযুক্ত যোগাভ্যাস জনিত তীব্র আত্মসমাধিঘারা পুরুষের প্রকৃতি €বা লিঙগশরীর ) 
পূর্বোক্ত প্রকারে নিয়ত দহ্মীন হইয়! তিরোহিত হইয়া যাঁয়। তখন প্রক্ৃতিরও ভোগ শেষ 
হইঞ্পা যাঁর, এবং পুরুষও প্ররুৃতির দৌষগুণের প্রতি সতত লক্ষ্য রাখেন, এই জঙ্ প্রকৃতি যেন 
পরিত্যক্ত। স্ত্রীর মত স্বীয় মহিমায় হি পুরুষের কোন অমঙ্গল বা বন্ধন উৎপাদন করিতে সমর্থ 
হয় না। পুরুষ নিপ্রিত হইলে স্বপ্নযৌগে যেমন তাহার নানা অনর্থশংঘটন দৃষ্ট হয়, কিন্তু 
জাগরিত হইলে প্র স্বপ্নকথ| তাঁহার চিত্তে উদ্দত হইলেও তাহা! আর মোহ উৎপন্ন করিতে পারে 
না, সেইরূপ আমাতে চিত্তসংযোগকারী যে আস্মারাম পুরুষ, প্রকৃতি তাহার কোন অপকার 
করিতে সমর্থ হয় ন। 
"এতৈরন্যৈশ্চ পথিভিম্মনো দুষ্টমসৎপথম্‌। 
বৃদ্ধা যুগ্তীত শনকৈর্জিতপ্রাণো হতন্দ্রিতঃ ॥” 
আলন্ত পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র'ক্ত অন্ঠান্ত উপাঁয়দারা এবং জিতপ্রাণ হই ( অর্থাৎ 
প্রাণয়ামপরায়ণ হইয়া) অসৎ পথে প্রবৃত্ত দুষ্ট মনকে বুদ্ধিঘার৷ যোগ দাধনে নিয়োজিত 
করিবে । 
. উহার ফল ঝলিতেছেন-_ 
“মনোহচিরাতস্যাদিরজং জিতশ্বাসন্ত যে|গিনঃ। 
বাধুগ্রিভ্যাং ধথ! লোহ্‌ং খাতং ত্যজতি বৈ মলম্‌।॥” 
যেমন নুবর্ণ অগ্নিতে ম্ৃতপ্ত হইলে অরে নিজের মলিনতা পরিত্যাগ করে, তন্ধপ জিতশ্বাস 
যেগীর চিত অল্পসময়ের মধ্যেই নির্বল হয়। 
এই ুক্মভূত সমুদ্রায় সুক্শরীরে নিহিত থাকে পূর্বে বলিয়াছি হুক্ষশরীর বাঁযূভূত, 
সুত্রাত্মাই এই হ্ুক্্ম শরীরের প্রাণ। সুত্রাত্মা প্রাণময় ৃতরাং ম্পন্দনধর্মী, এই স্পন্দন ষতদিন 
না থামিবে ততদিন ত্রিতাপের জাল! নিবিবে কিয়পে? এবং জীব মুক্তি লাভই বা কিরূপে 
করিবে? স্থতরাং গ্রাণতৰ সম্বন্ধে আরও একটু এখানে আলোচনা করিতে চাই। 


শ্রীমস্তগবদর্গীত। ১১৩ 


“আত্মন এব প্রাণে! জায়তে । যখৈষ| পুরুষেচ্ছায়া, এতন্মিশ্লেতদাঁতত, মনো'কতেনায়াত্য- 
ন্মিষরীরে”- প্রশ্ন উঃ । 
আত্মা হইতে এই প্রাণ অদ্মলাভ করে, পুরুষ 
প্রাণতন্ব 

দেহে যেরূপ ছায়া সমৃৎ্পন্ন হয়, সেইরূপ এই প্রাণও এই 
আত্মাতে (বা! পরমেশ্বরে ) আঁতত বাঁ অন্গগত থকে, এবং মনঃসম্পাদিত ( কামাদি দ্বারা ) 
এই স্থল শরীরে আগমন করে। 

“যথা সমড়েবা ধিকুতান্‌ বিনিযুঙক্ে- এতান্‌ গ্রামানেতান্‌ গ্রামানধিতিষ্ঠন্বেতি ; এবমেবৈষ 
প্রণ ইতরান্‌ প্রাণান্‌ পৃথক পৃথগেব সন্বিধত্তে ॥৮-_প্রশ্ঃ। সম্রাট যেরূপ “এই সমস্ত গ্রাম শাসন 
কর' বলিয়। অধিকার প্রাপ্ত লোঁকদিগকে নিষুক্ত করেন; ঠিক এইরূপই এই প্রাণও অপর 
প্রাণকে (চঙ্ষুঃ প্রভৃতি এবং স্বীয় ভেদ সমূহকে ) যথাস্থানে নিযুক্ত করিয়া থাকে। 

“পায়পস্থেখপানং চক্ষুঃ শ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণ; স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে চ মধ্যে তু সমানঃ; 
এষ হোতদ্ব,তমন্্ং সমং নয়তি, তন্মাদেত্যঃ সপ্তাচ্চিষে। ভবস্তি”- প্রশ্নঃ । উক্ত প্রাণই অপাঁনকে 
পায়ু ও উপস্থদেশে নিযুক্ত করে; এবং প্রাণ নিজেই চক্ষু: শ্রোত মুখ ও নাঁসিকায় অধিষ্ঠান 
করে। সমান মধ্যস্থানে নাভিতে অবস্থান করে। কারণ ইনিই হুত অন্নকে সমতা! প্রাপ্ত 
করান। প্রাণাগ়ি হইতে এই সাত প্রকার দীপ্তি €চক্ুদ্র়, শ্রোত্রঘয, নাসিকাঘ়, মুখ ও 
জিহ্বা-সম্পাঁদিত জ্ঞন ) নির্গত হইয়। থাকে। 

“্হদি হ্যেষ আত্মা) অত্রেতদেকশতং নাড়ীনাং, তাসাং শতং শতমেকৈকন্াং দ্বাসগুতিত্ব1- 
মপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী সহন্রাণি ভবস্ত্যান্থ ব্যানশ্চরতি”-_-প্রশ্নঃ ৷ জীবাত্ম! মাংসপিও ঘ্বার! 
পরিব্যাপ্ত হৃদয়াকাশে বাঁদ করেন, এই হৃদয়ে একশত একটি নাঁড়ী আছে, তাহাদের এক 
একটাতে আবার একশত একশত শাখা নাড়ী আছে, সেই প্রত্যেক শাঁখ! নাড়ীতে আবার 
বাফ়াত্তর বারাপ্তর হাজার নাড়ী আছে। এই সকলের অভ্যন্তরে ব্যান বায়ু সঞ্চরণ করে। 

আদিত্য মণ্ডল হইতে নির্গত রশ্মি সমূহের হায় হৃদয় হইতে সর্বাবয়বগামী না়ীসমূহঘারা 
সমন্ত দেহ ব্যাঁপিয়া ব্যান বায়ু বর্তমান আঁছে। 

এই সকল নাড়ীর অত্যন্তর দিয়াই ষে প্রাণের প্রবাহ হয়,তাহাতেই দেহকে প্রাণময় করিয়া 
রাখে এবং শ্রোত্রাদি ইন্দরিয়গণকে চৈতন্যময় করিয়া রাখে । জীবাত্মার স্থানও জীবশরীর মধ্যে 
হৃদয়ে এবং এই হৃদয়ে বায়াতর হাজার নাঁড়ী আছে, এই দকলের অভ্যন্তরে ব্যানবাযু সঞ্চরণ 
করে। ইহা স্বারাই বুঝ! যায় প্রাণাঁদি বায়ুর মধ্যেই আত্মার শক্তিই ক্রীড়া করে। 

“অধৈকয়োর্ধা উদানঃ পুণ্যেন পুণাং লোকং নয়তি, পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মমুস্লোকম্‌” 
_ প্রশ্নঃ | একশত একটি নাঁড়ীর মধ্যে সুযু্া নামক একটি উর্দগাধিনী নাড়ী, তাহার হবার! 
উদ্দানবায়ু উদ্ধগানী হইয়। পদতল হইতে মস্তক পর্যয্ত সর্বত্র বিচরণ করত: পুণ্য স্বার! পুণ্যলোক 
আর পাপ কর্ম দ্বারা পাপলোকে লইয়া যার, এবং পাপ পুণ্য সমান হইলে মচুযলোক প্রাপ্ত 
করায়। উদদান জয় করিলে শরীর লঘু হয় ও ইচ্ছামৃত্যুর ক্ষমতা! হয়। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ 
বোধবাহী নাঁড়ীই শুযুযা। নয় উর্ধগামিনী। উদানও সেই ন্যয় স্থিত শক্তি। ধাহারা,মনে 
করেন প্রাণ এক প্রকার বায়ু তাহার! শাস্বসিদ্ধান্ত অবগত নহেনখ বেদান্ত সুত্রে 


১১৪ শ্রীমন্তগবদগীতা 


ঘিতীয় অধ্যার, চতুর্থ পাদে আছে-_“ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশীৎ* - এই স্ত্রের দ্বার! জানা যার 
যে মুখ্য প্রাণ বায়ু অথবা ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয় সকলের সামান্ বৃত্তিমান্র নহে, কারণ শ্রুতি 
পৃথক ভাবে এই প্রাণের উপদেশ করিয়।ছেন। 
“গীতং ভক্ষিতমাগ্রাতং রক্তপিত্কফাঁনিলাৎ। 
সমং নয়তি গাত্রাণি সমানে! নাম মারুতঃ ॥” যোগার্ণর 
সমান বায়ু অন্নরসকে সর্কস্থানে সমনয়ন করে। আহীর্য দ্রব্কে সমনয়ন 


(45910011906) করা বা শরীরের উপাঁদান রসরক্তাঁদিরূপে পরিণত কর! সমানের কার্ধ্য। 
ধণনসিদ্ধ পুরুষের! অলৌকিক যোগবল প্রভাবে দেখিয়/ছেন- প্রাণবাঁঘু স্থির হইলেই 

অমরপদ প্রাপ্তি হয়, সেই অমৃত পদই ব্রঙ্গধোনি। সেই যোনি হইতেই সমুদ্রায়ের উৎপত্তি ও 
সেখানেই সমুদায়ের লয় হয়। এ সংগাঁরে জীব কর্ধংশে একবার আলিতেছে ও একবার 
যাইতেছে, যে ব্রদ্ের খু'টা প্রাণকে (স্থির বা মুখ্য প্রাণ ) দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকে, সে গতারাত 
হইতে মুক্ত। এই প্রাণ ক্রিয়। দ্বারাই ক্রিয়ার পর অবস্থা ব1 স্থিতিপদ লাভ হয়, ন্ৃতরাঁং 
ক্রিয়!ই ক্রিয়ার পর অবস্থার আশ্রয়। 

“উমাঁসহায়ং পরমেশ্বরং প্রতুং 

ব্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং। 


ধ্যাত্বামুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং।”_ প্রীরাঁম তাপনী। 
উমাস্উ-শিব, মা লম্্ী, শিব অর্থাৎ আত্মার লক্ষী বা এঙ্বর্ধ্য এই শরীর। 


এই শরীরই প্রকৃতি বা উমা, এই উমার সহায়তায় অর্থাৎ এই শরীরের দ্বারা (সাধন 
শরীরের ঘাঁরাই হয়) যি'ন সকলের শ্রষ্ঠ সেই ঈশ্বরকে পায়। ঈশ্বর-ক্রিয়ার পর 
অবস্থার হৃদয়ে শ্হিতিরূপ যে অনুভব তাহাই ঈশ্বর। তখন তৃতীয় চক্ষু ক্টস্থ দেখেন 
সেই তৃতীয় চক্ষু। এই সংসার সমুদ্র স্বরূপ, ক্রিয়ারঘার। সেই সমুদ্র মন্থন করিয়া! যে এশ্ব্ধ্যাদি 
লাভ হয়, তাঁহাই বিষয়ঙ্সপ বিষ। সেই বিষকে হঞ্জম করেন নীলকঠ। কমস্থিত যোড়শৰল 
পন্দে বায়ু স্থির হইলে সাধক নীশক্ হইয়। ধান। তখন সংসার বিষজাল! প্রশমিত হইয়া 
শাস্তি পদ লাভ হয়। তখন হয় "বধির বোবা রসে ডোবা” সুতরাং কাহারও সহিত 


কথা কহিতেও ভাল লাগে না, তখনই সাধকের ব্রদ্ধধোনিতে স্থিতি হয়। 
ভূগুবল্লিতে আছে-_“প্রাণো ব্রহ্ম ইতি, মনে ব্রঙ্গেতি, বিজ্ঞ।ন ব্রদ্মেতি, আনন্দং ব্রদ্ষেতি।* 


প্রাণ স্থির হইলেই ব্রহ্ম, প্রাণের সঙ্গেই মন থাকে সুতরাং প্রাণ স্থির হইলেই মন স্থির হইয়া 
যায়। তখন মনও ব্রহ্ম । পরে ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিজ্ঞানপদ লাভ হয়, তাহাও ব্রহ্ম । 
বিজ্ঞানের পর যে আনন্দ বোধ হয় সেই আনন্দই ব্রঙ্গ। 


প্্রাণাপানয়ো কর্মেতি*_ প্রাণ ও অপানের কর্শই এই ক্রিয়া, এই ক্রিয়া হইতেই 
্রক্ষপ্দ প্রাপ্তি হয়। এই কর্মই প্রকৃত কর্ম, আর লব অকর্ম্ম। 
এইরূপ কর্ধরহস্ত অবগত হইয়া যিনি কর্মদ্বরা জীবভাব নষ্ট কন্িতে পারেন 


তিনিই পরমতত্ব অবগত হইয়। আনায়ামে মুক্তি লাত করিতে পারেন। জীব যাহাতে মুক্তি 
লাঁভ করিতে পারে সেইজন্লই ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জীবের বন্ধনের কারণ ও তাহা হইতে 
বিমুক্তির পথ নির্দেশ করিয়াছেন। 


চতুর্দশোবধ্যায়ঃ 
( গুণত্রয়বিভাগযোগঃ ) 
শ্রীভগবাচুবাঁচ। 


পরং ভূয় প্রাবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্‌। 
যজভ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সবের্বে পরাং সিদ্ধিমিতে! গতাঃ ॥ ১ 

অন্বয়। শ্রীভগবান্‌ উবাঁচ ( শ্রীভগবান বলিলেন )। জ্ঞানানাম্‌ (সকল জ্ঞানের মধ্যে) 
উত্তমং (শ্রেষ্ঠ) পরং জ্ঞানং ( পরম জ্ঞান ) ভুয়ঃ ( পুনরায় ) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি ), যৎ 
জ্ঞাত্ব (যাহ! জানিয়া ) সর্বে মুনর়ঃ € সকল মুনিগণ ) ইতঃ ( এই দেহবন্ধন হইতে ) পরাং 
সিদ্ধিং € পরা সিদ্ধ ) গতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন )॥ ১ 

শ্রীধর। পুংপ্রকৃত্যোঃ স্বত্ত্ব বারয়ন্‌ গুণসঙ্গতঃ। 

প্রাহু সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দিশে ॥ 

প্যাবং সঞ্জায়তে কিঞ্চিত সব্বংস্থাবরজজমম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্ঘ্বিদ্ধি ভরতর্মত ॥* 
ইত্যক্তমূ, স চ শ্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগে নিরীশ্বর সাংখ্যানামিব, ন স্বাতত্ত্র্েণপ। কিন্তু ঈশ্বরে- 
চ্ছন্ন; এবেতি কথনপুর্বকং “কারণং গুণসঙ্গোৎস্ত সদসদযোনি জন্মন্্” ইত্যনেন উক্তং সত্বাদি- 
গুণক্তং সংসারবৈতিত্র্যং প্রপঞ্চরিয্তুন্‌ এবস্,তং বক্ষ্যমাণমর্থং স্তৌতি-_ পরংভূয় ইতি হাভ্যাম্‌। 
পরং- পরমাত্মনিষ্ঠং। জ্ঞাঁর়তে অনেনেতি জ্ঞানমুপদেশ:। ভূয়োৎপি তৃত্যং প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি। 
কথভতং ? জ্ঞানানাং তপঃকর্্া্দ বিষয়াণাং মধ্যে উত্তমং, মোগগহেতুত্বাৎ। তদেবাহ--যজ, 
জ্ঞাত্ব! মুনযো-_-মনদশীলাঃ সর্ব, ইত:-_ দেহবন্ধনাঁৎ, পরাং সিদ্ধিং_ মোক্ষ* গভাঃ- প্রাপ্তাঃ ॥ ১ 

বঙ্গানুবাদ । [পুরুষ ও প্রকৃতির স্বতন্ত্র! বারণ করিদ্ গুণসঙ্গ বশতঃ যে সংসারের 
বিচিত্রতা তাহাই চতুর্দিশ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন ] 

“ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের সংযোগে হে ভরতর্ষভ! ম্বাবরজঙগমাত্মক সমুদয় পদার্থ ই উৎপন্ন 
হইয়াছে” ইহাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ২৬শ গ্লেকে উক্ত হইয়াছে । সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্যের 
স'ধোগ নিরীশ্বর সাংখ্যগণ যেরূপ বলিয়। থাকেন, সেরপ স্বাধীনভাবে হয় না, কিন্তু 
ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা হইয়া থাকে, ইহা কথন পূর্বক ১৩শ অধ্যায়ের ২১শ ঙ্সোকোক্ত যে 
সত্বাদিগুণ জন্ত সংসার বৈচিত্র্য তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণনীভিপ্রায়ে ছুইটী গ্লেরক-ঘারা এ বক্ষ্যমাণ 
বিষয়ের প্রশংসা করিতেছেন ]--পর অর্থাৎ পরমাত্মনিষ্ঠ যেজান (যাহা ছারা জানা যায়) 
অর্থাৎ উপদেশ তাহ পুনরায় তোমাকে গ্রকুষ্টরপে বলিব। কিরূপ সেইজ্ঞান? গোক্ষের 
হেতু বলিয়া! তাহা সমস্ত জ্ঞান অর্থাৎ তপন্তা ও কর্মাপ্দিবিষয়ক জ্ঞান কলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 
তাহাই বলিতেছেন যে যাহা জাঁনিয়৷ মননশীল মুনিগণ “ইত ই দেহবন্ধন হইতে 
“পরা সিদ্ছি” অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইক্লাছেন ॥ ১ 


১১৬ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা _কুটন্ছ দ্বার অনুভব হইতেছে ঃ_সকল জানার উত্তম 
জানা যাহা জানিলে আপনা! আপনি কোন কথ! বলিতে ইচ্ছা করে না_ 
এমত যে মুনিগণ তাহারা এই ক্রিয়া পেয়ে (যাহা গুরুবজ্ঞ,গম্য ) সকল 
সিগ্ধর পর যে পরাসিদ্ধি অর্থাৎ ব্রন্ম-- ইচ্ছারহিভ অথচ ইচ্ছা! না হইতে 
হইতেই সমুন্বয় আপন! আপনি হয়-_এইরূপ বথার্থ ই হয়_ইছা! কথার কথ! 
নয়!! কাজেরই কথা !! বথার্থ!!! দোহাই তোমার 111! যাহার পর আর 
কিছুই নাই।_ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে সকল বিষয় বলিয়াছেন তাঁহার কোন কোনটাকে 
আরও স্পষ্ট করিবার জন্য এই অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের সংঘে।গেই 
যে জগদাঁদি উৎপন্ন হয় ইহ! নিরীশ্বর সাঁংখ্যমতেও সমর্থিত, এই অধ্যায়ে ভগবান বলিবেন 
সাংখ্যমতাঁবলঘবীগণ যেরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ ব্বাধীন ভাবেই হইয়া থাকে বলিয়া 
থাকেন, উহ! কিন্ত সেরূপ নহে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের সংযোগ স্বাধীন ভাবে হইতে পারে না, 
উহা ইঈশ্বরেচ্ছাতেই হইয়! থাকে, এই অধ্যায়ে সেই কথ! স্পষ্টভাবে ভগবান বিবৃত করিবেন। 
জীব গুণসঙ্গ ছ্বারা বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ করে ভগবান পূর্ববধ্যায়ে উহ! বলিয়াছেন__ 
এখন গুণগুলি কি কি, কিরূপেই বা গুগসংযোগ হয় এবং গুণপমূহ কিরূপেই বা জীবকে বন্ধন 
করে--ইহা৷ পূর্বের বল! হয় নাই, এক্ষণে সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্তক এবং ভূত প্রকৃতি হইতে 
জীবের কিরূপে মুক্তিলাভ সম্ভব, এবং পূর্বে “ অমানিত্বাদি” জ্ঞান সাধন অপেক্ষাও যে উৎকুষ্ট 
জানতত্ব আছে সেই পরম জ্ঞান কি এবং কি কি লক্ষণের হ্বার! মুক্ত পুরুষদিগকে বুঝা যাঁর 
সেই সকল লক্ষণ এই অধ্যায়ে উল্লেখ করিবেন। পূর্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সাধনের জন্ত “সাধন 
জান” মুখ্যতঃ উপদেশ করিয়া চতুর্দশ অধ্যায়ে“সাধ্য জানের* বিষয় বর্ণন! করিতেছেন, যাহাপেক্ষ| 
পরমজ্ঞান আর কিছু হইতে পারে না! যে জ্ঞান লাভ করিয়া সাধকেন্দ্রগণ বাঁসনারহিত 
রূপ পরমাসিদ্ধির অবস্থ। লাভ করিয়! থাকেন। ইহাই সকল জানার উত্তম জান কেন? কারগ 
আর আঁর সব বিষয় জানিয়! তাঁহার পর আরও কি আছে এইরূপ প্রশ্ন মনে উদয় হয়। কিন্তু 
ক্রিয়ার পর অবস্থ। রূপ এই যে সাধ্য জান ইহা জাঁনিলে আর জানিবার কোন ইচ্ছ! থাকে ন|। 
অর্থাৎ ইহার পরেও আর কোন উৎকৃষ্ট অবস্থা আছে কিনা এরূপ জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্িই 
থাকে না, কারণ উহ্হীতেই সব সঙ্ষল্প সব বাসনার নিঃশেষে পরিসমাণ্ডি হয়। এইব্প সংলীন- 
মানস মুনিগণ পরমানদারূপ চরমাবস্থাকে জানির়া আপনাতে আপনি স্তব্ধ হইয়া যান। যেহেতু 
তাহাদের আর কিছু পাইবাঁর নাই সেইগন্য তাঁহাদের চিত্তে কোন সঙ্কল্লের উদয় হল্ন না এবং 
অনাবশ্তক বিষয়ে কথা কহ্বার প্রবৃত্তির অভাব বশতঃ তাহারা সংষততবক বা! মৌন হইয়া 
থাকেন। এইরূপেই ভূত প্রকৃতি হইতে যোগীদের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অবশ্ত এবস্,ত 
মুক্ষিলাভ সাধারণ শক্তি ও সৌভাগ্যের কথা নহে । আচ্ছা, এইরূপ ইচ্ছারহিত অবস্থাকেই বদি 
চয়মসৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করা হয় তবে সে সৌভাগ্য ধাহারা লাভ করিবেন তাহাদের দেই- 
যাত্রা কিরূপে চলিবে ?* সিদ্ধ সাধকের প্রয়োজন মত ঈশ্বরেচ্ছায় সমঘ্য বিষয়াদি আপনা আপনি 
তাহার নিকট উপস্থিত হয়। সাধক সেই সকল বিষয় লাভে হর্ধিত হন না এবং তাহাতে 
তাহার কিছুমাত্র 'আসক্তিও থাকে ন|। তথাপি সেই সকল বিষয় সি্ধিরূপে সাধকের নিকট 
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ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্ম্যমাগতাঃ। 
সর্গেইপি নোপজায়স্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ ॥ ২ 


স্বয়ং উপস্থিত হয়। কিন্তু উহা! সিদ্ধি হইলেও চরম দিদ্ধি বা পরালিদ্ধি নহে। যখন সাধকের 
ভদ্র, দ্বেষ, সঙ্বল্লাদি কিছুই থাকে না, পরমাত্মনিষ্ঠ হেতু আত্মানন্দে মগ্ন পুরুষের ইন্দ্রিয়ব্ষিয 
আর তাহার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ বা একটুও অশান্ত করিতে পারে না, অগ্রাপ্য বস্ত পাইবাঁরও ইচ্ছ! 
থাকে না, যাহা প্রাপ্ত তাহারও সংরক্ষণে তিনি উদাসীন-এইরূপ অবস্থাকেই পরাসিদ্ধি বলে। 
অথচ মজা এমনি যে তী।হার ভূতপ্রকুতির প্রয়োজনীয় কোন বস্তর আবশ্যক হইলে তাহার ইচ্ছ! 
হইবার পূর্বেই উঠ! তাহার সন্দুথে আসিয়া উপস্থিত হয়। যদ্দি সতাই কোন ইচ্ছা হয় তাহাঁও 
পূর্ণ হইতে বাঁকী থাকে না, কিন্তু তাহার ইচ্ছা হওয়াই কঠিন। মন থাকিলে বিষয় ভে!গ হয়, 
কিন্তু অমনম্ক পুরুষের নিকট বিষয় আসিলেও যা, বিষয় যাইলেও তাই, কথন কোনরূপ অভাব 
বোধ তাঁভাঁর হয় না, সুতরাং সিদ্ধি অসিন্ধিতে তাঁহার তুল্য বোধ হইয়া! থাকে । হীহারাই 
পূর্থকাম, ই"হারাই পরাস্সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥ ১ 


অন্থয়। ইদং জ্ঞানং (এই জ্ঞান) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) মম সাধর্শযং ( আমার 
স্বরূপতা ) আগতাঃ (প্রাপ্ত হুইয়! ) সর্গে অপি (স্থষ্টি কালেও ) ন উপগগায়স্তে (জন্ম গ্রহণ 
করেন ন1), প্রলয়ে চ ( গ্বং প্রলয় কালেও ) ন ব্যথস্তি (ব্যথিত হন না )॥২ 
শ্রীধর। কিচ_ইদমিতি। ইদং_কক্ষ্যমাণং জ্ঞানম্‌ উপাশ্রিত্য-ইদং জানদাঁধনম্‌ 
- অগ্ুষ্ঠায়, মম সাধর্দ্যং_মন্পত্বং প্রাপ্তাঃ সম্তঃ, সর্গেংপি - ব্রঙ্মাদিযু উৎপদ্যমানেঘপি নোৎপত্যস্তে 
তথ প্রলয়েইপি ন ব্যথস্তি-প্রলয়ে ছুঃখানি ন অগভবপ্তি। পুনর্নাবর্তস্থ ইত্যর্থ: ॥ ২ 


বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ]- এই বক্ষ্যম!ণ জ্ঞানসাধন অনুষ্ঠান করিয়া 
সকলেই আমার সাধর্ম্য অর্থাৎ মদৃন্ধপত্ব প্রাপ্ত হইয়া, তাহার! স্ট্িকালে ( ব্র্মদিরও উৎপত্তি 
কালে ) পুনরুৎপর হন না, এবং প্রলয় কাঁলেও প্রলয় ছুঃখ অন্থভব করেন না। অর্থাৎ পুনরায় 
তাহাদের ফিরিয়। আসিতে হয় না॥ ২ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ইহা জেনে যাহা! কোন কর্ম্মই নয় অথচ একটা কর্ম !! 
লে আপনার ধর্ম্মেতে এলে অর্থাৎ স্থিতি হইলে স্থখেতেও তাহা নষ্ট হয় না 
বিশেষ বপে অন্ত দিকে গেলেও তাহার নাশ নাই !! অর্থাৎ ক্রিয়ার 
পর স্থিতি ।_-পূর্বব শ্লোক কথিত ষে জ্ঞানের কথা বলিবেন ভগবান বলিয়াছেন, সেই জ্ঞান- 
ফল এই লোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "্তত্বং যজজ্ঞানমন্বয়ং”-_ভাঃ, ১ম স্কঃ। তৎ অহয্ং 
জ্ঞানং তন্বং বদত্তি। যে অহর় জ্ঞান ব্রহ্ম, পরমাতআা এবং ভগবান এই তিন নামে অভিহিত 
হন, সেই জানকে তত্তববিদৃগণ “তত্ব বলেন । অন্বয় অর্থে অস্িতীয়, কেবল যে “চিৎ মাত্র বস্ত 
বিশ্বে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, ধাহা ছাড়া বিশ্বে অন্ত কোন বস্ত নুই। সেই জ্ঞানই তত্ব 
অর্থাৎ ব্রদ্ধের ত্বরূপ। এই জ্ঞান ম্বরূপকে জানিবার সাধন আছে, তাহাকেও জ্ঞান *বলে। 
এই জান সাধনের সম্যক্‌ অছষ্ঠানে মৎঘ্বরূপতা প্রাপ্তি হওয়া বায়। অর্থাৎ” এখন যেমন বর্গ 
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মম যোনিমহদ্‌ ব্রহ্ম তন্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌। 
সম্ভবঃ সর্ববভূতানাং ততো! ভবতি ভারত ॥ ৩ 


হইতে আপনাঁকে পৃথকরূপে বোঁধ হইতেছে সেই ভেদভাব মিটিয্না গেলে এক অদ্বিতীয় ভাবে 
সাধকের স্থিতি লাঁত হয়! এই পরিস্থিতি হইলে আর তীঁহাকে জন্ম মরণের ক্লেশ অনুভব 
করিতে হয় না। যে সাধনার দ্বারা এই পরিস্থিতি লাভ হয়, তাঁহ!কে এক প্রকাঁর কম্মই বলে 
বটে, কিন্তু সে কর্ম অঙ্ক সাধারণ কর্মের মত ক্রেশ শ্বীকার বা উদ্ভম করিয়া! করিতে হয় না, 
মে কশ্ম আপন হইতেই হয়। সে কর্ম প্রাণকর্থ। উহা! হ্বস্থানচ্যুত হইয়। দিারাত্র 
আপনাপনি চলিতেছে-_কিন্তু তাহাতে স্থিতি নাই, কেবল চলন্। এই চঞ্চল প্রাণ-তরঙ্গের 
উৎপাতে সমস্ত ইন্দিয়াদি অহরহ; শ্বন্ব বিষয় কন্ম লইয়| ব্যাপৃত রহিয়াছে -যাহাকে অজ্ঞান 
তমঃ বলিয়। সাধুর! নিন্দা করেন। এই চাঞ্চল/ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সংপারের কি বিভী ষণ 
মুন্তি!! ভন্ম, জরা, মরণ, অভাবের শত শত ক্লেশ যেন ই| করিয়া গ্িলিতে আদিতেছে। 
উহ্থার বিকট বদন হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই! এই চঞ্চল প্রাণই 
আবার বনু সৌভাগ্য বশে যখন স্বস্থানে আসিয়! মিলে, তখন তাহার নিজের ধাঁতে আসে। 
এই চঞ্চল প্রাণের নিজ দাঁতে অ|সাই, তাহার স্বক্জপে অবস্থান। উহ। চিরস্থির, চিরনিম্মল, 
সখ দুঃখ জন্ম মরণের অতীত ভাব। প্রাণের ত্তুযুননায় স্থিতি হইতেই এই সকল অভয় পরম 
ভাব সকল প্রত্যক্ষ হইতে থ।কে, ঘধন এই স্থিতির একটুও ব্যত্যয় হয় না, সর্বদকাঁলে সমান 
ভাঁবে চলিতে থাকে, তখন সুখভোগই কর আর ছুর্ভোগই ভোগ কর-_-তোমার মন আঁর 
কিছুতেই বিচলিত হইবে ন!। এই অচল স্থিতিই ব্রদ্ষপদ ! জন্ম মরণের ক্লেশ তাহাদেরই হয় 
যাঁহারা এই অচল স্থিতিপদকে ধরিতে পারে না । ধাহারা এই স্থির ব্রদ্ষপদ লাভ করিয়াছেন 
তাহাদের চিত্ত প্রকষ্টরূপেই লয় হইস্গছে, উহাই প্রলয়। ধাহার মনই নাই তাহার পক্ষে 
সাও নাই লয়ও নাই ॥ ২ 

অন্বয়। ভারত ! ( হে ভারত) মহৎ ব্রন্ম ( মহৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ আমার প্রকৃতি ) মম ষোনিঃ 
(আমার গর্ভাধান স্থান); তন্মিন্‌ ( তাহাতে ) অহং € আমি ) গর্ভং দধ।মি ( ভগদৃবীজ নিক্ষেপ 
করি )7 ততঃ ( তাহ! হইতেই ) সর্বভূভান।ং ( সমস্ত ভূতের) সম্ভব: ভবতি (উৎপত্তি হয়) ॥ ৩ 

শ্রীধর। তদেবং প্রশংসয়! শ্োতারম্‌ অভিমুখীরৃত্য পরমেশ্বরাধীনয়োঃ প্রকৃতি পুরুংয়োঃ 
সর্বতূতোৎপত্তিং প্রতি হেতুত্বং, ন তু দ্বতন্ত্রয়োঃ ইতি ইমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি-.মমেতি। 
দেশত; কালতশ্চ 'অপরিচ্ছিনত্বাৎ মহত্'বৃ-হিতত্বাৎ স্বকার্ধ্যাপাং বৃদ্ধিহেতৃত্বাৎ ব্্ধগ্ররুতিরিত্যর্থ: | 
তৎ মহ্‌ ব্রদ্ম মম_ পরমেখরশ্য যোঁনি:__গভাধানস্থানম। তন্মিন্সহং গর্ভং-জগঘিস্তার হেতুং 
চিদাভাসং, দধামি-_নিক্ষিপামি। প্রলয়ে ময়ি লীনং সম্ভম্‌ অবিদ্য। কামকর্মাহুশয়বস্তং ক্ষেত্রজ্ঞং 
স্থঙটি সময়ে ভোগযোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। ততঃ--গর্ভাধানাৎ সর্বভূঙানাং 
্রহ্াদীন1ং সম্ভবঃ_-উৎপত্তিঃ ভবতি ॥৩ 

বজনুবাদ। [ এইকসপে বক্ষ্যমাণ বিষয়ের গ্রশংসাঘার! শ্রোতাকে অভিমুখ করিনা 
(অর্থাৎ শ্রোতাকে শ্রবণে। মুখ করিয়া ) প্রকৃতি পুরুষের সর্বভূতোৎপত্তির প্রতি যে তহতুত্ব 
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তাহা পরমেশ্বরীধীন, শ্বতন্ত্র ভাবে তাহাদের হেতৃত্ব নাই, ইহাই ষে বিবক্ষিত অর্থ অর্ধাৎ বক্তার 
বলিবাঁর তাৎপর্য তাহাই বলিতেছেন ]_ প্রকৃতিকে মহত্রদ্ম বল! হয়, কারণ দেশ ও কাল 
দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়। প্রকৃতি মহৎ, এবং বৃংহিতত্ব অর্থাৎ দ্বীয় কর্ণ সকলের বৃদ্ধির হেতু 
বলিয়৷ একৃতি ব্রহ্ম (নিরতিশয় )। সেই মহদ্ত্ক্ম (প্রকৃতি) আমার ( পরমেশ্বরের ) €যাঁনি 
অর্থাৎ গর্ভাধানস্থান। তাহাতেই আমি গর্ভ অর্থৎ জগৰিস্তার হেতু যে চিদাভাঁস তাহা 
ক্ষেপন করি। প্রলয়কাঁলে অবিস্তাকর্ম্ানুশায়ী জীব আমাঁতে লীন থাকে, স্য্টি সময়ে তাহার 
ভেগধোগ্য ক্ষেত্রের সহিত তাঁহাকে €জীবকে ) সম্যক যৌজন| করি। এইরূপ গর্ভীধান 
হইতেই ব্রহ্মাদি সর্বভৃতের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ 

[ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঘদংযোগ ঈদৃশো ভূতকারণমিত্যাহ__মম স্বভৃত। মদীয়া মাঁয়া ত্রিগুণ।ত্মিক! 
প্রকৃতিোনিঃ সর্বভূতীনীং সর্বকার্্েভ্যঃ মহত্বাৎ ভরণাচ্চ স্ববিকাঁরাণ।ং মহদ্ত্রদ্ষেতি 
যোনিরেব বিশি্কতে। তন্মিন মহতি ত্রহ্মণি যোঁনৌ গর্ভং হিরণ্যগর্ভশ্য জনমনে! বীজং 
সর্বভূতজন্মকারণং বীজং ধধামি নিক্ষিপামি। ক্ষেত্ক্ষেত্রজঞ প্রকতিয়শক্তিমাঁনীশ্বরোত্হম্‌ 
অবিগ্যাকামকর্মোপাধি্বরূপান্ছবিধায়িনং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্েণ সংযে।জয়ামীত্যর্থঃ। সংভব 
উৎপত্বিঃ সর্ববভূতানাং হিরণ্যগর্ভোৎপততিদ্বারেণ ততস্তম্ম!দ্‌ গর্ভাধানাত্তবতি হে ভারত-_ 
এই প্রকার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ছের সংযোগই যে প্রীণিস্থষ্টির কারণ, তাহাই বলিতেছেন-_ 
আমার আত্মন্বরূপা-মদীয়া যে মায়! ত্রিগুণাত্মিক| প্রকৃতি বলিয়! নির্দিষ্ট, সেই মায়াই 
যোনি অর্থাৎ সর্মভূতের উৎপত্তির কাঁরণ-ধে কাঁরণ এই প্রকৃতি সকল প্রকার কার্যয 
হইতে প্রধান এবং আত্মবিকারম্ব্ূপ সকল কার্যের ভরণ করিয়া থাকে, এই কারণে 
সেই প্রক্কৃতিই এই স্থানে মহৎ ও ব্রক্ম এই ছুইটি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে। 
সেই মহৎ ও ব্রদ্ষন্ববূপ যোনিতে আমি গর্ভের আধান করিয়া থাকি । এই স্থলে গর্ভ শের অর্থ 
হিরপ্যগর্ভেরও জন্মহেতু বীজ অথবা সর্বভূতের জন্মকাঁরণম্বরূপ বীজ। সেই বীজকেই 
আমি সেই প্রককৃতিকূপ যোনিতে আহিত করি । ইহার তাঁৎ্পধ্য ) ক্ষেত্র ক্ষত্রজ্ঞ এই দ্বিবিধ 
প্রকৃতই ঈশ্বরের শক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তিমান পুরুষ ঈশ্বরই। সেই ঈশ্বরই অবিগ্যা, 
কাম ও কর্মরূপ স্বীয় উপাধিবশে স্বরূপ গ্রহণ করিতে উদ্যত জীবগণকে ক্ষেত্রের সহিত 
সংযোজিত করিয়। থ।কেন (ভূত্তগণকে তাহ।দের নিজ নিজ প্রাক্তন কর্মাহুরূপ ক্ষেত্রের সহিত 
সংযোজিত করি )। এই প্রকার সংযোঞজ্জনই গর্ভের আধান। সেই গর্ভাধানেরই ফল 
হইতেছে, সররপ্রকার ভূতগণের সম্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি। এই সর্ধভূতের উৎপত্তি হিরণ্/গর্ভের 
উৎপত্তির পরে হ্য়-_লে'টাস লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত শাঙ্করভাষ্য ও তাহার অনুবাদ] ॥ ৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_আমার যে যোনি, “অর্ধ ব্রহ্মময়ং জগ ব্যাপক" 
যে ব্রন্ম তাহীর যে অণু তাহার মধ্যে প্রবেশ করায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর স্থিতি _ 
সূ ব্রক্মাণুকূপে_যেখানে-গেলে কিছুই বলিতে পারে না- জিজ্ঞাসা 
করলেও বলে যাহা ভাহাই!!11!!__পুনরাঁয় হুষ্ক্রম ভগবাঁন এখানে বলিততেছেন। 
এই হৃষ্টিতত্ব অতিশয় হুপ্ম। গ্রজ্ঞাচক্ষু সাধকেন্্রর! ব্যতীত ইহা ধাঁরণী। করা কঠিন । ডুথাঁপি 
শাস্ত্রে এই সকল কথ পুনঃপুনঃ বুঝাইবার চেষ্টা! কর! হইয়াছে। বাহ্জবে বুঝিতে গেলে 
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তাহা! বলিয়াও শেষ করা য।য় না, এবং শ্রে।তারও সকল প্রশ্রের সুমীমাংস! হয় না। হাহা 
নিজবোধরূপ, তাহা অন্ঠের মুখে ঝাল খাইলে যাহা হয় তাহাই হইবে । ব্রদ্ধ সর্বাবা৷পক, 
নিরাকার, উৎপত্তি-বিন।শ বর্জিত। তাঁহাকে এই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি দ্বার! কি বুঝিবে? তিনি 
সর্ববমপক, সর্ববশক্িমান, সর্বজ্ঞ ও অত্যন্ত প্র, তাহারাই একাংশ হইতেছে অত্যন্ত থক 
অণুর মত, যাহা যোগীরা৷ অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারই মধ্যে ব্রিলোক বর্তমান । ব্রদ্মমণুর 
অর্ধেকের তিন ভাগের এক ভাগ, এই মর্ত্যলোক। তাহার মধ্যে সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদীপ। 
সেই সপ্তত্ধীপের এক ভ।গ জন্বৃবীপ, সেই জন্্বীপের লক্ষ কোটা অংশেরও এক অংশ তুমি নহ। 
আবার তোমার মধ্যে কত লক্ষ লক্ষ অণু সব রহিয়াছে। সেই সমস্ত অথু অঙ্ছভবের 
সবার বোধগম্য । ভগবান কত সুক্মরূপে সেই অণুর মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাহা আর এ 
বুদ্ধির দ্বার! বুঝা! অসম্ভব । অণুর মধ্যেই সব, সেই অণুই ব্রদ্ম যোনি। 


ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি গুণাতীত নির্লিপ্ত ও অব্যক্ত, তিনিই আবার সর্বগুণবিশিষ্ট 
হইয়া ঈশ্বর। যাহার! ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা অনুভব করে না-_তাহার| প্রপঞ্চেতে 
বর্তমান থাকে ভাই তাহার! সংসারকে দেখে ব্রঙ্মকে দেখে না । মনের সন্বল্প হেতুই প্রপঞ্চ 
দর্শন। মনই সঙ্গল্প করিয়া বদ্ধ হয়, স্বল্প ন! থাকিলে দীব মুক্ত হয়। এই অবস্থার মন আঁপনি 
নিঃসঙ্গ হইয়! হয়ে নিরুদ্ধ থাকে, এইরূপ থাকিতে থাঁকিতে উন্মনী ভাব হয়। এই 
উন্মনী ভাবই পরমপদ | মনেতেই সংসার ভাসে, এই জন্ত মনক্ষয় যতদিন না হয় ততদিন 
ক্রিয়ার পর অবস্থ। ভাল ভাবে হয় না, হইলেও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় ন1। উর্ধ বিন্দু ও অধঃবিন্দুর 
মধ্যে মন, সেই মন মনেতে থাকিয়া ব্রন্মে লীন হয়, তখন কর্ত1 বা করণ বলিয়া পুথক কিছুই 
থাকে না। 


আতা! প্ররুতি্থ হইয়া মন উপাঁধি ধারণ করে, এবং সেই মন হইতেই এই প্রপঞ্চ হ্হি। 
আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত গুণের স্থান, এই আজ্ঞাচক্রে অচল স্থিতি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতির কবল 
হইতে মুক্তি লাভের উপায় নাই। আজ্ঞাচক্রই ব্রদ্ম যোনি, আজ্ঞাচক্র হইতে নিয়ে 
অবতরণই মনের সংসারমূখী গতি। এইখানেই উর্ধমুখী ত্রিকোণ এবং অধোমুখ 
ত্রিকোণের স্থান। অধোমুখ ত্রিকোণ হইতেই সংসার প্রবৃত্তি আরম্ভ হয়, এবং উর্দমূখ 
ত্রিকোণের উর্ধমুখই ব্রন্ধলৌোকের পথ। এইখানে স্থিতিলা হইলেই গুণাতীত 
অবস্থা লাভ হয়। এই আজ্ঞাচক্রই যোগমায়'র পুর, এই পুরেতে ধিনি থাকেন তিনিই পুরুষ, 
তিনিই মহেশ্বর বা উত্তম পুরুষ। এই মহেশ্বরের সহিত আগ্চাশক্তি অবিনীসম্বন্ধে নিত্যযুক্ত। 
কিন্ত গুণাতীত ব্রদ্ধ বা পরশিবই মহেশ্বর বা পুরুযোৌমেরও আদি। এই পরশিবই 
অবাঞমানসগোচর। এখানে প্রকৃতিও নাই পুরুষও নাই। পরে পুরুযোত্তম নারায়ণের 
মধ্যে এই শ্রিবশক্তি সমভাবে সম্মিলিত, সেখানেও পরস্পরকে বিভিন্ন ভাবে দেখিবার উপায় 
নাই। পুরুষ প্রকৃতি অভিন্নন্ূপ হইলেও উহাই তাহাদের যুগলরূপ। একদিকে 
সগুণ, অন্ত্দিকে নিগুণ' ইহাই মহেশ্বর বা শিবশক্তি সন্সিলিত অর্ছনারীশ্বর ভাব। সারদা- 
তিলকে আছে £__ 
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"নিগুণ: সগুণশ্চেতি শিবে! জেয়ঃ সনাতন: । 
নিগুণঃ প্রকতেরন্ঠঃ সণ; সকল: স্থৃত:। 
সচ্চিদানমন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। 
আসীচ্ছক্তিত্ততো নাদে। নাঁদাছিন্দুসমুত্তবঃ ॥” 
সচ্চিদানন্দ পরর্রদ্মের মগুণ নিগুণ ভেদে দুইটা বিভাব। ব্রহ্ম যখন মায়াতে অঙ্কুপহিত 
অর্থাৎ মায়াকে স্বীকার করেন নাই তখনই নি, মায়াতে উপহিত হইলে তাহাকেই সগণর্রহ্ধ 
বলে। সচ্চিদানন্ব স্বরূপ ব্রগ্ধ বধন কলাুক্ত হন অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে উপহিত থাকেন 
তখন তাহা হইতে শক্তির আবির্ভাব হয় এবং এ আবিরভ্ত শক্তি হইতে নাঁদ ( মহত্ত্ব ) 
এবং নাদ হইতে বিন্দু ( অহঙ্কারতত ) উৎপর্ন হইয়া থাকে। এই মৃলপ্রকৃতিতে উপহিত 
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই উপসন। হইয়া থাঁকে। মুল প্রকৃতিতে অগ্থপহিত যে নিগুণ ব্রক্ধ তাহার 
উপাসন! নাই। সচ্চিদাননদ ব্রহ্ম জীবের অদৃষ্ট সংঘোগে অথবা কোন দৈব-কারণ বশতঃ 
(যাহা কাহারও জান! নাই) তাদাত্ম্য সন্বন্ধযুক্ত কালে অধিষ্ঠান করিলে চৈতন্যযুক্ত মুলপ্রকৃতি 
হইতে প্রথমতঃ শক্তির আবির্ভ/ব হয়। এই শক্তিই আগ্যাশক্তি নামে প্রসিদ্ধ। এই আগ্যা- 
শক্তিও মৃলপ্রকৃতির রূপভেদ মাত্র। ইনিও সচ্চিদানন্দের সহিত একীভূত, এবং এখানেও 
গুণ সাম্যাবস্থা বর্তমান। মূলপ্রকৃতিতে বিকৃতি নাই, কিন্তু কাল সাহচর্যে জীবের অদৃষ্ 
নিবন্ধন এই আগ্াশক্তিতে গুণ ক্ষোভ হইয়! থাকে । তন্ত্রে আছে :__ 
“হৃ্িশ্তুরব্ধ! দেবি প্ররুত্যাম্বর্ভতে। 
অদৃষ্টাজ্জার়তে ৃষ্টিঃ প্রথমেতু বরাননে ॥ 
বিবর্তভাবে সম্প্রপ্ডে মানসীক্ষ্টিকচ্যতে। 
তৃতীয়ে বিরুতিং প্রাপ্ডে পরিণামান্মিকা তথ|। 
আন্ত স্থপ্টিশ্চ ততশ্চতুর্থে যৌগিকী প্রিয়ে ॥ 
ইদানীং শৃহ্ধ দেবেশি তত্তব্বঞ্চ বিশেষতঃ | 
সথ্টি্চতুরববধ। দেবি যথাপূর্ববং সমাসতঃ ॥” 
দেবি! প্রকৃতি হইতে চারি প্রকারের সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ অনৃষ্টবশতঃ জীবসম্টির 
ভোগকাল উপস্থিত হইলে যে সৃষ্টি হয়, তাহা প্রথম সৃষ্টি ও অৃষ্ট স্থট্টি বলিয়৷ কথিত হয়। 
মূল প্রকৃতি হইতে শক্তির আবির্ভাব ও গুণক্ষোতই এই প্রথম স্থষ্টি। 
বিবর্তন্থ্টিকে মানসী্ষ্টি বলে। বেদান্তদারে কথিত হইয়াছে £__ 
“সতত্বতোহন্থা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ। 
অতবতোইন্তথ! প্রথা বিবর্ত ইত্যুদীরিতঃ ॥” 
যে স্থলে এক বস্ত হইতে অন্ত বন্ত উৎপন্ন হইবার সময় পূর্ব বস্ত প্ররুত প্রস্তাবে রূপান্তর 
হয়, তাহার নাম বিকাঁর। যেমন ছুগ্ধের বিকার দ্ধি, এবং শব তন্মত্রাদির বিকার আকাশাদি! 
বে স্থলে এক বস্ত হইতে অন্য বস্ত উৎপন্ন হয়, অথচ পূর্ব্ব বস্তর অন্তথ| ভাব হয় ন1! তাহাকে 
বিবর্ত বলা যায়। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম কালে রচ্ছুতে মিথ্য। সপেক্ধি উৎপত্তি হইল, 
রজ্জুর শ্বরূপ তখনও অব্যাহত থাকে, তাহাই বিবর্তবাদ। এইরপ প্রক্কতিড্রে উপহিত ব্রদ্ধ 
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হইতে যে জগতের সৃষ্টি হইতেছে, তাঁহাতে অদ্বিতীয় ব্রচ্দের ব্রহ্ষত্ব অব্যাহত থাকে, পরস্ত এই 
রঙ্ছুতে সর্প কল্পনার ন্তায় মায়াকল্লিত এই জগৎ ব্রম্মের বিবর্ত ম্বরূপ। ইহাই 
দ্বিতীয় স্থট্ি বা মানসী-স্থট্টি নামে অভিহিত হয়। এই সৃষ্ট পদার্থ যখন বিকৃত প্রাপ্ত হইতে 
হইতে এক বস্তকে রূপান্তরিত করিয়! অন্ত বস্তকে উৎপন্ন করে তাহাকে তৃতীয় স্থট্টি বা 
পরিণাম সৃষ্টি বলে। মহত্ত্ব হইতে অহন্কার তত্ব, অহঙ্কার তত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ 
তন্সাত্র, এবং পঞ্চ তম্মাত্র হইতে পঞ্চভুতের উৎপত্তিই তৃতীয় সৃষ্টি বা পরিণাম স্যষ্টি। যখন 
পঞ্কীকৃত পরমাণু সমুদ্ায়ের পরস্পর যোগ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তর উৎপত্তি হইতে থাকে তখন 
তাহাকে চতুর্থ স্থষ্টি বা আরম্ত স্ট্টি বা যৌগিকী স্ষ্টি বলা যায়। 

জীবের সমষ্টি অদৃষ্ট বশত; তাঁহাদের ভোগ্নকাঁল সমূপস্থিত হইলে যখন আগ্চাশক্তিতে 
(মূল গ্রক্কৃতি ) গুণক্ষোভ হয়, তৎকালে প্রথমতঃ তমোগুণের আবির্ভ/ব হয়। ঠচতন্যযুক্ত 
শক্তিও তখন এঁ তমোগুণে অন্ুপ্রবিষ্টা! হন। এই তমোগুণ মহাকাল শব্দে অভিহিত হইয়! 
থাকেন। যংকালে প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তৎকালে সত্বগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ 
তমোগুণে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই তমোগুণও প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। 
ইহাই আগ্ঘাঁকালী মহাঁকাঁলকে প্রসব করিয়া তাহাতে উপগত1 হন অথব। বিপরীত রতিতে 
প্রবৃত্ত! হন। ইহাই আগ্াশক্তি হইতে আবির্ভূত তমোগুণে আগ্য|শক্তির অন্থপ্রবেশ। স্ত্রী- 
পুরুষ সহযোগে যেক্ধপ জীব স্থপ্টি সেইরূপ মহাক।ল সংযোগে আগ্াশক্তি হইতে এই জগৎ 
স্থষ্টি হইতেছে। | 

প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হইলে ততপ্রস্থুত মহাকাল সহকাঁরে নাদের ব| মহত্তত্বের উৎপত্তি 
হয়। এই নাদ আবার সত্ব, রজ, তম ভেদে ত্রিবিধ। এই মহততত্বই হিরণ্যগর্ত, ইনিই 
প্রথম সৃষ্ট বস্ত। 

“হিরপ্যগর্ভ; সমবর্তৃতাগ্রে”--প্রথমতঃ হিরণ্যগর্ত উৎপন্ন হইয়াঁছিলেন। গুণভেদে 
তাহারই ব্রর্থা বিষ মহেশ্বর এই তিন মৃগ্ডি হইয়াছে। রুদ্র জ্ঞানশক্তি ন্বরূপ, ব্রশথা ইচ্ছাশক্তি 
স্বরূপ ও বিষ্।, ক্রিম্াশক্তি ত্বরপ। গোরক্ষসংহিতায় আছে__ 

“ইচ্ছাক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ত্রাঙ্মী চ বৈষ্বী। 
ত্রিধাশক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি ॥* 

জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াঁশক্তি গৌরী, ব্রার্থী ও বৈষ্ণবী নামে আথাঁতা। এই তিন 
শক্তি হইতেই স্থষট স্থিতি প্রলয় হইতেছে। এই ব্রিধাশক্তি রূপ জ্যোতিঃই প্রণবের প্রতিপাদ্য। 

ক্রিয়াসারে উক্ত আছে £- 

“বিন্দুঃ শিবাত্বকন্তত্র বীজং শক্ত্যাতবকং স্থৃতম্‌। 
তয়োর্যোগে ভবেম়াদত্ডেভ্যে। জাতাস্থিশক্তয়ঃ ॥* 
বিশু শিবাত্মক, বীজ শক্ঞাত্মক ও নাদ শিবশক্তযাত্বক। এই বিন্দুঃ বীজ ও নাদ হইত 
ত্রিশক্তি অর্থাৎ জান, ইচ্ছা! ও ক্রিয়/শক্তি উৎপন্ন হয়। 

মূল প্ররুতির মহিত সচ্চিদানন্দ রক্ষের যেরূপ কোন ভেদ নাই, তত্র রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষণ, 

এই জ্ঞান, ইচ্ছ! ও ক্রিয়াশক্কির সহিত তাদাত্মারূপে সম্মিলিত হইয়৷ আছেন। স্তরাং শক্কির 
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সহিত.শক্তিমানের কোন ভেদ নাই। মায়! সঙ্কচিত অবস্থাই ব্রদ্ম ভাঁব, সুতরাং তাহা 
অগোচর। ইহাই তুর্ধ্যাবন্থ টকবল্যাবস্থা ও অবচ্য ; ইহাই মহাকাঁরণ দেহ, কৈবল্যজ্ঞান দেহ 
ও বিদেহ; উহাঁই পরা, পরাঁপরা ও নিঃশব বাক। উহাই অগোচরী, উদ্মানী ও ব্রদ্ম। ইহাই 
সুক্মবেদ ও অগোচর, উহাই হৃদয়াকাশ, অগোঁচর শূন্ত ও সর্বশুদ্ধীতীত, উহাই ঈশ, অঘোর 
ও নিরাকার। উহাই মস্‌রমাত্র দীপকং ও সোহহং বর্ত্বারা সুচিত। 

এই ভাগ (দেহ ) ও ব্রন্ধা্ড একই নিয়মের অধীন, একই বপ গুণ সমাবেশে নির্মিত, 
নুৃতরাং ব্র্মাণ্ডে যাহ! আছে দেহেও তাহাই আছে। এই ব্রহ্মা ব! দেহ সমস্তই প্রণবরূপ | 
সর্ব দেবস্থান এই দেহ মধ্যে সম্গিবিষ্ট। প্রণবের অকার স্বরূপ ব্রহ্ম! পৃর্থীতত্ব মূলাঁধার চক্রে 
অবস্থান করিতেছেন, উকার স্বরূপ বিষণমূন্তি জলতত্ স্বাধিষ্ন চক্রে, মকার স্বরূপ রুত্র 
তেজস্তত্ব মণিপুর চক্রে, নাদ স্বরূপ ঈশ্বর বায়,তত্ব অনাহত চক্রে, বিন্দু স্বরূপ মহেশ্বর আকাশতত্ব 
বিশুদ্ধ চক্রে, কলাম্বরূপ পরশিব মনোরূপে আজ্ঞাচক্রে, কলাঁতীত পরত্রদ্ম বা পরমাপ্রকৃতি 
সহশ্রার চক্রে অবস্থান করিতেছেন। 

এই সপ্ত চক্রই প্রণবের সপ্তা্গ, এবং বহিদুর্টিতে ইহাই সপ্ত আম্মায়। এই সপ্ত আম্লায়কে 
বুঝিতে পারিলেই সব বুঝ! শেষ হয়। প্রথম আত্ায়ে সৃষ্টি মুলাধারে কুলকুগুলিনী প্রাণ 
শক্কিদঘার! জগৎ স্থষ্টি করেন, দ্বিতীয় আমায় স্থিতি ( লিঙ্গমূলে স্থিতিরূপ বিষু ), তৃতীয় আয়ায়ে 
সংহার, নাভিদেশে রুদ্রকূপ-_নাভিশ্বীস আরস্ত হইলেই জীবের মৃত্যু। চতুর্থ আয্লায়ে অন্গ্রহ__ 
ভক্তি হইলেই ভজন হয়, 'াঁহাঁতেই অনাহত স্থিত অনাহত শবই ঈশ্বর কৃপা, তখন হৃদয়স্থ 
ঈশ্বরের কৃপ! অন্ভব হয়। গঞ্চম আমায়ে অছ্ুতব--বিশ্ুদ্ধ চক্রে কণ্ঠে প্রাণের স্থিতি হইলেই 
অনুভব পদ লাভ হয়। যষ্ঠ আমায় আজ্ঞাচক্রে নিরছুতব, অনগুভবাতীত অবস্থা । এবং সপ্তম- 
আম্নায় সহল্নার পরব্যোম। 

প্রথম আমায়ের জেয় কুগুলিনীশক্ত, দ্বিতীয় আদায়ের গম্য নারায়ণ ব! পুরুষো তম, তৃতীয় 
আমায়ের জ্ঞের় কাল, চতুর্থের গম্য বিজ্ঞান পদ, পঞ্চমের শৃন্ত, বষ্ঠের গম ব্র্ম, সপ্তমের জেয় 
পরব্রহ্ধ বা পরব্যোম। 

প্রথম আয়ায়ের সাধন কুলকুগুলনীকে জাগাইবার জন্য মন্ত্রঘোগ ও হঠযোগ। দ্বিতীয় 
আমায়ের সাঁধন ভক্তিযোগ ও লয়যেগ ; তৃতীয় আম়ায়ের সাধন ক্রিয়াযৌগ ও লক্ষ্য বা 
ধ্যানিযোগ, চতুর্থ আয়ায়ের সাধন জ্ঞানযোগ ও উরোযোগ (হৃদয়গ্রন্থিভেদের সাধনা ), পঞ্চম 
আয়!য়ে পরাষে।গ ও সন্নাঁস, ষষ্ঠ আম্লাযে অমনস্কষোগ ও শীস্তবী যোগ, সপ্তম আ.মায়ে সহজ- 
ধোগ ও মোক্ষ সাধন হইয়া থাঁকে। 

এই সকল যোগ সাধনের করণও আয়ায় ভেদে বিভি্ন। প্রথম আমায়ের করণ নাঁসিকা, 
শ্বাস প্রশ্থীসের দ্বার, এই শ্বাস প্রশ্বাস লইয়াই প্রথম আম্ায়ের সাধন। এই শ্বাস স্থির ন! হইলে 
কুলকুগুলিনী শক্তি জাগরিতা হন নাঁ। দ্বিতীয় যোগের করণ জিহ্বা-_এই জিহব! তালুকুহরে 
প্রবিষ্ট হইলে তবে বাক্য সংঘত হয়, এবং বাকা সংঘমের সহিত ইচ্ছার নাশ হয়। তাহাই ভক্তি- 
যোগ--যখন মনোগতি অন্তকিছুতে ন1 যাইয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ব্রদ্ষে মগ্ন হয়। তৃতীয় *আমায় 
যোগাভ্যাসের করণ চক্ষু, এই চক্ষুর লক্ষ্য ক্রমধ্যস্থ হইলে মন একাস্তিক লক্ষ্যের প্রতি নিযুক্ত 
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হয়। দৃষ্টি স্থির ন! হওয়! পর্যস্ত মন চতুদ্দিকে, বহু বিষয়মুথে ধাবিত হয়। চতুর্থ আর্থ 
যোগাভ্যাসেয় করণ ত্বকৃ। কুস্তকের ঘারা হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ ঠোকর, এই ঠোঁকর ক্রিয়ার! চরের 
মধ্যে ষে মোহময়ী শক্তি আহৃত রহিয়াছে তাহার শোধন হয়, এই চর্দের আবর্ষণই সর্বাপেক্ষা 
মোহময়ী আকর্ষণ, কামসক্কল্পের গুধান স্থান। এই সাধনের পরিসম।গ্ডিতে হায় গ্রন্থি ভেদ 
হইয়া! দিব্য জ্ঞানের সঞ্চার হয়। পঞ্চম আম্ায়াস্থ যোগাভ্যাসের করণ কর্ণ। কর্ণ স্তব্ধ হইলে 
মন অত্যন্ত অন্তর হয়। শবই আমাদিগকে জগতের সহিত নান! সন্ন্ধে যুক্ত করিয়া দেয়, 
শবের বন্ধন যদিও শুদ্ধ তথাপি খুব দৃঢ় । শেষ পর্ধ্স্ত উহ! থাকে। সমস্ত তত্ব আকাশতত্বে 
মিলিয়৷ যাঁইলে এক অনির্বচনীয় শব্ধ শ্রুতিগোচর হয়, যন্দবার! ভববন্ধন ছুটিয়! যায়| ইহাই 
ভগবন্নম শ্রবণ। এই শবে তন্ময় হইলেই ধ্বনির অন্তর্গত জ্যোতি: এবং জ্যোতি: 
অন্তর্গত শুদ্ধ মনের সন্ধান পাওয়া যাঁয়। এই “নন*ই ষষ্ঠ আম্মায়স্থ যৌগাভ্যাসের করণ। 
“মনস্থেং মনমধ্যস্থং মনগ্থং মনোবর্জিতং। মনসা মনমালোক্য হ্বয়ং সিদ্ধন্তি যোগ্রিনঃ ॥৮ 
বাহিরের দিক দিয়! এই যষ্ঠ আন্নায়ের করণ প্রাণ। তাই প্রাণ ক্রিয়া করিলে যত শীঘ্র 
মন মনেতে প্রবেশ করে এত শীঘ্র আর অন্ত কিছুতে হয় না। সপ্তম আয়ায়ের 
যোগাত্যাস সমাধিতে স্থিতি লাঁভ। বাঁহভাবে এই সপ্চম আত্মায়ের করণ হইল মৃত্যু, বাস্তবিক 
সমাধি ও মৃত্যু একই কথা। 

তাহা হইলে “মমযোনিমহদ্‌ ব্রহ্ম”-_মহদ্বরত্থই যে তগ্রবানের'যোঁনি অর্থাৎ গর্ভাঁধান 
স্থান এবং মহত্রক্মই বা কি তাহা বুঝ! গেল। এই মহদ্ব্রঙ্দে গর্ভাধাঁনই দ্বিতীয় ব। 
বিবর্ত ৃটি। এখানে মূল সত| অবিকৃত, কেবল কল্পনায় জগৎ রচিতবৎ বোধ 
হইতেছে । এই মহতরক্ষূপ যোনিতে প্রবিষ্ট হইয়া! ভগবানের বহরূপে প্রকাঁশ। 
মহত্রদ্, ব্রদ্মাই সমষ্টি মন, ইহাতেই ব্রদ্ম অন্ুপ্রবিষ্ট হইয় বিশ্বকে উৎপন্ন করেন। 
“তেনে ব্রহ্মহদ! ঘ আদিকবয়ে*_-ধিনি হৃদ! অর্থাৎ ম্বকীয় ইচ্ছার প্রভাবে আদিকবয়ে অর্থাৎ 
ব্রহ্মার চিত, ব্রহ্ম -_ব্রশ্ষের দ্বরূপজ্ঞান তেনে-বিস্তার করির|ছিলেন-__ভাঁঃ ১ম স্তঃ। ব্রক্মাই 
সমগ্র ব্রদ্মাণ্ডের মন, এই মনই সন্কল্লের স্থান। মন না থাঁকিলে কিছু হইবার নহে, 
তাই যেন ব্রদ্মের মন:স্বরূপ ব্রহ্মা বা হিরপ্যগর্ত উৎপন্ন হইলেন। বিশ্বস্থটটির স্বল্প এই মনেই 
বর্তমান থাকে । “বিদ্ধি মায়! মনোময়ম্”__ভাং ১১শ ক্কঃ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই মন থাঁকে না, 
ক্রিয়ার পর অবস্থার প্রাবস্থায় যেখানে সঙ্কল্প হইতে না হইতেই সব হয়_এমন যে ক্রদ্ধ-অণু 
যাহা অত্যন্ত সুন্ম, সেই গুক্ম অণুর মধ্যে ব্রদ্ধ অন্ন প্রবিষ্ট ইহাই ভীহাঁর একাংশ, ইহাই ক্রহ্ম- 
যোনি, এখানে নিজ সক্কল্প কিছুই নাই, কিন্ত অনিচ্ছার ইচ্ছায়--এই স্থান হইতেই সমস্ত 
বিষয়ের স্ফুরপ হয় । তথাপি বিনা সঙ্কল্লে যাহ! বলেন, তখনই তাহাই হয়-_ইহাই ব্রন্মযোনি। 
এই ব্রহ্মযোনিই ভগবানের স্বশক্ি, ইহা নিজন্ব কোন কামন! বা স্বল্প নাই, কিন্তু জীবের 
অনৃষ্ঠ বপতঃ ঘখন এই অনিচ্ছাঁর ইচ্ছা'রূপে সত্য জাগ্রত হয়, তখনই শক্তি ক্রিয়াবতী হয়, 
ইহাই তাহার গর্ভধারগ। ইহাই তীহীর বস্ত হইবার ইচ্ছা। জীবের অদৃষ্ট ইহার হেতু এই 
জন্তণ্বলা হয়। যদিও অদৃষ্ট কর্মবশেই হইয়া থাকে, কিন্তু জীবের যেমন আদি নাই, তেমনি 
ক্র্টের আদিও কোথাও নাই। জীব স্বৃত্যুকালে কামনা লইয়া স্ৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, নৃতরাং 
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স্র্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবস্তি যাঃ । 
তাসাং ব্রহ্ম মহদেঘানিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ 


তাহার উৎপত্তির বীজ তাহার মধ্যেই লীন থাঁকে। সমন্ত জগতের প্রলয়েও জীবের 
কর্ম শেষ হয় না, সুতরাং প্রলয়ের পর আবার তাহার উৎপত্তি হওয়াই সম্ভব। প্রলয়কালে 
জীব কর্ণনহ মহ্ত্ব্রন্মে লীন হয়, মহত্ত্রঙ্গ প্রকৃতিতে সুপ্ত হন। আবার স্ষ্টিকালে কাম- 
কর্ধান্ঘায়ী জীবকে শ্ব শ্ব অবৃষ্ট ভোগের জন্য ভোগ্যক্ষেত্রের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত করিবার যে 
চেষ্টা তাহাই গর্ভাধান ক্রি! । এই গর্ভাধানকর্তাই সগুণ ব্রহ্ম 

পরে মহত্বত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ব ও অহঙ্কারতত্ব হইতে পঞ্চতত্বের স্থ্ট--ইহাঁই বিকাঁর 
সুষ্টি বা পরিণ|ম স্ষ্টি। এই তৃতীয় সৃষ্টির পর যখন অপক্ষীকৃত পরম।ধু মকল জীবের অতৃষ্ট 
বশতঃ পর্ধীকৃত হইয়া স্থুগ দেহ ও অক্নাদি উৎপন্ন করে তাহাই চতুর্থ স্থা্ বা যৌগিক টি | 
অর্থাৎ, প্রথম ব্রহ্মরূপ ক্রিরার পরাবস্থা হইতে *তৎপরাবস্থীয় কুটস্থ জ্যোতি:র মধ্যে বিন্ুরূপা 
মহাঁশক্তির আবির্তব, পরে শুদ্ধ সন্বল্প যাহাতে নিজ ভোগেচ্ছা থাকে না। অথচ ব্রদ্ধাণ্ 
বীজ কারণ সলিলের মধ্যে ভাঁমাঁন। পরে বিবিধ বস্তুর বিবিধ পরমাণুর প্রকাশ, তৎপরে 
স্থলতম পিগুভাব। কিন্তু পিগুভাঁবই থাকুক অথব! শুক্র, সক্মতর, স্থপ্মতম ত।বই থাকুক 
- সবই ব্রহ্মষময় বা ব্রহ্গত্বূপ। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম কিরূপে বহু কোটী ব্রহ্মাগুরূপে পরিণাম 
প্রাপ্ত হন এবং সেই বিশাল বিস্তৃত ব্রদ্ষাণ্ড সর্ব জীব সহ আবার কিরূপে অণুব স্বরূপ ব্রচ্গে 
প্রবেশ করে, এবং সেই অণু কিরূপে অব্যক্ত মধ্যে বিলীন হয়, তাহা পরম রহস্যময় ব্যাপার !! ৩ 

অন্থয়। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তের) সর্বযোনিষু (সর্ব যোনিতে) যাঃ (যে সকল 
মূর্ত: (মুড়ি সমূহ ) সম্ভবস্তি ( উৎপন্ন হয় ), মহদ্ত্রদ্ম € মহদ্ত্রহ্ষা ) তাপাং যোনিঃ (তাহাদের 
মাতৃন্থানীয় ), অহং বীজ প্রদ: পিতা (আমি বীজদাত| পিতা ) ॥ ৪ 

প্রীধর। ন কেবলং সুষ্টপক্রম এব মদধিষ্িতাত্যং প্রকৃতিপুরুযাত্যাম্‌ অয়ং ভূতোৎপততি- 
প্রকীরঃ, অপিতু সর্বদৈব ইত্যাহ__সর্ক্বেতি। সর্বান্থ যোনিষু মহুষ্যাগ্যান্থু যা মূর্তয়ঃ_ 
স্থাবরজঙ্গমাত্মিক। উৎপদ্যান্তে, তাঁসাং_ মূর্ভানাং মহদ্তরক্ষ প্রকুতিঃ ধোনিঃ- মাতৃস্থানীয়া, অহধঃ 
বীজ প্রদঃ পিতা! - গর্ভাধানকর্ত1 পিতা ॥ ৪ 

বঙ্গানুবাদ। [ কেবল যে সৃষ্টি উপক্রমেই মদধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতি পুরুষ দ্বারা ভূতোৎ- 
পতি হয় তাহা নহে, পরস্ত এরূপে সর্বদাই ভূতোৎ্পত্তি হইয়া থাকে ; এতদর্থে বলিতেছেন ] 
_ম্ছুষ্সাদি সকল যোনিতে যে স্থাবরজন্গমাতুক হৃদ্তি সকল উৎপন্ন হয়, সেই সকল মৃত্তির 
মহদূতরন্ম বা প্রতিই মাতৃস্থানীয়া আর আমিই গর্ভাধান কর্ত। পিতা ॥ ৪ - 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাযভ যোনি হইতে মুত্তি সব হইতেছে সে একটু একটু 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ যৌনি-সে সকল যোনির মধ্যেও ব্রন্ম আছেন, তাহাও ব্রহ্ম 
হইতে উতুপত্তি-কিন্তু সে বিভক্ত অবিভক্ত ব্রক্ম মহৎ ঘ্লোনি, আমি-ভাহার 
বীজ ব্রেদ্ষের অণুষ্বরূপেতেই আছি এবং প্রকুষ্টরপে-দ শব্দে যোনি*ভাহাঁতেই 
রেখে,দিই অর্থাৎ আপনাতে আপনি রাখি-_যাহা ক্রিয়ার পর' অবস্থা আবার 


১২৬ শ্রীমস্ঞগবদর্গীতা 


আমি পিতা অর্থাৎ শক্তি পুর্র্বক আপন! হইতে আপনার মূর্তস্তর-_কুটন্ডের 
স্বরূপ-ব্র্গ !! অর্থাৎ আত্মজ- অর্থাৎ পিতা, পিতাই পুত্র 1! পুত্রই পিতা !! 
দেব, পিতৃ, মন্ব্য, পশু, ম্বগাদিখে/নিতে যে সকল মৃত্তি উৎপন্ন হয় ব্রক্মই তাহার যোনি 
অর্থাৎ উৎপভ্ি কারণ এবং আমি বীজপ্রদ পিতা । এই মহদ্ত্রপ্ধই বা কে এবং আমিটাই 
বা কে? য'হা না থাকিলে কিছু হয় না সেই ব্রহ্মই মহ্‌দ্‌ যেনি, বা! পরম কারণ। যদিও ষত 
যোনি হইতে যত মূর্তি প্রকট হইতেছে, মে সকলের যোনিও ত্রদ্ষ, কারণ সবই ব্রদ্ধ হইতে 
হইয়।ছে, ব্রহ্ম না থকিলে কোন কিছুরই উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হইত না। সকলের মধ্যেই 
ব্রহ্ম মহৎ যোনি, অর্থাৎ ক্রিয়ায় পর অবস্থা, এই ক্রিয়।র পর অবস্থার মধ্যে সমস্ত বিভক্ত যোনি 
অবিভক্ত রূপে বর্তমান রহিয়াছে । কিন্তু সকল সময়েই তে। সেই ব্রহ্ম সর্বত্র বিদ্যমান কিন্ত 
সকল সময়ে বা সর্বত্রে প্রকাশ হয় না কেন? কারণ অহং জ্ঞানের অভাবে । যোনি হইতে 
প্রকাশিত হইতে হইলে অহং জ্ঞান থাক! আবৃশ্যক। অহং জ্ঞান যখন একেবারে মিটি যায় 
তথন ব্রহ্মাণ্ড ও তদতিরিক্র স্থানে বিশাল ব্রক্ষই কেবল পড়ি! আছেন, কেবল সতামাত্র 
ভাবে, তাহা আছে খলিবারও কোন দ্বিতীয় সেখানে কেহ নাই। পরে যখন অহং জ্পন 
দ্ররিত হয়, সেই অহং এর মধ্যেও তিনি_তখন দেই “অহ: ই কুটস্থ চৈতন্যন্ধপে প্রত্তি- 
বিশ্বিত হন এই অহং-ই ব্রহ্ম 'থুরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই ব্র্ম।ণু ব! কৃটস্থ ক্রিয়ার পর অবস্থার 
মধ্যেই নিহিত থাকে, অর্থাৎ আপনার মধ্যেই আপনি খাকে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাহা 
মহৎ অর্থাৎ বিশ্বময় একাকার ছিল, তাহাই শক্তিপূর্ব্বক ক্রিয়া করিলে পিত। হইতে যেমন পুত্র 
উৎপন্ন হয় সেইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতে কৃটন্থ দ্বরূপ ব্রদ্ধ সর্বদেহের মধ্যে প্রকাশিত 
হন। কখনও পিতা পুত্র হন; কখনও পুত্র পিত! হন। অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতে কুটস্থ 
দ্যোতিঃ প্রকাশ হইতেছে, কখনও কুটস্থ জ্যোতি; হইতে ক্রিয্নার পর অবস্থা প্রকাশিত 
হইতেছে !! কুটস্থ ও ক্রিয়ার পর অবস্থ। একেরই মৃত্ত্ত্তর মাত্র। আমিটা তাহা হইলে বীজ, 
্রহ্ধাণুর্ূপে সর্বত্র সম্প্রবিষ্ট। এবং মহদ্‌ ব্রদ্ষ-বিরাট ক্রিগ্মার পর অবস্থা যাহা বিশ্বহ্ববনকে 
আচ্ছাদিত করিয়। রাখিয়াছে_অথব সমুদ্র হইতে তরজোচ্ছ!সের ন্যায়_যাঁহ! হইতে এই 
্রদ্ধাণ্ড পুনঃপুনঃ উঠিতেছে ও ডুবিতেছে ! এই ক্রিয়ার পর অবস্থ। ও কুটগ্থ কি ভাঁল করিনা 
বুঝিলে আর পুরুষ, প্রকৃতি, ব্রহ্ম, মায়া, সগুণ, নিগুপ লইয়! গোঁলে পড়িতে হয় ন। ৷ 

মহাভারতে শীস্তিপর্কে আছে-“যোগমতে পরমাত্মা উপাধিযুক্ত হইলেই জীবরূপে 
পরিণত হুন 1” পরমাত্মার উপাধিই হইল এই স্কুল, হুন্, কারণ দেহ ব৷ প্রকৃতি । প্রকৃতির মধ্যে 
চৈতন্ঠের খেলা যতক্ষণ ততক্ষণই বন্ধভাব ব| জীবভাব। প্রক্কৃতি পুরুষ একেরই ভিন্ন উপাধি মাত্র। 
যখন ক্রিয্নার পর অবস্থায় গুণনঙ্গ রহিত হন তখন তিনি নিগুণ, তথন তাঁহার উপাধি পুরুষ, 
যখন তিনি বাহ ব্যাপারে লিপ্ত হন তখন তিনি গুণযুক্ত, তখন তাহার উপাধি গ্রকুতি। 

প্রকৃতির মধ্যে তমোভাব প্রবল হইলে তাহা জড় দৃশ্তরূপে প্রকটিত হয়, প্র্কতির মধ্যে 
রজঃ ও সত্ব তাঁর থাকিলে মঙ্থস্তভাব প্রকটিত হয় এবং প্রকৃতির মধ্যে সত্বগুণ প্রকাশিত থাঁকিলে 
দেবঙঈরীর রূপে প্রকটিত হয়। আত্মা প্রকৃতিষ্থ হুইলেই তীহার মন উপাধি হয়ঃ এবং সেই 
মন হইতেই এই স্থি কাধ্য চলিতে থাকফে। 


ভ্রীমন্তগব্দগীতা ১২৭ 


সত্বং র্জস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্তব1ঃ | 
নিবধন্তি মহাবাহে। দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌ ॥ ৫ 


আজ্ঞাচক্র পধ্যন্ত গুণের স্থান, আজ্ঞাচক্রে মনের স্থিতি সম্যক্রূপে হইলেই জীব 
প্রকৃতিমুক্ষ হইতে পারে। তখন কোন উপ1ধিও থ|কে না, স্থপ্টিও থাকে না। কিন্তু ধিনি 
আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত উঠেন কিন্তু স্থিতিলাত করেন ন| তিনন প্রকৃতির অধীন থাকেন এবং এই 
প্রপঞ্চ জগৎ প্রত্যক্ষ করিতে থাঁকেন। সুতরাং যে শুন পর্যযজ গুণের স্থান বা আরস্ত, 
সেই স্থানে স্থিতি লাভ করিলে গুণের অতীত অবস্থা গ্রাপ্ত হইতে পারা যায় তাহাই যোনি 
অর্থাৎ স্ষ্টির কারণ, অতএব এই আঁ্জাচত্রই ব্রঙ্গযনি বা মহদ্ব্রন্মের স্থান। তাহা হইতেই 
ভূত সমূহের উৎপত্তি বা সষ্টি। আজ্ঞাচক্রের অধোদেশে নাঁমিলেই ইচ্ছার উত্তব হয় এবং সেই 
ইচ্ছ! হইতেই স্থষ্টি ॥ ৪ 

অন্বয়। মহাঁবাহো ! ( হে মহাবাহো। ) সত্খং বজঃ তমঃ ইতি ( এই সত্ব, রজঃ তম:) 
প্রকতিসম্তবাঁ; গুণাঃ (প্রতি স্ভূত গুণত্রয় ) অব্যয়ং দেহিনং (অবনাশী আত্মাকে ) দেহে 
(দেহ মধ্যে) নিবয়স্তি (আবদ্ধ করে ) ॥৫ 

ভ্রীধর। তদেবং পরমেশ্বর।ধীনাভ্যাং প্ররুতিপুরুষাভ্যাং সর্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্য ইদানীং 
প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষস্ত.সংসারং প্রপঞ্চনতি সত্বমিত্যাদি চতুর্দশভিঃ বা চতুর্ভঃ। সত্বং রজন্তমঃ 
ইতি ভ্রয়োগুণাঃ প্রকাতিসস্তবাঃ_-প্রকৃতিঃ সম্ভব উত্তবো যেষাং তে তথোক্তাঃ। 
গুণসাম্যং গ্রকৃতিঃ, তম্তাঃ সকাশাৎ পৃথকৃত্বেন অভিব্যক্তাঃ সন্তঃ প্রকুতিকার্ষধ্যে দেহে তাদাত্যেেন 
স্থিতং, দেহিনং--চিদংশং বস্ততোঙ্ব্য়ং_নির্ব্বিকীরমেব সত্তং নিবস্তি-ম্বকার্ষয্যৈঃ সুখদুঃখ- 
মোহাদিভিঃ সংযোজযস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ 


বজানুবাদ। [ পরমেশ্বরাধীন প্রকৃতি পুরুষ হইতে সর্বভূতোৎপত্তি নিরূপণ করির! 
ই্রানীং প্রকৃতি সংযোগে পুরুষের সংসারাবস্থা বিষয় চারিটা বা চতুর্দশ ক্সোকত্বার! বিস্তৃত 
ভাবে বলিতেছেন ]_ সত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিনটা গুণ প্রকৃতি হইতে সম্ভব-(তাদৃশ 
রূপে যাছাদের উত্তব কথিত)। গুণ সকলের সাম্য বস্থাই প্রকৃতি, গুণত্রয় পৃথক ভাঁবে 
অভিব্যক্ত হইয়| প্রকৃতির কাধ্য যে শরীর তাহাঁতে তাদাত্্য ভাবে অবস্থিত দেহীকে সুখ-দুঃখ 
মোহাদিতে বদ্ধ অর্থাৎ সংযুক্ত করে। দেহী চিদংশ, সেই চিদংশ বস্তুত অব্যয় অর্থাৎ 
নির্বিকার ॥ ৫ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-_সন্ত, রজঃ, তমঃ ইড়া পিঙলা স্মবুন্ীরূপ যক্পে আড় 
রহিয়া যাহা পঞ্চতন্ত্র মন বুদ্ধি অহংকারের সহিত আত্ম ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য 
দিকে আসক্তিপুর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া! এই দেহেতে দেহী আত্মা অবিনাশী কুটস্থ 
্রন্ম আবন্ধ |! সেই বন্ধন হইতে যুক্ত হইলেই তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বূপ-__ 
ক্রিয়ার পর শ্হিতি রূপ ঢাকের কাটি গুড়. করে পড়বে ।- আচ্ছা, দেহী তো জন্ম 
অরা মরণাদি রহিত, তবে সন্ত, রজঃঃ তমোগুণ ও তদুৎপন্ন সুখ দুঃখ মোহাদি ত|হ!কে কিরূপে 


১২৮ শ্রীমন্তগবদগীতা 


বন্ধকরে? প্রলয় কালে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সাম্যাবন্থা প্রাপ্ত হয়, স্থতরাং এই সাম্যাবস্থা 
প্রাপ্ত প্রকৃতি ও ব্রিগুণে কোন ভেদ নাই। প্রকৃতিতে বৈষম্য আরম্ভ হইলেই হ্রিগুণ 
প্রকাশিত হইতে থাকে, তখনই জীব ও জগৎ সব সৃষ্টি হইতে আর্ত হয়। প্ররুতি হইতে গুণ 
গুলি উৎপন্ন হইয়! এই দেহেই তাঁহারা অবস্থিতি করে। ভীবাঁত্ম জন্ম মরণ জরাঁদির অতীত 
হইলেও দেহেতে তাঁদাত্মান্াব প্রযুক্ত দেহস্থ ব্রিগুণের যে ধর্ম শোক মোহাঁদি তথ্বারা দেহীকে 
যেন আবদ্ধ করিয়! রাখে । যেমন দেহাশ্রিত ছায়৷ দ্বেহীকে আবৃত করে মনে হয়, তজ্প 
ক্ষেত্রজ্ব-আআ্সার আশ্রিত যে গুণ, তাহা যেন আশ্রয়দাতা ক্ষেত্রজ্ঞকে বন্ধন করে এই্সণ 
মনে হয়। 
গুণই শক্তি। গুণ কোথা হইতে আমে এবং কেনই বা আসে? শক্তিমানের মধ্যে 
যেমন শক্তি অন্তর্নিহিত, সে শ্তর খেলা তিনি থে সর্বদাই দেখান তাহা নহে, কিন্ত ইচ্ছা 
করিলেই দেখাইতে পারেন, সেইরূপ গুণীর মধ্যে গুণ সর্বদাই অন্তনিবিষ্ট থাকে, যখনই 
প্রকাশ হয়-_এই প্রকাশও শ্বাভাবিক তজ্জন্ত কোন স্কল্প করিতে হয় না তখনই শক্তিমানের 
শক্তিকে আমরা বুঝিতে পারি। যখন এই শক্তি তাহার মধ্যে স্ুযুধাবস্থায় থাকে, দীর্ঘকাল 
ধরিয়াও জাগ্রত হয় না-_সেই অবস্থাই নিগুণ, নিম্পন্দিত ভাঁব। উহাই প্রকৃতির সাম্/ভাঁব, 
পুরুষ ও প্ররুতিঃতখন যেন শিবগৌরীরূপে এক অন্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! থাকেন। খধিরা 
ধ্যানযোগে সেই বিশ্বারণ শক্তিকে দেখিয়াছিলেন :₹- 
“তে ধ্যানযোগাহ্বগত! অপশ্ঠন্‌ 
দেবাতবশক্তিং স্বগুণৈষ্নিগৃঢাম্‌। 
যঃ কারণানি নিখিলাঁনি তানি 
কালাতযুক্তা নধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥* শ্বেতাশ্ব উঃ 
স্বপ্রকাশ মান্াধীশ্বর পরমেশ্বরের আত্মভূত৷ শক্তিকে তাহার! কারপরূপে দর্শন করিয়া- 
ছিলেন। এই যে শক্তি ইনিই মা ঝ প্রকৃতি । কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতির হ্যায় ইহা জড়া 
নহে। ইহ] তীহীরই নিজ শক্তি। “মায্াস্ত প্রকতিং ব্ছ্যাৎ মায়িনত্ক মহেশ্বরম্।”* এই মায়াই 
পরাপ্রকৃতি। তগবানও গীত'য় বলিগ্লাছেন এই প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় (প্রেরণায়) 
চরাঁচর সমস্ত জগৎ স্ৃষ্টি'করেন। সেই শক্তি ত্বগুণ (সত্বরজতমোনামক গুণ ও স্বীয় কার্য 
পৃথিবী জলাঁদি ) বারা আচ্ছাদিত, কারণ মাঠেই স্বীয় কার্য দ্বারা আবৃত থাকে, অর্থাৎ কারণের 
আকার কাধ্যের আকারে লুক্কার়িত থাকে, সেই জন্ত কারণ বস্তটিকে ধরিতে পারা যায় না। 
এই বিশ্বঙ্গননী শক্তি ধাহার সেই দেবতা কালাত্মযুক্ত অর্থাৎ সমস্ত কারণের অধিষ্ঠাতা, 
ধিনি সেই সকল কারণকে যথানিয়মে পরিচালিত করেন- সেই যে ভগবানের স্বীয় শক্তি 
তীহ।কে তাহার! দর্শন করিয়ছিলেন। 
যেমন অগ্নিতে জলন স্বাভাবিক, সে প্রকাশের জন্তট কোন আর়াদের প্রয়েজন হয় না 
সেইরপ ত্রদ্মের মধ্যে শক্তির হিলে!ল অত্যন্তই স্বাভাঁবিক। বিনা প্রষত্ব বা মঙ্বল্েই তাহা! 
ক্ষুরিতহয়। যখন ক্ফুরণ আরম্ভ হয়, তখনই উহা তাহার সঙ্কর্র এইরূপ মানিয়া লওয়া হয়। এই 
শক্তি গতিণীনা, স্পন্দনধন্শা, কিন্তু কোন গতিই স্থিতিশীল কোন সতয় যুক্ত ন! হইয়| গতিশীল 


শ্রীমন্গবদগীতা ১২৯ 
(সত্বগুপণের বন্ধন) 


তত্র সত্ং নিম্মলত্বা প্রকাঁশকমনাময়ম্‌ । 
স্থখসঙ্গেন বধাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ 


হইতে পারে না। এই গতিটী চিরন্তন নহে বলিয়! উহাকে মিথ্যা! বা মায়া বলা হয়। কিন্ত 
স্থিতিশীলতা তাঁহার মধ্যে নিত্য বর্তমান। এইজন্ জলে পতিত চক্দ্রিকাঁরই চাঞ্চল্য দৃষ্টি হয়; 
কিন্তু চ্ত্িকার চাঞ্চল্য নাই, সেইরূপ ব্র্গের মধ্যে যে স্বাভাবিক জান-কৌমুদী বিচ্ছুরিত হয় 
তাহা সর্বপ্রকার চাঞ্চল্য বিক্ষেপাদি ধর্শ শৃন্ত, সেই জন্ তাঁহা চিরস্থির, চিরনির্ল, সুতরাং নিত্য 
অবিনাশী। ই ব্রক্ষকিরণ মায়! স্পর্শে মায়ার চঞ্চলত্ প্রভৃতি গুণ ছারা চঞ্চলবৎ মনে হন৷ প্রকৃতি 
বিচ্ুদ্ধ না হইলে তে! স্থটি হয় না, প্রকৃতি ক্ষু হইলেই প্রাণ চঞ্চল হয়,. এবং সেই চঞ্চল প্রাণই 
সত্ব,রজঃ, তম্বোগুণন্ধপে এবং তাহার বাহন ইড়া পিঙ্গল! সুযুয়া নাড়ী মুখে প্রবাহিত হইয়া পঞ্চতত্ব 
মন, বুদ্ধি অহঙ্কারে পরিণত হইয়া এই জগৎ খেল! আরম্ভ করিয়! দেন, তখন এই সকল বস্তুতে. 
আত্মবোধ হওয়ায় ইহাঁদিগের পানে আসক্তি পূর্বক ক্ষেত্রজ দৃষ্টিপাত করেন। এই কারণেই 
নিত্যমৃক্ত অবিনাশী কুটস্থ দেহী দেহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বান। এই দেহই যেন তীহার 
নিজের এবং উহা তাহার সর্বস্ব বলিয়। মনে হয় ইহাই দেহীর বদ্ধাবস্থা। আঁবার এই বন্ধন 
হইতে মুক হইলেই তিনি যে শুন মুক্ত, সেই স্তন মুক্ত শ্বভাবকেই প্রাপ্ত হন। প্রাণই চঞ্চল 
হইয়৷ এত গোলযোগ উৎপন্ন করিয়াছে, তাই অতি যত্তে প্রাণের চাঞ্চল্যকে রুদ্ধ করিতে 
হইবে। ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর স্থিতি হইলেই সর্বববন্ধবিনিমূক্ত আত্ম! নিজ মহিমায় নিজে 
বিরাজ করিবেন ॥ ৫ 


অন্বয়। অনঘ! (হে নিষ্পাপ) তত্র (সেই সকসের মধ্যে) নির্মলত্বাৎ (নির্মল বলিয়া) 
প্রকাশকম্‌ প্রেকাশশীল) অনাময়ম্‌ (নিরুপদ্রব) সত্বং (সত্তণ্ুণ) [ আত্মাকে ] গ্খলঙ্গেন জ্ঞন- 
সঙ্গেন চ (নুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্কি দ্বার!) বঞাতি (বন্ধন করে)।॥ ৬ 


শ্রীধর। তত্র মত্বস্ত লক্ষণং বন্ধাত্বগ্রকারং চাহ--তত্রেতি। ' তবরস-তেষাঁং গুপানাং 
মধ্যে, সত্বং নির্্বলত্বাৎ--ব্বচছত্বাৎ স্কটিকমণিরিব একাশকং--তান্বরম্। অনামঞধ্_নির- 
পত্রবং, শাস্তমিত্যর্থ; | অঃ শাস্তত্বাৎ ম্বকার্য্যেণ স্খেন ষঃ সঙ্গঃ তেন চ বগাতি। প্রকাশকাতাচ্চ 
ত্বকাধ্যেণ জ্ঞানেন ষ: সঙ্গঃ তেন চবর়াতি। হে অনঘ--অপাপ! অহংন্ুণী জানী চেতি 
মনোধর্শান্‌ তদভিমনিনি ক্ষেত্রজ্জে সংযোজয়তীত্যর্ঘঃ ॥ ৬ 

বঙ্গানুবাদ। [সত্বগুণের লক্ষণ ও তাঁহার বন্ধকতের প্রকার বলিতেছেন]-_সেই সত্বাদি 
গুণত্রয়ের মধ্যে সত্বপুণ নির্মল বলিয় অর্থাৎ সত্ব স্টিক মণির স্তায় প্রকাশক অর্থাৎ ভাম্বর এবং 
অনাময় অর্থাৎ নিরুপত্রব শান্ত, অতএব শীস্ত বলিয়া! স্বীয় কার্ধয যে সুখ তাহার সহিত যে সঙ্গ 
বা আসজি, তার! আবদ্ধ করে। আর সত্বগুণের প্রকাশকত্ব হেতু শ্বকাঁধ্য যে জান তাহার 

এ ও রি 


১৩০ শ্রীমন্তগবদগীত! 


সহিত যে সঙ্গ বা জ1সক্তি, তৎায়াও আবদ্ধ করে। হে নিষ্পাপ অর্জুন, “আমি মুখী” 'আমি 
জ্ঞানী? প্রভৃতি মনোধর্্ম সকলকে তদভিমানী ক্ষেব্রজ্ঞে সংযোগ্জন! করিয়া থাকে ॥ ৬ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-_সেখালে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থণাতে পঞ্চতন্ত্, মন, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহাতেই ময়লা__ইহা ছাড়া আত্মাতে থাকা নির্মাল। কুটস্থ 
ব্রন্ম!! নির্মল কোন বস্ত হইলেই প্রকীশকে পায়-যে তলওয়ারে অর্চে 
লেগেচে তাহ! পরিষ্কার ক্রিয়ার দ্বারা করিলে-হাহা! গুরু বক্ত গম্য_-সেই 
ভলওয়ারেতে এরপ প্রকাশ হয় যে আপনার নুথ তাহীতে দেখা যায়। ইহাই 
পাঁতঙ্জল সূত্রে বলিয়াছেন “ন্বরূপ:দর্শনং” € অর্থাৎ প্রকৃতিজ দর্পণে আপনার 
সপ আপনি দেখ। বায়) যখন আপনাকে আপনি দেখিল ও আপনি ব্রজ্গ 
হইল তখন বই ব্রহ্ম! ও বই দেখিল সুতরাং প্রকীশই বূপ- প্রন্মের ; 
ইহার নিমিত্তই দ্বপ্রকাশ স্বরূপ বেদান্তে কহিয়াছে। যখন সব এক বন্ত হইল 
ভখন বিশেষ নাশ হইয়। অন্য বস্তস্তর কি প্রকারে হইবে- অতএব অবিনাশী__ 
বিকার রহিত- আসক্তি পুর্ব্বক অন্য বস্ততে স্ুখাোভিলাব করিলে নিঃশেবরূপে 
ভাহাতে আবন্ধ হইয়া রহিলেন। তাহা ছাড়িয়া আত্মীতে আপনি 
থাকিলে অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে মুক্ত অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ।_তমোগুণ জ্ঞ।নকে 
আবৃত করিয়! রাখে, সত্বগুণে সেই আবরণ নষ্ট করে, এই জন্য ইহ! প্রকাশক। সব্বগুণ্রে এই 
প্রকাশকত্ব গুণ থাকায় যে বস্তর যাহা হ্বরূপ তাহা বুঝাইয়া দিতে পারে । রজন্তমগ্ডণের মত ইছা 
বিক্ষেপ ও আবরণ যুক্ত নহে বলিয়! ইহ বস্তর যথার্থ দ্ধপকে প্রকাশ করে, তাহাতে আমর! 
কোন বন্ত গ্রহণযোগ্য বা কোন বস্ত ত্যাগযোগ্য তাহা বুঝিতে পারি, ইহাতে ভ্রমদর্শন হয় না 
বলিয়া ইহা সর্বপ্রকার উপদ্রব শুস্ত । কিন্তু অস্তঃকরণের সব্বগুণজনিত যে প্রকাঁশ ধর্ম তাহাতে 
জান জন্মায় বটে, কিন্তু উহা মিশ্রজান অর্থাৎ তাহার সহিত রজ্তম ভাব মিলিত, তাহা নানাত্ব 
জ্ঞানের প্রকাশক, উহ! কথঞ্চিৎ, সুখময় রপিয়া ভীবকে দেই সকল খণ্ডিত সুখে আবদ্ধ করে, 
এতদ্বারা অখগুজ্ঞন বাছা শুদ্ধ আত্মার ধর্ম তাহা এ জ্ঞান নহে, যাহাকে পরাবি্য! বলে 
ষন্বার৷ আত্মদর্পন হয় উহাঁও জ্ঞান নহে। ন্ুতরাঁং এ জান ছারা বহিবিষয়ে আকুষ্ট হইয়া 
জীব বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়।. অলোচনাত্মক দর্শন শাস্ব ও পদার্থ বিজ্ঞানজাত জ্ঞান দ্বার! 
দ্রব্যাদির গুণের যে জ্ঞান হয়, তাহা এই জাতীয় জ্ঞান। ইহার সঙ্গ ত্যাগও কম কঠিন নছে। 
আত্মীতে যে মনের এঁকান্তিক স্থিতি তাঁচাই সত্য জান ও উহ! সত্য জানের প্রকাশক । উহার 
লক্ষণ হইতেছে বিশুদ্ধ জান ও বিশুদ্ধ আনন্দ, উহ! একমাত্র আত্মারই ধর্ম। এই আম্মাতে না 
থাকিয়া মন পঞ্চতত্বে থাকিলে মনে নাঁনারূপ ময়লা লাগে, এবং তাহার ম্বচ্ছতার হাস হইয়া 
যাঁয়। তরবারিতে মরিচ| পড়িয়া গেলে যেমন তাহা অস্থচ্ছ হয় ও তাহাতে প্রতিবিষ্ব পড়ে না 
তদ্রপ মন সমল থাঁকিলে তাহাতে আত্ম প্রতিবিষ্ব দেখা যায় না। আবার তরবারিকে ধসিলে 
যেমন উছ! পরিষ্কত হইয়া চকু চকু করে, এবং তাহাতে নিজের মুখও দেখা যায়, তদ্রপ 
ক্রিয়ার বারা মন বিকল্পশৃন্ত হইলে তাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়, সেই স্থচ্ছ শুদ্ধ মনের মধ্যে আত্মার 
স্বরূপ দর্শন হয়৷ আত্ম! ব্যতীত অন্ত বস্তর মধ্যে যে স্থখাভিলাঁ আশা,তাহ|ই মনের চঞ্চল ভাব। 


শ্রীমন্তগবদগীতা ১৩১ 


মন যতদিন চঞ্চল থাকে ততদিন আত্মার বিশুদ্ধ ভাব প্রত্যক্ষ হয় না। এই জন্ত কি করিতে 
হইবে কবির সাছেব বলিয়াছেন -- 
"কবির,*শিকৃলিগরু কিজিয়ে, শব, মন্যলা দেই। 
মন্ক| ময়েল ছোঁড়ায়কে, চিৎদরপণ করি লেই ॥” 
অন্তপরিষ্কারক যন্ত্রের নাম শিকৃলিগড়, কামীরের জাতা; তাহাতে অস্ত্র শান দিতে হইলে 
অস্থকে আগ! হ ইতে গোড়া পর্য্যন্ত সেই শান প্রস্তরের চাঁকায় বার বার আগা হইতে গোড়া 
এবং গোড়া হইতে আগা পথ্যন্ত লাগাইয়। রীখিতে হয়। _ চাক! তো ঘুরিতেছে, সেই চক্ররূপ 
বস ক্রিয়া পুনঃপুনঃ আসিতেছে যাইতেছে, সেই যায়! আসার সহিত তুমি অন্তরূপ মনকে 
লাগাইয়। রাখ। অস্ত শান দিয়া পরিষ্কার করিবার সময় একরূপ শব্দ হয়, শুভ্রপ তুমিও 
মরিচা পড়া মন-অস্্টাকে যখন প্রাণরূপ শানের উপর বসাইবে, তখনও এক একার শব হইবে। 
মরিচা কাটি গেলে আর শব হয় না, তব্দরপ মনের ময়লা কাটি! মন যত নির্মল 'হইবে, ততই 
আর শব হইবে না। মনের কথা কহাও আর থাঁকিবে না। মন একটু স্থির হইলেও বিন্দু 
দর্শন হইবে, কিন্তু সে বিন্দু স্থির নহে, যেন নড়িতেছে মনে হুইবে | যত নড়িবে তত দেখাও কম 
যাইবে, বেশী নড়িলে একবারেই দেখা যাইবে না। দর্পণ নড়িলে কি তাহাতে মুখ দেখা যায়? 
তক্রপ। দর্পণ স্থির হইলে যে কোন প্রতিবিশ্ব পড়ুক দেখ! যাইবে, সেই প্রকার চিত্রূপ 
বিন্দুকে স্থির করিয়। দর্পণের স্য।য় সম্মুখে রাখিলে সমস্ত জগৎ তাহার মধ্যে দেখ! যায়। 
কিরূপে সেই বিন্দু জ্যোতি দর্শন করিতে হয়, তাই কবির বলিতেছেন__ 
“কবির গুরু ধোবি, শিখ, কপড়া, সাধন সিজনি হার, 
স্বরুতী শিলাপর ধোইয়ে, নিকলে জ্যোতি অপার ॥ 
কবির বলিতেছেন শিল্মের মনটী ম্যলা কাপড়ের মত, আছ গুরু হলেন, যোঁপা। ধোপা 
যেমন কাপড়ে সাজিমাটা মাথাইয়! পাথরে আছাড় দেয়, গুরুরূপী ধোপা. শি্তকে সাধন রূপ 
সাঁজিমাটা 'মাথহির়া, আত্মার ধ্যানরূপ শিলাতে ৰারদ্বার আছড়াইতে শিক্ষা দেন। আছড়াইতে 
. আছড়াইতে কাপড়ের সমস্ত ময়লা কাটিয়া! কাপড় যেমন হচ্ছ ুনির্শল হয়, তন্রপ গুরূপদেশ 
মত সাধন করিতে করিতে শিল্পের মন হইতে সব মরল| কটি়া গিয়া তন্মধ্যে অপূর্ব চিৎ 
জ্যোতি প্রকাশ হয়, প্রাীয়াম হারা প্রাণ স্থির হইলে মনের যে হচ্ছতা ও বিশুদ্ধত| আসে 
তথ্বারাই প্রকৃত আত্মনজ্জান জগ্মে ও উহ্বাতেই আত্মাছ্ভূতি হয়। বিবেকচুড়ামণিতে শ্রীমদাচার্যয 
শঙ্কর বলিয়াছেন-- 
“বিশুদসত্বন্ত গুণাঃ প্রসাদ: স্বাত্মচুভূতিঃ পরম! প্রপাস্তিঃ, 
তৃপ্থিংপ্রহ্ধ: পরমাত্মনিষ! য়! সদাননারসং সমৃচ্ছতি ॥” 
বিশুদ্ধ সত্বের লক্ষণ হইল--(১) প্রসঙ্গত , (২) আত্মাছভূতি, (৩) পরমা শাস্তি, 
(8) তৃথ্ি, ৫) গ্রহর্ষ ও (৬) পরমাত্মনিষ্ঠা-_এতহ্বরাই নিত্যরস রূপ আত্মাকে লাভ করা যায়। 
যতদিন প্রাণপ্রবাঁহ চঞ্চল থাঁকিবে ও ইড়া পিঙ্গলার মুখে চলিবে অুতদিন জান জন্মিবে 
বটে, কিন্তু তাহা সাংসারিক জ্ঞান, পরমাত্মনিষ্ঠজান নহে। নুযু্ায় গ্রাণপ্রবাহ চলিতৈ 
থাকিলে বিশুদ্ধ সত্তের আবির্ত|ব হয়, পরে ব্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ হয়" উহাই প্রত 


১৩২ ঃ শ্রীমস্তগরদগীতা 
. রেজোযাপের বন্ধন) - 
রজো' রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্াসঙ্গসমৃদ্তবম্‌। 
তন্নিবপ্লাতি কৌন্তেয় কণ্দসঙ্গেন দেহিনম্‌ ॥॥ ৭ 


পরমাত্মনিষ্ঠা, এর্নপ অবস্থা লাভ হইলে আর অশান্তি, 79 ব! অজ্ঞ/নে তাঁহাকে আচ্ছন্ন 
করিতে পারিবে লা 8৬. রী 
অন্থয়।- কৌন্সের | (হে কৌস্তের) রজ: (রুঁজোণ) রাগাত্মকম্‌ ' অেস্গরাগরূপ) তৃষণাসদ- 
সমুস্তবং ত্য ও আসক্তির উৎপাদক) বিদ্ধি (বলিয়া জানিও)। তৎ (তাহা) কর্সঙ্দেন 
 কোর্াসক্ির ছারা) দেহিনং (দেহীকে) মিব্ধাতি আবদ্ধ করে)॥ ৭ 
.. ভ্রীধর। রজসো লক্ষণং বন্ধকত্ধ*চ আহ-রজ ইতি। রজঃসংজ্ঞকং গুণং রাগাত্মকং_ 
.অহরঞজননূপং বিদ্ধি। অতএব তৃষ্চ'সঙ্গসহূত্তবম্__তৃষ্ণা অপ্রাপ্তাভিলাযঃ, সঙ্গঃ- প্রাপ্ডেরর্থে 
প্রীতিঃ বিশেষেশ আঁসক্তিঃ। তয়োঃ তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুত্তব: যগ্মাৎ তত রজো।  দেহিনং 
ষ্টাদু্টার্থেবু কর্ন সঙ্গেন-__-আঁসক্ঞ্য। নিতরাং ব্ধাতি। তৃষ্ণাসঙ্গাত্যাং হি কর্ন আসক্তির্ভবতি 
ইত্যর্থ। ॥ ৭ 
- ব্বঙ্গীন্কবাদ । [রজোগুণের লক্ণ ও বন্ধকত্ব বলিতেছেন] রজঃসংজ্ঞক গুণ রাগাত্মক 
.জুর্থাৎ অন্রঞ্রনরূপ (অগ্গরাগ দ্বরূপ) জানিবে, অতএব তৃষ্ণা ও সঙ্গ উৎপাদক। তৃষ্ণা 
অপ্রাণ্ড বিষয়ের অভিলাষ এবং সঙ্গ-প্রাপ্তবিষয়ে গ্রীতি অর্থাৎ বিশেষরূপ আঁসকি। তৃষণ, 
সঙ্গ এই দুইটার সমুস্তব হন্ন যাহ! হইতে সেই রজোগুণ, দেহীকে দৃষ্টাদৃষ্ট কর্মসকলের আসক্তিতে 
নিরম্তর বন্ধ করে। যেহেতু তৃষ্ণাও সঙ্গ দ্বারাই কর্মে আসক্তি জন্মে ॥ ৭ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রজঃ অর্থাৎ ইড়া; অন্য কোন বস্ততে আসক্তি পুর্ব্বক 
ইচ্ছা-'আত্মার.ঘ্বারায় হইলে হয়-সেই বস্ততে প্রার্থনার ইচ্ছা, অনেকক্ষণ 
দৃষ্টি করিলে সেই বস্ত পাইবার ইচ্ছা হয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত, যাহা! না 
পাইলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। তাহারই নাম তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণ! তোমাকে 
বন্ধ করিয় ভালরূপে ড় করিয়া রেখে দিয়াছে হাত যোঁড় করিয়া। কারণ 
সেই বস্তর দ্বারায় আমার মনের কিয়ওক্ষণ তৃত্থিূপ ফল প্রাণ্ড হইব। এইরূপ 
ইচ্ছাতে ধীড়িয়ে থাকারূপ কর্ম সম্পত্প হইতেছে_এই শরীরের মধ্যে কুটস্ম 
স্বরূপে অর্থাৎ মহাদেবের-_যেমত কোন ব্যক্তি মেঠাইয়ের দোকানে ফাড়াইয়া 
রহ্ছিয়াছে।_ রজোগুণের স্বভাব রঙাইয়! দেওয়া । ইহ! হইতেই তৃষ্ণা ও আসঙ্গ হয়। যেবস্ত 
আমার নাই তাহাঁকে পাইবার জন্ত যে অভিলাষ তাহার নাম তৃষা, এবং যে বস্ত আমার আছে 
তাহাতে শ্রীতি বশতঃ তাহ! যেন থাকে এইরূপ মনোবৃত্তির নাম আঁসঙ্গ। রজোগুণই কর্ধদ্জ 
উৎপন্ন করির়। তথ্গার! জীবকে বন্ধ করে। কোন বন্তকে বার বার আসক্তির সহিত দেখিলেই 
তাহা পাবার জন্ত লোভ হয়। এই লোভই জীবকে পরের দাসত্ব স্বীকার করার, অন্তের 
নিকট মাথাকে অবনত করায়। কেনন! অভিলধিত বন্ধ পাইয়া মনের একটু তৃপ্তিলাত হয় 
এই অন্থপ্তির বেগ মঙ্গে' উদয় হয় কেন? তাহার কারণ তখন. ইড়া! মাড়ীতে প্রাণবেগ 


জীমন্তগবদগীতা৷ ১৪১ 
(তত্র বন্ধন) 
তম্তজানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্‌। 
প্রমাদালম্যনিত্রাভিন্ত্িবয্নাতি ভারত ॥ ৮ 


সঞ্চ।রিত হয়। গৈরিক রঙ্গ শাদা কাপড়ে লাগাইলে দেই কাপড়ে যেন গৈরিক রঙে 
অন্রঞ্জিত করে, তদ্রুপ ইড়াক্জাড়ীর গ্রবাহ চলিলে সকল বস্থর প্রাতি লোভের সহিত আনক্তি 
আসে। আমাদের দেশ-্রীতি, জীবের কষঠ্যাণ ইচ্ছা-_-এই শ্রেনীর আসক্তি। জীব, যে মহাদেব, 
তিনি ভিখারীর মত একটু কিছু পাইবার আশীয় যেন হাত যোঁড় করিয়া" ড়া ইরার্জিছেন। 
তিনি জানেন না যে তাহার সম্ভাতেই সব, ত!ঙ্র্ন পাইবার কিছু নাই, তবুওসপরাণের চাঞ্চল্য 
হেতু এই অমনস্ক অশুচি ভাব আপিয়! উপস্থিত হয়। মন দিয়া ক্রিয়া করিলে প্রাণের 
স্থির! যেমন যেমন হইতে থাকে বস্তুর প্রতি তখন আর কোন আ'সক্তি থাঁকে ন!4. লই জন্য 
ধাহারা কল্যাণকামী তাঁহাদের সকলের মন দিয়। ভরিয়া কর! আবশ্তক ॥ ৭ 

অন্বয়। ভারত ! (হে ভারত) তম; তু তেম:গুণ কিন্তু) অজ্ঞানজং (অজ্ঞান হইতে জন্মে) 
সর্বদেহিনাম (সকল দেহীর) মোহনং বিঞ্ধি( মোহজনক বলিয়! জানিবে)। তৎ (তাহা) 
প্রমাদালন্ত নিদ্রাভিঃ (প্রমাদ আলন্য ও নিদ্রার দ্বারা) নিবধন।তি (দেহীকে আবদ্ধ করে) ৮ 

শ্রীধর। তমসো লু্ষণং বন্ধকত্চ আহ-_তম ইতি। তম; তু অজ্ঞানাৎ জাতম্‌--/বরণ* 
শক্তিপ্রধানাৎ গ্রকত্যংশাৎ উড্ভুতং বিদ্ধি ইত্যর্থঃ। অতঃ সর্বেষ!ং দ্বেহিনাং মোৌহনং__ 
ভ্রান্তিজনকম্‌, অতএব প্রমাদেন, আলস্তেন, নিদ্রয়া চ তৎ তম দেহিনং নিবপনাতি। অত্র 
প্রমাদঃ__অনবধানম্‌, আলম্যম্‌-_-অগ্গগ্যমঃ, নিদ্রা চিত্তস্ত অবসাদাৎ লয়ঃ || ৮ 

বঙ্গানুবাদ । [তমোগুণের লক্ষণ ও বন্ধকত্ব কি বলিতেছেন]-_তমোগুণটা কিন্তু অজ্ঞান 
হইতে, জাত অর্থাৎ প্রক্কৃতির যে অংশ আবরণ-শক্তি প্রধান, তাহ! হইতে উদ্ভূত অতএব সকণ 
দেহীর মোহন অর্থাৎ ভ্রান্তিজনক। মুতরাং প্রমাদ, আলম্ত এবং নিদ্রা ঘারা সেই তমোগুণ 
দেহীকে আবদ্ধ করে। প্রমাদ শবের অর্থ অনবধাঁনতা, 'মালগ্ত শব্দে অহদ্যম এবং নিদ্রা 
শব চিত্তের অবসাদ জন্ত লয় ॥ ৯: 

আধ্যাত্িক ব্যাখ্যা আত্মাতে না থাকায়_ গ্াবস্ততে আসক্তিপুর্ব্ধক দুষ্ট 
করার নাম তমোগুণ অর্থাৎ পিঙ্গল! সকল দেহীর অর্থাৎ মহাদেবকে মোহিত 
করিয়া রাখিয়াছে, নতুব! জীবমাত্রেই শিব অর্থাৎ ক্রিয়। করিলে যাহা ওুরু- 
বক্তগম্য। সে সকল কর্ম যাহা দ্বারায় আবন্ধ হইতেছেন তাহা! প্রকষ্টরূপে 
আসক্তির সহিত তদগত চিন্তে আগ্রহ প্রকাশ মাতালের মতন কাহাকে কি বলি- 
তেছেন মিছে অনুধাবন করিতে পারেন নানা পারিয়া আপনার গন্মিতে উথ- 
লিয়া উঠে নেচে নেচে নানারূপ দেখাইয়া কালযা'পন করিতেছেন। আর বলেন 
যে আমার সাবকাশ নাই-আর করেন যে কি তাহাও দিজে জর্দনেন না কারণ 
মাভাল |! যাহা! আসিবে সম্মুখে কোন ভাল কর্ণ সহ! বলেন পরে কর্ব-_ 


১৩৪ শ্রীমন্তগবদগীতা ' 


“সে পর” পর পর হইয়া যায়, পরে নিদ্রা!!! ও ॥ ঘভ আবশ্যক নাই তাহারও 
অনেক অধিক অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় শুয়েও এক প্রহর বেলার সময় উঠিতে 
আলিজ্যি এইরূপ কয়দিন। বিন! কয়েদের-_বলিলেও মানিবেনা -কি আশ্চর্য্যের 
বিনা বন্ধনের বন্ধন অর্থাৎ আপনার দ্বার! আপনি বন্ধন অর্থ কেহ বলেও না 
যে তুমি নিদ্র! যাও-র'ড়বাজি কর ইত্যাদি।-_অবিষ্তার বিক্ষেপ-শক্তি যেমন রজোগুগ, 
অবিষ্!র আবরণ-শক্তি তেমনই তমোগুপ। তমোগুণ সর্বদা জীবকে আঁচ্ছন্ন করিয়। রাখে, 
মোহাভিভূত করিয়া তুলে। যাহ! করিলে তাল হুইবে তাহার দিক দিয়াও মাড়াইবে না, অথচ 
যে কাধ্য করিলে নিজের ক্ষতি হইবে তাহাতে খুব উৎসাহ -ইহাকেই প্রমাদ বলে। আর 
সর্ববদ। বুদ্ধির জড়তা. সুতরাং বিচার পূর্ধ্বক কিছু নিজে করিতে পারে না, সর্মদা পরমুখাপেক্ষী ; 
চিত্তের এত- অবসাদ যে একটু স্থির হইয়া বসিতে গেলেই হা'ই উঠে, ঘুম পায়। করে মাল! 
আছে তাহা যত ঘুরুক বা না ঘুরুক মাথ| ঠক্‌ ঠক করিয়া দেয়ালে ঠুকিয়। যাইতেছে ! ভাল 
কথ শুনিতে শুনিতে এত ঘুম আসে যে একটা কথাও কাণে প্রবেশ করে না। আবার ধ্যান. 
করিতে না করিতে নাসিকা গঙ্জন করিতে থাকে, কিন্তু তাহ।র নিজমনে ধারণ! যে তাহার 
সমাধি হয়! এইসব বুদ্ধির বিপর্যয় ভাব সর্বদ|। তমোগুণীকে ঘেরিয়। থাঁকে। হরিনাম 
করিতেও আলন্ত বোধ হয়--তাই বলেন ও সব চেষ্ামেচি করিয়া! লাভ নাই। ধ্যান বা সাধন 
করিতেও ভাল লাগে না-লিজ্ঞাঁসা করিলে বলেন ও সব করা অনাবশ্ঠক, আমি বমিলেই 
আমার ধ্যান জময়! যায়, বাস্তবিক কিন্তু তাঁর ধ্যান জমে না, জমে নিদ্র। ! এই তমোগুণের যে 
যত বশীভূত হইবে তাহার অজ্ঞান ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ততই তীহার নিকট আত্মা 
ঘনাচ্ছা দিতবৎ প্রতীয়মান হইবেন। মানবের, সাধকের এত বড় শক্র আর নাই বলিলেই হয়। 
অনেকে ভগবান যা করিবেন তাহাই হইবে বলিয়া আলস্তে কালক্ষেপ করেন, উহা! কিন্ত 
গ্রক্কত ভগবৎনিতরত! নহে। ভগবান উহাঁকেই দেহীর ভ্রান্তিজনক ভাব বা তমে!গুণ 
বলিতেছেন। আলম্ত ও নিদ্র! উহার অনুচর। এইরূপ ভ্রান্তি, আলম্ত ও নিদ্রার বশবর্তী 
হইলে ভগবৎসাধনা! হয় ন। 

আমদের শ্বাস ক্রি! কখনও ইড়ায় চলে, কখনও পিঙ্গলায় চলে। এই শ্বাসের গতি অন্ু- 
সারে মনের রং বদলাইয়া যায়। শ্বাসের গতির দিকে ধাহাদের লক্ষ্য নাই, তীহার। চিতম্পন্দনের 
স্রোতে গা ভাসাইয়া দেন। তাহার! বুঝিতে পারেন না কেন আমার ক্রোধ হয়, কেন আমায় 
নিদ্রাতুর করে, কেন অমি আলন্তের বশবর্তী হই। খাঁহার! গুরূপদেশ মত স্বাসে লক্ষ্য রাখি- 
বার অভ্যাস করেন, তাহারা প্রাণের- স্পননাঙ্থরূপ মনও যে স্পন্দিত হইতেছে তাহা! 
বুঝিতে পারেন, তাই তাঁহারা চিত্তে অবৈধ চিন্তা আসিবামাত্র তখনই জাগ্রত হইয়া! উঠেন। 
শ্বীমে একটু লক্ষ্য রাখিলে অথবা কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করিলে গুণের আক্রমণ হইতে 
আপনাকে বাঁচাইতে পারা যাঁয়। শরীর মনের জন্ত কিছু বিশ্রাম ব| নিদ্রা আবশ্তক বটে 
কিন্ত লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন মাত্রা ছাপাইস্া না উঠে! এই সকল বন্ধন কেহ আমাদের স্বদ্ধে 
টাপাইয়! দেয় না, আমরাই অবিবেক ও আলম্য বশতঃ শুভ কার্যে প্রবৃত্ত না হুইয়। অশুতের 
হস্তে আত্মসমর্পন করি || তাঁহাতৈ যে কত দুঃখ পাই, তবুও মোহ কাটে না [৮ 


শ্ীন্তগবদগীতা ১৩৫ 
(ত্রিগুণের সামথ্য) 


সত্বং সুখে সগ্তয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত । 
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঙ্তয়ত্যুত ॥ ৯ 


অন্বয়। ভারত! (হে ভারত) সত্বং (সত্বগ্তগ) সুখে সগ্জয়তি (দেহীকে সুখে সংঙ্গিই করে) 
রজঃ কর্মনি (রজোগুণ কর্শে), উত (এবং) তমঃ তু (তমঃ কিন্তু) জ্ঞানম্‌ আবৃত্য (জ্ঞানকে আবৃত 
করিয়া) প্রমাদে সঞ্জয়তি (প্রমাদে সংযুক্ত করে)॥ ৯ 

দ্রীধর। সত্বাদীনামেবং স্বন্বকার্ধ্যকরণে সামর্্যাতিশয়মাহ-_সহ্মিতি। সত্বং হুখে সঞ্জন্নতি 
-সংশ্সেষয়তি, ছুঃখশেো।কাদিকাঁরণে সত্যপি ম্ুখাভিমুখমেব দেহিনং করোতীত্যর্থঃ। এবং 
স্বথাঁদিকারণে সঙ্)পি রজঃ কর্মণ্যেব সঞ্জয়তি। তমস্ত মহৎসঙ্গেন উৎপদ্ভম।নমপি জানং 
আবৃতা- আচ্ছা, প্রমাদে সঞ্জয়তি। মহস্তিং উপরিশ্ঠমানন্ত অর্থন্ত অনবধানে যোজয়তি। উত্ত 
_অগি আলশ্তাদৌ অপি সংযোঙ্গয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯ 

বঙ্গানুবাদ । [সত্বদি গুণত্রয়েরই যে এইপ্রকার স্ব শ্ব কার্যকরণের সামর্থ্যাতিশন আছে 
তাহাই বলিতেছেন]-_সবগুণটা মুখে সংগ্লিষ্ট করে, ছুঃখশোকাদির কাঁরপ থাঁকিলেও দেহীকে 
স্বখাভিমুখী করে। এবং নুখাঁদির কারণ থাকিলেও রঃ কর্ণেতে সংশ্লিষ্ট করে। তম: কিন্ত 
মহৎসঙ্গে উৎপছ্যমাঁন জ্ঞনকেও আচ্ছাদন করিয়! 'প্রমাদে সংযোজিত করে। মহৎ কর্তৃক 
উপদিশ্বমান বিষয়ে অনবধাঁনত! ও আলস্তাদিতেও সংযোজিত করে ॥ ৯ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আত্মীতে সর্বদা থাকিলে অর্থাৎ ক্রিয়া! করিলে সম্যক্‌ 
প্রকারে সখ উৎপত্তি আপনা আপনি সুখে থেকে পরমানন্দ ক্রিয়ার পর অবস্থা 
লাভ করে। যে আনন্দ মুখে ব্যক্ত করিবার কাহারও ক্ষমত৷ নাই তত্বন্য অব্যক্ত 
_নিজবোধরূপ- পরে বুঝাইয়া দিতে পারে না। রজোগুণেতে ফলাকাঙক্ষার 
সহিত যে ফল কিছুকালের নিমিত্ত অর্থাৎ এ জমী আমার একশত বওসরের 
নিমিত্তে পরে কাহার হইবে তাহার স্মিরতা নাই__জমীটুকু দশহাত লম্্। সাড়ে 
তিন হাত চওড়া ভাহার নিমিত্ত দশজন লোক খুন্‌ আর অর্থব্যয় কত? যে 
মামল! করিতে করিতে ফকির হইয়া গেলেন- পেশাদার ফকির এই ত রজো- 
গুণের কন্দমী। এইরূপ কর্ম্েতেই প্রীয় লোক আবিষ্ট-আর আমিই যে কে? 
ও আত্মাই বাকি? তাহা জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত ভুলেও মনে এল না_ অথচ 
জ্ঞান্‌ জ্ঞান্‌ ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ শব্ধ, লোকের কাছে আমি বড়লোক বলিয়া জ্ঞ/ত হব 
করিয়া থাকে। ন্ুতরাং ভন্যান্ বন্ত এবং কথাবার্ডাতে আসক্তিপুর্ব্বক প্রায় 
সমুদ্রয় সময় যাপন করেন। যাহা কিছু বাকী থাকে-_তাহা! ঘৌৎ ঘেোঁৎ করিয়! 
নিদ্রাূপ অনিয়মিত অবস্থাতে প্রত্যহই আর্ত থাকিয়। ঘোর অন্ধকারে পতিত 
থাকেন-স্ুতরাং আলো না থাকিলেই অন্ধকারে থাকিতে হয়। সে আলে 
বচেষটাপুরর্বক অনুসন্ধান কর! উচিত। তাহা জেনে শুনেও এ অন্ধকারে থাকিতে 
আমি ভাল বাসি এইক্প বলিয়! থাকে-আমার টাক! আছে খাচ্ছি দাচ্ছি 


১৩৬ শ্রীমন্তগবদগীতা 


ভড়ভড়িয়ে হাগংছি বেস আছি। এইরূপ আমোদেতে অন্ধকারে মিথ্যা 
কিছুদিনের নিমিত্ত মত্ত থাকিয়৷ ছারপোকার স্তায় মৃত্যুর স্বরূপ যমে 
এসে ধরে।--সত্বগুণ সুথে সংশ্গিই করে। আত্মাতে না থাকিতে পাঁরিলে প্রকৃত 
নখের মুখ দেখ! যায় ন|। ক্রিয়! দ্বারাই আত্মাতে স্থিতিরূপ. পরমানন্দ অবস্থা লাভ হয়, উহ! 
অব্যক্ত, মুখে জানাইবাঁর উপায় নাই। কিন্তু ্রিন্না করাটাও খুব সুখকর নয়, বরং করিতে 
নীরসই বোধ হয়। তবুও সব্বপ্রাণ চিত্ত যে, ক্রিয়া! করিতে স্বাদ বোধ না হইলেও সে 
কিন্ত প্রত্যহ নিয়মিত ক্রিয়। করিতে ছাড়ে না। আবার ষে প্রত্যহ শ্রদ্ধাপূর্ববক ক্রিয়াভ্যাস 
করে তাহার মনটা ধীরে ধীরে সত্বগুণে ভরিয়া যাঁয়। প্রকৃত দুঃখশোকের কারণ থাকিলেও বিনি 
জোর করিয়া ক্রিয়া করিতে বসেন, ক্রিদ্াতে একটু মন লাগিলেই ত|হাঁর মন হইতে বিষয় চিন্তা 
চলিয়! যায়, তখন একটি অনাঁময় অবস্থ। মনকে ঘেরিয়া বসে, তখন মনের নিশ্চিন্ত অবস্থার জন্ত 
একপ্রকার সুখ বোধ হয় । অবশ্ত অর্থ, সম্মান, ভোঁগাদি পাইলেও মনে একপ্রকারের 
শ্বখের উদয় হর কিন্তু সে সুখসাত্বিক স্তখ নহে। তবে দুঃখ শোঁক না থাঁকিয়! মনে যে হয 
উৎপন্ন হয়, এইটুকু সাত্বিকত। তাহার মধ্যে থাক়ে। মন্বগুণ নখে আবদ্ধ করে বটে কিন্তু সে 
বন্ধনরজ্ঘু ততট| দুশ্ছেন্চ নহে। ' সত্বগুণ সনুুখের দিকে আবদ্ধ করে কেমন? যেমন ক্রিয়। 
করিতে করিতে যে শান্তি একটু একটু পাওয়া যায়, যাহা এই দুঃখের জগতে বড়ই ছুল'ভ-_সেই 
শাস্তিটুকুর লোভে করিনা করিতে গ্রত্যহ নিয়মিত বসে-_ এই যে সখের বন্ধন ইহা অবস্হা 
সত্বগুণে আছে, কিন্তু এ বন্ধনে শেষ পর্যন্ত বন্ধন মোচন করিয়! দেয়, এইজন্ত ইহাঁকে মন্দ ব 
বইতে পারে না। 
আর রজোগুণের বন্ধন. কি? কেবল বর্ণে নিয়োগ করা। সাধু হইয়াছে, ত্যাগীর বেশ 
লইয়/ছে তবুও কর্ম্মানক্তি যায় না। সামান্ত বিষয় যাহ! উপেক্ষা করিলেও চলে তাহারই জন্ত মাসে 
কুড়ি বার আদালতে ছুটাছুটি করিতেছে । সন্ন্যাসী সাজিয়াও বিষয় ভোগের দিকে খুব আকর্ষণ, 
কেহণক্ষিছ ধলিলে বুঝাইন্াা দেন জনক রাঁজার মত তিনি বিষন্ন ভোগ করিয়া থাকেন। তাই 
ভাজার এই ঘরে ঘরে জনক রাজার ঠেলায় অতিমাত্রায় লোককে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। 
খধুর্ধার: ধিনি ধনী তিনি সাধুলঙ্গ করিলেও তাঁহার মধ্যেও ধনমদের দুর্গন্ধে লোককে অস্থির 
করিরা রাখে । টাক। কড়ি হয়তো যথেষ্ট আছে, সংসারে প্রয়োজনও তেমন নহে, 
পেক্সন হইয়! গি্নাছে--তরু যে একটু ভগবৎ আলোচন! করিবেন ব1 সাধন করিবেন- সে হবার 
জে| নাই, সেই বৃদ্ধ জীখাবস্থাতেও ময়লা ঘণটিবার লালস! অতিমাত্রায় বিদ্যমান। উহা! সমহ্থই 
রজোখুণের খেলা । রজোগুণে বীবকে এই প্রকারেই আবদ্ধ করে !! তমোগুণ আরও অভ্ভূত! 
কেবল কর্তব্য কর্মের অকরণ জনিত প্রমাদে জীবকে সংশ্লিষ্ট করে। কিছু বুঝেন! তাহাও নহে, 
বেশ বিগ্রার শক্কিএ আছে, কিন্তু এত অলন এত নিদ্রাকাতর বে ভাল পথে যাইবার ইচ্ছা 
থাকিলেও বাইতে পারে ল!। হুপন তে| মহৎসঙ্গ হেতু বিবেক বৈরাগ্যও আছে, ভগবানের দিকে 
মনও যার, কিছু সাধন করিবায় জন্ত অতঙ্গণ কে আসনে বসিয়া থাকে! এই সাধন 
করিতে যাইবে, অমনি কেছু, আসিয়া ভূতের গল্জ জুড়ি! দিল, হ1 করিয়! তাহাই শুনিতে 
-জাগিল, এইক়পেএুল ও লহ, গ্রমাযে, আলত্তে, বৃথা কার্ধো ব্যরিত হইয়া বায় ও এ সমন্তই 


শ্রীমহগেবদগীতা ১৩৭ 


€( ছইটি গণের অভিভব ও একটির প্রাবল্য ) 


রজ স্তমশ্চাভিভূয় সত্বং ভবতি ভারত ! 
রজঃ সন্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজস্তথা ॥ ১০ 


তমোগুণের খেলা । অবিষ্ভার মাঁা এই তমোগুণেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় । মাতাল 
যেমন মলপিও দেহের কদর্য্যভাঁৰ অনুভব করিতে পাঁরে না, তমোগুণীরা সেইরূপ অজ্ঞান 
অন্ধকারে আবৃত হইয়! নিজের প্রমাদজনিত দুঃখের অবস্থাকে অন্থভব করিতে পারে না, 
হঠাৎ তারপর একদিন মৃত্যু আসিয়। লোঁকাস্তরে লইয়া যায় ॥ ৯ 
তন্বয়। ভারত! (ছে ভারত) সত্বং ( সত্ৃগুণ ) রজঃ তমঃ চ (রেজঃ ও তমোগুণকে) 

অভিভূয় ( অভিভব করিয়া ) ভবতি (উদ্ভুত হয় বা প্রবল হয় ), রজঃ (রজোগুণ ) সত্বং তমঃ 
চ (সত্ব ও তমৌগ্ুণকে )[ অভিভূত করিয়া ], তথ! ( এবং.) তম: (তমৌগুণ ) সত্ব রজঃ এব 
সেত্ব ও রঙ্গোগুণকে) [ অভিস্ৃত করিয়! প্রবল হয়] ॥ ১০ 


প্রীধর। তত্র হেতুমাহ-রজ ইতি। বিজস্তমশ্চেতি গুণঘয়ম অভিতুয়__ডিরস্ত্য সত্বং 
ভবতি-_ঘদৃষ্টবশাঁৎ উত্তবতি, ততঃ হ্বকার্ধ্যে স্থখে জানাঁদৌ সংযোজয়তীত্যর্ঘঃ। এবং রজোহপি 
সন্ত্ং ভমশ্চেতি গুণঘ্বয়ম্‌ অভিভূয় উদ্তবতি । ততঃ শ্বকার্যে তৃষ্ণাদৌ সংযোজয়তি। এবং 
তমোঁৎপি সত্বং রজজশ্চ উড্ডৌ অপি গুণৌ অভিভূয় উদ্তবতি। ততশ্চ স্বকাঁ্যে প্রমাদালন্ডাঁদো 
সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০ 


বঙ্গানুবাদ । [উক্ত বিষয়ের হেতু কি তাহাই বলিতেছেন ]--সত্বগুণটি, রজঃ -এবং 
তমোগুণকে তিরস্ৃত করিয়] উদ্ভূত হয় অর্থাৎ জীবের অনৃষ্টবশতঃ উৎপন্ন হয়, তরনস্তর শ্বকার্ধ্য 
যে নথ ও জ্ঞানাঁদি তাহাতেই জীবকে সংযোজিত করে। রজোগুণ, সত্ব ও তমোগুণকে 
অভিস্কৃত করিয়! উৎপর় হয, তথন স্বীয় কার্য তৃষ্ণাদিতে জীবকে সংযুক্ত করে, আর তমো- 
গুণটিও সত্ব এবং রজ্জ উভয়কেই অভিভূত করিয়! উৎপন্ন হয়। তখন স্বকাধ্য বে গ্রমৃদ. ও 
আলন্ত তাহাতেই দেহীকে সংযুক্ত করে। ইহাই তাৎপধ্য ॥ ১০ 7 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রথমে একজনকে মারিলেন-_মারিয়। দুঃখ করিতে 
লাশিলেন, এইরূপ রজঃ আর তমোগুণেতে আবৃত হইয়া সন্বগুণাবলম্ধী 
হইলেন অর্থাৎ কাগীতে এসে ব্রহ্মচারী হইলেন-_-মেরে হায় হায় করিলেন-_ 
রজোগুণ হইতে জন্বগুণে আজিলেন আবার বলিতে লাগিলেন যে হায় হায় 
করিলে কি হইবে, মেরেছি বেস্‌ করেছি-সত্বগুণ হইতে তমোগুণে আজিলেন, 
পরে মনে করিলেন যে কর্্মঘটা ভাল করিনি_পুনরায় তমঃ হইতে 
সন্বগুণে আসিলেন এখন যাহাকে মারিয়াছিলেন, তাহার তরফের 
লোকগুলি পুনরায় লড়াই করিতে এল-স্বতরাং সন্বগুণ হইতে 
পুনরায় রজোগুণে এলেন_-এইবূপ ভালপাতার সিপাইরা! এক নিশ্বেষের কু 
দিয়ে বম উড়িয়ে যাহাদিগকে নিয়ে যায়।_তিনট গুণ একইককালে কার্য করিতে 


* ১৮ 


১৩৮ শ্রীমন্তগবদগীতা 


( গুধসমূহের বৃদ্ধির চিহ্‌ ) 
সর্ববারেষু দেহেহন্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে । 
জ্ঞানং[যদ। তদা বিদ্ভাঘিবৃদ্ধং সন্বমিত্যুত ॥ ১১ 


পারে না। একটি গুণ প্রবল হইলে আর দুইটি অভিভূত অবস্থায় থকে, কিন্তু নষ্ট হয় না। এই 
গুণগুলি সকল অবস্থাতেই মিলিত ভাবে থাকে । তবে সত্বগুণের উদয় তখনই বলা যাঁয় যখন 
সত্বগুণ প্রবল হইয়া মাথা তুলিয়া বসে এবং অন্ত দুইটি অভিভূত ভাবে থাকে। ধাহীরা নিজের 
প্রতি লক্ষ্য রাখেন তীহাঁর! বুঝিতে পারেন কোন গুণটি এইবার মাথা চাঁড়! দিয়াছে। ধাহারা 
সাধনাভ্যাসে মনকে নিযুক্ত না রাখেন তাহাদিগকে গুণগুলি স্বেচ্ছামত ঘুরাইয়। লইয়া বেড়াঁয়। 
তাই একই মাছুষের কোন সময়ে বেশ সাঁত্বিক ভাব, কোন সময়ে রাঁজসিক ভাব ও কোন 
সময়ে তামসিক ভাব উদগ্ন হইতে দেখা যাঁয়। সেই ভাব দেখিয়া বুঝ! যায় তীহাঁর মধ্যে কোন্‌ 
গুণ এখন খেলা করিতেছে। শ্বাসের গতি দেখিলেও উহা! বুঝ! যাইতে পারে পূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি। 

কিন্তু এই গুরণগুলি স্বেচ্ছামত আসিয়! কি দেহীকে আক্রমণ করে? তাহা নহে, ইহাই 
জীবের পূর্্বকর্দম বা অনৃষ্ট। বেশ ভাল মানুষটি বসিয়া আছে, হঠাৎ ভিতরে ভূত রাগিয়া৷ উঠিল, 
মনট। তখনই তমোঁভ।বে অভিভূত হইয়া পড়িল। 'এই সমস্ত গুণক্রিয়া কথন কথন পূর্ববকর্মসথত্র 
ধরিয়। দেহীকে বিকল করিতে থাকে । বাহিরের দিক হইতে কখন কথন কোন হেতু খুঁজিয়া 
পাওয়! যায় না অথচ মনটা! কখন. আনন্দিত, কখন বিষাঁদিত হইতেছে ইহাই রজোগুণজনিত 
বিক্ষিপ্ত ভাব! 

সাধারণ লোকের! অধিকাংশ সময়েই শ্রতোতাড়িত তৃণের ন্যায় এইরূপ গুণকর্ের দ্বার] 
অভিভূত হইয়া থাকে, কিন্তু ধাহারা সাধক তাহারা সেইরূপ অনবধান নহেন, তাহারা সর্বদাই 
প্রাণে লক্ষ্য রাখেন, তাই কোন গুণ শ্বাভাবিক ভাবে প্রবল হইলেও তাহীকে একেবারে 
অভিভূত করিতে পারে না। কোন গুণকেই প্রশ্রয় দিলে তাহারা অতিমাত্রায় দেহীকে 
জড়াইয়৷ ধরে। এইজন্ত গুণের প্রতি বা প্রাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা আব্তক। ধাহার! 
অলস তাহারা যদি আপনার এই তমোগুণের প্রতি ওদাসীন্ দেখান, তবে তীঁহাকে 
তমোগুণ এরূপ আক্রমণ করিবে যে সেই গুণ যেন তাহার ম্বভাবজাত বলিয়। মনে হইবে, 
তাহার অস্তঃকরণে যেন উহ! বাঁস! বাঁধিয়া! আঁছে বলিয়া মনে হুইবে। এইরূপ সব গুণই প্রবল 
হইতে পারে, জীব অভ্যাস বশতঃ যেমন যেমন ভাবে উহ্া্দিগকে প্রশ্রয় দিবেন, উহারাঁও সেই 
সেই মত প্রবল ব! ভুর্বল ভাবে দেহীকে আক্রমণ করিতে থাকিবে ॥ ১০ 

অন্য়। যদা ( যখন ) অন্মিন্‌ দেহে ( এই দেহে ) সর্ধন্ধারেষু ( সমস্ত ইন্তরির্বারে ) জ্ঞানং 
প্রকাশঃ (জ্ঞানরূপ প্রকাশ ) উপজাঁয়তে ( আবিভূ্ত হয় ), তদা উতত ( তখনই ) সত্বং বিবৃদ্ধং 
সেত্বগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাণড) ইতি বিস্তাৎ ইহ! জানিবে )॥ ১১ 

শ্রীধর। ইদানীং সত্বাদীনাং বিবৃদ্ধানাং লিঙ্গানি আহ-_দর্ববহারেযু ইতি ত্রিভিঃ। অস্মিন্‌ 
আত্মনে। ভোগায়তমে দেহে সর্ধেযু অপি ছারেষু--শোজ। দিষু যদা শবাদি জঞানাত্মকঃ প্রকাশ 


শ্রীমন্তগবদগীত। ১৩৯ 


উপজার়তে -উৎপগ্যতে, তদা অনেন প্রকাশলিঙ্গেন সন্তবং বিবৃদ্ধং বিষ্তাৎ--জানীয়াৎ। উত 
শবাৎ নুখাদিলিঙগেনাপি জানীয়াৎ ইত্যুক্তম্‌ ॥ ১১ 

বঙ্গানুবাদ । [ ইদানীং সত্বাদি গুণের বিশেষভাবে বৃদ্ধির চিহ্ন তিনটি গ্লকে বলিতে" 
ছেন ]_এই আত্মার ভোগায়তন দেহে শ্রোত্রাদিঘারসমূহে খন শবাদি জ্ঞানময় প্রকাশ 
উৎপন্ন হয়, তখন এই প্রকাশ চিহ্ন ছ্বারা সত্বগুণকে বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলিয়৷ জানিবে। 
“উত* শবে সুখাদি চিহ্ৃদ্বারা ও সবগুণ বৃদ্ধিগ্রাপ্ত বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ১১ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_-এই দেহের সব ইন্দরিয়েতেই লক্ষ্য করিলে আত্মার 
প্রকাশ গুরুবাক্যের দ্বারায় জন্মাইতে পারে। জে ক্রিয়া স্বরূপ জ্ঞান হইতেছে, 
যাহা গুরুবক্ত,গম্য। সেই বিষ্তাই বিস্তা, আর সব অবিস্তা অর্থাৎ সেই জানাই 
জান! আর সব অজ্ঞতা। সেই ক্রিয়ার বৃদ্ধি হইলেই জত্বগুণে থাকা হইল।-_ 
যে সময় যে গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সে সময় তাহার কিরূপ চিহ্ন প্রকাঁশ পায়, তাহা'রই কথা ভগবান 
বলিতেছেন। সত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে সাত্বিক ভাব প্রকাশ পায় । "তখন 
যে জ্ঞান প্রবাহ চলে তাহার মধ্যে কোন ভ্রম প্রমাদ থাকে না, যাহাঁর যাহা স্বরূপ তাহাই 
প্রকাশিত হয়। সত্বগ্ুণশালী সাত্বিক পুরুষের কথাবার্তা, ভাঁব ভঙ্গীর মধ্যেও সাত্বিকতার 
চিহই প্রকটিত হইবে। তথন তীহার মুখ দিয়া এমন কথ! বাহির হয় না, বা তাহার মন এমন 
কিছু মনন করিতে পারে ন!, যাহা সত্বিকতার বিরোধী, অথব! ইন্দিয়াদির উত্তেজক ব 
অবসাদকর হইতে পাঁরে। তখন ঠিক যেন উপনিষদোক্ত এই প্রার্থনা বাক্যের সফলতা 
সাধক আপনার মধ্যে বুঝিতে পারেন £-- 


ও ভন্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ 
ভদ্রং পশ্রেমাক্ষভির্যজত্রাঃ 
হে ত্দবগণ ! যজ্ঞপরায়ণ আমর! কর্ণ তার! যেন উত্তম বিষয় শ্রবণ করিতে পারি, চক্ষ্ঘার! 
উত্তম বিষয় যেন দর্শন করিতে পারি। সত্বগুণ প্রন্দ্ধ হইলে এই কর্ণ এমন শব্দ গুনিতে পায় 
যাহা শুনিলে মনের বহিমুখি ভাব ম্বতঃই তরোহিত হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে দে 
অশবের শব্ধ, সে:মুরজমুরলীর মুচ্ছন! শুনিয়া মনঃপ্রাণ বিমোহিত হইয়া উঠে। বাহিরের দর্শন 
নহে, অন্তশ্চ্ষু খুলিয়! যায়, সাধক কত কি অপূর্ব দৃশ্ট দর্শন করিতে করিতে বাহিরের সব দৃষ্ঠ 
তুলিন্ন! বান। এমন পবিত্র স্ুগন্ধের উদয় হয় যাহাঁতে নাসিক পবিত্র গন্ধে আমোদ হইয়া 
উঠে, দ্রিহ্রায় এমন রসাসম্বাদ হইতে থাকে যে বাহিরের রমের সহিত আর সে রসের তুলনা' 
হয় না। এইক্সপ সব ইন্দিয়ঘবারেই দিব্যভাব ফুটিয়া উঠে। মন এত স্থির হইয়া যায় যে 
লেই বিক্ষেপশূন্ভ শান্ত চিন্তাকাশ শরৎকালীন মেখশল্ হ্বচ্ছ আকাশের মত সুনির্শল শ্ঠাম- 
শৌভায় উৎফুল্ল হই উঠে। এই অবস্থায় কেহ গালি দিলেও খারাপ বোধ হয় না, কেহ 
র্ব্থ কাড়িয়া লইলেও কোন ক্ষতি বোধ মনে হয় না। সুষুঘ্ায় যখন প্রাণবায়ু প্রবাহিত 
হয়, তখনই এই অবস্থ! হয়। এই অবস্থায় যাহ! জানা যাঁর, তাহাই আপল বস্তা বা জান, আর 
সবই অজঞান। যে যত মন দিয়া ক্রিয়া করিবে তাহার সত্বগুণ ততই বৃদধিপ্রপ্তি হইবে। ভাই 


১৪০. খ্রীমন্তগবদর্গীতা 
(রজোগুণ বৃদ্ধির চিহ্‌ ) 


লোভঃ প্রবৃত্তিরারস্তঃ কন্মণামশমঃ স্পৃহা । 
রজস্যেতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ 


কবির বলিয়াছেন ভগবানকে পাইবার জন্ঠ এই শরীরকে জালাইয়! কাঁলী কর অর্থাৎ খুব 
পরিশ্রম কর, আর কালীর কলম দিয়া সেই কালিতে রামের নাম লিখিয়। পাঠাও। এইকূপ 
অষ্টপ্রহর যে লাগিয়া থাকে, সেই ভগবানের প্রেমান্ব(দের নেশায় ভোর হইয়৷ যায়। কবির 
আরও উৎসাহের সহিত বলিয়!ছেন-_ 
“কবির প্রেম পিয়াল। ভরি পিয়া রটিরহা! গুরুজ্ঞান্‌। 
দিনা নাগার! শব্দকা, লাল, খাঁড়ে ময়দান ॥* 

কবির ক্রিয়। করিয়া! ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ প্রেম বাটি ভরিয়া পাঁন কর, অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় মন 
প্রাণ সব প্রেমে ভরপুর হইব! উঠুক, এই ভাবে গুরুদত্ সাধনা দিন রাত রটিতে থাক, তখন 
কত অপূর্ব সুন্দর দৃপ্ত, কত অদ্ভুত কাণ্ড সকল দেখিতে পাইবে । রাঙা আমিলে যেমন 
তাহার আগমনের চিহ্ন হ্বরূপ নানাবিধ স্ুস্বর সংযুক্ত বাজন। বাদিত হইতে থাঁকে, তন্রপ এই 
দেহের মধ্যে গুকারের বিবিধ নাঁদ বঙ্কত হইতে থাঁকিবে এবং তখন দেখিবে তোমার ধিনি 
সর্বন্থ লালমণি-তিনি ময়দানে-_চিদাকাঁশের প্রান্তরে অপরূপ দিব্য সাজে সায়া সাধকের 
চিরদিনের আশ! সফল করিতেছেন ॥ ১১ * 

অন্বয়। ভরতর্ধত ! ( হে ভরতশ্রেষ্ঠ ) লোভঃ € পরদ্রব্যগ্রহণে ইচ্ছা ) প্রবৃতি: ( সর্বদ! 
কার্যে লাগিয়। থাক। ) কর্ণাম্‌ আরস্তঃ ( কর্মে সতত উদ্ম ), অশমঃ (অশান্তি বা অস্থিরতা 
ব! উপশমহীন হর্ষরাগাদি প্রবৃতি) স্পৃহ! সেকল ধস্ত পাইবার জন্তই তৃষ্ণা) এতানি ( এই 
সকল চিহ্‌ ) রজলি বিবৃদ্ধে ( রঙ্দোগুণ বৃদ্ধি পাইলে ) জায়স্তে ( জন্মে ) ॥ ১২ 

শ্রীধর। কিঞ্চ_লোভ ইতি। লোভঃ__ধনাগ্ঠাগমে বছধা জায়মানেংপি পুনঃ- 
পুনর্বর্ধমানোৎভিলাষঃ। প্রবৃত্তিঃ__নিত্যং কুর্বন্রপতা, কর্ধণামারস্তঃ-_মহাগৃহাদিনিম্মাপো্যমঃ। 
অশমঃ-_ইদং কৃত্ব! ইদং করিষ্যামীত্যাদি সঙ্ল্পবিকল্পাহ্গপরমঃ | স্পৃহা--উচ্চাবচেষু দৃষ্টমাতেষু 
বন্ধযু ইতস্ততো! জিত্বক্ষা। রজসি বিবৃদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়স্তে। এভিঃ লিলৈঃ 
রজোগ্রণন্থ বিবৃদ্ধিং জানীয়া দিত্যর্থ: ॥ ১২ 

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]- লোভ শবে ধনাঁদির আঁগম, উহা বহুরূগে হইলেও 
পুনঃ পুনঃ তাভার বৃদ্ধি করিবার যে অভিলাষ) প্রবৃতি-_সর্ববদা কর্শে লাগিরা থাকা, কর্সকলের 
আরম্ত, মহাগৃহ ( অট্রালিকাঁদি ) নির্মাণের উদ্ঘম ; অশম-_এইটি করিয়া আবার এইটি করিব 
ইত্যাদি নিরন্তর স্বল্প বিকল্পের অশান্তি ভাব। স্পৃহা__বস্ত দেখিবামাত্রেই তাহা উত্তমই হউক 
বা অধমই হউক ইতন্ততঃ সংগ্রহেচ্ছা। রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে এইসকল চিহ্ন উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ 
এই সকল চিন দ্বারা রজোণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে জাঁনিবে ॥ ১২ 

নাধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-কোন বিবয়েতে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রকুষ্টদূপে আসক্তিপূ্বক 
ষ্টিকরতঃ তদগত চিত্ত হইবার পুর্ববক্ষণের নাম লোভ) প্রবৃত্তি -প্রকষ্টক্প সেই 
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অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ। 
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ 


অর্থকে জদ। সর্ধ্বদা তজ্রপ হইয়! মনকে সেইখানে রাখার নাম প্রবৃত্তি ; কোন 
বস্ত ভাল করে চোকে দেখে আসক্তিপুর্ব্বক হঠাৎ করার নীম আস্ত ; ফলা- 
কাঙক্ষার সহিত কোন কর্ম করার নাম কর্্ম। জম্যক্‌ প্রকারে ইচ্ছারহিত না 
হওয়। অর্থাৎ এ দরজায় হেরেছি অন্য দরজায় যাঁব অর্থাৎ মুনসেফ 
আদালত ক্ষুত্র আদালত বড় আদালত ইত্যাদি-ইহা কল 
রজোগুণের কর্ম, রজোগুণ বৃদ্ধির কর্ম ।_রদোগুণ বদ্ধিহইলে কি কি চিহ্ন উপস্থিত 
হয় তাহাই ভগবান বলিতেছেন। (১) কোন বিষয় দেখিবা মাত্র তাহা পাঁইবার জন্ক 
আঁসক্তি পূর্বক সেই বস্তর পাঁনে চাহিয়৷ থাকার নাম লোভ! বনু ধনাগম সত্ব আরও 
পাইবার ইচ্ছা, যাহা! কিছু চোঁথে পড়ে তাহাই সংগ্রহ করিয় ঘরে পুরিয়া রাখার ইচ্ছা । 
(২) প্রবৃত্ি__সর্ধদাই কিছু না কিছু একটা লঙয়া ব্যস্ত থাক1। যাহা একবার মনে 
লাগিয়াছে, মেই খানেই মনকে লাগাইয়া! রাখা । আহা ! উহার কেমন গহনাটি, আহা উহার 
কেমন বাঁড়ীটি, আহা কেমন সুন্দর তাঁর বাগানটি-_-এই দ্ব সর্বদা মনে জল্লানা করা, এবং 
সেই সব বিষয় সংগ্রহে দিনরাত পরিশ্রম করা। (৩) কর্মারস্ত--বড় বড় গৃহ অট্রালিকা 
নির্মাণে উদ্যোগ, নিজের অল্নক কিছু আছে, তথাপি শ্বাধিকার বিস্তারের জন্ঠ সর্বদা! উদ্যেগ। 
(৪) অশম -মনের শাস্তি নাই, সর্বদা মনে সক্ষল্প বিকল্লের ভাঙ্গন গড়ন চলিতেছে, মকর্দমা 
করিতেছি, ছারিতেছি, কখন জিতিতেছি কখনও বা হারিলে আবার উচ্চ আদাঁলাতে যাইবার 
ইচ্ছা ইত্য/দি। (৫) স্পৃহা_যা কিছু দ্রব্য, ভূমি, ধন, স্ত্রী, সমস্ত আমার হউক, এইকপ 
মনে মনে জঙ্লন!। | 

এই সমস্তই রঞ্গোগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ_-ইড়ায় শ্বাস বহিবাঁর সময় মনের এইরূপ অবস্! হয় ॥ ১২ 

অন্বয়। কুরুনন্দন ! ( হে কুরুনন্দন ) অপ্রকাশঃ আবরণ- জ্ঞানের অভাব) অপ্রবৃতিঃ 
চ (কর্ধে অচ্গ্যম, আলম্ত ) প্রমাদঃ ( অনবধাঁনতা, কর্তব্যের বিশ্বৃতি), মোহঃ এব চ 
(এবং মোহ, আচ্ছন্ন ভাব, বুদ্ধির বিপর্যয় ), এতানি (এই নকল ) তমমি বিবৃদ্ধে €( তমোগুণ 
বৃদ্ধি পাইলে) জায়স্তে ( উৎপন্ন হয়) ॥ ১৩ 

প্রীধর। কিঞ্চ-__অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশঃ-বিবেকত্রংশঃ, অপ্রবৃত্তিঃ__অনুভ্যমঃ, 
প্রমাদঃ- _কর্তব্যার্থাহসন্ধানরাহিত্যম, মোহঃ__ মিথ্যাভিনিবেশঃ, তমপি বিবৃদ্ধে সতি এতানি 
লিঙ্গানি জায়ন্তে। এতৈঃ তমসে| বৃদ্ধিং জ।নীয়াদিত্য্থঃ ॥ ১৩ 

বঙ্গানুবাদ। [ আরও বলিতেছেন ]--অপ্রকাশ -বিবেকভ্রংশ, অপ্রবৃতি_ অনুদ্যম, 
প্রমাধ- কর্তব্য বিষয়ে অগ্সন্ধান রাহিত্য, মৌহ-_ মিথ্যাভিনিবেশ। তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে 
এই সমস্ত চিন প্রকাশ পায়। এই সকল চিহ্ন দ্বার! তমোগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে জানিবে ॥ ১৩ 

আধ্যাত্িক ব্যাখ্যা _ অন্যদিকে আ'সক্তিপুর্ব্বক দৃষ্টি করায় 'আত্মাব্যতীত তমা 
ছণে থেকে আর প্রর্ত্তি-ভালরূপে আসক্তিপুরর্বক তদগত চিত্ত হইয়1 অর্থ 


১৪২ ভ্রমন্তগবদগীতা 
(মৃত্যুকালে গুণত্রয়ের বৃদ্ধির বিশেষ বিশেষ ফল ) 


যদ! সত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূ। 
তদৌত্তমবিদাং লোকানমলান্‌ প্রতিপদ্ভতে ॥ ১৪ 


তাহাই হইয়া যাওয়া -প্রকুষ্টরূপে মাতাল হওয়া এবং আপনি তাহার 

মধ্যে প্রবেশ করে মজে থাকা_এই সকল তমোগুণের বৃদ্ধির কর্দ। তমোগুণ 
বৃদ্ধি হইলে অর্থাৎ পিঙ্গলায় শ্বাস বহিলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাই বলিতেছেন। তখন 
সবই অগ্রকাশ, জ্ঞানের কথ! গুনাইলেও তাহ মাথাতে প্রবেশ করে না। জন্ম-জর! মরণরূপ 
ভয়ের কারণ থাকা! সত্বেও তত্প্রতীক।রে প্রবৃত্ত ন! হওয়া, মনে কোন প্রকাঁর বিবেক বুদ্ধির 
উদ্নয়ই না হওয়া । শান্ত, গুরু-বাক্য শুনিয়াও তদগুষ্ঠানে উৎসাহ ন। থাকা । যথাসময়ে যথা- 
কর্তব্য সাধনাদি করিতে বিশ্বত হওয়া, মোহ বশতঃ মগ্যপানাদি অনর্থ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া 
বিপরীত বুদ্ধি-_যাঁহ!৷ করিলে কল্যাণ হয় তাহ! ন! করা। নিদ্রা, আলম, শুইয়।৷ পড়িয়া! থাকা, 
কিছুতেই ক্রিয়। করিতে ইচ্ছা! না হওয়া। এই সকল বৃত্তিগুলি যখন ন্ফুরিত হয়, তখন 
তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥ ১৩ 

অন্থয়। যদ! তু (বখনই ) সত্ব প্রবৃন্ধে ( সত্বগুণ বৃদ্ধি পাইলে ) দেহভূৎ ( দেহী) প্রলয্ং 
যাতি (মৃত্যু প্রাপ্ত হয়) তা (তখন ) উত্তমবিদাম্‌ ( উত্তমবিদ্গণের ) অমলান্‌ লোকান্‌ 
(নির্মল লোকসমূহ ) প্রতিপদ্যতে ( প্রাপ্ত হয় ) ॥১৪ 

শ্রীধর। মরণসময়ে বিবৃক্ধানাঁং সত্তা্দীনাং ফলবিশেষমাহ-যদেতি দ্বাভ্যাম। সত্ব 
প্রবৃদ্ধে সতি যদ! জীবে মৃত্যুং প্রাপ্রোতি তদ৷ উত্তমান্‌ হিরণ্যগর্ভাদীন্‌ বিদস্তি-উপাদতে ইতি 
উত্তমবিদঃ তেষাঁং যে অমলা:-_প্রকাশময়! লোকাঃ স্ুখোঁপভোগস্থানবিশেষাঃ তাঁন্‌ প্রতিপদ্যতে 
--প্রাপ্পোতি || ১৪ 

বঙ্গানুবাদ । [ মরণ সময়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সত্বাদির বিশেষ ফল দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন ] 
_ সত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে যদি জীব মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তবে তিনি উত্তমবিদ্গণের (উত্তম অর্থাৎ 
ছিরপ্যগর্ভাদির উপসন! করেন ধাহারা ) ষে অমল অর্থাৎ প্রকাশময় লোক সকল যাহা স্ুখ- 
ভোগের বিশেষ স্থান, তাহ! তিনি প্রাপ্ত হন ॥ 

[ উত্তমবিদাং__মহদাদিতত্ববিদাম্‌ ( মহদাদি তত্বগণের )--শক্কর ] ॥ ১৪ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-তখন সত্বগুণেতে প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি হইবে ঘখন সমুদ্রয় 
প্রকৃষ্টরূপে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে লয় হইয়া বাইবে -তখন উত্তম যাহাকে 
বলে অর্থাৎ কুটস্থ ব্রন্গ ব্রশ্মাণ্ডে ব্রক্মলোক গ্রমন করিয়া'লোকে থাকে- যেখানে 
কোন প্রকৃতির ময়লা নাই অর্থাও নির্ল ব্রহ্মপদে থাকে ।__-পিঙ্গলাতে যখন প্রাণ 
প্রবাহ থাকে তখন চিত্ত মোহযুক্ত হইয়া থাকে, পে সময় দেহত্যাগ হইলে ভগবৎ 
স্মরণ হয় না। নুতরাঁং তাহার গতিও ভাল হয় না, পর গ্লোকে তাহা কথিত হইবে। কিন্তু 
বাহাদের শ্যুয়।মার্গে প্রাণ প্রবাহ চলিবার সময় দেহত্যাগ হয়, তাহাদের ভগব্চিন্তায় দেহত্যাগ 
অবস্তই হইবে। শ্রযুযাতে প্রাণের স্থিতিকাল যত বৃদ্ধি পাঁর ততই চিত্তে সত্্ভাবের উদয় হয়। 


'ভ্রীমন্তগবদগীতা ১৪৩ 


রজসি গ্রলয়ং গত্ব! কন্মসঙ্গিযু জায়তে | 
তথ৷ প্রলীনস্তমসি মুঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ 


এই স্থিতিকাল বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া মৃত্যু হয়। 
উহা অমল ব্রহ্ম-স্থান, ওখানে প্রতি ময়লা কিছু নাই। ইড়া, পিঙ্গলা,স্বযুয়ার অতীত গুপবর্জিত 
স্থান যাহা, তাহাই ব্রহ্মপদ-_সেই ব্রহ্মপদে থাকিয়া সাধক ব্রহ্মরূপ হইয়! যান। কেহ কেহ বলেন 
ব্রহ্মা, বিশু, শিবাঁদি হিরণ্যগর্ভেরই রূপ, ধাহাঁর! এ সকল রূপের উপাসক তাহারা সগ্ডণ 
উপাসক, তাহার! মৃত্যুর পর ব্রশ্ধা, বিষু, শিবলোকাদি প্রাপ্ত হন, ধাহারা নিগুণের উপাঁসক 
তাহাদের আর কোন লোঁক-লোকাস্তরে গমনের প্রয়ে'জন হয় না, তাহারা প্রাণবিলয়ের সহিত 
এইখানেই সম্ভমুক্তি প্রাপ্ত হন। কৃুটস্থ ল্যোতিঃ দর্শন করিতে করিতে ধাহাদের দেহ বিলয় হয় 
তাহার! নির্মল ব্রন্ধলোকে, প্রকৃতির পরপারে গিয়া উপনীত হন। পরাবস্থায় থাকিতে 
থাকিতে ধাহাদের দেহবিলয় ঘটে তাহাদের সন্ভমুক্তি হয়__“অত্র ব্র্ম সমক্সতে” ॥ ১৪ 

অন্থয় । রজসি (রজোগুণের বৃদ্ধিক।লে) প্রলয়ং গন্ব। (মৃত্যু হইলে) কর্ণসঙ্গিষু ( কর্ম 
সন্ত মন্থস্তলোকে ) জায়তে ( জন্মল/ভ করে ), তথা (সেইরূপ ) তমণি ( তমোগুণের বৃদ্ধি 
কালে ) প্রলীনঃ (মৃত ব্যক্তি ) মৃঢ়যোনিষু € পশ্বাদদি যোনিতে ) জায়তে ( জন্মগ্রহণ করে )॥ ১৫ 

শ্রীধর। কিঞ্চ -রজসীতি | রজসি প্রবৃদ্ধে সতি মৃত্যুং প্রাপ্য কর্ণ।সক্তেযু মনুস্বেযু 
জায়তে। তথা তমসি প্রবৃক্ধে নতি প্রলীনে।_ম্বতো মূড়েযোনিযু_-পশ্ব।দিযু জায়তে ॥ ১৫ 

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ]_-রজোগুণের বৃদ্ধিক।লে মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে 
কর্মাসক্ত মন্গযলোকে জন্মগ্রহণ করে। আর তমোবৃদ্ধি কালে মৃত ব্যক্তি পশ্বাদি মূঢযোঁনিতে 
জন্মলাভ করে ॥ ১৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-_রজোগুণেতে যখন যায় প্রকষ্টবূপে লীন হইয়া তখন 
ফলাকাঙয্ার সহিত কর্ম করে_আর যখন তমোগুণেতে প্রকুষ্টর্ূপেতে লীন হয় 
তখন মূর্থের মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়-যেন বোকাটা!!!! চৈতন্য বোকা! (ব্রহ্ম ) 
্রক্ম লম্পট । তাঁৎপর্য্য__সব জানে কিন্তু জানে না অচৈতন্তয বোকা! |ত্রহ্ম ) বেশ্য। 
লম্পট-“কিছুই জানে না! অথচ বলে সব জানি ।”-_ কন্মাসন্কিই রজোগুণের চিহ্ন, 
এই অবস্থায় যখন মান্য থাকে তখন ফল লাভার্থই কর্ম করে। আবার এই অবস্থায় এ 
মন্গয়ের দেহাস্্ ঘটিলে, তাহার দেহটাই ন! হয় গেল, ক্রিয়! প্রকাশের যন্রটিই নষ্ট হইয়া গেল, 
কিন্তু কর্মের বাসন! যাহার হয় সে মনও থাঁকে, এবং দেহ নষ্ট হইলেও সুল্ম্ দেহস্থিত মনের সে 
বাসনাও নষ্ট হয় না। জীব যখন আবার কর্মক্ষেত্র এই পৃথিবীতে আসে তখন সেই মন, সেই 
বাসনা লইয়াই আসে। এখন নৃতন দেহ ধারণের লময় তাহার 'দেহ প্রকৃতি তাহার পূর্বববাসনার 
অঙ্গরূপ হইবে, সুতরাং কর্্াসন্কি যাহার অধিক সে আবার এই মনুম্যষোনিই প্রাপ্ত হয়। 
কর্ণ করিবার দ্নেহই এই মনুষ্বদেহ, সুতরাং ধাহাদের কর্মমাসক্তি প্রবল তাহাদের মনগযুজন্ম লাভ 
হওয়। অনিবার্ধ্য, তত্্রপ দেহাস্ত কালে তমোগুণের আতিশয্য থাকিলে অর্থাৎ কাম ক্রেধি 
লোভাদি অতিরিক্ঞ মীন্রায় থাকিলে, দেই লকল বৃত্তি চরিতার্থ করিবার অন্ত তাঁহার যে দেহ 


১৪৪ শ্রীমন্তগবদগীতা 
€ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস বর্শের ফল) 


বর্দমণঃ স্থকৃতস্যাহুঃ সান্বিকং নিশ্মলং ফলম্‌। 
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্‌ ॥ ১৬ 


হইবে, তাহ] বিড়াল. কুকুর, ছাঁগ মহিষ ব্যাপ্র সর্পাদির মতই হইবে। নচেৎ এ সকল বৃত্তি 
চরিতার্থ হইবে কিরূপে? জীবিতাবস্থাতেও যাহাদের রজোগুণ প্রবল থাঁকে, তাহারা 
সদাসর্ধদ। ফলাকাজ্কী হ্ইয়| বহুবিধ কর্শে আপনাকে লিগ্ত রাখে, আর তমোগ্তণ প্রবল 
হইলে তখন তাহার বুদ্ধি গুদ্ধি যেন লোঁপ পার, একটা গণ্ড মূখে, মত তাঁহার 
মনৌভাব হয়। সকলের মধ্যে সেই একই নারায়ণ, কিন্তু তবু গুণভেদে কত বৈষম্য 
দেখায়। রঙ্গীন ক|চের মধ্য দিয়! শুদ্ধ বস্তকে দেখিলেও যেমন তাহা কাচের রঙ্গে 
অন্ুরঞ্িত হয়, তন্রপ চিরনির্মল অবিকারী আত্মাকে প্ররুতির বিভিন্ন গুণের মধ্য দিয়া 
দেখিলে তাঁহাকে সেই সেই গুণরঞ্জিতের স্তাঁ্ দেখায় । বাস্তবিক তীহার নিজের শুন্ধভাবের 
মধ্যে কোন গুণের ব্যঞ্জনা নাই। তাই শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্ধকে, মূখ” চোর, বোঁকা, লম্পট বলিয়া! 
মনে হয়। কিন্ত ব্রদ্ম সব জানিয়াও কিছুই জানেন ন| যেন, আর প্রকৃত লোঁকের! কিছুই 
জানেন না, অথচ বলে সব জানি ॥ ১৫ 

অন্বয় । ন্ুকৃতস্ত কর্ণ: (স্ুকৃত বা! সাত্বিক কর্শের ) ফলং ফল) নির্মলং সাত্বিকং 
নির্মল ও সাঁতিক) আহঃ (তত্বদর্শীর! বলিয়াছেন), তু (কিন্তু), রজনঃ ফলং রেজোগুণের 
ফল) দুঃখম্‌ (ছুঃখ)। তমসঃ ফলম্‌ (তামসিক কর্মের ফল) অজ্ঞানম্‌ (অজ্ঞান) ॥ ১৬ 

ভ্রীধর। ইদানীং সত্াদীনাং হ্বাুরূপকর্পত্বারেণ বিচিত্রফলহেতুত্বমাহ__কর্মণ ইতি। 
সুকৃতন্য _সাত্বিক্য কর্ণ; সাব্বিকং-সত্বপ্রধানং নির্মলং-- প্রকাশবহুলম্‌ মুখং ফলম্‌ আহঃ 
কপিলাদয়:। রঙ্গস ইতি--রাজসন্ কর্ধমণঃ ইত্যর্থঃ। কর্দমফলকথনন্য প্রকৃতত্বাৎ। তত্ত দুঃখং 
ফলমাহঃ। তমসঃ ইতি-_তামসপ্ত কর্শণ ইত্যর্থঃ। তশ্ত অজ্ঞানং_ মুঢ়ত্বং ফলমাহঃ। সাত্বিকাদি 
কর্মলক্ষণং চ নিয়তং সঙ্গরহিতমিত্যা্দিন। অষ্টাদশোধ্ধ্যায়ে বক্ষ্যতি । ১৬ 

বজীনুবাদ। [ একণে সত্থাদিগুণত্রয়ের শ্বাচরূপ কর্শদারা ষে বিচিত্র ফলহেতুত্ব তাহাই 
বলিতেছেন ]-_সাত্বিক কর্ধের সত্বপ্রধান, নির্মল অর্থাৎ প্রকাঁশ বহুল নুখরূপ ফল-__ইহ! কপি- 
লাঁদি ঝধিরা বলেন। কর্দফল কথনের প্রস্তাব চলিতেছে বলিয়া বলিতেছেন যে রজস্‌ শবে 
অর্থ রাজস কর্ম তাহার ফল দুঃখ বলিয়া খধির! বলেন। তমস শবে তামস কর্ম, তাহার ফল 
অজ্ঞ/ন অর্থাৎ মুঢত্। সাব্বিকাদি কর্ণের লক্ষণ “নিয়তং সঙ্গরহিতং” ইত্যাদি ক্লোকদ্বার! 
অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিবেন ॥ ১৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কর্ম কলাকাঙক্ষ। রহিত যাহা! মন গ্রাহ্া করে_দে এই 
ক্রিয়া যাহ! গুরুবাক্য দ্বারা! লভ্য-_এই সও জুকৃ এই সাস্বিক কর্ম ইহার নির্মল 
ফল ব্রন্ম বাহ্‌। ক্রিয়ার পর অবস্থায় হুয়_রজোগুণের ফল অর্থাৎ কলাকাঙকার 
সহিত কর্ম করিলেই দুঃখ-_অস্তাদিকে আসক্তিপুর্ব্কক দৃষ্টি করিলে, তমোগুণে 
থাকিয়।-আমি যে কে তাহ! জানিতে পারে না সুতরাং অজ্ঞান_তমোগুণের 


শ্রীমন্তগবদ্গীতা ১৪৫ 
(গুণত্রয়ের বিশেষ বিশেষ ফল) ৰ 
সন্বাৎ সপ্তায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহে তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ 


ফল-যেমত কোন ভদ্রলোক চামারণীর বাড়ীতে গিয়া আপনাকে আপনি 
ভুলিয়া যায়।_সাত্বিক বর্ম অত্যন্ত নির্মল বলিয়া উহার সর্ধপ্রধ।ন ফল মনের অকপট মল 
রহিত অবস্থা । কারণ তখন কোন আবরণ থাকে না। যে বর্শের ঘবারা মনের "অহংমমাকার” 
রূপ আবরণ কাটে তাহাই দাত্বিক কর্ম । ইন্দিয়ত্বারে আমরা শুভ কর্শখ করিলেও 
তাহা পূর্ণ সাত্বিক হয় না। কারণ রজস্তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়াই অভিমানাতক অহংকারের 
উৎপত্তি হয়, এই অহংকারের সাত্বিক অংশ প্রবৃদ্ধ হইয়া! একাদশ ইন্দ্রিয় (0789175) এবং 
মন উৎপন্ন হয়। সুতরাং মন ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয় দারা ঠিক ফলাকাঁজ্ষার সহিত কর্ণ হয় না। 
অতএব ষে কর্ম ফলাঁকাজ্ষারহিত হইবে তাহা! মনঃগ্রাহা। পঞ্চ কর্শেন্িয়। পঞ্চ জ্ঞানে- 
নিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবরবাত্মক লিজ শরীর-_এই লিঙ্গ শরীর সুম্্ম বন্ত 
সুতরাং স্থলদেহাদি হইতে হুক্ষধর্্ী। মনঃ ও প্রাণের কল অবিরত চলিয়াছে, সেই অবিশ্রাস্ত 
কর্ম করার ফল চাঞ্চল্য ও অবসাদ, সুতরাং তাহ! সাত্বিক নহে। সাত্বিক কর্ম তাহাই যখন প্রাণ 
স্থির ও মন স্থির হইয়া সন্বশ্নবিকমশৃন্ঠ হয়। স্তরাং স্ুকৃত বা সাঁবিক কর্ণ তাহাই যাহা ঘারা 
প্রাণ স্থির হয় ও তৎপহ মনও স্থির হয়। সেই কর্মই হইল প্রাণ ক্রিয়া, ইছা' একমাত্র 
সাত্বিক বর্শ, ইহার ফল মলশূন্য হওয়া । একমাত্র ব্রহ্ধই মলশৃন্ত পবিত্র, যাহা ক্রিয়ার' পর 
অবস্থায় আপনিই হয়। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দিকে আসক্তি পূর্ববক দৃষ্টি করিলেই মন কর্ধথ করিয়া 
ফলের জন্ত ধুকপুক করে, তথ্বারা আসক্তি জগ্মে-_ইহাই রঞ্জো গুণের ফল। আর তমোগুণে 
আত্মবিস্থত্‌ জীব তাঁহার কর্রব্যাকর্তব্য সব ভূলিয়!| যাঁয়, কেবল প্রবৃত্তির তাড়নায় পশুর চ্যার 
ইন্জিয়ভোগে আসক্ত হয়। এবং এই আসক্ত অজ্ঞানেরই ফল। এই জন্য তমোঁগুণের 
ফল দুঃংখবহুল ॥ ১৬ | 

অন্বয়। সত্বাৎ (দত্বগুণ হইতে) জ্ঞানং সঞ্জায়তে (জ্ঞান জন্ে) ) রজসঃ রেজোগুণ হইতে) 
লোভঃ এব চ (লোভ হয়); তমসঃ তেমোগুগ হইতে) প্রমাদমোহো (প্রমাদ ও মোহ) অজামং 
এব চ (আর অজ্ঞান) ওবতঃ (হইয়! থাকে) ॥ ১৭ 

ভ্রীধর। তত্রৈব হেতুমাহ-__সত্বাদিতি। সত্বাৎ জ্ঞানং সঞ্জায়তে। অতঃ সাত্বিকত্ত 
কর্মপণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং ভবতি। রজসো লোভে! জায়তে, তশ্ত চ ছুঃখহেতুত্বা 
তৎপূর্ববকস্য কর্ণ! ছুঃখং ফলং ভবতি। তমসস্ত গ্রমাদমোহাজানানি ভবস্তি। ততঃ তামসন্ত 
কর্মণঃ অজ্ঞানপ্রাপকং ফলং ভবতীতি যুক্তমেব ইত্যর্থঠ ॥ ১৭ 

বজীনুবার। [ এ বিষয়ে হেতু কি তাহাই বলিতেছেন ]- সত্ব্ড! হইতে জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়, অতএব সাত্বিক কর্ধের ফল প্রকাঁশবহুল ন্বখ। রজোগুণ হইতে লৌভ উৎপর় হয়, লোভ 


দুঃখহেতু বলিয়। লোভপূর্বক কর্থের ফণ ছুখই হয়। তমৌগুণ হইতে এমার, মোহ ও 
*১৯ 
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. সেত্বাদি বৃত্তিশীলের ফলে ভেদ) 
উর্ধং গচ্ছস্তি সতস্থ। মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। 
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধে৷ গচ্ছস্তি তামসাঃ ॥ ১৮ 


'অজ্ঞাদের উৎপত্তি হয়, এস তামস কর্ণের যে অজানপ্রাপক ফল হয় তাহা! যুক্রিযুক্ত- ইহাই 
তাৎপর্য ॥ ১৭ 
. আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_সত্ৃগুণে থাকিলে পর অর্থ ক্রিয়া করিলে পর 
ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আপনার স্ছিরপদ ত্রহ্মজ্ঞান হয়। রজোগুণ অর্থাৎ 
যখন ইড়ায় থাকে তখন ফলাকাঙক্ষার সহিত কর্দদ করিতে তদগত চিত্ত হইয়া 
তাহার প্রাপ্তি ইচ্ছা জর্ব প্রকারে করে-ইহারই নাম যোগ্র-পিলাতে 
থাকিলে প্রকুষ্টরূপে মত্ত হইয়া একজনকে মারিতে অন্য জণকে মারে মোহিত 
হইয়। সেই বস্তর প্রতি_আপনাকে আপনি না জেনে সুতরাং অজ্ঞান তমো- 
গুণেতে হুয়।_ পূর্বেই বলা হইয়াছে ক্রিয়া করিলে সব্গুণ বাঁড়ে, স্ৃতরাং যে ক্রি! অধিক 
করে তাহার মব্বগুণও বাড়িতে থাকে। সত্বগুণ হইল ক্রিয়ার পর অবস্থায় অল্প অল্প স্থিতি, 
যায় প্রাণ তখন ধীরে ধীরে চলে, এই স্থিরত! বাঁড়িলেই স্থিরত্বপদ লাভ হয়। উহাই 
রক্ষজ্ঞান। ক্রিয়ার পর অবস্থ। ক্রমশঃ ক্রিয়া করিতে করিতেই হয়। যে যেমন ক্রিয়া করিবে 
তাহার সেই রূপ নেশ। হইবে। কুটস্থ মধ্যে পরব্যে।ম স্বরূপের প্রকাশ হয়_-উহাঁই পরমাঁকাঁশ। 
পর্মাকাঁশের অচুভবই জ্ঞানের চিহু। ব্রদ্মের অন্ত কোন চিহ্ন নাই, তিনি আছেন এই জানাই 
তাহার চিহছ। অন্ত সাধনায় যে মুক্তিক্রম আছে, তদপেক্ষা ক্রিয়া ঘারায় উহা সহজলভ্য । 
ভুষ্টির বিকাশের সময় আঁকাঁশ হইতে বায়ু, বাঁযু হইতে - অগ্নি, অগ্প হইতে জল ও জল হইতে 
পৃথিবী হয়। ক্রম পূর্মক প্রলয় হইলে প্রত্যেক তবই স্ব স্ব কারণে লয় হয়। কিন্ত ক্রিয়ার 
পর অবস্থায় একেবারে প্রলয় হয়, ক্রমের অপেক্ষা নাই । একেবারে সর্ব কারণের 
কারণন্বরূপ যে ব্রন্ধ তাহাই হইয়া যায়। উপরোক্ত অবস্থা ক্রিয়। করিয়া স্ুযুন্সায় 
থাকার ফলেই লাভ হয়। ইড়ায় থাকিলে বিষয় ভূ বাড়িয়! চলে, তজ্জন্ত লোভ 
জথণৎ বিষয়াসক্তি, খুব বাঁড়িয়া বার়। আর তমোগুণে কেংল প্রমাদ ও কেবল মোহ ॥ ১৭ 
অন্বয়। সবস্থাঃ সেব্বগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ) উর্ং (উর্ধলোকে) গচ্ছন্তি (গমন করেন)। 
রাজসাঃ রেজোগুণ প্রধান ব্যক্তিগণ) মধ্যে তিষ্স্তি মেধ্য-লোকে অবস্থান করেন)। জৎন্তগ্ুণ- 
বৃতিস্থা: (নিকষ্টগুণ সম্পন্ন) তাঁমসাঃ তোঁমস ব্যক্তিগণ) অধঃ গচ্ছস্তি (অধোগতি প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৮ 
জ্রীধর। ইদানীং সব্বাদিবৃত্বিশীলানাং ফগভেদমাহ- উর্ধমিতি। সত্বস্থাঃ_ সবববৃত্তি 
প্রধানাঃ।  উর্ধং গচ্ছন্তি-সতবোৎকর্ষ তারতম্যাৎ উত্তরোত্তরশতগুণ[নন্দান্‌ মগৃস্তগন্র- 
পিতৃদেবাদিলোকান্‌ সত্যলোকপর্যান্তান্‌ প্রাপ্গ,বস্তি ইত্য৭%। রাজসাস্ত তৃষণগ্ভাকুলা! মগ 
£তিষ্ঠন্তি__মহ্য্যলৌকে এব উৎপদ্যস্তে। জঘস্তো-_নিকষ্ট: তমো৭; ত্য বৃত্তি_ প্রমাদমোহাদিঃ। 
তত্র স্থিতা অধে! গচ্ছন্তি। তমসো বৃদ্ধিতারতম্যাৎ তামিআাদিযু নিরক্েু উৎগন্তন্তে ॥ ১৮ 
" বর্গানুবাদ'। [সশ্রুতি স্াদিবৃত্তিশীল ব্যক্তিদের ফগতেদ কিরূপ হয় তাহাই বলিতেছেন] 


শ্রীমন্তগবদগীতা ১৪৭ 


_সববত্তিপ্রধান ব্যকিগণ উর্ধলোকে গমন করেন। সবগুশের উৎকর্ষ ও তারতম্য অনুসারে 
মনু, গন্ধবর্,ং_দেবলোক, এমন কি সত্যলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হয়। মচ্থযলোকে হত সুখ 
তাহার শতগুণ গন্ধবর্বলোকে, আবার গন্ধরর্লোক হইতে শতগুগ পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে 
শতগুণ দেবলোকে এবং দেবলোঁক হইতে শতগুণ সত্যলোকে আনন্দ হয়। যাহারা রাস অর্থাং 
তৃষ্াদি ঘারা আকুল তাহারা মধ্যে থাকেন অথাৎ মঙগস্তলোকে উৎপন্ন তন। জঘন্ত অর্থাৎ 
নিকষ, সেই নিকৃই তমোগুণের বৃত্তি যে প্রমাঁদ-_মোহাদি, তাহাতে স্থিত ব্যক্তিগণ অধৌলোকে 
গমন করে। তমৌগুণের বৃদ্ধির তারতম্য অুসারে তামিশ্র।দি নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হয় ॥ ১৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা -ক্রিয়। করিতে করিতে মাথার উপরে যায়- সেখানে 
গেলেই নেশা হয়-মেই আনন্দ সর্ব্ধদা ভোগ করে- লড়াই বড়াই মধ্যস্থানে 
বাছুদ্বর! করে -যাহ। রজোগুণের কর্ম আর অধম ক্রিয়া, অধোতে থেকে 
অধোঁদেশে গ্রমন করে যাহা! তমোগুণের কর্দম_বাহ। অত্যন্ত মন্দ ।- শ্যুয়া-মার্গে 
স্থির গুস্তপ্বরূপ যে বায়, ধিনি এই শরীরকে ধারণ করিয়া! আছেন তাহাতে যিনি থাকেন তিনি 
রন্মের অথুকে অন্থভব করেন । পরে হৃদয়ে, কৃটস্ছে ও ব্রচ্মরন্ধে, মন ও প্রাণের স্থিতি লাভ হয়, 
তখন সর্বববরই ব্রদ্মের উপলব্ধি হয়। ক্রিয়! ন! করিলে সাঁধারণে ইহা লক্ষ্য করিতে পারে না। 
কুটস্থের মধ্যে ভালরকমের জ্যোতিবিশিষ্ট আকাশ মণ্ডল, প্রদীপের সলিতার মত আলো সেই 
আকাশ মণ্ডল জলিতে থাকে, তাহারই মধো ত্রিলোক। পরে এই সমস্তই. যে ব্রহ্ম তাহাই 
বোধ হয়। ক্রিন্না মন দিয় অনেকক্ষণ প্রতিদিন করিলেই প্রাণ সুযুয্নার মধ্যে গমমাগমন করে । 
ধাহাদের এইরূপ হয় তীহারাই সব্বপ্রধান পুরুষ। পরে এই প্রাণ খন মাথায় চড়িয়! স্থির 
হইয়| যায__তখন গুগাঁতীত অবস্থা লাঁত হন্ন। এই জন্য ধাহারা ন্ুযুয্ায় থাকেন তাহাদের 
ক্রমশঃ উদ্ধগতি হইতে হইতে আজ্ঞ[চক্রে স্থিতি হয়, পরে সহজ্ারে প্রবেশ হয়। 

আজ্ঞচক্ত হইতে ক পর্য্যন্ত সত্বগুণের স্থান। ক£ হইতে নাতি পর্য্যন্ত রজোগুণের এবং 
নাভির নীচে তমোগুণের শ্থান। সাধনার ছার! কের উপরে মন ধিনি রাখিতে পারেন 
তাহার মন রজস্তমোময় ক্ষেত্র পার হইয়া! সত্বগুণে অবস্থান করিতে পাঁরে। ইহাই সব্বগুণের 
বিবৃদ্ধাবস্থ।। সত্বগুণের বিবৃদ্ধীবস্থা হইতেই আজ্ঞাচক্র ও -তদূর্ধে মনের স্থিতি হইলে 
ধিগুণাতীত অবস্থা লাভ করা যায়। সন্বগুণের বিবৃদ্ধাবস্থা হইলে দেহের সর্ব ছার দিয়|ই 
জানের প্রকাশ হয়। তখন দূর শ্রবণ, দুর দর্শন, ইচ্ছামাত্রই দেবলোকে দেবতাদের সহিত 
অবস্থান হইয়! থাকে । যাহাঁদের রজোগুণ প্রবল তাহাদের স্থান মধ্যলোকে অর্থাৎ কর্ধভূমি 
এই জগতে বারংবার আঁস। যাওয়া করিতে হয়। তাঁহাদের ধর্মস্থান কঠের নীচে, (হয়ে) 
এ হৃদয় সর্বদাই ধুক্‌ ধুকু করিতেছে, কি হইবে কিরপে উহ! আয়ত্ত হইবে-এই সমস্ত 
মনোতাব। হস্তাদিই তাহাদের কর্শের প্রধান সাধন, যাহা! ত্বারা নাধারণতঃ সংসারী 
জীষ কর্ণ করিয়া থাকে। তমোগুণের অধম কার্ধ্যাদি অধে|দেশ হইতেই বেগীর ভাগ হয়। 
মাভির নীচে নিতথ, জঘনাদি প্রত্দেশ, এ সব স্থানেই কাঁমের বসতিএ কাঁমলীলা, পশুভাব 
সব এ দেশ হইতেই হয়। যাহাদের মন সর্যদাই নাভির নীচে, সেই সকল কামতোগপরাযণ 
অঘন্ত জীচবর অধোগতিই লাভ হয় ॥ ১৮ 


১৪৮ শ্ীমন্তগবদগীতা 


(গুণকে অতিক্রম ঝরিতে পাঁরিলেই মোক্ষ লাভ হয়) 
নাগ্াং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা|দ্রষ্টানুপশ্যতি ৷ 
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ ১৯ 


আন্বয়। দা দ্র্টট (যখন বষ্টা) গুণেভ্যঃ (ত্রিগুণ হইতে ) অন্ত কর্তারং ( অগ্তকে 
কর্তা বলি ) ন অন্থপশ্ততি (না দেখেন ), গুণেভ্যঃ চ (এবং গুণপকল হইতে ) পরং 
(গুণের অতীত ব্স্কে) বেত্তি (জানিতে পারেন ), তদ| (তখন) সঃ (সেই জীব) 
মন্তাবঃ €( আমার ভাব, ব্রহ্মভাঁব ) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন )॥ ১৯ 

ঝ্রীধর। তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসার প্রপঞ্চং উদ্ক! তথিবেকতঃ ( তথ্ধ/তিরেকেন ) 
মোক্ষং দর্শরতি__নান্টমিতি। যদ তু দ্রষ্টা বিবেকী ৃত্ব! বুদ্ধয।দ্যাকীরপরিণতেভ্যো গুণেভ্যঃ 
'অস্তং কর্তারং ন অগ্থপস্ততি, অপি তু গুণা এব কর্ানি কৃুর্বহীতি পশ্থাতি। গুণেভ্যশ্চ পরং-- 
ব্যতিরিজং তৎ সাক্ষিণমূ আত।নং বেততি তু মন্তাবং_ব্রহ্ত্বমূ অধিগচ্ছতি--প্রাপ্রে।তি ॥ ১৯ 

বঙ্গান্ুবাদ। [ এইরূপে প্রকৃতির গুপসঙ্গ কাঁরণই যে সংসারপ্রপঞ্চ তাহা বলিয়! এক্ষণে 
তদব্যতিরেকে মোক্ষপ্রাপ্থি দেখ।ইতেছেন]--যখন কিন্ত দ্র! বিবেকী হইয়। বুদ্ধাবি আকারে 
পরিণত গুণ তির অন্যকে কর্তারূপে দেখেন ন! কিন্তু গুণই কর্্দ করে এইরূপ দেখেন, এবং 
গুণসঘূহের ব্যতিরিক্ঞ তৎসাক্ষীন্বরূপ আত্মাকে জ্ঞাত হন, তখন, তিনি মন্তাব অর্থাৎ ব্রহষত্ব 
প্রাপ্ত হন] ১৯ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যখন ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুন্ধা, 
ঘাহারা1 অন্ঠদিকে দৃষ্টি করিতেছে যাহা! দ্বারায় সেই আত্মাতে জর্বধদ দৃষ্টি 
রহিয়'ছে--তখন ভ্রিগুণাভীত হইয়! পর ব্রন্মেতে থাকিয়। আমীর ভাব অর্থাৎ 
এক হুইয়া আপন! আপনি বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধি ব্রন্মেতে গমন করে ।-_শ্রীমদ্‌ 
ব্আচারধ্য শঙ্কর বলির়াছেন__“পুরুষের একতিস্থতাপ্দপ মিথ্যাজ্ঞানের সহিত যে জীব সম্ঘ্ধ, 
ভাহারই গুণত্রন্নে আস্গ হয়। লুখ, ছুংখ, মোহাদি এই ভিবিধ গুণ হইতে-_আমি লুখী, 
আমি দুঃখী, আমি মৃঢ--এই প্রকার বোধই গুপত্রয়ের সহিত পুরুষের সঙ্গ। এই সঙ্গই পুরুষের 
সংপারের কাঁরণ। সদসৎ জাতির মধ্যে যে জন্ম তাহাই সংসার। এই অবিদ্যামূলক মিথ্য। 
জানই বন্ধের কারণ, এবং সম্যগদর্শনই মোক্ষের উপাঁর, সেইজন্ত বলিতেছেন যে কার্য, 
কারণ ও বিষয় এই তিনরূপে পরিণত গুণত্রয় হইতে অন্ত কেহ কর্তা হইতে পারে না, যে ব্যক্তি 
এইয়প বর্শন করিয়া! থাকে, এবং গুণ হইতে স্পর্ণ পৃথক গুণসমূহের সাক্ষীকেও দেখিয়া থাকে, 
লেই ভরষ্টা মন্তাঁব প্রাপ্ত হইর] থাকে”। বাশুবিক ধেহবুদ্ধযাদি আকারে পরিণত গুণগুলি 
ব্যতীত কর্ণের কর্তা অন্ত কেহ নগ্চে, এইরূপ গুণ সমূহকে কর্তা, এবং তাহা হইতে ম্বতন্ত্ আত্মা 
লক্ষী মাজ, এই জন যাহার সুদৃঢ় হইয়াছে তিনি ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ত্রন্স্বরূপ 
ছই্রা বান। ইহাই মম স্থাধর্ঘ্যমাগতা+* | এখন এইটুকু উপর উপর পুঁথির জান থাকিলেই 
থে তাহার! শগ্বানের শ্বরূপাবস্থান্ঘ পৌছিতে পারিবেন তাহা নহে। আমাদের সংসারে 
জড়াইয়াছে কে? ব্রিগুণ অর্থাৎ ইড়া, পিঙগলা, নুযুঘ্ায় বে প্রাণ প্রবাহ চলিয়াছে*তাহাঁতেই 


শ্রীমগবদগীতা ১৪৯ 


গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুক্তবান্‌। 
জন্মমৃত্যুজরাঢুখৈবিমুক্তোহ মৃতমন্তে ॥ ২০ 


জীবের সহিত ব্রিগুপের তাঁদাত্ম্য - উহাই জীবের বহিরৃ্টিরূপ সংসার হইতেছে, সেই প্রাণ 
গুবাহের অন্তথা না! হইলে সংসারদৃষ্ট নষ্ট কিছুতেই হইবে না। এইজন্র কি করিতে হইবে? 
সেই প্রাণের সাধনা গুরূপদেশ মত করিতে পারিলে তবেই প্রাণপ্রবাহ ইড়া পিঙ্গল! ন্যুম্নার 
অভীত অবস্থা লাভ করিবে, তখনই গুণাতীত পরবঙ্গের সহিত মিলন হইবে। পরাবুদ্ধির 
সহিত এই বুদ্ধি এক হইয়া! ঝইবে। গুণের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ লুণ্ত হইবে, তখন গুণকার্য্য 
আর আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। আত্মাকে তখনই গুণাতীত বলি বুঝ! 
যাইবে। প্রাণপ্রবাহ ইড়া, শিঙ্গলা, ন্ুযুয়ায় থাঁকাঁয় বিষে অ।সক্তি পূর্ঘিক দৃষ্টি হয়, কিন্ত 
র্ষদৃষ্টি সম্পন্ন হইতে হইলেও 'এই ইড়| পিঙ্গলা নুযুয়।র দ্বারাই সাধন করিতে হইবে এবং 
তদ্বারাই গুণাতীত্ত অবস্থ। লাত কর! যার়। ইহার কৌশন গুরুমুখে জানিতে হয়। গুণাতীত 
পুরুষেরা গুণের কার্য্য কেবল সাক্ষীরূপে দর্শন ক€রয়! থাকেন, আত্মও প্রকৃতির কার্ষ্যের এরূপ 
রষ্টামাত্র। প্রাণ স্থির করিয়। আজ্ঞাচকের উর্ধে থাকিতে পারিলেই জগতকাধে্ ওঁদাসীন্ত 
আসে ॥ ১৯ 

অন্বয়। দেহী (জীব) দেহসমুদ্তবান্‌ (দেছোৎপত্তির বীজভূত ) এতান্‌ ত্রীন্‌ গুণান্‌ 
€ এই তিন গুণকে ) অতীত € অতিক্রম করিয়! ) জন্মম চযজরাছু:খৈ: € জম, মৃত্যু, জরা দু:খ 
হইতে) বিমুক্ত; (বিমুক্ত হইয়া ) অসৃত্তম্‌ অশ্ন,তে ( মেক্ষ লাভ করেন )॥ ২০ 

শ্রীধর। ততশ্চ গুণক তসর্বাানর্থনিবৃত্তা৷ কৃতাঁর্ঘে! ভবতি ইত্যাহ__গুগানিতি। দেহাগ্া- 
কারঃ সমুস্ভবঃ পরিণামো যেষাং তে দেছসমুদ্তবাঃ। তান্‌ এতান্‌ ত্রীন অপি গুণান্‌ 
অতীত্য-_অতিক্রম্য তৎরতৈঃ জন্মাদিভি বমুক্ত: সন্, অমৃতং__পরমানন্দং প্রপ্নেতি ॥ ২০ 

বঙ্গানুবাদ । [ তাহার পর সত্তা দিগুণকত ( অর্থাৎ যে গুগত্রয় দেহা'দি আকারে পরিণাম 
প্রাপ্ত হইয়াছে) অনর্থ সমূহের নিবৃতিদ্বার| মানব যে কৃতার্থ হয় তাহ! বলিতেছেন ]-- 
দেহী দেহসমুস্তব গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া তংকৃত জন্ম, জর, মৃত্যারূপ ছু:খ হইতে বিমৃক্ত হইয়। 
পরমানন্দ প্রাপ্ত হন ॥ ২৯ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই তিনগুণ অতীত হা'য়ে ক্রিয়ার পর অবস্থ।য় থাকেন 
সেই মহাদেব ঘিনি এই দেহ হুইভে উৎপন্ন হইয়াছেন অর্থাৎ কুটন্থ. স্বরূপ 
আপনিই আসিয়াছেন তিনি স্থিরদ্ব পদ পাইয়া জন্ম মৃত্যু জর! ব্যাধি হইতে 
মুক্ত হইয়া অমৃত পদ অর্থাৎ অমর পদ ভোগ করেন।_্রীমদাচার্য শঙ্কর এই 
গ্গেকের ব্যাথ্যায় বলিয়াছেন -“মায়ার উপ।ধিভূত তিনটা গুণকে _জীখিত থাকিতে থাকিতেই 
অতিক্রম করিয়া দেহী জন্মমত্যু জরানিবন্ধন ছুঃখ হইতে মুক্তিলাভ পূর্বক অমৃহপদ লা 
করিয়া থাকেন। এই প্রকার হইলেই জীব মন্তাব অর্থাৎ ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয়। এই 
দেহোৎপত্তির মূল হেতু পূর্বোক্ত গুপত্রয়।* পু ৮ 

গপুতয়ের পরিণাম এই দেহ, এই দেহের অস্ঠীত অবস্থা লাঁতনা করিলে কেহই মুক্তি লা 


১৫০ শ্রমন্তগবদগাতা 


অঞ্জুন উবাঁচ। 


কৈল্লিনগৈস্্ীন্‌ গুণ|নেতানতীতো! ভবতি প্রভে।। 
কিমাচারঃ কথং চৈতীস্্রীন্গুণানতিবর্ততে ॥ ২১ 


করিতে পারে না। এই দেহাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইলেই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে 
হইবে, অর্থাৎ ইড়া-পিঙ্গলা-ন্ুযুয়া-বর্জদ ত অবস্থ! ল'ভ করিতে হইবে। তাহার উপায় ক্রিয়া! । 
ক্রিয়! করিয়া ক্রিঘনার পর অবস্থা] প্রপ্তি হইলে অণুপরিমাঁণ ধে এই জীব সে ব্রন্মের অথুতে মিলিয়া 
অজীব ব্রহ্ম হপ্ন অর্থাৎ তাহার ইন্দিযগ্রাম9 ব্রহ্গন্ব্ূপ হয়। ফোনিমুদ্রার় মণির অগুর শ্রা্ 
ব্রদ্মের অণু কুটস্থের মধ্যে প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং সেই অথু স্বরূপ ব্রহ্মকে 
দেখিয়। ইন্দ্রিয়ের৷ নিবৃত্ত হইয়া যায় অর্থাৎ বিষয্ান্বেষণে ব্যাপৃত না! থাকিয়া স্থিরভাবে 
থাকে। ক্রিয়ার পর অবস্থার এই নিদর্শন । তখন দেহী মন্তাব অর্থাৎ ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হঃ। 
তাহ! কিরূপে হয়? ক্রিগার পর অবস্থায় মন অন্যদিকে যায় না, আম্ব! পরমাত্মাতে লীন 
হইলে যে প্র্থণ্য (নেশা) হয়, তাহাতে থাকিয়! মহতব্রদ্মে লীন হয়, অর্থাৎ মহত্তবাদির গতি 
ও গুণের জ্ঞান হওয়ায়, তখন তাহাকে ভগবানই বল! যায, তিনিই জগদ্ব্/পক মহেশ্বর। 
কুটস্থের মধ্যে নক্ষত্র গ্ববূপ জ্যোতি: আছেন। সেই ভগবান সর্বব্য।পী, তঙ্মিমিত্ত 
তিনি সর্বগত শিব। তিলের মধ্যে তৈল, দধির মধ্যে ঘ্বৃত, আৌতের মধ্যে জল, কাষ্ঠের মধ্যে 
অগ্নি যেমন থাকে তন্রপ। ঘর্ষণ বা! পেষণ দ্বার! যেরূপ এঁসব বাহির করিতে হয়, সেইরূপ 
প্রাণপানের ঘর্ষণ দ্বারা এই গুহাস্থিত পুরুষকে দর্শন করা যায়। যিনি প্রাজ্ঞ ( জীব) 
তিনিই পরমাত্ম।। তাঁহার উপাধি হাদয়াকাশ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকাইয়] থাকিলে 
'আমি'র হরণ (হব) হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার “আমি” থাকে না। এই অবস্থাকেই 
“অন্তরাকাশ” বলে, এই অন্তরাঁকাশই পরব্যোম ক্রহ্মত্বরূপ হুইতেছেন। সেই পরমাত্া 
শরীরের আনখাগ্রকেশে প্রবিষ্ট হইয়।| আছেন। এই শরীরের সার জ্যোতিঃ, যাহ। ন! 
থাকিলে এই শরীর মৃতের সায় হয়। সেই অচিন্ত্য শক্তিনূপা জ্যোতি:র সার হইতেছেন 
যিনি হৃদয় গুহায় “অপোঁরণীয়াঁন্” রূপে প্রকাশিত আছেন । এই ক্রক্ষাণু ক্রিয়ার পর অবস্থার 
মধো প্রবিষ্ট হইয়৷ ব্র্ম্বরূপ | তাহা হইলে এই মহাদেব কুটস্থই দেহে উৎপন্ন হইয়া জীবরূপে 
প্রকাঁশ পাইতেছেন, আবার ক্রিন্নার পর অবস্থায় স্থিরত্ব পদ লাভ করিয়া তিনি গণ্ম জর! 
ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়| বিনেহ অবস্থ। যাহ! অমৃত পদ তাহা লাভ করেন॥ ২* 

অন্থয়। অর্জুন; উবাচ (অঞ্জুন বলিলেন )। প্রভো! (হে প্রভো!) কৈঃ লিঙ্গৈঃ 
(কিরূপ লক্ষণদ্ধারা) [দেহী] এতান, ত্রীন, গুণান,(এই তিন গুণ) অতীতঃ ভবতি 
(মুক্ত হন )+ কিমাচারঃ (কিরূপ আচার যুক্ত হন), কথং চ (এবং কি প্রকারে ) এতাম, 
্রীন্‌ গুণান্‌ (এই তিন গুণকে ) অতিবর্ততে € অতিক্রম করেন )? ২১ 

প্রীধর। গুণান্‌ এতান্‌ অতীত্য অমৃতমূ অশ্ুতে ইত্যেতৎ ক্রু গুণাতীতন্ত লক্ষণং 
.আচারং গুণাত্যয়োপায়ং চ সম্যগ, বৃভূৎসুঃ অর্জুন উবাচ-কৈরিতি।. হে প্রভো কৈ: লিলৈঃ 
কীদৃশৈঃ আত্মনি উৎপন্নৈঃ চিট; গুণাতীতো! দেহী ভবতীতি লক্ষণ প্রশ্নঃ। কঃ আদর; অন্ত 


ভীমন্তগবদগীতা ১৫১ 


ভ্ীতগবাচুবাচ। 
প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাগুব। 
ন ছেগি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙক্ষতি ॥ ২২ 


ইতি কিমাচাঁরঃ_কথং বর্ততে ইত্যর্থঃ। কথঞ্চ_কেন উপারেন, এতান্‌ ত্রীনপি গুণন্‌ 
অতীত্য বর্ততে ? তৎ কথয় ইত্যর্থ ॥ ২১ 

বঙ্গানুবাদ । [ এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিলে অমৃত লাভ হয়, ইভ! শুনিয়া গুণাতীতের 
লক্ষণ, তীঁহার আচার এবং গুণত্রয় অতিক্রমের উপার সম্বন্ধে জ্ঞানলাগেচ্ছু হইয়৷ ]_অঞ্ছুন 
বলিতেছেন, প্রভে। ! আত্ম।তে উৎপন্ন কীদৃশ লক্ষণ ব1 চিহ্‌ দ্বার! দেহীকে গুণাতীত বলিয়! 
জান| যায়__ইহাই লক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্ন । কিমাচাঁর শব্ের অর্থ তীহার আচার কিরূপ অর্থাৎ 
তিনি কি ভাবে অবস্থান করেন? কথং অর্থাৎ কি প্রকারে বা এই গুণত্রয় অতিক্রম কর 
যাইতে পারে? তাহা বল॥ ২১ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ/--শরীরের তেজ বলিতেছেন :- এই তিন ওণের চিহ্র কি? 
আর ইহার অতীতই ব৷ কিরূপ প্রকারে হয়? আর কিসে থাকিলেই বা হয়? 
আর এই তিন গুণটাই বাকি প্রকার? আর ইহাতে কি বূপেই বা লোকের! 
রহিয়াছে? হে প্রভো! প্রকুষ্টরূপে হইয়াছ তুমি এই শরীর হইতে অর্থা 
উত্তম পুরুষ তুমি বল ৮_যখন জান! গেল এই গুণরয়ই আমাদের ভববন্ধনের হেতু, তখন 
ভববন্ধন মোচনের উপায় জিজ্ঞাসা কর! সাধকের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই অঙ্জুন বলিতেছেন, 
প্রভে” ত্রিগুণের জালায় জীব ছটফট করিয়! বেড়াইতেছে, সে ব্রিগুণের লক্ষণ তো তুমি বলিলে 
আমিও বুঝিলাম। এখন বলিয়া দাও জন্মমৃত্যুর বীজ এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যাঁয় কিসে? 
থে অতিক্রম করে তাহার এমন কি লক্ষণ ফ.টে উঠেযদ্ধারা তাহাকে ভ্রিগুণাতীত বলিয়া বুঝিতে 
পারা যুইবে। তুমি চিনাইয়! না দিলে আমাদের নিজ নিজ অহঙ্কার সর্ববদ! ভুল বুঝাই! দিবে। 
গুণেতে থাকেই বা কেমন করিয়া, গুণাতীত হয়ই বা কেমন করিয়া? গুণাতীত হইলে তাহার 
আচার ব্যবহার কেমনতর হয়? এই সব বুঝাইয়। দাও প্রভে! ॥ ২১ 
অন্থয়। গ্রীভগবান উবাচ ( শ্রীভগবান বলিলেন )। পাঁগুব ! (হে পাগুব) প্রকাশং চ 
€৩্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞান) প্রবৃতিং চ (ও কর্ম প্রবৃত্তি) মোহম্‌ এব চ (এবং মোহ) সংপ্রবৃতানি 
সেমুদ্িত হইলে ) ন ঘ্ধে্ি (ধিনি দ্বেষ করেন ন! ), নিবৃত্বানি চ,€ এবং উহার নিবৃত্ত হইলে ) 
ন কাজ্ষতি (আকাঙ্ষ। করেন না) ॥ ২২ 
শ্রীধর। “স্থিত গ্রস্ত ক ভাষা” ইত্যাদিন! দবিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টমপি দত্োত্তরমপি পুনর্ধশেষ 
বুতৃৎময়! পুচ্ছতীতি জাত্বা প্রকারাস্তরেণ তস্য লঙ্গণাঁদিকং_ শ্রীতগবাচুবাঁচ - প্রকাঁশং চেত্যাদি 
ষড়ভিঃ। তন্রৈকেন লঙ্গণমাহ-_প্রকাশমিতি। প্রকাশঞ্চ _ সর্ববহারেষু দেহেৎন্িল্িতি পূর্ববক্তং 
সত্বকারধ্যং। ওবৃত্তিঞ-__রজঃ কারধ্যম্‌। মোহঞ্চ__তমঃ কাধ্যম। উপলক্ষণমেতৎ সত্বাদীনাম্‌। 
সর্বাণ্যপি কার্ধ্যাণি বথাষখং সংপ্রবৃন্তানি-স্বতঃ গ্রার্ানি সম্ভি “ছুঃখবুদ্ধ। যে ন ঘেি। 
নিবতানি চ সন্তি স্থখবুদধা ন কাজ্ষতি, "গুণাতীত স উচ্যতে” ইতি চতুর্থ; ॥ ২২ 


১৫২ ভ্রীমন্তগবদগীত। 


বঙ্গানুবাদ। [ঘিতীয় অধ্যায়ে ৫৪শ ষ্লীকে “হিতগজ্ের কি হল্গণ” ইত্যাদি জিজ্ঞাসার 
উত্তর দেওয়া হইলেও, পুনরায় শাহ! বিশেষর়ূপে জানিবার অভিগ্রায়ে অঞ্ুন জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন-- ইহ! মনে করিয়া প্রকারাস্থরে তাহার লক্গণাদি ছয়টা গ্লোকে 
ইভগবান বলিতেছেন ।- তন্ধ্যে এই এক ক্লোবত্ব'রা তাহার লক্ষণ বলিতেছেন। ] প্রকাশ 
শবের অর্থ (একাদশ গ্লোকে পূর্বে যাহ! বহিয়াছেন )--সত্তবের কাধ্য। প্রবৃতি শবে রজো- 
গুণের কার্ধা। মোহ শবে তমৌগুণের কাধ্য। গুত্রর়ের উপরক্ষণার্থ ইহা কথিত। 
সত্বাদি গুণত্রফ়ের কাধ্য যথাযথ স্বতঃ গবৃত ( উপস্থিত ) হইলে যিনি দুঃখ বুদ্ধিতে দ্বেষ করেন 
না, এবং নিবৃত্ত হইলে সুখ বুদ্ধিতে আকঙ্ষা না করেন তিনিই গুণাতীত (এইরূপে ৪র্থ 
শ্লেকের সহিত ইহার অন্বয়)॥ ২২ 
[ “তামসীবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কাঁরণে আমি মৃঢ় হইছ্াছি, রাঁজসী গ্রবৃত্তি উৎপন্ন 
হইয়াছে, সেই কারণে আমি রজোগুণের দ্বারা প্রবর্তিত অর্থ।ৎ স্বরূপ হইতে ভ্রংশ হইতেছি-" 
[ ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত ব্লেশকর, এইরূপ সাত্তিক প্রকাশরূপ গুণ আমার বিবেক উৎপাদন 
করিতেছে এবং আমাকে স্থখে আসক্ত করিকেছে-এই প্রকার ভ।বন।র বশে গুধত্রয়ের 
কাধ্যগুলির প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়! থাঁকে। সাত্বিকাদি গুত্রয়যুক্ত পুরুষেরা ফেমন 
আঁত্মসমক্ষে একবার প্রকটিত হঈয়। পুনর্বার নিবৃত সত্বাদিগুণের কাধ্যাবলীর প্রতি আকাঙ্ষ! 
সম্পন্ন হয়, গুণাতীত পুরুষ কোন প্রকার গুণকার্য্যের প্রতি সেরূপ আকাঁঙ্ষাযুক্ত হন না শক্কর] 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কুটচ্ছ দ্বারা অনুভব হইতেছে ঃ_ ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
এক রকমের প্রকাশ, যেখানে দিনও নাই রাতও নাই- সেই প্রকাশেতেই 
প্রকুষ্টরূপে তদগতচিত্ত ; তঙ্জপ ভাবাপন্ন হইয়া প্রকৃষ্টুরূপে মত্ত মাতালের মত 
থেকে অন্য সকল দিক হইতে চিত্ত তদগত হইয়! তণপদে মোহিত, তজ্জন্য 
তাহাতে থাকিতে জম্যক্রূপে ইচ্ছা, তাহাও নাই আর তাহাতে না থাকি 
ভাহারও ইচ্ছ! নাই-_মাথার উপর চড়ে বসে যেন কেহ ব্িয়। আছে- এইবপ 
বসে থেকে এই তিন গুণকে অর্থাৎ ইড়া পিজলা স্ুযুন্স। বিশেষ রূপে চলিতেছে 
না অর্থাৎ জুক্সমরূপে ব্র্মনাড়ীতে চলিতেছে এইরূপ গুণের পর অবস্থা একভাবে 
থাকা। ইহা যে জানে সেই আমার ভাঁবেতে যায়_অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা 
যতদুর পারা গেল বর্ণনা! কর! গেল (যাহা! গুরুবক্ত গম-_কুর চিহ্হ সব স্থির)।__ 
আমরা সাধারণতঃ যে রকম প্রকাঁশকে প্রকাশ বলিয়া থাকি, ক্রিয়!র পরাবস্থায় গ্রকাশ সেরূপ 
ধরণের নহে। তাহ! যে অজ্ঞান বা অন্ধকার তাহাতো নয়ই, অথবা অলোকের মত কিছু যে 
প্রকাশ তাহাও নহে। দে এক আ্চধ্য রকমের প্রকাণ, ইন্দিয়াদির অনধিগস্য। উপনিষদ 
বলিতেছেন £-- ৃ | 
ন তত্র তুর্ধে্ ভাতি ন চন্ত্র তারকম্‌ 
নেম! বিদ্যুতে। ভাস্তি কুতোহয়মগ্রিঃ। 
তমেব ভাস্তম্ভাতি সর্ধবং 
তশ্ত ভাস! সর্ধবামদং বিভাঁতি ॥ কঠ:, ২র অ+২য় বনী .. 


ভ্রীমন্তগব্দগীতা ১৫৩ 


সুর্য সর্ববন্তর প্রকাশক হইয়ও সর্বাত্মভূত সেই ব্রদ্ষকে প্রকাশ করিতে পারে না, 
চন্ত্র এবং তারকাঁও তদ্রপ; এই বিছ্াৎসমৃছও তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। 
আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই অগ্নি আর পারিবে কোথ! হইতে ? অধিক কি, এই যে ক্র্য্য 
প্রভৃতি সমস্ত জ্যো।তির্বয় পদার্থ প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহ। সেই প্রকাঁশমান পরমেশ্বরের 
অঙ্থগত ভাবেই প্রকাশ পাইতেছে। জলন্ত কাষ্ঠখণ্ড যেমন অগ্নিসংযোগবশতঃ দাঁহকারী 
অগ্নির অছ্গত তাবে দাহ করে, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে, তেমনি এই হ্ৃুরধ্যাদি পদার্থ 
সমৃহও তাহার দীপ্তিতেই বিভাঁত হন। এই প্রকারে সেই ব্রন্মই ভাত ও বিভাত হন। এবং 
কাধ্যগত বিবিধ দীপ্তিতে সেই ব্রন্মের দীপ্তিরূপতা ম্বত:ই অবগত হওয়। যায়। কেননা, 
যাহার ম্বতাবপিদ্ধ দীন্তি নাই দে কখনই অন্তের দীপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না। 
্রহ্ন হবয়ং প্রকাশ বলিয়! তাহার চৈতন্ত স্ত।য় চর।চর জগৎ প্রকাশিত হইতেছে। 
“এষ সর্বেষু ভূতেষু গৃঢ়াত্ম! ন প্রকাঁশতে 
দৃশ্তে ত্বগ্রয়া বৃদ্ধা সুক্ষ! সুক্ষদর্শিভিঃ।” কঠ, ১৯, তৃতীয়। 
বর্থা দিশুদ্বপযস্ত সর্ধবভূতে গুঢ--আবৃত অর্থাৎ আত্মারূপে কাহারো নিকট প্রকাশ পায় 
না। কারণ দর্শন শ্রবণাদি ব্যাপারও অবিস্া! দ্বার1 সমাচ্ছন্ন। তবে ধীর ব্যক্তি তাহাকে 
মনন করিয়া! শে।কমুক্ত হন কিরূপে ? তিনি তো প্রকাশ পান না। বিরুদ্ধ কথ| হয় বলিয়া 
বলিতেছেন-_-যে তিনি অধিশুদ্ধ বুদ্ধিরই অজয়, পরস্ত সংস্কৃত অগ্র্য একা গ্রতাধুক্ত এবং হুক্ 
বস্ত গ্রহণে তৎপর! বুদ্ধি ছার দৃষ্ট হন। 
অগ্রে বুদ্ধি স্থির করিতে পারিলে অত্যন্ত স্থক্মের সুক্ষ ধিনি তাহাকে দেখা যাঁয়। 
জীণদোষাঃ যতর়ঃ পশ্যন্তি'-ধাহার। সংযতচিত্ত অর্থাৎ ধাঁছাদের মন অন্তদিকে যায় যায় ন| 
তাহার! শুভ্র জ্যোতির্শয় আত্মাকে দর্শন করিয়। থাকেন। 
এই যে শুতর নির্শল প্রকাশ, এই প্রকাশ স্বরূপে যাহার চিত তদগত, এই পরম পদ ছাড়িয়া 
ধাহার চিত্ত অন্ত কোথাও যাইতে চ!হে না-_-এন্সপ অবস্থা ধাহারা! লাভ করিয়াছেন ত।হার! তো 
পরপাঁরে পৌছিলেন বলিয়া, কিন্তু ধাহারা পরপারে উত্তীর্ণ হইয়! গিপাছেন, পরম 
নির্ভয় পদ লাভ করিয়$ছেন, তীহাঁর। উক্ত অবস্থাকে ও আগ্রহভ:র কামনা করেন না, আবার 
চিন্ত যদি একটু সংদারে নামিয়। পড়ে তাহ। হইলেও বিরক্ত হন না। তাহার! সকল অবস্থাতেই 
্রশ্ধদর্শন করিবার শক্তি লাভ করিয়াছেন। দেই জন্ত “পরমপদে বশিয়াই থ|কিব আর 
সংসার দর্শন করিব না”, এইরূপ ইচ্ছাও তাহাদের উদয় হয় না, অথবা সংসারের যে যে ভোগ 
বাকী আছে তাহ! ভে।গ করিয়। লই এরূপ ইচ্ছাও মনে উদয় হয় না। কারণ ধাহীর! ব্রহ্ষাবিদ্‌ 
হন--তাহাদের নিকট 
“যে যে কামা; দুলা! মর্ভ্যলে।কে, সর্বান্‌ কামাংশ্হদতঃ প্রার্থরস্ব। 
ইম| ঝামা: সরথাঃ সতু্ধয, নহীদৃশা লন্তনীয়! মহষ্টৈ:॥” কঠ 
মহ্ক্লোকে যে যে কাম্যপন্ার্থ অত্যন্ত দুললভ সেই সমস্ত কাম্যবস্ত শ্বেচ্ছন্িসারে প্রীর্থন। কৰু। 


রস্থিত বাদিআাদিযুক এই রমণী সমূহ তোঁমার জন্ত অপেক্ষ। করিতেছে, এপ হন্দরী 
৬২৩ 


১৫৪ জমন্তগবদগীতা 


উদ্বাসীনবদাসীনো! গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে । 
গুণ বর্তস্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেঙগতে।। ২৩ 


মঙগন্ত কর্তৃক লব্ধ হওয়! সম্ভব নহে। সাধনে বহুদূর অগ্রণর হুইলে এই সকল এবং অন্তান্ত 
উপভোগ্য কাম্য বস্ত সকল সাধকের নিকট আপনাপনি উপস্থত হয়, ধাঁছারা এই সকল ভোগ্য 
বস্ততে মোহিত না হইয়! ইহাদ্িগকে নিচীবনের মত ত্যাগ করিতে পারেন, তাহার! অবশ্যই 
সাঁধকা গ্রগণ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তদপেক্ষাও উচ্চাবস্থার সাধক তীহারাই_ 
যাহারা এইসকল কাম্যবস্ত, এবং ক্রহ্ববস্তর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন ন|। 
ইন্ড্িয়লালস! হেতুই কাম্য বন্তকে স্থথকর মনে হয় এবং দু'খজনক বস্ত গ্রহণে অনিচ্ছা হয়। 
কিন্তু ধাহারা মন: বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমূহের অতীত স্থানে উপনীত হইয়। নিজেকে নিজে হারাইয়! 
ফেলিয়াছেন-ধাহারা ভাল মন্দ উন্য়ের মধ্যেই কোন পার্থক্য অনুভব করেন না_-সেই 
্রক্ষবিদ্‌ যোগীদের প্রাণশক্তি €যন্থার। চালিত হইয়া মন বিষয়াচুভব করে) মাথার 
উপরে চড়িয়া বসে, আর নামে না, তাহার! তিনগুণের অর্থাৎ ইড় পিঙ্গল! স্থযুয্ার অতীত 
অবস্থ! লাভ করিয়ছেন কিনা, সুতরাং গুণ আর তীঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়। বিষয়ে ট।নিয়া 
আনিতে পারে না। যখন হুক্মরূপে প্রাণ ব্রদ্ষলাড়ীতে চলে তখন গুণের পর অবস্থা, অর্থাৎ 
তথন মন অনন্ত হয়, একভ।বে সর্বদা স্থির থাকে। এই অবস্থ। যে পায় এবং তাহাতেই 
থাকে সেই ব্রহ্মপদ লাভ করে, ক্রিয়ার পর অবস্থা ইহ।ই। ইহাই গুরুভ।ব। কারণ "গুরু"র 


“গুকারঃ প্রথমে! বর্ণে! মায়াদিগুণভাসকঃ। 
রূকারে ছিতীয়ো। ব্রহ্ম মায়াত্র/ভ্ভিবিমোৌচকঃ ॥৮ 


গুরুর-“৭ু" বর্ণ মায়াকে বলে অর্থাৎ হাহ! গুণবিশিষ্ট। মৃলাঁধারস্থিত শক্তি হায়েতে 
আসি! যখন স্থিতি পদ লাঁভ করে অথচ মৃণাল তত্তর মত হৃদয়েতে গমনাগমন করে, সেই 
স্থিতি পদের নাম হুংস, এবং তাহ! যখন প্রাণমধ্যে যায় ও বিন্দু দেখায়, তাহারই নাম ব্ধপ 
বা কুটস্থ। এই পর্য্যন্ত “গুরুর "ু* কার। তাহার পর "রু” কার মায়ান্র।্তি বিমৌচক 
উহাই ক্রিগ্নার পর অবশ্থা_ ব্রন্মনিরঞজন রূপ। তখন সব স্থির। এই পরম স্থির নর 
বিশ্বাতীত ব! গুণ।তীত অবস্থা । 

ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থাতে আপিয়! এই সকল হিয়ার 
কিছু কার্য্যার্দি করেন বটে, কিন্তু সংসারে অভিভূত হইবার মানুষ সেখানে ন! থাকায়, প্রকৃতি 
তাহাকে কিছুতে পিপ্ত করিতে- পাঁরে না। তখন তিনি এদেশের লোক নহেন। পরাবস্থার 
পরবাবস্থাতেও গুণ তাহাকে জড়!ইতে পারে না। রজ', তম তে! আদিতেই পারে না, 
কখন কথন বির ঝির করিয়া ক্ষীণ ধারার সববণ আসি থাকে, কিন্তু হার স্বরূপ চাতি 
ঘটাইতে পারে না ॥ ২২ 


' অন্যয়। হঃ খিনি ) উদ।পীনবৎ € উদ্াসীনের স্থায় ) আসীন; ( স্থিত হওয়ায় ) গুণৈঃ 
(গুণ সমূহের ফাধ্য দুখ ছঃখাদির ঘার|) ন বিচাঁল্যতে (বিচলিত হন না) গুণাঃ (গুণ সমূহ) 


রীমন্তগবদর্গীতা ১৫৫ 


ব্তস্তে (স্বকাধ্য করিতেছে ) ইত্যেবং (এইরূপে ) যঃ অবতিষ্ঠতি (ধিনি অবস্থান করেন), 
ন ইঙ্গতে ( চঞ্চল হন না|); [ তিনিই গুণাতীত ]॥ ২৩ 

শ্রীধর। তদেবং স্বসংবেদ্ধং গুণাতীতস্ত লক্ষণম্‌ উত্কা পরস'বেছ্যং তপ্ত লক্গণং বক্ত,ং 
কিমাচার ইতি হিতীয় প্রশনশ্য উত্তরমাহ_উদাসীনবদিতি ত্রিভিঃ। উদদীসীনবৎ-_সাক্ষিতয়! 
আসীনঃ-স্থিতঃ, সন্য গুণৈ:-গুণকার্ধ্ৈঃ নুখছুঃখাদিভিঃ, ন যো বিচাল্যতে - ম্বরূপাৎ 
ন প্রচ্যাব্যতে। অপি তু গুণ! এব স্বকাঁর্ষেযষু বর্তস্তে, মম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যঃ 
তৃফীম্‌ অবভিষ্ঠতি। পরন্মৈপদমার্ধমূ। নেঙ্গতে --ন চলতি ॥ ২৩ 

বঙ্গানুবাদ । [এইরূপে গুণাতীতের স্বদংবেছ্চ (নিজ বোধগম্য) লক্ষণ বলিয়!, পরসংবেদ্ধয 
(অপরের বোধগমা ) লক্ষণ-তীহার 'আচার কিরূপ -এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর তিনটা শ্লোক 
ঘর বলিতেছেন]--€১) উদাঁপীনবৎ__উদ্াপীনের শ্ু।র় সাক্ষীন্বরূপে অবস্থিত হইয়া €২) 
গুণকার্ধয যে সুখদুঃখাদি তাঁহার দ্বার। ধিনি বিচলিত হন না অর্থাৎ স্বরূপ হইতে চ্যুত হন ন1। 
(৩) সত্বাদি গুণসকল স্ব স্ব কার্ধ্য প্রবৃত্ত র'হয়াছে, ইহাদের সহ্কিত আমার সম্বন্ধ মাত্র নাই-- 
এইক্সপ বিবেকজ্ঞান স্বার। ধিনি তুফ্ণীস্তাবে অবস্থান করেন, চঞ্চল হন না। 'অবতিষ্ঠতি'_ 
এই ক্রিয়। পদে যে পরশ্রৈপদ রহিয়াছে, তাহা আরব প্রয়োগ ॥ ২৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-গুণ সব যেমন তেমনই আছে-_বায়ু স্থির যেমত 
নির্ব্বাত দীপ ।_ নির্বাত স্থানে প্রদীপ শিখ। যেরূপ স্থির ও চঞ্চল থাকে, তদ্রপ যোগীর 
প্রাণবায়ু স্থির হইফ্স! যায়, এবং প্রাণবাযুর ছ্রিতার সহিত মনও অত্যন্ত স্থির হইয়! 
যায়, তখন সে মন আর বিধধে ভ্রমন করে না, কিন্ত দেহ-প্রঃতি যত দিন বর্তমান থাঁকে 
ততদিন যোগীর প্রারন্ধ কর্দের ভে!গ দেহাঁদিতে যেমন হইবার হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার 
মন সেই সব সুখ ছুঃখাদি ভোগে নিপিপ্ত থাকে অর্থাৎ সুখের বিষ॥ পাইয়! স্বখী হওয়া 
বা ছুঃংখ্[ম্পদ ব্যাপারে তিনি ছুঃখী হন ন|। তুর্ধ্যাবস্থাগত চিত্তের বিষয় সংস্পর্শ হয় না। 
জাগ্রত, স্বপ্ন, ন্ুযুক্তি ও তূর্ধ্যাবস্থা-_-তন্মধ্যে প্রথম তিনটি পধ্যন্ত ভোগের, আননোর 
অবস্থা, চতুর্ব অবস্থাটি শিবভাব, সেখানে কিছুই নাই, কোন ভোগ নাই এই 
কৃটস্থের পর যে পুরুষ (চতুর্থ অবস্থ। গুণাতীত অবস্থ। ) তিনিই ব্রন্থ। কুটস্ই ক্ষেব্রজ্ পুরুষ 
তিনিই সকল কাধ্যের কারয়িতা, আর যিনি কাজ করেন বিষয়ে লিগ হন তিনিই ভূতাত্।। 
এই ভূতাত্মাই শ্বাস বা জীব ঘিনি বিষয়ে লিপ্ত হন। কৃটস্থই মহৎ, তিনি অগুর অধু। রূপার 
মত আভা। তাহার পর ষে পুরুষ, তিনিই শিব। এই শ্বাসই ব্রদ্ধ, ইহার দ্বারাই ব্রদ্ধতে যাওয়া 
যায়। সমু তখন এক হয়, সেই এককে দেখিলে দমুদুয়কে দেখা যায়। মনই এই সমু্বর়কে 
সষ্টি করে. সেই মন যাহার কুটস্থে থাকে সে সর্বজ্ঞ হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থাতেই ব্রন্ত্বরূপ 
সাধক হন, তখন চরাচররূপ ধে বোধ বা ভাব তাহার হনন হয়। মনই সকল ভাবের কর্তা, 
মল যখন চর বা অচর কোন বস্ত মনন করে, তখন তাহা মন্তকে গৃহীত হয়। সেই মন্তকেই 
আবার মন যখন ব্রদ্ষলীম হয়, তখন চরাচর সমত্ত বস্তরই বিনাশ হয়, উঁহাই ক্রিয্বার পাব 
বাত্রদ্ষ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় হখন আত্ম! পরমাত্বাতে যোগ হইয়! লীন হুন, তখন সকল 
রকমের দেখ! শুনার সংহার হয়, ও তদগত চিত্ত হইয়| চয়াচয় বন্তর নাশ হয়। অতঞ্ষ সেই 


১৫৬ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


সমদুঃখন্খঃ স্বস্থঃ দমলোস্ট্রীশ্মকাঞচনঃ | 
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্যনিন্দাত্বসংস্ততিঃ ॥ ২৪ 


শিবই রুদ্র্ূপে সকলকে নাশ করেন। ইনিই ব্রহ্ম, সদা সর্বদা 'ইহাকেই ধ্যান করা উচিত, 
তাঁহা হইলেই জন্মমৃত্যু হইতে রহিত হইয়া পরমপদে লীন হওয়া! যায়, সংসারে যাঁহীপেক্ষা আর 
মঙ্গলকর বিষয় হইতে পারে না। এইরূপেই সকল বন্তর ত্যাগ আপন! আপনি হুইপ থাকে, 
তখন কোন বস্ততেই মন যায় ন। নুতরাং অগ্থকৃল বা প্রতিকূল বস্তর প্রতি তাহার রাগ ব! 
দ্বেষ থাকিতে পারে না। সর্ধ্ববিষয়েই তিনি উন্বাসীনবৎ থাকেন, অর্থৎ বাহ্‌ কোন ব্যাঁপারই 
তাহ!কে চঞ্চল করিতে পারে না। চিত্তকে বহির্ধ,থ করিবার মত শত শত ঘটন! ঘটি! যায়, 
কিন্ত কোন ঘটনাই তাহার মনকে বাহিরে টনিয়া আনিতে পারে না। বিষয়ের প্রবাহ 
নদীম্রোতের মত চলিতেছে, তিনি তাহাতে তলাইয় যাঁন না, স্রোতের উপরে যেন ভাসিতে 
থাঁকেন। প্রাণের স্থিতি উর্ধাদেশে অর্থাৎ মন্তকে হইলে, এই অবস্থ। সাধকের স্বাভ।বিক হয়। 
ইহাই প্রাণবায়ুর স্থিরতা। গুণ সকল যে যাহার কর্ম করিতেছে, কিন্তু তিনি নির্বাত 
দীপের মত স্থির এইরূপ আত্মস্থ পুরুষই গুণাঁতীত। হুখ দুঃখ বা মোহে তাহার হৃদর একটুও 
বিচলিত হয় না ॥ ২৩ 

অন্বয়। [ধঃ_ যিনি] সমছুঃখসুখঃ (ছুখ ও স্থথে সমজ্ঞান বিশিষ্ট ) শ্বস্থঃ (স্বক্নপে 
অবস্থিত) সমলোষ্ট্াশ্কাঞ্চন: (লোষ্ট, পাষাণ ও নুবর্ণে সান সম্পন্ন ) তুল্য ্রির়াপ্রিয়ঃ 
(প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্যবুদ্ধিসম্পন্ন ) ধীরঃ (ধীমান) তুল্যনিন্দাত্মদংস্তুতিঃ (নিন্দা 
প্রণংসাঁতে সমভাঁব )-- 

শ্রীধর। অপি চ--সমেতি। সমে সুখছূঃখে যন্ত। যতঃ শ্বস্থঃ_শ্বরূপ এব স্থিত 
অতএব সমানি লোস্টরীশ্মকাঞ্চনানি যস্ত। তুল্য প্রিষ্াপ্রিয়ে স্থথছুঃখহেতুভৃতে যন্ত । ধীর; 
ধীমান্। তুল্য। নিন্দা চ আত্মস্ততিশ্চ যস্থ ॥ ২৪ 

বঙ্গানুবাদ । [আরও]--€৪) যে ব্যক্তির সখ দুঃখে সমান জন ৫৫) যিনি স্বস্থ অর্থাৎ 
ষ্টার ত্বরূপে অবস্থিত, অশুএব (৬) লোষ্ট্ী পাষাণ ও নুবর্ণে সমজ্ঞানসম্পন্ন, এবং (৭) হৃথ- 
ছু'খের হেতুভূত যে প্রিয়াপ্রির সে সম্বন্ধে ধ|হার তুল্যবুদ্ধি. আর (৮) ষে ব্যক্তি ধীমান এবং 
(৯) নিন্দাস্ততিতে যাহার তুল্য জান [তিনিই গুণাতীত] ॥ ২৪ 


আধ্যাস্তিক ব্যাখ্য1_স্বীয় অবস্থায় থাকিয়! দুঃখ সুখ দুইই সমন সে সময়ে 
সোনা আর ঢেলা, নিন্দা স্ততি দুইই সমান, যেমত মাতালের প্রিয় অপ্রিয় 
দুয়েতে দমান; বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধিতে দৃষ্টি।_ক্রিঘ্ার পর অবস্থায় বে স্থিতি 
তাহাই পরাবুদ্ধি অর্থাৎ আপনাঁতে আপনি থাকা । সেই পরমানন্দ অবস্থাতে ধাঁহার! নিত্যমগ্ন 
তাঁহাদের নিকট আর মুখ দুঃখ কি? স্ধ ছুঃখ অস্তঃকরণের ধর্ম, যখন মনই নাই তখন 
আর নুখ ছুঃখ আসিবে কিরূপে ? বিষয়াসক্তচিত্ত সুখের জিনিষ পাইলে সুখী হয়, দুঃখের 
ব্যাপার ঘটিলে, কাদিয়া আকুল হয়, কিন্ত ধিনি আত্মস্থ থাকিয়া এই সব জগৎ ও 
জগদ্ব্যাপারকে স্বপ্রতুল্য বোধ করেন, সেই সদা জাগ্রত পুক্রষকে আর দুখণ্ছঃখ দিবে 


প্ীমন্তগবদগীতা ১৫৭ 


_ মানাপমানয়োস্তল্যন্তল্যে। মিত্রারিপক্ষয়োঃ। 
সর্ব্বারভ্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ 


(গুণাতীত হইবার উপায় ) 
মাঞ্চ. যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে । 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ 


কে? পরমানন্দরনে মগ্ন হইয়! ধাহার নিজ সাংসারিক হিতাহিতের প্রতি দৃষ্টি নাই, 


তাহার নিকট সুবর্ণ ও মাটির ঢেলার সমাঁনই মূল্য। গুণেরই স্ততি নিন্দা, যিনি গুণাকে অতিক্রম 
করিয়া আত্মস্থ হইয়াছেন তাঁহার নিকট স্ততি নিন্দার আঁর পার্থক্য কোথায়? মাতালের 


যেমন নিঞ্জের অবস্থার জ্ঞান নাই, সেইরূপ ধাহার লক্ষ্য বুদ্ধিকে ছাঁড়াইয়া পরাবুদ্ঘিতে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনিই গুণাতীত। নগ্যপ যেমন স্থথ দুঃখের প্রতি উদদীন, মুক্ত 
পুরুষের পরা বৃদ্ধিতে স্থিতি হেতু তাঁহার নিকট প্রিয় অপ্রিয় বণিয়া৷ কিছুই থাকে না ॥ ২৪ 
অন্বয়। মানাপমানয়োঃ (মান ও অপম নে) তুল্যঃ (সমবোধ ) মিত্রারিপক্ষয়োঃ (মিত্র 

ও শত্রপক্ষে ) তুল্য; ( সমবুদ্ধিসম্প্ন ), সর্বারন্ত পরিত্যাগী ( দেহ্ধারণার্থ কর্ম ব্যতীত অন্ত 
সমস্ত উদ্যমত্যাগী ) সঃ ( তিনি ) গুণাতীতঃ ( গুণাতীত বলিয়৷ ) উচ্যতে ( উক্ত হন )॥ ২৫ 

শ্রীধর। অপি চ-ুমানেতি। মানে আপমানে চ তুল্য: | মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুল্য; । 
সর্বান্‌ দৃষ্টাষ্টার্থান আরম্ত।ন্‌--উদ্ভমান্‌ পরিত্যক্ত,ং শীগং যন্য স:। এবনুতাচারযুক্তো 
গুণাতীত উচ্যতে ॥ ২৫ 

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ]--(১০) ষে ব্যক্ত মানাঁপমানে তুল্য আর 
(১১) মিত্র পক্ষে, শক্রপক্ষে যিনি তুল্য এবং € ১২) যিনি ছৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ের উদ্যমে ত্যাগশল, 
এবভূত আচারযুক্ত ব্যক্তিকেই লেকে ত্রিগুণাতীত বলে ॥ ২৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-_মান অপমান শক্রমিত্র ক্ষয় দুয়েতেই তুল্য মাতালের 
মতন। সুরু হুবার পূর্বের ত্যাগ হ'য়ে বসে রয়েছে স্্রূুই কত্তে চায় না অর্থাৎ 
ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন কর্্মই করিতে চায় না, ইহারই নাম গুণাভীত।_ 
মাতালের পক্ষে যেমন তিরস্কার পুরস্কার দুই সমান, গুণাতীতের অবস্থাও তন্্রপ। তাহার কোন 
কাজ সঙ্ল্ল করিয়া সুরু করিতে হয় না। কেহ কিছু করিতে বলিল করিলেন, আবার কেহ 
বার বার নিষেধ করিতেছে তাহাও তাঁর কাণে যায় না। আমিষ থাইলেন কি নিরামিষ 
খাইলেন তাঁহার কোন ধারণাই নেই, থাইতে দিলে থাইলেন এই পর্যান্ত। যাহা মনে 
আসিল করিলেন, করিয়া! তজ্জন্ত কোন আনন্দ | তাপ নীই। শক্রুপক্ষ অপমান করিল, নিন্দা 
করিল বা মিত্রপক্ষ প্রশংসা! করিল তাহার কিছুই গ্রহ নাই ॥ ২৫ 

অন্বয়। বঃ চ (আর ধিনি ) মাম্‌ (আমাকে ) অব্যতিচারেণ ভক্তিযোগেন ( একাস্তিক 
তক্তিযোগ নহকারে ) সেবতে € উপাঁপমা করেন ) স: (তিনি) এতান্‌ গুণান্‌ ( এই গু 
বকলকে ) সমতীত্য ( লম্যকৃরূপে অতিক্রম করিয়া ) ্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ( র্মভাব লাভের “যোগ্য 
হ'ন)৪ ২৬ 


১৫৮ প্রীমন্তগবদগীত। 


শ্রীধর। কথঞ্চ এতান্‌ত্রীন্‌ গুণা'ন্‌ অতিবর্তত ইতি? অন্ত প্রর্নন্ত উত্তরমাহ-মাঞ্চেতি। 
*৮* শঃ অবধারণার্থঃ। মামেব পরমেশ্বরম্‌ অবাভিচারেণ--একাস্তেন ভক্তিযোগেন ষঃ সেবতে 
স এতান্‌ গুগান্‌ সমতীত্য - সম্যগতিক্রময,বরহ্বতূয়ায়_ত্রক্ষভাবায় মোক্ষায়, কল্পতে - সমর্থে 
ভবতি ॥ ২৬ 

বঙ্গানুবাদ । [ ক্রিপে এই গুণত্রয় অতিক্রম করা যায়? এই গরশ্নের উত্তরে 

বলিতেছেন ]--গ্লেকম্থ 'চ' শব্ষের অর্থ অবধারণ। আমি ষে পরমেশ্বর আমাকেই অব্যভিচার 
অর্থাৎ একান্ত ভক্তিযোগপহ যিনি দেধ! করেন, তিনিই এই ত্রিগুণ সম্যগ-ব্লূুপে অতিক্রম 
করিয়। ব্রম্ষাভাব অর্াং মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ২৬ 

আধ্যাক্মিক ব্যাখ্য/-“ম।ঞ্চ” আম।কে অর্থাৎ ক্রিয়া যে করে- অন্ত দিকে 
( মন) আসক্তিপুর্ব্বক দৃষ্টি না করিন্না অর্থব সতা হইয়া _কুটস্থ প্রতি এক ছুষ্টে 
থাকিয়। আত্মায় থাকা? অপর বস্তুতে আজক্তি পূর্বক দৃষ্টি না করে থাক।-_ ধারণা, 
ধ্যান, সমাধি পুর্ব্বক গুরু বাক্যেতে বিশ্বাস করিয় যে ক্রিয়। করে- বাছা! গুরু- 
বক্ত গম্য সে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়। ভ্রিগুণ রহিত হইয়। অষ্ট প্রহর সমান 
রূপে শ্থির থাকিয়। আমার ভাব অর্থাৎ এক ত্রন্ম হইয়া গিয়াছি বা যাইব_ 
এরূপ কল্পনা হয়__৩।-_ত্রিগুণ কিরূপে অতিক্রম কর! যাঁর এইবার দেই উপদেশ ভগবান 
দিতেছেন। সেই উপাদ্ধ হইতেছে- অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগের দ্বার। ভগবানের সেবা। 
অব্যভিচারিনী ভক্তি কি? আচাধ্য শঞ্চর বলিয়াছেন_-“ন কনাচিদ্‌ যে ব্যভিচরতি তেন 
ভক্তিযোগেন তঙ্গনং”__যে ভক্তিযোগ কোঁন সময়েই অন্তথাভাব প্রাপ্ত হয় না, সেই ভক্তিযোগই 
অব্যভিচার, এইরূপ অব্যভিচার ভক্তিযোগের ঘ্বার। যে ভজন করে। অব্যভিগরিণী 
ভক্তিঘবারা ভগবানের সেবার অর্থ তাহা হইলে এই হইতেছে--সাধারণভঃ জ।মদের 
অন্তঃকরণে বহুবিধ বৃত্তির উদয় হইয়। থাকে কিন্ত ষে অন্তঃকরণে অন্ত বৃত্তির উদয় 
ন। হইয়া সর্বভূত্তের হৃদয়স্থ যে মাতম, নারায়ণ বা ঈশ্বর রহিগাছেন _যিশি আমার “আমি” 
সেই “আমি” কে ছাঁড়! অন্তভীব বা অন্ত প্রত্যয় ধার মনে আমে না তাহারই অব্যতিগারিণী 
ভক্তির হারা ভগবানের ভঙ্গন। হয়। 

সর্বরূপে তাহার রূপ, জগতে চেতন অচেতন সমণ্ত পদাথই সেই পরমেশ্বর তায় পরিপূর্ণ 
ত্যতীত অন্য কিছু নাই -এইভাবে অন্থপ্রথণিত হইয়। ভঙ্গন। করাই প্রকৃত ভঙ্গন, কিন্তু তাহ! 
মুখের কথ! নহে, এই ভাঁবটি চিন্ত! করিলেই যে সেই ভাব মনে জমির যাইবে বা! স্থারী হইবে 
তাহ। নহে। অনন্তাব তখনই হইতে পারে হখন মন শহাম্পর্শরপরসগন্ধের দ্বার! বিচলিত 
হইবে না। এরূপ অবস্থাটি:পাইতে হইলে মনকে নিশ্চল করিতে হইবে । মন বদি মল! খাটে 
বা আসক্তি পুর্ব্ক বিষয়ের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তবে তাহার লতীত্ব থাকিল কৈ? 
অব্যভিগারী সে হইবে কিরূপে? তখনই সে অব্যভিচারী হইতে পারে বখন অন্ত কোন বত্বর 
দিকে আসকিপূর্ব্রক নে চৃট্টিপাত করিখেন।। ছৃষ্টিকে আত্মাভিমুখ করাইতে হইলে জিরা 
করিতে হইবে, ক্রিয়া ছার বিনাবরোধে প্রাণ স্থির হইলে তৎসহ মনও দ্পদ্ানশৃন্ হইয়া যাইবে। 
শপনদনশৃন্ত মনের ফোন অবলঘন থাকে না, এই নিরাবলদ্ চিত্তেই অনগ্গভাব ব| তজিফুটয়া 


শ্রীমহ্গবদগীতা ১৫৯ 


উঠে। ইহা ইড়া পিজলায় শ্বান চলিতে হইবে না। তবে ক্রিয়া করিতে করিতে 
প্রাণের স্থিরতা মহ বখন শ্বাস নুষুয়ায় প্রবাহিত হইবে, এবং সেই প্রবাহ দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হইলেই প্রাণ মন্তকে চড়িয়। বসিবে, তখন অষ্টগ্রহর স্থির ভাব-এইরূপে িগুণাতীত অবস্থ! 
প্রাপ্ত হইয়া! সাধক পরম অভ্ন পদ লাত করিয়। থকেন। কেবল জ্ঞানের বথা আওড়।ইঃ1 
ব! উচ্চকণ্ঠে হরি নাঁম করিয়া অশ্রু ফেলিলেই হইবে ন1। বিষয়ের প্রতি আঁদক্তি থাকিতে 
প্রকৃত ভক্তি আমিবে না। ক।মিনীকাঁঞ্চনে অত্যাসজ্ঞ পুরুষের ভক্তি ল!ভ হয়না। 
তবে জান ভক্তির কথ। শ্রন্ধাপূর্ববক ধাহার| আলে।চন। করেন তী।হাঁদের যথেষ্ট উপকার 
হয়। কবির বলিয়৷ছেন 
“কবির পাককরূপী রাম হায় সবঘট রহ! সমায় 
চিৎ চক্মক্‌ ছিন্‌ হটায়ে নহী ধূয়। হোয় হোয় যায়।” 

কবির বপিত্তেছেন রাঁম ধিনি তিনি অগ্রিরূপী সকল ঘ;টতেই প্রবেশ করিয়া আছেন, ধিনি 
চিত্তরূপী চক্মকীকে সরাইতে ন! পারেন ( অর্থাৎ মনের কল্পনা ) তাহার অগি দর্শনের সৌভাঁগা 
হয় না, কেবল ধুমমাত্র দেখ! হইগ্লা থাকে। 

*চিত্বঃ কারণমর্থানাঁং তন্মমস্তি জগত্রয়মূ। 
তশ্মিন্‌ ক্ষীণে গৎক্ষীণং তচ্চিকিৎস্তাং প্রয়তঃ 0৮ 

বিষয়ের কারণ চিত্ত তাহাতেই ত্রিপ্পগত বর্তমান রহিয়াছে, দেই চিত্ত ক্ষীণ হইলে তবে জগৎ 
ক্ষীণ হয়, অতএব সেই চিত্তক্ষয়ের উপায় অন্সন্ধানই বিধেয়। 

সে গিনি তে! সহজ নহে, সে যে নাম রূপের অতীত, নান রূপ না মিটিলে তাহাকে কে 
পাইবে? কবির বলিয্লাছেন-_ 
কবির নিশুদিন দমে বিরহিনী অস্তরগণ্ত কি লায়ে। 
দাস কবিরা কো।বুঝৈ সংগুরু গয়ে লাগ।রে ॥ 
কবির যোক্রন বিরহী নাম্‌ কে সদ| মগন মন মাহ 
য় দ্বরপন কি ্ুন্দরী কু ন। পকড়ি যাঁহ॥ 

কবির বিরহিনী মর্থাৎ ভগবান ব্যতীত আর কিছুই যাহার মনে উদয় হয় ন| দিনরাত 
ব্রিহ জালায় জলিতেছেন, যাহার ভ্ুন্ত জ্বলিতেছেন তিনি অস্তরে অন্তরস্থ হইয়া গোপনে 
বসিয়া আছেন। কবির এ জালার কথ! আর কে বুঝিবে? কিন্তু সদ্গুরুই এই আগুন 
ধরাইয়! গিয়াছেন। কবির যি'ন নামের € পরমাত্মীর ) বিরহী অর্থাৎ ভগবান ব্যতীত 'মার 
কিছুই আকাঙ্ষা করেন না, পরাবস্থারূপী পরমাত্ম_যাহাকে পাইলে প্রাণ শীতল হয়, তাহাকে 
পাইবার ঝন্ত মন সেই সাধন লইয়াই মগ্ন হইপা আছেন-_কিন্তু মনে করিয়াছিলেন তাহাকে 
সাধারণ দৃশ্থের মত দেখ| যাইবে _যেমন স্ত্ীপুরধন|দি আমর! পাই-কিন্তু হার কৃটস্তে যাহ। 
দেখ। যায় এ বুঝি সেই-_-এই মনে করিগা যে তাঁহ'কে দেখিতে বা ধরিতে যাইবে, তখনই 
তাহা. আর দৃষ্টগোচর হইবে ন1। যেম্ন দর্পণে নুন্দরী দেখা যায়, অনুভব করা যায়, কিন্ত 
ধর! যায় না। ধর! গেলে তে। চিন্ময় জড়ে পরিণত হইতেন -__তাঁই তীহাকে ধরিয়াও ধর! যায় 
না, পাইয়াও পাওয়! ঘাঁয় না। তবে এই বিরহের অবস্থা যাহার লাভ হস, ভাহার মনে আর 


১৬০ শ্রীমস্তগবদগীত। 


ব্রহ্মণে! হি প্রতিষ্ঠাহমস্ততত্যাব্যয়স্তয চ। 
শাশ্বতন্ত চ ধর্মস্য স্থুখক্যৈকাস্তিকম্ত চ ॥ ২৭ 
ইতি প্রমন্তগবদগীতাস্থপনিষৎ্থ ব্রহ্মবিদ্ঞয়াং যোগশান্ত্রে শ্রীকষ্ণঞ্জুনসংবাদে 
গ্রণত্রয়বিভাগষেো গে! নাম চতুর্দীশোধধ্য।য়ঃ ॥ 

কোন বিষয্লাভিলাষ থাকে না, সুতরাং চিত্তম্পন্দনও থাঁকে ন1। তখন ষ! কিছু প্রত্যঞ্ণ হয় সবই 
ষেন সেই বিষুময় বলিয়া মনে হয়। এই জগৎ প্রপঞ্চ মনেরই কল্পনা, সেই মন থাকিতে প্রপঞ্চ 
মিটিবে না ত্রন্ধ দর্শনও হইবে না। এইজন্ত প্রত ভগবদভজন মনোনিগ্রহ। সেই মন নিগ্রহ 
করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় ক্রি! ॥ ২৬ 

অম্বয়। হি (যেহেতু ) অহম্‌ (আমি) ব্রহ্ষণঃ (ব্রদ্ষের ) প্রতিষ্ঠা (আশ্র, পর্যযা্তি 
অথব। প্রতিমা বা ঘনীভূত প্রকাশ), অব্যযন্থয (অব্যয় অর্থাৎ পরিণা মশূৃন্ঠ) অমৃতন্ত (মোক্ষের) 
[ প্রতিষ্ঠা ]) শবশ্বতস্ত ('অপক্ষয় রহিত ব৷ চিরন্তন ব্রদ্দের প্রতিষ্ঠা ); ধর্দশ্য চ ( ধর্ট্েরও 
প্রতিষ্ঠ! ), একাস্তিকস্ত সুখস্ত চ ( অখণ্ড আননদম্বরূপেরও প্রতিষ্ঠ। )॥ ২৭ 

শ্রীধর। তত্র হেতুমাহ -ব্রদ্ষণোহীতি। হি_যশ্মাদ্‌ ব্রদ্মণোহ্হং প্রতিষ্ঠা_-গ্রতিমা, 
ঘনীভূতং ব্রদ্মৈবাহং। যথ| ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব স্থ্ধ্যমণ্ডলং তন্বদিত্যর্থ:। তথা অব্যয়স্ত-_- 
নিত্যন্ত, অমৃতশ্তচ-_মোক্ষস্ত নিতামুক্ত ্বাৎ। তথ। তৎদাঁধনস্ত শাস্বতস্ত ধর্ঘস্ত চ শুন্ধসত্বাত্মকত্বাৎ 
তথ। এ্ঁকাঞ্ডিকপ্ত__অথগ্ডিতন্ত স্থস্ত চ প্রতিষ্ঠা অহং পরমানন্বৈকরূপত্ব/ৎ। অতো 
মৎসেবিনঃ মন্তাবশ্ত অশ্্স্তাবিত্বাদ্‌ যুক্তমেবোক্তং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ইতি । ২৭ 

কৃষ্ণা ধীনগুণাসঙ্গ প্রসঞ্জিত ভবাম্ৃধিম্‌ । 
সুখং তরতি তন্তক্ত ইত্যভাষি চতুর্দশে ॥ 
ইতি রীশ্রীধরম্বামিকুতায়াং ভগবাগীতাটাকা়ং সুবোধিস্তাং 
গুণত্রয়বিভাগযোগো! নাম চতুর্দিশোহ্ধ্যারঃ | 

বঙ্গানুবাদ । [ এ বিষয়ে অর্থাৎ উক্ত ব্য-্তর ব্রহ্মপ্রাপ্রির বিষয়ে হেতু বলিতেছে ]_ 
যেহেতু আমি বর্ষের প্রতিম! অর্থাৎ মামি ঘনীভূত ব্রন্ম। যেমন সৃর্ধ্যমগ্ডল ঘনীভূত প্রকাশ 
তথ্ৎ আমিও বর্ষের ঘশীভূত প্রকাশ । অমি নিতয/মুক্ত বলিয়! নিত্য অম্বত অর্থাৎ মোক্ষের 
গ্রতিষ্ঠ। । শুন্ধদত্্র বলিয়া অমি মোক্ষের সাধনারূপে শাশ্বত ধর্শের প্রতিষ্ঠ।। এবং পরমানন্ 
স্বরূপ বলিয়। এঁকান্তিক অর্থাৎ অথগ্ডিত স্থখেরও আমি প্রতিষ্ঠা। অতএব মদ্‌্সেবকগণের 
ম্তাব প্রাপ্তির অবশ্স্ত]বিত্ব প্রধুক্ত তাহার! যে ব্রদ্মতাব লাঁতে সমর্থ হন ইহা যুক্িযুক্ত বলাই 
হইয়াছে ॥ ২৭ 

শ্রীরষ্ণাধীন যে গুণ সমুহ (সত্রপরস্তম) তাহাদের প্রতি আসক্তি বার! গ্রসঞ্জিত 
(লঙ্ঘটিত ) এই যে ভবসাগর তাহা তাহার ভক্ত স্থধে উত্ভীণ হয়_ইহাই চতুর্দশ 
অধ্যায়ে ভগবাঁন বলিলেন। পু 

আধ্যাত্মিক ব্যাথ্বাঁ-সেই ব্রন্মেতে যখন ক্রিয়া করিতে করিতে যখন 
্রকষ্টরূপে স্থিতি হয় তখন অমর পদ পাইয়া অম্থত ক্ষরণ হয় অর্থাৎ 
এক ত্রঙ্গ হইয়া ষায়_তখন অব্যয় অবিনানী সতরাংই- কারণ সব ব্রক্ম হইলে 


শরীমন্তগবদগীতা ১৬১ 
' নাশ হুইয়। যাছা হইবে তাহা ও ত্রক্ম, এক বস্তু হইলে বত্ত্তর ন] থাকিলে নাশ 
কি প্রকারে হইবে? নিত্য জেই অবস্থায় থাকিলে অর্থ অষ্টগ্রহর সেই 
অবস্থায় থাকিলে, সেও ব্রহ্ম হইয়া গেল_ইহারই নাম ধর্্-_অধর্ন্দের নাম ধর্্ 
অর্থাৎ অন্য কোন বস্ততে আসক্তিপুর্ব্বক দৃষ্টি না করিয়া আত্মাতে থাকার নাম 
ধর্দঘ-_ ফলাকাঙক্ষারহিত ক্রিয়া করার নীম ধর্ম যাহ! গুরুবক্ত, গীম্য-যেখানে 
থাঁকিলে সুখের এক অন্ত অর্থাৎ বরাবর একই অবস্থায় পরমানন্দ সুখে 
অবস্থিত করে, যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে খাহার। ক্রিয়া করেন সকলেরই 
হুইয়! থাকে অন্পস্বক্পস-আর এই সুখের নিমিত্তই সকলেই পরের গোলামী 
করিতেছে আর মহাশয় মহাশয় বলিয়! খুন!! কিন্তু “বিরলোহি মহাশয়” 
যাহা অষ্টীবক্র বলিয়াছেন অর্থ যিনি সদ র্ব্বদ। বিশেষপে দিব্যদৃট্টি ছার'য় 
আত্মশক্তিপূর্র্বক কুটস্ছেতে আট্কিয়া রহিয়াছেন, তগুপদ ব্যতীত অগ্য কিছু 
দেখেন ন। তিনিই মহণড ও মহাশয়_তসেই বড় মানুষ যাহা কিছু দিবে তাহা 
পাইয়া কিছুক্ষণের নিমিত্ত সুখ; কিন্তু যে সুখের অন্ত নাই, এমত সুখ লাভ 
করিতে কাহারও ইচ্ছা হয় লা_এমত সুখে জর্বসাধারণের ইচ্ছা কর! 
চাই'!!- পূর্ব ক্জোকে বলা হইয়াছে অচল! ভক্তির সহিত যে আমার সেবা করে সে সমস্থ গুণ 
অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ত্ব বা ব্রহ্মভাঁব লাভ করেন। তাহা হইলে দেখ! যাঁইতেছে ব্রহ্মভাব লাভ 
করিতে হইলে গুণ অতিক্রম ধরিতে হইবে। অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুযুয়ার অতীত অবস্থা লাভ 
করিতে হইবে । সেই ব্রদ্ের প্রতিষ্ঠ। অর্থাৎ ঘনীভূত শ্বরূপ হইতেছি “আমি” । এই “আমি” টি 
কে? ইনিই কৃটস্থ চৈতন্ত, যিনি গীতা বলিতেছেন। ব্রন্ধাই শেষ গন্ভব্য স্থান, কিন্তু তাহ! সর্বব 
প্রকার উপাধি বিবর্জিত, সন্তামাত্র নিুপ শ্বরূপ-_যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থার ছারা লক্ষিত 
হইন্াছে। এই নিগু৭ স্বরূপ অদুশ্ঠ, অন্পর্শ ও অব্যবহীর্ধ্য, তাহাতে আনন্দ নাই নিরানন্দও 
নাই। জল যেমন বাপ্পের ঘনীভূত মৃত্তি, তুষার যেমন জলের ঘনীভূত মৃত্তি-_তুন্রূপ নিরবয়ব 
নিপিপ্ত বিশ্ববাগী আত্মসপ্তার ঘনীভূত প্রকাশ এই কুটস্থ ঠ5তন্ত- তিনি শ্রীকৃষ্ণ, অর্জনের 
জ্ঞানদাতা, তিনি সকল উপাপক মাত্রেরই জ্ঞানদাঁত।। তাহা হইলে রূপবিবর্ধিত ব্রদ্মের যদি 
কিছু প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় থাকে, যাহাঁকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশিত করেন-- 
তিনিই বুটস্থ চৈতন্ শ্রীকৃ্ণ। এই কৃটস্থ চৈতন্য ও ব্রদ্ম একই ব্রচ্ম মন:বুদ্ধির অতীত, ইনি মন:- 
বুদ্ধির গ্রাহ এই মাত্র। কিন্তু তাহাকে ব্রক্ম হইতে পৃথক করা যায় না। যেমন সরোবরে 
কমল ফুটিয়! উঠে, ত্র ব্রক্ষদরোবরে এই কুটস্থ চৈতন্তের বিমলজ্যোতিঃ স্কুরিত হইয়া! থাঁকে। 
উহাই অরূপের রূপ। ভক্ত সাধক এইরূপ দেখিয়া কৃতার্ঘ হন। 
“একত্বমাত্ম। পুরুষঃ পুরাণ: সত্যঃ হ্বয়ং জ্যোতিরনম্ত আগ্চ* 
তুমি সর্বত্র একরূপ, সকল প্রাণীর তুমিই আঙ্া, সর্বব-শরীর-রূপ-পুরে তুমিই অবস্থিত, 
তুষি নিত্য: বিদ্যমান, সত্যন্বরূপ ও স্বয়ং প্রকাঁশ, তুমি অন্তহীন অথচ সকলের আঁ) 
এই কুটঙ্থ টৈতত্তের ধাহার! উপাঁসক, তাহারাই ক্রিয়ার পর অবস্থার সর্বব্যাপী বধ হ্বরূপ 
প্২১ ্ 


১৬২ জ্রীমন্তগবদগীত। 


হইয়া যান। কিন্তু উহা অবিজ্ঞাত ভাঁব, আমাদের ইন্দ্রিয় মন তাহার কোন ধাঁরপাঁই করিতে 
পারে না। সেই অবিজ্ঞাত ব্রন্ষ ধাহাকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত হন, তিনি ব্রঙ্গের নিজ 
শক্তি বা ম।য়া, তাহাই সগুণভাব মহেশ্বরত|ব-__ধীহ!কে পুরুষোন্ধমও বলে এবং আত্যাশক্তিও 
বলাহ়। যোগীরা এই শক্তিকেই কূট চৈতন্য বলেন। যোঁগীরা কুটস্থ ব্রদ্মকে ভেদ করিয়া 
যোৌগধারণ! দ্বারা পুরুষোতমের জ্ঞান লাঁভ করেন। যখন আমিই সেই এক পুরুষ ব্রহ্ধাণ্ড- 
ব্যাপক--এইরূপ অনুভব হয় তখনই সর্ববংব্রন্ষময়ং জগৎ হয়। অর্থাৎ আত্মা পরমাত্য। ব্রদ্ষন্বরূপ 
হন এবং সবই ক্রক্ষন্বরূপ হওয়াতে “আমি”ও থাকে ন!| ক্রিয়ার দ্বারা স্থিতি পদ 
পাইলেই উপরোক্ অবস্থা লাভ হয়। উহাই অমৃতপদ। উহ্থার নাশ কখনও নাই, 
এই অগ্ত অব্যয়। অন্য কোন বস্তুতে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি না করিয়া অষ্টপ্রহর ধিনি 
সেই অবস্থাতে মগ্ন হইয়া! থাকেন, তিনিই বুঝিতে পারেন এই ক্রিয়ার পর অবস্থাই 
শাশ্বতধর্পের প্রতিষ্ঠ! । এবং ইহাতে যে শান্তি ও আনন্দ আছে, তাঁভা রিপুর দাসত্ব 
বা! লোকের দাসত্ব করিয়া পাইবার উপাঁয় নাই। এই পরমপদই একাস্তিক স্খের' একমাত্র 
আশ্রয়, ব! উহাই একমাত্র নিরতিশয় সুখ স্বূপ। তপন আর কোন স্তর জন্ঠই ইচ্ছ! নাই, 
এইরূপ ইচ্ছারহিত হইলেই শীস্তিপদ বা অমৃত পদ লাভ হয়। প্রাণবাযুর স্থিরতা হইতেই এই 
অমৃত পদ লাঁভ হয়। সেই অমর পদই ব্রহ্মযৌনি, অর্থাৎ সেই স্থিতিপদ হুটৃতেই ব্রহ্গপ্বরূপত। 
লাভ হয়। সেই ব্রচ্মযোনি হইতে সমূদয়ের উৎপতি, এবং সেইথানেই সমুদয়ের লয় হয়। এ 
সংসারে জীব একবার যাইতেছে একবার আসিতেছে-_এইরূপে লক্ষ লক্ষ জয় বৃধায় কাটিয়। 
গিয়াছে, কিন্ত ব্রদ্দের খুঁটী প্রাণকে যে দৃঢরূপে ধারণ করিয়া আছে মেই কেবল গতায়াত 
হইতে মুক্ত ॥ ২৭ 
ইতি শ্তামাচরণ-আধ্যাত্মিক্দীপিকা নামক গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য| সমাপ্ড। 


চতুর্দশ অধ্যায়ের সার সংক্ষেপ । 


বর্বব্যাপী ব্রক্ম নিরাকার নিরবয়ব, কিন্তু তিনি ঘটন্থ হইলেই তাহার নাম রূপ 
উপাধি হয়। অসংখ্য ঘটে যেমন আকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবিষ্ব পড়ে, &তি দেহঘটে 
ফুটস্থ জ্যে(তি: ও তন্মধ্যস্থ বিন্দুই সেই বিশাল ব্রদ্ম শ্বরূপের প্রতিবিদ্ব। এই দ্েঘটে 
আসজ্িপুর্বক দৃষ্টি করাতেই অবিনাশী কৃটস্থ ব্রদ্ম বদ্ধবৎ পরিদৃষ্ট হন। তখন ইড়া, 
পিক্লা, নুযুয়ারপ বন্ধে আর হইন্া শিবন্বরূপ আত্মা পঞ্চতত্ব মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার রূপ 
উপাধিগ্রস্ত হই! তিনি জীবভাবে মোহিত হন। ক্রিগ্নার পর স্থিতি হইলেই তবে এই বন্ধন 
মোচন হয়। দর্পণ যেরূপ মলযুক্ত হইলে আর তাহাতে প্রতিবিষ্ব ম্পষ্টন্ূপে উপলব্ধি হয় না, 
তন্রপ নির্ধল কৃটস্থ ব্রন্ম পঞ্চতত্বের মধ্যে আসিয়া! পড়িলেই আত্মার হুনির্বল ভাব আবৃত 
হইয়! বার। তখন মরিচা পড়া তরবাঁরির মত আন তাহাতে মূখ দেখা যা না, সব অন্ধকার 
মত হইরা যায়। প্রীণগ্রবাহ ইড়া পিঙ্গলায় চলিলে জীবের এইরূপ দশাই হইয়! থাকে, তখন 
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সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ত্রদ্ষের যেন কেন অনুসন্ধানই পাঁওয়! যায় না। ইড়ায় প্রাণ চলিলে কেবল 
বিষয় চিন্তাই গ্রবল হয়; বিষয় তৃ্চায় তখন মন উন্ত্রান্ত হইয়া 'আপন!কে আপনি ভূলিয় বায়। 
আবার পিঙ্গলায় প্রাণগ্রবাহ চলিলে মাগুষ ঠিক মাতালের মত হইয়! বায় কোনরূপ জ্ঞান 
বা! ধৈর্য কিছুই থকে ন।। আলম্তয প্রমাদে জীবকে হতচেন করিয়৷ ফেলে, অজ্ঞ।নান্ধকারে 
পড়িয়া জীব কেবলই হাবুডুবু খাইতে থকে । শ্বাস স্যুম্নায় চলিলে মন সাত্বিক ভাবে পুর্ণ 
থাকে। শ্বাসের গতি অনুযায়ী মনেরও গতি সর্ধদা পরিবর্তিত হইতেছে। এই জন্ত শ্বাস 
যাহাতে স্থির হয় তাঁহাই করা আবশ্তক। হ্বাসে লক্ষ্য রাখিতে পারিলেই শ্বাসের চাঞ্চল্য 
হাল হয়। যেষত ক্রিয়! বৃদ্ধি করিতে পারিবে, তাহার সত্বগুণ তত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। 
সাধকের অত্যধিক সত্বগুণ স্ফুরিত হইলেই সম।ক্‌ প্রকারে ইচ্ছারহিত অবস্থ। লাভ হয়। 
তখন যদি দেহত্যাগ হয় তাহা হইলে ব্রদ্ধচিন্তায় দেহত্যাগ হইবে, তাঁহা হইলে সাধকের 
্রন্ধলোক্ষে গতি হইবে, সেখানে প্রকৃতির মলযুক্ত ভাব না থাকায় সাধক ব্রক্মপদে স্থিতি লাঁভ 
করিয়! পরমানন্দে মগ্ন হন। বঞ্জস্তমগ্ুণের স্ফুরণের সময় দেহত্যাগ ঘটিলেই কর্মময় জীবন 
বা অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবন প্রাপ্তি হয়। ক্রিয়া বেশীক্গণ করিলে সত্বগুণ বাড়ে, তথন শ্বাস উর্ধে 
অর্থাৎ মাথায় প্রবেশ করে, তখনই শাস্তি পদ লাভ হয়। যাহারা বাসনার বশে ক্রিয়া করে, 
তাহার আবার মঙ্ছস্ত় যোনিতে ফিরিয়। আসে, আর যাগারা ক্রিয়! করে না, তাহাদের 
অস্তঃকরণ হইতে কামবৃত্তি কগ্রনও অপসারিত হয় না। তাহাদের দৃষ্টি অুধাদিকে সুতরাং 
তাহাদের গতিও ত্দ্রপ। যত কিছু কর্ম সমঘ্ত এই ত্রিগুণের খেলা, ইড়া৷ পিঙ্গল! নুষুয্ায় 
প্রবাহ হেতু হইয়া থাকে। আত্ম। এ সঞল ব্যাপার হইতে উর্দে, তাই তাঁহাকে ব্রিগুণাতীত 
বলে। ইড়া, পিঙ্গলা, নুষুার ক্রিয়। যতদিন চলে ততদিন কাঁহারও মুক্তিলাঁভ ঘটে না। 
কিন্ত সাধনার দ্বার! যিনি সর্বদা! আত্মদৃষ্টি করিতে শিখিয়াছেন, তিনি গুণকার্যে আসক্ত 
না হওয়ায় স্থির ভাব প্রাণ্ত হন এবং তাহার বৃদ্ধি পরাবুদ্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অমৃত পদ 
লাভ করে, অর্থাৎ তিনি সর্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় অবস্থিত থাকেন। এইন্ধপ সাধকের চিত্ত 
তাগত, অস্ট কোন ক!মন! তাঁহার থাকে না, তখন তীহার প্রাপগ্রবাহ ইড়া, পিঙ্গলা, শ্রযুয়ায় 
বিশেষভাবে চলে না, তাহার প্রাণ হুক্রূপে ব্রঙ্গনাঁড়ীর মধ্য দিয়া চলিতে থাকে। ইহাই 
গুধকে অতিক্রম করা । গুণ সকল চালিত হয় প্রাণ বায়ু ঘারা, বায়ু তখন স্থির হুতরাং গুণের 
গুধত্ব তখন কিছুই থাকে না। এই অবস্থায় স্থিত পুরুষের পক্ষে ছর্ণ আর পাঁথর, নিন্দ1 
আরর স্ততি, মান ও অপমান, শক্র ও মিত্র সবই সমান বোঁধ হয়। অষ্টপ্রহর সমান ভাবে এইন্প 
স্থিতি ধাহায় হয় তিনিই জীবণ্ুক্ত ॥ 


চতুর্দশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট 


প্রাণিশাস্্রাহস।রে উৎপাদন ও সংহরণ এই ছুইটি ক্রিয়াই জীবনতত্বের প্রধান 
বিষয়। - এই দুইটি ক্রিয়া পরস্পর বিপরীত হুইয়াঁও একটি অগ্তরটির* সহিত মিলিত তাবে 
অবন্িত। কেহ কাহাঁকেও ছাড়িয়া থাঁকিতে পারে ন|| উহা! সর্ধদ! একসজে বর্তমান । 
হিন্দুদের দরি্জপুজার মধ্যে এই মিলিত ভাবটা বড় নুষ্পষ্টভাবে রহিয়াছে দেখিতে 


১৬৪ শ্রমন্তগবদগীতা 


পাঁওয়! যায়। যোনির সহিত লিঙ্গের নিত্য সমবন্ধরূপ মুর্তিটা হইল শিবলিঙ্গ । এই বিষয়টি 
বুঝিতে হইলে যাহ! প্রথমে বুঝ! আবশ্কক দেই প্রসঙ্গই এখানে উত্থাপন করিতেছি। 
সংহরণ ক্রিয্ার সর্ববপ্রধান ব্যাপার হইতেছে উৎসর্গ করিনা, প্রশ্ীস বা বায়ুর অপগম। এতদারাই 
প্রত্যেক জীব-কোঁষাগুর মল বাহিরে প্রক্গিপ্ত হইয়া থকে, ক্ষণক!লের জন্তও এ ক্রিয়া হন্ধ হইলে 
জীবের জীবন থাকে না। উপায় বিশেষ দ্বার। এই শ্বাসের নির্গমন রোধ কর! যায়, তখন 
স্বাম গ্রহণেরও প্রয়ে।জন হদ্ন ন|। সমাধিমগ্র ষোগীর এই অবস্থা! এত শ্বাভাবিক হয় ষে 
সাধারণ ভীবের মত শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগই তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক মনে হইয়! থকে। 
শ্বাসের বহিঃক্রিয়। যোগীর নিরুত্ধ হইলেও তাহার এই শ্বসন ক্রিয়। ভিতরে ভিততে চলিতে 
থাকে, তখন তাহা শ্যুগন। নাঁড়ীর মধ্য দিয়া হয় বলিয়! বাহির হইতে তাহার ক্রিয়া লক্ষ্য করা 
যায় না। কারণ একবাঁরে বন্ধ হইয়া গেলে শরীর থাকিতে পারে না। আমাদের শারীরিক 
-সমন্ত ব্যাপারই এই শ্বসন ক্রিয়ার অধীন। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এমন কি বুক্ষলতাদির 
মধোও এই শ্বপন ক্রিয়া! অবিরাম গতিতে চলিতেছে। লুযুযান্তর্গত শ্বলন ক্রিয়ার 
বাহ্‌ চিহ্ন থকে ন! কিন্তু তাহা ষে আছে তাহার প্রমাণ শ্বসন ক্রিযা না থাকিলে বীজের 
মধ্যে অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারিত ন|। ভঙ্জিত বীজে অঙ্গুরোদ্ণম হয় না, কারণ 
তন্মধ্যে প্রাণ প্রবাহিকার আধারভূত! নাঁড়ীটি অগ্নিতে পুড়িয়। নষ্ট হইয়া! যায়। এই প্রবাহিক! 
যতদিন থাকে ততদিন জীব ম্বতবৎ হইলেও তাঁহার মধো জীবনী শুক্তি ফিরিয়া আদিতে পারে। 
এই প্রবাহিক! নষ্ট হুইস্সা গেলে জীবনের আর কোন আশ। থকে না! সমাধিমগ্ন যোগীর 
বাহ্‌ শ্বাস ক্রি থাকে না, এমন কি চক্ষু, কর্ণ, নাঁসিকা, জিহবা, ত্বকের মধ্যেও প্রাণের 
স্পন্দন পাওয়। যায় না, কিন্তু তবুও তাঁহার মধ্যে প্রাণ আছে নিশ্চয়, কারণ বুখিত যোগীর 
সাধারণ জীবের মতই ইন্দ্রিয়ের কার্য হইতে দেখা যায়। এই প্রাণধারা যখন ইড়া পিঙ্গলার 
মধ্য দিয়! প্রবাহিত হয় তখনই শ্বাসের আগম ও নিগমকে আমরা লক্ষ করিতে পারি। 
জীবের এই অবস্থাকেই সাধারণ ভাষার জীবিতাবস্থা বলে। একমাত্র প্রাণকেই বিবিধ 
কাধ্যা নারে ও তাহার বিভিন্ন স্থানে গতির অনুযায়ী প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদদীন, 
নাগ, কর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্চয় প্রভৃতি উপাধি দেওয়| হইয়া প্লাকে। এইরপে প্র!গ 
দেহের সর্বত্র বিচরণ করিয়! দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি প্রভৃতিকে নিজ নিজ কাধ্যে সংস্থাপিত করে। 
স্থষ্টি, পোষণ ও ধ্বংস কার্ধ্য এই প্রাণেরই শজি বিশেষ । এ সকল কার্যযশক্তিই ব্রন্ধা, বিষুঃ, 
রুদ্র নামে অভিহিত হয়। সৃষ্টির স্থান হইল মৃলাঁধার হইতে নাঁভি, নাভি ও বক্ষের মধ্যে 
পোষণ কার্য সম্পাদিত হয়, কণ্ঠ হইতে আজ্ঞাচক্র হুইল লযস্থান এবং তরুভ্ূ্ূ সহম্রারই 
অমৃতময় স্থান। এ স্থানে স্থিতি হইলে জীব অন্র অমর হই! যায়। প্রাণাদিরা 
সাধারণত: বিক্ষিপ্ত শ্বভাব, কিন্তু প্রাণের যেটি অপরিবর্তনীয় স্থির ভাব তাহাই আত্ম।। 
প্রাণের এই স্থির ভাব না থাঁকিলে তাহার চাঞ্চল্যও থাকিতে পারিত না। এই 
স্থির ও চঞ্চল ভাব "এক সঙ্গেই গীঁথ! রহিয়াছে যোনি ওলিঙ্গ বা পুরুষ ও প্রকৃতির 
সংযুজ্ঞাবস্থার ন্তার্। তাহাতেই জগৎ ও ব্রদ্ধ যেন এক হৃত্রে গ্রথিত হইয়া আছে। 
চঞ্চল ও স্থির 'প্রাথ এক সঙ্গে গ্রথিত, সেই তঞ্চলতা হইতে স্থির ভাবকে বাহিরে 


শ্রীমন্তগবদগীতা ১৬৫ 
করিয়া লইতে হইবে। যেমন ছুগ্ধের ন্দলভাঁগ পৃথক করিলেই তন্মধ্যস্থ ঘ্বৃতকে দেখিতে পাওয়া 
যায় তদ্রুপ অনন্ত চাঞ্চলযর মধ্য হইতেই অনন্ত স্থিরতাঁকে বাহির করিয়া লইতে হুইবে। মুগ্জ 
তৃণ হইতে ইবীকা (মধ্যস্থ দও) গ্রহণের চায় ধৈর্বযসহকারে স্থির প্র/ণ অন্তরাতুকে প্রাণায়ামাদি 
যোগকৌশলের দ্বারা এই শরীরেক্দিয় হইতে পৃথক করিয়৷ ফেলিতে হইবে। স্ুপরাত্মা 
(জৌব ব! প্রাণ ) পরমাত্মার সহিত নিত্য যোগযুক্ত হইলেও ভীবের অনৃষ্ট বশতঃ নিক্ষে কেন্দ্র 
হইতে পরিধি পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়! আবার কেন্দ্রমৃথে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। জীব বহিম্মুথ হইয়া 
কেন্দ্র হইতে পরিধির মধ্যে পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, জন্মমৃত্যুর চাঞ্চল্য হইতে সখ ছুঃখা- 
দির চাঁঞ্চল্য বা বিকার এ সমস্তই ম্বাকেন্দ্রের বহির্ভাগে বিচরণ হেতু হইয়। থাকে । আবার 
নিজ কেন্দ্রে ফিরিয়া আঁসিলে এ সমস্ত চাঞ্চল্যের 'লেশমাত্র থাকে ন!। সাঁধন গরভ।বে প্রাণার্দি 
বায়ু নিজ কেন্দ্র হুত্রাত্মার মধ্যে ফিরিয়া আসে, এবং স্ত্রাত্মা পরমাত্মার সহিত সন্ষিলিত হইলেই 
যে অবস্থা প্রাপ্তি হয় যোগীর] তাহ!কেই অবস্থাভেদে সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প মমাঁধি নাম দিয়া 
থাকেন। এই প্রাণকে রুদ্র বলা হয়। যেমন রুদ্র সংখ্যায় একাদশ, তেমনই প্রাণ (প্রাণ, 
অপান, ব্যান, সমান, উদদান, নাগ, কৃষ্ণ কুকর+ দেবদত্ত ও ধনগয়) সুত্রাক্সাকে লইয়া! একাদশ । 
প্রাণকে যে কুদ্র বলে তাহার প্রমাণ__“ষে রুদ্রান্তে খলু প্রাণ: ।” কদ্রের অর্থ ষিনি রোদন 
করান। এই প্র।পরূপী ক্ুদ্রই বিবিধ নাড়ীর মধ্যে প্রবাহিত হইয়া দেহীকে অষ্ট প!শে যেন 
আবদ্ধ করিয়৷ রাখে। দশুন শ্রবণাঁদি ক্রিয়! সমস্তই প্রাণবাুর অধীন, এবং এই দরশশন শ্রবণাদির 
দ্বারাই জীব মোহাবিষ্ট হইয়া বিষয়ে আদক্ত হইয়! বন্ধ হয়, এবং বহুদিন দু:খ ভে!গ করিয়া 
রোদন করিতে থাকে । তাই শ্রুতিতে খযিদের প্রার্থনা হইতেছে _পরুদ্র যতে দশিণং মৃখং 
তেন ম'ং পাহি নিত্যংত ছে ক্ুদ্র, তোমার প্রসম্ম দক্ষিণ মুখ ছ।রা আমাদিগকে রক্ষা কর। 
প্রাণের স্থিরতাই রুত্রের দক্ষিণ মুখ। প্রাণ ুযুয়/বাতিনী হইলেই এই প্রাণের প্রদন্ন ভাব 
সাধককে অভয় দান করিয়া থকে। প্রাণ স্ুযুক্লাবাহিনী হইয়া প্রশাস্তভাব ধারণ ন! করিলে 
পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের ঘুরপাক হুইতে পরিত্রাণ লাভের আর কোন উপায় নাই। ইহাই প্রকৃত 
শিবোপাসনা বা লিঙ্গপৃক্জা। এইরূপ শিবোপাঁসন।ই স।রাৎসার তত্ব। ভক্ত সাধক তুলসীদাঁস 
তাই বুঝি বলিয়াছেন__ 

“নবহি' কহৌ' কর যোড়ি 
শঙ্কর ভজন বিন! নর ভগতি ন পাঁণৈ মোরি।” 
লিঙ্গ আর যোনি এই দুইটিই টি কার্যের প্রধান উপকরণ। শিব শক্তি, পুরুত প্রকৃতি, 
কিছা ঈশ্বর ও মায়া, এই.যুগ্মভাব গুলি এ লিঙ্গ ও যোনির সাক্কেতিক নাম মাত্র। এই ছুই মূ 
শক্তির সংযোগ হইতেই স্থপ্িকার্ধয হইয়া! থাকে-__যদিও এই দুই শক্তি স্বরূপত্ঃ একেরই বিভিন্ন 
প্রকাশ। বীদগাবস্থায় এই ছুই শক্তি একত্রে মিলিত থাকে, তখন বীজের মধ্যে এই ছুই শক্তি 
অভিননরূঁপে বর্তমান থাকে । এই অভিন্ন যুগ্রভাবকেই ঈ্বর বাঁ ,ঈশ্বরী বলা হয়। -এই 
ঈশ্বরের মধ্যে একদিকে যেমন স্ষ্টিকারিনী শক্তির বিস্তমানত। রহিষ্বাছে অপর দিকে *উহ! 
তন্দ্রপ প্রপঞ্চাতীত শান্ত শিবাবৈত পরমব্রদ্ম রূপে বর্তমান। তখন শিব ও শক্তিকে পৃথক 
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বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু খন পরব্রদ্মের মধ্যে হুট্ির ইচ্ছা হয়, তখন "স এক্ষত৮_- 
পররদ্ধের এই স্থটিমুখী সংকল্লের বুদ্বুদ উপরে উত্থিত হইতে না হইতেই শিব শক্তি পৃথক হইয়] 
দ্বৈততত্বের বিকাশ হইতে থকে । কিন্তু এই শিব শক্তি তখনও পরম্পর বিচ্ছিন্ন নহে, তখনও 
উভয়ে অঙ্গ'গী ভাবে অচ্ছেছ্য বন্ধনে মিলিত থাঁকেন। তখনও উহা! অলিঙ্গ পদধাচ্য না! হইলেও 
জ্ঞান গোচর নহে-__এইজন্ত এ ভাবকেও অবাক্তাবস্থা বলা যাইতে পারে। ইহাই শিবশক্তির 
সমরস ভাব, উহাই জগদস্ব! বা আস্তাশক্তি--এতত্মধ্য যে চৈতন্ত তাহাই দ্বিতীয় পুরুষ । পরে 
এই অব্যজ্ঞাবস্থা ভেদ করিয়৷ যে ভান্কর জ্যোতিঃ আবিভূর্ত হয়, তাঁহাকেই লিঙ্গ বলা হয়, 
ইনিই তৃতীয় পুরুষ, এই স্থ।ন হইতেই প্রকৃতি পুরুষের ভেদ আরস্ত হয়। লিঙ্গ যখন প্রকাশিত 
হয় তাহার সহিত যোনিও উপর হয়। পূর্বের ঘাহা৷ এক অবিতীয় ছিল, পরে যাহ! হৈতরূপে 
প্রকাশিত হইয়াও অব্যত্বর মধে।ই অঙ্গাঙ্গী রূপে বর্তমান ছিল, এখন সেই অভেদ ভব 
ষেন ছুটিন্না গেল, প্ররুতি পুরুষ ছুইট পৃথক ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল, কিন্তু পরস্পরের এই 
পৃথক অন্তিত্ব এস্ফুটিত হইলেও তাঁহার! এক অন্টের সহিত যেন জড়িত হর! রহিয়াছেন বলিয়া! 
মনে হয়। বাঁস্তবিকই এ অবস্থায় তাহাদের পৃথক রূপ বা! ভাব প্রকাশিত হইলেও কদাপি 
তাহারা এক অন্যকে ছাড়িয়া থাকেন না। ইহাই পুরুষ প্ররুতির পৃথক ও মিলিত তাব। 
যোগীর! ইহাকেই কুটস্থ জ্যোতিঃ রূপে দর্শন করিয়। থাকেন। জ্ঞোতির্শরী প্রক্ক তিমগ্ুলের 
মধ্য বিন্দু বা কেন্্র স্থানীয় যে কৃষ্ণ গোলক (ছোট শালগ্রাম শিলার হায় , উনিই রাধাবক্ষঃস্থল- 
স্থিত প্রীক্ণ, ইনিই সাঁধকেন্্রগণের ধ্োয় সবিতৃমণ্ডগ মধ্যবর্তী পুরুষ। এই পুরুষটিই পুরুযোত্তম 
নারারণ ব! দ্বিতীগ্ন পুরুষের সহিত অভিন্ন। কিন্তু জ্যোতি; ও তন্মধ্যস্থ কৃষ মে “পুরুষং কষ 
পিঙ্গলং" (নীল পীতের মিশ্রণ ) তিনিই তৃতীয় পুরুষ। এ দুয়ের এমনই সম্বন্ধ যে এককে 
ছাড়িয়! অন্ত প্রকাশিত হইতে পারে না ইহাই ধুগ্লল তাব। তদবধি পর্ব প্রকার সৃষ্ট পদার্থের 
মধ্যে এই বুগ্মভ।ব অনুস্থাত হইয়। আছে। কিন্তু এই যুগ্ঞ্জপ সেই শিবশক্তি যমরস ভাঁবপূর্ণ 
চি্বাকাশ হুইতেই সরোবরের সলিল মধ্য হইতে কমলের প্রক্ষুরণের মত উতিত হয়, ঠিক 
যোনির অন্তর্গত লিঙ্গের স্তার়। জ্যোতিই যেন প্রকৃতির দেহ এবং কৃষ্ণ গোলক মধ্যস্থ বিন্দুই 
যেন পুরুষের দেহ। এই দেহঘর় পৃথক ভাবে প্রকটিত হইয়াও অনাদি কাঁল হইতেই নিত্য 
মিলিতাবস্থায় চির বর্তমান। এই জ্যোতি: স্বরূপ দেহ ব্রিগুণাস্থিত, তাই উহাকে তিনটি রেখা 
রূপে কল্পন! করা যাইতে পারে । এই তিনটি রেখার মিলনে একটা ত্রিভুজ গঠিত হয়। এই তিনটি 
বস্ততঃ এক হইলেও গুণের প্রভেদ হেতু বিভিন্নাকার ( শ্বেত, রজ, কৃষ্ণ ) প্রাপ্ত হয়। কিন্তু 
তদবস্থাতেই তাহাদের কেন্দ্রমধ্যস্থ বিন্ুটি একই। এই যোনিমগুল উর্ধমুখ ও অধোমুখ ভেদে 
ছুই প্রকার । উর্ধমূখ যোনিকে ব্রদ্মযোনি ও অধোমুখ ষেনিকে মাতৃধোনি বলে। সাধককে এই 
মাতৃঘোনি ভেদ করিয়া উর্ধে উঠিতে হয়, তাই তঙ্ত্রে বল! হইয়াছে-_-মাতিযোনিং পন্িত্যজ্য 
সর্বযোনিং (ত্রদ্ধ ) সমাচরেৎ।” কিন্তু উ্তয় যোনির কেন্ত্র হইল সেই বিদ্দু। এই বিনুস্থানকে 
ন! জামিলে কেহই সাঁধক হইতে পারেন না। যদিও উভয় যোনির মধ্যে সেই একই বিচ্ছু 
(পুরুষ ) বর্তমান তথাপি জগদৃযোনি কুণুলিনীর উর্ধ ও অধোভাগে অবস্থান ছেতু & বিনদুকেও 
যেন ছুইটি বলিয়া শ্রম হয়। এই ছুইটি বিন্দু থারমেমিটারের পাঁরদের মত উপরেওডথাফিতে 
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পারে নীচেও থাকিতে পাঁরে। পার্থক্য এই ষে এই বিন্দু একই কালে উভদ্ন যোনিতেই 
বর্তমান থাকে। বখন এই বিন্দু অধোমূখী হইর। মূলাধারস্থ ্রিকোঁণ যস্ত্রে অবস্থিত হয়, তখনই 
স'সারমূখী বাঁসন। প্রবাছিত হয়, শিব জীবরূপে প্রকাশিত হন। এই অধোমুখ বিন্দুকে 
উর্ধধমুখ করিবার প্ররক্রিপ্রা হইল যট্5ক্র তেদের ক্রিয়া! বা প্রাণায়াম। ইহাকে মূলাধার 
হইতে যেন জোর করিয়। উঠাইয়া আজ্ঞচক্রের উপর উর্ধ ত্রিকোঁণ মধো সংস্থাপন করিতে 
হয়। প্রাণ সংযমের দ্বার! যখন উর্ধ ত্রিকোণক্ষেত্রে বিন্দু সংস্থাপিত হন, তখনই জীব শিব 
হইয়া যান। ইহাকে শ্মরণ করিয়াই বেদ বলিলেন_-“উর্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ 1” 
ইনি বিরূপাক্ষ কারণ তাহার দৃষ্টি তখন জগতে সম্বদ্ধ নহে। উর্ধাত্রিকোণে বিন্দু প্রতিষ্ঠিত 
হইলেই প্রপর্তীত অবস্থার সাক্ষাৎ হয়। উর্ধ ব্রিকোণে বিন্দুকে ধারণ করাই গর্ভাধান 
ক্কিয়। | উর্ধ ভ্রিকোণে গর্ভধারণ হইলেই জগত লয় হইয়। ব্রহ্মমুখী অপ্রারকত অবস্থায় উদয় 
হয়; এবং মধ; ত্রিকোণে গর্ভাধান হইলেই জগ্ত প্রপঞ্চ প্রকটিত হয়। 


পঞ্চদশোহধায়ঃ। 


(পুরুযোত্তম যোগঃ ) 


(সংসার অশ্ব ) 


শ্ীভগবানুবাচ। 
উদ্ধমূলমধঃশাখম্রখং প্রাহুরব্যয়ম্‌। 
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিত ॥ ১ 
 অন্ধয়। শ্রী্গবাঁন্‌ উবাচ (শ্রীতগবান বলিলেন )। উর্দমূলং (উর্ধে যাহার মূল) 
অধংশাখম্‌ (আধাদিকে যাহার শাখ। ) অব্যগম € অব্যয়) অশ্থখং (অশ্বখরূপ সংসার _ 
কাল পর্যন্ত যাহ! থাকিবে না। সংসার এতই অনিত্য! অনা, শ্ব-কলা, স্থা--থ।ক!) 
প্রঃ (বলেন ), ছন্দাংসি (বেদ সকল ) যস্ত (যাহা'র ) পর্ণানি ( পত্রসমূহ ), তং (তাহাকে) 
যঃ বেদ ( ধিনি জাঁনেন ) সঃ বেদবিৎ (তিনি বেদবেত্ত!) ॥ ১ 
শ্রীধর। বৈরাগোণ বিনা জানং ন চ ভক্তিরতঃ ক্ছুটম্‌। 
বৈরাগেযাপস্কৃতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেংদিশৎ ॥ 
ূর্ববাধ্যায়ান্তে 'মাঞ্চ যোইব্যতিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে” ইত্যাঁদিন! পরমেশ্বরম্‌ 
একাস্ত ভক্তয। ভঙ্গতঃ তৎপ্রসাদগবজ্ঞানেন ব্রদ্মভাবো ভবতি ইত্যুক্তং। ন চ একান্ত 
ভতিঃ জ্ঞানং বা অবিরক্তত্ত সম্ভবতি ইতি বৈরাগ্যপুর্ববকম্‌ জ্ঞানম্‌ উপদেষ্টকামঃ প্রথমং তাবৎ 
সার্ধঙ্সোকাত্যাং সংসারহ্বরূপং বৃক্ষরূপকাঁলংকারেণ বর্ণরন্‌ প্রীতগবান্‌ উবাচ--উদ্ধ'সূলমিতি। 
উর্ধম্‌_ উত্তম: ্ষরাক্ষরাত্যাং উত্রষ্ট: পুরুযোত্তমো মৃলং যন্য তম্। অধ; ইতি ততোত্্বাচীনা: 
কার্যোপাধয়ে! হিরণ্যগর্ভাদয়ো গৃহৃন্তে। তে তু শাখা ইব শাথ। যন্ত তম্‌। বিনম্বরত্বেন ্বঃ 
প্রভাতপর্যযস্তমপি ন স্থাশ্তি ইতি বিশ্বাপানর্হত্বাৎ অম্বথং প্রাঃ | প্রবাহরূপেণ অবিচ্ছেদাৎ 
অব্যয়ঞ্চ প্রাঃ, “উদ্ধ গুলোখ্বক্শাখ এযোংশ্বখঃ সনাতন” ইত্যান্া শ্রুতয়: | ছন্দাংদি__বেদা 
যন্ত পর্ণানি- ধর্মাধর্ম তিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়ৈ: কর্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষম্ত সর্বজীবাশ্রদণীয়ত্ব 
প্রতিপাঁদনাৎ পর্ণস্থানীয়৷ বেদাঃ। খঃ তং এবস্ভূতং অশ্বখং বেদ ল এব বেদীর্থবিৎ। সংসার- 
প্রপধধৃক্ষস্ত মূলম্‌ ঈশ্বরঃ শ্রীনারায়ণ:। ব্রদ্ধাদয়ঃ তদংশা: শীধাস্থানীয়াঃ। সচ স'সরবৃক্ষো1 
বিনশ্বরঃ, প্রবাহরূপেন নিত্যশ্চ। বেদোক্তৈঃ কর্ধভিঃ সেব্যতাম আপাদিতশ্চ। ইতি 
এতাবান্বে হি বেদার্থঃ। অত এব বিদ্বান বেদবিৎ ইতি স্বয়তে ॥ ১ 
বঙ্ানুবাদ। [ বৈরাগ্য ব্যতীত জ্ঞান বা ভক্তি হয় না--ইহ! ক্ষুট অর্থাৎ ব্যক্ত হইল। 
এজন্ত ভগবানি পঞ্চদশ অধ্যায়ে বৈরাগ্য সহিত জ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন। ] 
[ পূর্ববাধ্যায়ের (১৪শ অঃ) শেষভাগে ( ২৬শ, ২৭শ গ্লোকে ) “মাং চ যোইবাভিচারেগ 
ইত্যাদি বাক্য ঘারা পরমেশ্বরের একাত্তর তক্তি হারা ভজনশীল বাকিরা ততগ্রদাঁদল জান দ্বার! 
মুজি লাভ করেন-_ইহা বলা! হইয়াছে, কিন্তু অবিরক্ত (বৈরাগ্যহীন ) ব্যক্তির একান্ত ভক্তি 


১৫শ অঃ] শ্লীমন্তগবদগীত। ১৬৯ 


বাজান হওষা সম্ভব নহে, এইজঠ বৈরাগ্যপূর্ধক জ্ঞানের উপদেশ দিবার ইচ্ছায় 
প্রথমতঃ সার্দক্লোক ঘার। সংসার স্বরূপ বৃক্ষকে রূপকাঁলঙ্ক।রে বর্ণন করতঃ ]__ভ্ীভগবান 
বলিতেছেন_এই সংসারবৃক্ষ উদ্ধমূল-_অর্থাৎ ইহার মুল উত্ধ--অর্থাৎ উত্তম, যাহা 
ক্ষর এবং অক্ষর হইতে উৎকুষ্ট, এমন যে পুরুষোশ্ুম তিনিই যাহার মূল, তাহাকে 
এবং পুরুষোত্তম হইতে অধঃ অর্ধাচীন কার্যে।পাঁধিবিশিষ্ট হিরপ্যগর্ভাদিকে এতদ্বার! 
গৃহীত হইয়।ছে, বৃক্ষের শাখার মত ইহারা! যাহার শাখা-তাহাকে অশ্বখ বলে কারণ বিনশ্বর 
বলিয়া অর্থাৎ “শ্বঃ* আগামী প্রভাত পর্য্স্ত থাকিবে না এই জন্ত যাহা বিশ্বাসের অধোগা।, 
ইহাকে কিন্তু “অব্যয়” বলে কারণ প্রবাহরূপে ইহার কখনও বিচ্ছেদ নাই। “উর্ভমূলোৎবাক্‌- 
শাখ এযৌহশ্বথঃ সনাতন:৮--কঠ উঃ--( এযঃ_এই সংসারক্গপ বৃক্ষ, অশ্বখ-_ অস্থায়ী, আগামী 
দিবস পধ্যস্ত থাকিবে কিন! বলা যায় না। উদ্ধৃ'মূল-__ইহার মূল উর্ধা অর্থাৎ ইহা ব্রন্ম হইতে 
উৎপন্ন, অবাকৃশীখঃ-_-নিয়দিকে বিস্তৃত শীখাঁযুক্ত, অর্থাৎ দেব মন্য়া তির্য্যগাঁদি জীবহথারা পুর্ণ, 
সনাতনঃ-_-অনার্দিকাল হইতে এই সংসার প্রবাহরূপে বিস্তমান রহিয়াছে )। বেদসকল সেই 
সংসার বৃক্ষের পত্ররাঞ্জি, অর্থাৎ ধর্্মাধ়্ প্রতিপাঁদন ত্বার! ছায়া স্থানীয় ষে কর্মফল সমূহ তন্বার! 

ংসার বৃক্ষটি জীবসমূহের আয়ণীয় রূপে প্রতিপার্দন করে বলিয়া বেদনকল যেন পত্রের 
কাধ্য করে। অর্থাৎ বেদ ধর্মাধর্্ম প্রতিপাঁদন করিয়াছেন, সেই ধর্ম ধর্মই কর্মফল উৎপত্তির 
কারপ। কর্ণফলই ছায়াস্থানীয় হই সর্ববজীবের আশ্রযস্বরূপ, এজন্ত সংসার বৃক্ষের পর্ণস্থানীয় 
বেদ। [যথা বৃক্স্ত পরিরক্ষণার্ঘানি পর্ণানি তথ! বেদা: সংসারবৃক্ষপরিরক্ষণার্থ। ধর্ম ধর্-তদ্বেতু- 
ফলপ্রকাশনার্থত্বাৎ। যেরূপ পত্রগুলি বৃক্ষের রক্ষার প্রতি হেতু, সেইরূপ এই বেদত্রয়ও সংলার 
বৃক্ষের পরিরক্ষক। যেহেতু বেদের দারাই ধর্ম ও অধর্ম্ের কারণ এবং ফল প্রকাশিত হইয়া 
থাকে--শঙ্কর ] 


যিনি সংদারকে এইভাবে জানেন তিনিই বেদার্থবিৎ।. সংসারপ্রপঞ্চরূপ বৃক্ষের মূল-_- 
ঈশ্বর বা নারায়ণ, তদংশ ব্্ধাদি শীখাস্থানীয়। এই সংসার বৃক্ষ বিনশ্বর কিন্ত প্রবাহক্পে নিত্য 
এবং বেদোক্ত কর্ণ সমূহ দ্বার! এই সংসারের সেব্ত্ব প্রতিপাঁদিত হয় অর্থাৎ সংস|রে আদিয়া 
, বেদোক্তি কার্ধ্য নির্ববাহ করা ায় বলিয়া ই সেবাও বটে-_-ইহাই বেদার্ঘ বা তাৎপধ্য অতএব 
এই প্রকার জানযুক্ত পুরুষকেই বেদবিদ্‌ রূপে স্বতি কর যায় ॥ ১ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কুটস্ছ দ্বারায় অনুভব হইতেছে £-মূল উপরে শাখা 
নীচে__মাথা উপরে হাত পা! নীচে এইরূপ অশ্বখর্ক্ষাকার কলেবর, উপ্ট। ছন্দ 
অর্থাৎ কুটস্থের মধ্যে যে সকল ঝাড় বুট! দেখা যায়, সেই পাতা; এইরূপ যে 
কুটন্থছকে জানে দেই বেদকে জানে ; আবার--।-শ্রুতিতেও আছে-_ 


উদ্ধ'মূলোৎবাকৃশাখ এযোহখখঃ সনাতনঃ। 
তদেব শুক্রং তদ্ত্রহ্ষ তদেবা স্ব তমুচ্যতে। 
তন্মি ল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব তছু নাত্যেতি কম্চন। 


এত্বৈতৎ ॥ কঠঃ উঃ 
২ 


১৭০, জীমন্তুগবদগীত| [১৫শ অঃ 


এষঃ €এই- সংসাররূপবৃক্ষ ) অশ্বথঃ ( অচিরস্থায়ী, যাহা আগামী দিবস পর্য্যস্ত থাকিবে 
কিন! সন্দেহ ) [এই অশ্বথের] উদ্ধমূল: ( উর্ধ যে বিষ্ণুর পরমপদ্ তাহাই যাহার মূল ) অবাঁকৃ- 
শাখঃ ( শাখা সমূহ বাহার অধোগামী- ছ্বর্গ, নরক তির্ঘ্যক ও প্রেতাদি দেহ প্রাপ্তিক্পপ শাখা- 
সমূহ ঘাঁরা অবাকৃশাখ) [তূঃ, ভূবঃ, শ্বঃ, মহ, জন:, তপঃ ও সত্য-_এই সপ্তলোকন্থ ব্রন্মাদি ভূত- 
সমৃহরূপ পক্ষিগণ যাহাতে নীড় নির্শিত করিয়াছে। ].সনাতনঃ (অনাদি কাল হইতে প্রবাঁহরূপে 
বর্তমান হিয়া চিরন্তন )-[ এই দংসার বৃঙ্গের ধিনি মূল] তিনিই শুক্রং (শুভ্র বা শুদ্ধ" 
জ্যোতির্ধয়, চৈতন্থাত্মক আত্মজ্যোতিঃম্বভাঁব ), তত ব্রহ্ম ( সর্বাপেক্ষা মহত্বনিবন্ধন তিনিই ব্রক্ষ ) 
তৎ এব (তিনিই ) অম্বতং (অবিনাশ শ্বভাব ) উচ্যতে ( বলিয়! কথিত হন ), সর্ব লোঁকাঃ 
(সমস্ত লোক ) শ্রিতাঃ (সেই ব্রন্মেই আঁখিত রহিয়াছে ) তং উ ( তাঁহাকে ) কশ্চন (কেহই ) 
ন অত্যেতি ( অতিক্রম করিয়! অবস্থান করিতে পারেন! )। ইহাই সেইবস্ত যাহা নচিকেতা 
জানিতে চাহিয়াছিলেন। 
আমর! পুর্ব্বে অনেকবার এই গীতা ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি যে ব্রহ্মা সংদার, এবং 
এই দেহ সেই ব্রদ্ধাণ্ডের ক্ষুদ্র আয়তন। প্দেহহশ্মিন্‌ বর্ততে মেরু; সপ্ত্বীপসমন্তিতঃ | 
সরিতঃ দাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপাঁলকাঃ। টরলোক্যে যানি ভূতানি তানি সব্ব্ণণি মে 
মতঃ” (শিবসংহিতা)। শ্রীমদাচাধ্য শঙ্করও বলিয়াছেন এই সংসারবৃক্ষ অবাকৃশাখ:ঃ অর্থাৎ শাখা 
গুলি অধোদিকে বিস্তৃত-_হুর্গ নরক তির্ধ্যক ও প্রেতাদি দেহ প্রাপ্তিরূপ শাখাসমূহ দ্বার! অবাকৃ- 
শাখঃ__তূ ভূব, স্ব: মহ:, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই সপ্তলোকস্থ ব্রদ্ধাদি ভূতসমূহরূপ পক্ষিগণ 
যাহাতে নীড় নির্মিত করিয়াছে--এই বৃক্ষাকার কলেবর। মূল বলিতে আমর! সাধারণতঃ 
তলের দিকে অন্বেষণ করিব, কিন্তু এই বৃক্ষের মূল উপরে, শাখা নীচে । এই মুল জীবের মণ্তক, 
মেরু শিখর। এই মেরুশিখর সহশ্রারই বিষুর পরম পদ ।* 
পশিবন্থানং শৈবাঃ পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণাঃ 
লপস্তীতি প্রায়ো হরিহরপদং কেচিদপরে। 
পদং দেব্যা দেবীচরণযুগলানন্মরসিকা 
মুনীক্্! অপ্যন্তে প্রক্কতিপুরুষং স্বানমমলা: ॥” , 
ধাহার! শৈব তাহার! উক্ত স্থানকে শিব স্থান বলিয়! থাকেন, বৈষবগণ উহাকে পরমপুরুষ 





* জীবের মূল মস্তিক্ধ ব1 মেরুশিখর বলিলে এমন কেহ যেন ন। বুঝেন যে মন্তিষ্কই (32812) যেন আসল বস্ত। 
মস্তিষষটি জীব-সম্থিতের আত্মপ্রকাশের স্থান মাত্র। সমস্তি্ক অবয়বটি আত্মার অধিষ্ঠীন। উহীর! কেহই আত্মটৈতন্ত 
নহে, দেহকে অবলম্বন করিয়া! আত্মপ্রকাশ করে মাত্র । শরীরের নাশে জীবের নাশ হয় না, বরং দেহ হইতে 
বিনির্গত হইলে দেহেরই নাশ হয়] থাকে । সেইজস্ বাক্য আসল বস্তু নহে, যিনি বলিতেছেন তিনিই জেয 
বা আত্মা, স্রাণ আঁসল সত্য বস্ত নহে স্রাতাই আসল বস্ত, রূপ আসল বস্ত নয় ত্রষ্টাই জ্ঞাতব্য বস্তু, মন আসল বন্ধ 
. নহে মনন-কর্তাই আসল বস্ত, কর্ম আসল বস্ত নহে কর্মের কর্তাই আসল জাতব্য বন্ত--( কৌবীতকী উঃ)। হুতরাং 
অনুষ্ঠাবয়বের মধ্যে মস্তিষমধ্যাগত যে স্থানটিতে বিষ্ুর পরমপদ অভিতব্যক্ত হইয়া! থাকে, তাহাঁকেই সহশ্রদর 
পদ্ম বলে। 
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বিকুস্থান বলেন, কেহ কেক উহাকে হরিহর স্থান বলিম্না থাকেন, এবং দেবীভক্তেরা উহাকে 
শক্তিস্থান এবং কোন কোন বিশুদ্ধ মুনিগণ এ স্থানকে গ্ররুতিপুরুষের স্থান বলিয়া বর্ণন| 
করেন। 

“ইহ স্থানং জ্ঞাত্ব নিয়তনিজচিতো| নরবরো 

ন ভূয্নাৎ সংসারে কচিদপি চ বদ্ধত্থিতুবনে। 

সমগ্র শক্তি: স্যানগিয়মমনসম্তস্য কৃতিনঃ 

সদা কর্ত,ং হর্ত,ং খগতিরপি বাণী ম্ববিমল! ॥” 


এই সঙম্রারপদ্ম বিদিত হইয়া যিনি নিজ চিত্তকে তথায় সংযত করিতে সমর্থ হন তিনি নর- 
শ্রেঠ। তাহাকে পুনরার সংসারে বা ভ্রিতৃবনের কুত্রাপি স্থানে আবদ্ধ হইতে হয় না। সেই 
সংযতচিন্ত কৃতী সমগ্র শব্ষিই আয়ত্ত করিতে পারেন। সৃষ্টি স্থিতি সংহারে তাহার সামর্থ্য 
হইয়া থাঁকে এবং শূন্তমার্গে তিনি বিচরণ করিতে পাঁরেন। বাগদেবী তদীয় মুখে নিরম্তর 
অধিষ্ঠান করেন। 
্রহ্ষরদ্ধে, মনে! দত্বা ক্ষণার্ধং যদি তিষ্ঠতি। 
সর্বপাঁপবিনিশ্মক্তিঃ সযাতি পরমাঁং গতিম্‌ ॥* 
্রহ্মরন্থে, মন স্থাপিত করিয়া যদি কেহ ক্ষণার্ধ কালও অবস্থান করিতে পারে, তাহা! হইলে 
সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়! পরম! গতি লাভ করে। 
“অন্মিন্‌ লীনং মনো যন্ত স যোগী ময়ি লীয়তে। 
অশিম।দিগুণ।ন্‌ ভূক্বণ স্বেচ্ছয়! পুরুষোত্মঃ ॥” 
ধাহার চিত্ত ব্রদ্বরন্ধে, লীন হয়, তিনিই পুরুষোতম। তিনি হ্বেচ্ছাহছসারে অপিমাদি এষব্্য 
সকল ভোগ করিয়া, শেষে আমাতেই বিলীন হুইয়| যাঁন। 


এই সহস্রার কমলদলস্থিত বিষ্ণুর পরমপদ হইতে গঙ্গ/-যমুনা-সরম্বতীরূপ ব্রিধারা ইড়া- 
পিৃলা-ন্যুয়ারূপিণী নাড়ীত্রয় প্রবাহিত হইয়াছে। এই তিনটি ধাঁরাই ত্ররী ব] বেদত্রয়। এই 
বেদোপ্ধ ক্রিয়া ঘবারাই € ইড়া পিঙ্গল! ন্ুযুয্নাতে ক্রিয়। করিয়া থাকিলে ) ত্রিলোক ব্যবস্থিত, 
অর্থাৎ যতক্ষণ ইহাদের ক্রিদ্না বর্তমান থাঁকে ততক্ষণ এই ভূঃ তুবঃ স্বঃ প্রভৃতি তিলোকের 
বিস্তমানতা। 


যাহ। সহম্বারে সব মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, যেখানে কিছুই ছিল না, সেই মহাশৃন্ত 
পরব্যোম (ক্রিয়ার পর অবস্থা ) হইতে-_ 
“সচ্চিদানন্মবিভবাঁৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাঁৎ। 
আসীচ্ছক্িস্ততো নাদে! নাদাছিন্দুসমুত্তবঃ ॥” সারদাতিলক। 
সচ্চিদানন্দ ব্রন্মযুক্ত আস্তাশক্তি হইতে যে নাদ উৎপর হইয়াছে, সেই নাঁদ হইতে বিন্দুর 
উৎপত্তি হয়। ্‌ 


“প্রাণিদিগের সকামণভাঁবে কৃত কর্দ সকল যখন ফলোন্মুখ হর, তখন পঈর্ববসাক্ষী_সর্ববকর্মণ 
ফলগ্রদ পরমেশ্বর হইতে অবুদ্ধিপূ্বক স্থটি মায়া ও পুরুষের প্রাদুর্ভাব হয়। ত্নস্তর বিনুরূপী 
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ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহাই “শক্তিতত্ব”। বিন্দুর অচিদংশ বীজ এবং 
চিদ-অচিদ্‌ মিশ্রাংশ পনাদ"; ঠ5তষ্তাধিষ্টিত প্রতি বা শক্তির ক্রিয়া প্রধান অবস্থাই 
নাদ। 

“অবয়বীভূত হওয়া” এই অর্থবাটী 'বিন্দঃ ধাতুর উত্তর “উপ প্রত্য্ করিয়া “বিন্দু” পদটি 
সিন্ধ হইয়াছে। বাহ! অবয়বীভূত হয় তাঁহাই বিন্দু। রেখ! হইতে ভ্রিকোণ, চতুষ্কোণ গ্রভৃতি 
নান! অবয়ব (2180:০) হ্যাট হয়। সেই রেখা বিন্দুর সমষ্টি মাত্র; বিন্দু অবিভাঁজ্য বস্ত, কিন্তু সেই 
বিন্দুর পরিচালনে (মায়! শক্তির প্রভাবে ) বহু বিন্দুর উৎপত্তি মনে হয়, এবং সেই সকল বিন্দু 
সমট্টিই রেখা, এবং রেখার পরিচ্ছিন্ন সংস্থানেই ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বৃত্ধাদি আরুতিতে পরিণত 
হ্য়। 

অথণ্ড সচ্চিদানন্ ব্রহ্ম মাঁয়াশক্তির বার! স্বীয় তকে নানাঁরূপে পরিচ্ছিন্ন করেন। সেই 
মায়। দ্বারাই এক অথণ্ বস্ত বন্ুরূপে প্রতিভাত হন। সহন্রারে কলাতীত পরমত্রদ্ষ বা! পরমা 
প্রকৃতি অবস্থান করেন, তাহাই আঁজ্াচক্রে মনোরূপ কলাম্বরূপ পর শিব এবং বিশুদ্ধ চক্রে 
আকাশ মৃডি বিন্ুম্বরূপ মহেশ্বর, অনাহতচক্রে বায়ুমূি নাদরূপ ঈশ্বর, মণিচক্রে তৈজস মৃত 
রুদ্র, ম্বাধিষ্ঠানচক্রে জলমূর্তি বিষু। ও মৃলাধারচক্রে পৃথিবীমূর্তি ব্রন্ধা' এবং তাহা হইতেই সমস্ত 
স্থ্ পদার্থের উৎপত্তি। তাহা হইলে আমার এই দেহই ব্রহ্ম! প্রভৃতি দেবতার আঁধারস্থান। 
ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির থাঁকিলে শৃন্ত হইতে এক শব্দ হয়, সেই শবের নাম নাঁদ, সেই নাদ- 
ব্রদ্মের একাংণেতে জগংঃ আর অর্ধম।ত্রাতে নিশ্চল স্থিতি বা! ত্রিগ্গার পর অবস্থ!। পক্ষিশাবকের 
বাদার মতন হৃদয় আত্ম।র স্থান, সেই আত্ম! বিষয়াম্বিত হইলেই জীব, বিষয়পাশ হইতে রহিত 
হইলেই তখন শিব। ক্রিয়ার পর অবস্থ! হইতেছে অব্যক্ত পদ, সেই অব্যক্ত ব্রদ্ম হইতে এক 
পুরুষ হর, যাহা দেখা যাঁয় এবং দেখ! যয়ও না। সেই পুরুষের পর আর কিছুই নাই । তাহাই 
কাষ্ঠ। এবং তাহা পরা গতি। ১৮ নিমেষ পরুনন্ত বিন। ক্রেশে স্থিতি যাহার হয় সে-ই কালকে 
জন করিয়াছে, তাহাই পর! গতি। উত্তম পুরুষের রূপ শরীরেরই মত অর্থাৎ মন্ুম্তাকতি, 
অনুষ্ঠমাত্র গ্ঠোতিঃন্বরূপ, ভ্রমধ্য বাঁহাকে দেখা যায় এবং চুলের একহাজার ভাগের এক 
ভাগ সদৃশ হুক্স নক্ষত্রের মত প্যোতি, তিনিই জীব, মুযুয়ার মধ্যে আমিতেছেন ও যাইতেছেন। 
'অঙ্ষরাৎ সংজায়তে কাঁল:,_ ব্রহ্ম! হইতে কাল অর্থাৎ শৃন্, শুন্ত হইতে বায়ু সেই বায়ু উদ্ধে'তে 
গিপ্া। তম, সেই তমঃ হইতে জল, তাঁহার মথনে শিশির, তাহার মথনে ফেণ, তাহা হইতে 
অণু, অণ্ড হইতে ব্রন্থা, তাহা হইতে বায়ু, তাহা হইতে খুঁকারন্ধপ শরীর, তাহা হইতে 
সাবিত্রী জগন্ধাত্রী মূলাঁধারে, তাহ! হইতে সমুদয় লোক, পুনরায় ইহার উপ্টা দিক গায়ত্রী 
অর্থাৎ ক্রিগ্রা করা, ক্রিয়া করিয়া কৃটস্থে থাকা, পরে ক্রিন্নার পর অবস্থা। ক্রিয়া করিতে 
করিতে কুটন্থে থাকা হয়, জ্যোতি: দর্শন হয় ও অমৃতরূপ রসাম্বাদ হয়, তখন এক আশ্চর্ধ্যরূপ 
স্থিতি মূলাধার হইতে লিঙ্গমূল ও লিঙ্গমুল হইতে নাভি পর্য্যন্ত হইতে থাকে। হ্যায় হইতে 
মস্তক পর্য্যন্ত যে বাঁযু তাহাই ইড়া বা গ্রাণ বায়ু, পিঙ্গলার গতি অধোদেশে, এই অধঃ ও উর্ঘ 
মৃঘ্যেগযুয়া। তিনিঅগ্িত্বরূপ, সকল বস্্কে ভন্ম করিয়া এক করিয়া দেন এবং আপনিও 
ভন্ম হইয়। হাদ। কঞ$ হইতে মন্তক পর্যন্ত অগ্সি আছেন, ইহাকেই ক্রদ্ধামি বলে, ইহা 
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অধশ্চোর্ং প্রস্তান্তস্য শাখা 
গুণপ্রবৃদ্ধ। বিষয় প্রবালাঃ। 


অধশ্চ মূলান্যনুসম্ততানি 
কন্মানুবন্ধানি মনুষ্যলোকে ॥ ২ 


্বপ্রকাঁশ হ্ব্ূপ। এই তিন বাঁমু নাভিতে এক হইয়া! যখন হদয় পর্যন্ত হির হয়| থাকে, 
তখনই ক্রিয়ার পর অবস্থা, তখন প্রাণ ও অপাঁন সমান রূপে স্থির-_ইহাই প্রলয়। ্থষ্ট সেই 
রূপ ব্র্ধ হইতে দেহ পধ্যন্ত ক্রম অন্থধায়ী হয়। এই স্ট্টি লয় পুনঃ পুনঃ হইতেছে, এক 
অবস্থায় থাকে না, সেই জক্কু ইহ! অশ্বখ, আবার সর্ধদাই এইরূপ স্থষ্টি লয় হয় বলিয়! প্রবাহ- 
রূপে উহা অব্যয় । পর্ণগুলি যেমন বৃক্ষকে সজীব রাখে সেইরূপ ছন্দ অর্থাৎ জীবের ইচ্ছ! বা 
বাদনাই এই সংসারবৃক্ষকে জীবিত রাঁথে। এই ইচ্ছাই কুটস্থের মণ্যে বিবিধ শক্তির খেল! 
ও বর্ণরূপে দেখ! যায়। এই কুটস্থকে যিন্ন জাঁনেন তিনিই বেদকে জানেন। 'ন বেদং বেদ 
ইত্যাহ'বেদো ত্রদ্ধ সনাতনম্।'এই বেদ ক্রাহ্মণেরই পাঠয। এই জন্ট ক্রিয়া সকলেরই করা উচিত। 
ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় হৃদয়, প্রাণ, মন সব স্থির হয়, ইহাই যঞ্রহ্থত্রের তিন 
গ্রন্থি। তিনি পরম পবিত্র, অর্থাৎ পঞ্চতত্বের ( পঞ্চহুত্বই মূল) অতীত হন। সেই আত্মা 
সহজ্ং' অর্থাৎ জন্মের * সহিত হইয়াছেন (শ্বাসরপে) এবং তাহা “পুরস্তাঁৎ'__-এই দেহপুর 
মধ্যে রহিয়াছেন। তিনি « প্রজ্াপতি'_-তিনি সকলেরই উৎপত্তির কর্তা, প্রাণ না থাকিলে 
কোন কিছুর উৎপত্তি হম না। তিনি আয়ু এবং আয়ুঃস্বরূপ যত দিন শ্বাস ততদিন জীবন। 
“অগ্রযম্*__অগ্রভাবে অর্থাৎ বাঁযু উর্ধে মন্তকে গমন করিলে “বলমন্তব তেজ:”_ বল ও শক্তি 
তন্বারা হউক অর্থাৎ বল যোগবল সর্বব্যাপকত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্ত৷ প্রভৃতি শক্তি হয়। 

. পরে নিগু'ণ ব্রহ্ম যে পরব্যোম তাহাতে লীন হই! যায়। ক্রিয়ার পর অবস্থার অগোচর 
রূপ, অর্থাৎ সকল গুণ আছে অথচ নিগুপ, সেই গুণাতীত অবস্থয় এই সমুদয় বিশ্ব, 
তুমি, আমি, স্্ী, পুরুষ, বড়, ছোট সব এক হইয় যায়, এক বলিবারও কেহ সেখানে 
থাকে না ॥ ১ 

অন্বয়। ত্য (তাহার) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (গুণসমূহ দ্বার বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত) বিষয়- 
প্রবালাঃ (বিষয়রূপ পল্নব যুক্ত) শাখা; (শাখ! সমূহ) অধঃ উর্ধং চ ( অধঃ ও উর্ধ ভাগে) 
প্রস্থতাঃ (বিস্তৃত) মনুস্য লোকে (মর্ভ্য লোকে ) কর্ধানুবন্ধীনি ( ধর্দাধর্মরূপ) কর্ম বন্ধ, 
মূলানি (মল সমূহ ) অধঃচ (নিয়দিকেই বিশেষ ভাবে) অগ্থসম্ততানি (বিস্তৃত হইয়া 
পড়িরাছে )॥ ২ 

গ্রীধর। কিঞ্চ-অধশ্চেতি। হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্ধোপাঁধয়ো জীবাঃ শীঁখাস্থানীয়ন্বেন 
উক্তাঃ। তেষু চ যে দুষ্বতিনঃ তে অধঃ__পশ্বাদিযোনিষু প্রশ্থতাঃ-বিস্তারং গতাঃ। স্থকৃতিনশ্চ 
উর্ধং_দেবাদিযোনিযু প্রস্থতাঃ তশ্ত সংসারবৃক্ষস্ত শাখাঃ। কিঞ্চ গুণৈ:-__সত্বাদিবৃদ্ধিভিঃ 
জলসেচনৈরিব বথাবখং প্রবুদ্ধাঃ-বৃদ্ধিং প্রাপ্ডাঃ। কিঞ্চ বিষয়াঃ--রূপাদয়:, প্রবালাঃ__ 
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পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ। শাখাগ্রস্থানীয়াভিঃ ইন্দিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ অধশ্চ, 
চ শবাদূর্ঘং চ মূলানি অন্সম্ততানি-বিরূঢানি। মুখ্যং মূলম্‌ ঈশ্বর এব। ইমাঁনি তু অন্ত- 
রালানি মূলানি তত্তভোগবাঁসনালক্ষণানি। তেষাং কার্ধ্যমাহ-মচযলোকে কর্ধান্থবন্ধীনীতি। 
কর্ম এব অহ্থবন্ধি_উত্তরকালভাবি যেষাং তানি। উর্ধাধোলোকেষু যদ্‌ উপভৃ্ং তত্তস্তোগ- 
বাসনাদিভিঃ হি কর্ণক্ষয়েণ মহগ্তলোকং প্রাণ্ডানাং তত্তদস্থরূপেষু কর্ধনু প্রবৃত্তির্ভবতি। 
তশ্সিল্নেব হি কর্ম।ধিকারে! নান্যেযু লোকেষু! অতো মহুয্লোকে ইত্যুক্তম্‌ ॥ ২ 

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন ]_হিরণ্যগর্তাদদি কার্ধেযোপাধিবিশিষ্ট জীবগণ 
শাখাস্থানীয় বলিয়! উক্ত.হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহার! ছুষ্কৃতিশালী তাহারা অধঃশাখা, 
তাহারাই পন্থাদি যোনিতে বিস্তার প্রাপ্ত। আর ধাহার! সুকৃতিশালী তাহারাই উর্শাধা, 
তাহার! দেবাদি যোনিতে বিস্তৃত, তাহারাও সেই সংসারবৃক্ষের শাখা। [এ সমস্ত শাখা] 
সত্াদিগুণের বৃত্তিরপ জলসেচনঘার। যথাযথভাবে প্রবৃন্ধ অর্থাৎ বৃদ্ি্রাপ্ত হইতেছে। আর 
শাখাগ্রস্থানীয় ইন্দিয়বৃত্তির সহিত সংযুক্ত বলিয়া রূপরসাদি (ইন্দরিয়বিষয়সমূহ ) প্রবাল: 
অর্থাৎ কিশলয় বা নবপল্পব ম্বরূপ। এস্বলে "অধশ্চ*_-এই “৮” শবে, (শুধু অধ: 
নহে ) উর্ধভাগেও মূলদকল “অনথসস্তত' অর্থাৎ বিরূঢ় ব| বিস্তৃত। মুখ্য মূল অবশ্ত পরমেশ্বর, 
কিন্তু এই অন্তরাল (অবান্তর) মূলগুলিই ভোগবাসনা-ম্বরূপ। তাহাদিগের কার্য কি 
বলিতেছেন_-মনুস্তলোকে কর্মাহুবন্ধীনি |, অর্থাৎ কর্মমাত্রেই অন্থবন্ধি অর্থাৎ উত্তরকালতাঁবি 
যাহাদের, তাহার1। (এই অস্তরাল মূলগুলির “অসথবন্ধশ অর্থাৎ উত্তরফল কর্ম )। উর্ধ এবং 
অধোলোকে উপভুক্ত থে সকল ভোগনিচয়, সেই সেই ভে।গের বাঁসনাছ!র। কর্ণক্ষয়ে মন্ম্যলোক 
প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তত্তৎ বাঁসনাম্ররূপ কর্শে প্রবৃত্ত হইয়। থাকে । অথাৎ উর্ধ এবং অধোলোকে 
তত্তৎ ভে[গবাসন। উপজেগ করিয়। আবার বখন মন্ুম্ববোকে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহাদের 
সেই সেই বাঁসনারূপ কর্মে প্রবৃতি হইয়া থাকে। কর্্মীধিকার অন্তলোকে নাই, মহুত্যলোকেই 
আছে, এইজন্ত মন্তয়লৌকের কথাই এখানে বলিলেন ॥ ২ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।-অধঃ হইতে শাখা অর্থাৎ নাড়ীসব উপরে গিয়াছে 
অর্থাৎ মাথায় ; গুণ অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, স্বুন্স! ভালরূপে বৃদ্ধিকে পাইয়াছে_ 
সেই কুটস্ছের মধ্যে প্রবাল বর্ণ (গাঁড় রক্ত ) যত দেখিতে পাঁওয়। বায় হারাই 
খাবিত্বরূপে কুটস্ছের জ্যোতির মধ্যে নক্ষত্রের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়-_অধঃ 
হইতে উত্ধন্বতে যাইবার জন্য চেষ্টা পায় ভাহারা ফলাকাঙক্ষার সহিত কর্ম 
করিতে উদ্ভভ হুইয়! মনুস্তেরা আপন কর্মেতেই আপনি বন্ধ হুইয়া যায়।_ 
এই সংসার বৃক্ষটির সব্বদ্ধে এই শ্লোকে আরও বিশেষ করিয়৷ বলিতেছেন। এই সংসার- 
বৃক্ষ বা এই নরতচ্ছর মধ্যে বাঁসনাগ্থরূপ কাহারও শুভকর্ণে প্রতি কাহারও অগ্ুভবকর্পে প্রবৃত্তি 
হইতেছে। এই সকলের মূল কারণ কুট ব্রদ্ধ বিনি আল্ঞাচক্রে এবং তদুর্ধ রহিয়াছেন, 
কিন্তু উহাদের অবান্তর কারণ অসংখ্য নাঁড়ীর মধ্যে প্রাণের প্রবাহ এবং তদছুযায়ী মম 
গুভানুভ কর্থে স্পন্দিত “হয়। কর্ধান্থ্যায়ী এই সকল নাড়ীর মধ্যে কর্োনুখী ম্পদ্দন সব 
প্রকাশিত হয়, তন্থারা জীব কর্মচত্রে আবদ্ধ হয়। নাড়ী মমুদগন যখন স্পন্দিত হুইয়! বেগযুক্ত 
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( বৈরাগ্য ঘারা সংসারবৃক্ষ ছেদন ) 
ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে 
নাস্তে৷ ন চাদির্নচ সংপ্রতিষ্ঠা। 


অশ্বখমেনং স্থৃবিরূঢ়মূল- 


মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩ 


হয়, সেই বেগ প্রধানতঃ গুপত্রয় অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, স্ুযুয়ারই বেগ। কর্ণ ছারা এ সকল 
বেগ আরও প্রবলতর হয়। এই জন্ত উহারাই জীবকে কর্টে বন্ধ করে। এ নাড়ীগুলি 
অধোদিকে মূলাধার হইতে উর্ধে আজ্াচক্র প্যস্ত বিভৃত। এই কর্ণাহবন্ধি ধারাগুলি প্রধানতঃ 
ছুই প্রকারের। কতকগুলি উর্ধসুখখী, কতকগুলি অধোমুখী। অধোমূখী স্পন্দন হইতে যে 
সকল কর্মবাসনার উদয় হয়, তাঁহারা জীবকে আরও অধোগতি দান করে। অর্থ|ৎ বার বার 
জন্ম খাঁতায়।ত, এবং কখন কথনও পশ্বাদি ইতরযোনিতেও জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কারণ জন্ম 
বাঁসনাহুরূপই সকলের হয়। উর্ধমুখী স্পন্দন হইতে জীবের মত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হয় ; এবং সে স্পন্দন 
ুযুয্ার। সুযুয়।র স্পন্দন হইতে কৃটস্থ জ্যোতিঃর দর্শন হয়। এবং সেই কৃটস্থ জ্যোতিঃর 
অভ্যন্তরে গুহার মধ্যে যে রক্তবর্ণ জ্যেতিঃ সকল দেখা যায় তাহাঁরাই খষি, এরূপ জ্যোভির্য়- 
রূপে তাহারা কূটগ্ছ মধ্যে রহিয়াছেন। বাঁহিরেও যেমন শবম্পর্শরপরসাদি বিষয় ভোগ হয়, 
অন্তরেও সেইরূপ হয়।* তবে ভিতরে যতই এ নকল অপ্রকূত শবম্পর্শরূপরসগন্ধের 
অহথগ্তব হইতে থাকে, ততই সাধক অধ্যাত্ম জগতের উচ্চস্তরে প্রবেশ করিতে থাকেন ২ 

অন্বয়। ইহ (এই সংসারে ) অন্ত (এই বৃক্ষের) রূপং (রূপ) ন উপলজভ্যতে 
(উপলব্ধ হয় না), তথা (সেইরূপ) ন অন্তঃ ন চ আদিঃ(না অস্ত, নাআদি) নট 

প্রতিষ্ঠা (না! স্থিতি) [ উপলৰ হয়]; এনম্‌ (এই ) স্ুবিরূঢমূলম্‌( ্ুদূঢ়মূল ) অশ্বখং 

(্শ্বখকে ) দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ (দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শক্ত্রধার1 ) ছিত্বা € ছেদন বরিয়) [ ব্রদ্ষকে 
জানিতে হয় ] ॥ ৩ 

শ্রীধর। কিঞ্চ--ন রূপমিতি। ইহ সংসারে স্থিতৈঃ প্রাণিভিঃ অন্ত সংসারবৃক্ষম্য তথ! 
উর্দমূলত্বাদিপ্রকারেণ রূপং ন উপলভ্যতে, ন চ অন্তঃ__অবসাঁনম্‌ অপর্যযন্ততবাৎ, নচাদিঃ 
অনাদিত্বাৎ, ন চ সম্প্রতিষ্ঠা_স্থিতি:, কথং তিষ্ঠতীতি ন উপলভ্যতে । যন্মাৎ এবভুতোহয়ং 
সংসারবৃক্ষে! দুরুছ্ছেন্ঠঃ অনর্থকরশ্চ তন্মাৎ এনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শঙ্কর ছিত্বা তবজ্ঞানে 
যতেত ইত্যাহ-_অশ্বখমেনমিতি সার্দেন। এনম্‌ অশ্বথম্‌ সুবিরূচমূলম্--অত্যন্তবন্ধমূলম্‌ সন্ত, 
অসঙ্গ- সঙ্গরাহিত্যম্‌ অহংমমতাত্যাগঃ তেন দৃঢ়েন শস্বেণ সম্যগ.বিচারেপ ছিত্বা-_ 
পৃথক্‌ কৃত্বা॥ ৩ 

বঙ্গানুবাদ। [ আরও বলিতেছেন ]_ ইহ সংসারস্থিত প্রাণিগণ এই সংসারের উ্দমূল- 
ত্বাদিন্ধপে যে স্বরূপ তাঁহ! উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহার অবসান উপলব্ধি হয় না, 
যেহেতু সংসার অসীম, ইহার আদিও উপলব্ধি হয় না, যেহেতু সংসার অনাদি। এবং ইহার 
স্থিতি অর্থাৎ সংসার থে কি ভাবে আছে-_তাঁহাঁও উপলব্ধি হন না ।১ যেহেতু এবসূত এই 


১৭৬ শ্রীমস্তগবদগীতা [১৫শ অঃ 


সংসারবৃক্ষ ছরবচ্ছেন্ত এবং অনর্থকর, অতএব ইহাকে দৃঢ় বৈরাগ্যরপ শত্তঘারা ছেদন করিয়া 
তত্রজ্ঞানলাভে যত্ব করা! কর্তবা, ইহাই সার্ধ শ্লোক ্বারা বলিতেছেন । অত্যন্ত বদ্ধমূল এই 
অশ্বখ অদঙ্গ অর্থাৎ সঙ্গরাহিত্য-অহ্ংমমভাত্যাগ, সেই ত্যাগরূপ শস্ত্রকে সম্যক বিচার দ্বার! 
দৃঢ় করিয়! ছেদন করিতে হইবে ॥ ৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা €কোন ভূত ইহার লাভ করেনা -ইহার অন্তও নাই 
আদিও নাই-_কারণ সর্ববং ব্রজ্মময়ং জগণ্_না সম্যক্‌ প্রকারে স্থিতি, ক্রমাগত 
চলিয়া যাইতেছে। এই ব্রহ্গাকার কলেবরের উপরে যে মূল মন্তক স্বরূপ 
আছে তাহাতে বিশেষন্ধপে আন্ঢ় অর্থাৎ কোন কারণ বশতঃ না যাওয়। অথচ 
গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ক্রিয়া ক'রে চল! ইচ্ছারহিত হইয়া যাহা অস্ত্র 
হইতেছে খুব মজবুদ্‌ রূপে ইচ্ছারহিত স্বরূপ অস্ত্র দ্বার মুলে ছেদন করতঃ 
অর্থাৎ ক্রিয়া করতঃ যাহ! গুরুবক্ত,গম্য ।_্বপ্ দৃষ্ট বন্ত স্বপ্নকালে দেখিতে পাইলেও 
উহা জাগ্রদাবস্থায় থকে না, সুতরাং স্বপ্নাবস্থায় যাহা! পাঁওয়! গেল, তাহা তো থাঁকিল না, 
তবে সে বস্ত আছে কি করিয়! বলিব? ন্ৃতরাং যে সংসারকে লোকে বুদ্ধির বিত্রমে এত 
জড়াইয়। ধরে, তাহাকে কিন্তু সে পায় না, একটু বিগার করিলেই উহা! বুঝ যায়। ইহ! 
সমস্তই এন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল মাত্র, মনের কল্পনায় যেন তাহা রূপ গ্রহণ করিয়া সম্মুখে ফুটিয়া 
উঠে, কিন্তু আকাশে দৃষ্ট মৃত্তি যেমন মেঘের গতির সহিত সেথায় মিলাইয়া যাঁয়, তক্রূপ ক্ষণে 
ক্ষণে যাহার রূপ পরিবর্তিত হইতেছে সে সংসাঁরকে সত্য বলিতে পারা যায় কি? ইহা কখন 
আরস্ত হইয়াছে আর ইহার সমাপ্তিই বা কখন হইবে, এবং ইহা! বাস্তবিক আছে কি নাই 
কিছুই জানা যাঁয় না। ক্রমাগত যে চলিতেছে তাহার আবার স্থিতির কল্পন1 কিন্ূপে করিবে? 
এ সংসার বৃক্ষ সত্য নহে, কিন্তু সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে,_সংসারকে এইরূপ সত্যবৎ দেখ! 
কিরূপে ঘুচিবে ? তাই বলিতেছেন--'অসঙ্গশস্থেণ দৃঢ়েন ছিত্বা_মনের কল্পনা যাহা মন হইতে 
উথিত তাহা মন না! গেলে যাঁইবে কিরূপে? তাই ইহাকে ছেদনের জন্য অসঙ্গ শস্ত 
চাঁই। 'আঁম ও আমার এই যে ভাব ইহাই সঙ্গ, এমন অবস্থা চাই যেখানে “আমিও 
থাকে না 'অ।মার*ও থাকে না। গীতার বহু স্থানে বল! হইয়াছে মরি জীবত্বং কল্লিতং_ 
জীবভাব কুটস্থ চৈতন্তে কল্পিত হয় মাত্র । প্রাঁণের চাঞ্চল্যে এই জীবভাব ফুটিয়া! উঠে, যদি প্রাণের 
চাঞ্চলা তিরে। হিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনের কল্পনা মনেই লয় হুইপ যাইবে । মন থাকিবেই ন৷ তো 
তাহার কল্পন। উঠিবে কিবূপে? তাহা হইলে করিতে হইবে কি? এই বৃক্ষাকার কলেবরের 
মস্তকের ভাগে সহম্রীর দল কমল অবস্থিত, উহা আজ্ঞাচক্রের উর্ধে । ক্রিয়া হারা প্রাণ স্থির 
হইলে উহ! আঁজ্ঞাচক্রের উর্ধে স্থিত হয, তখন যে ইচ্ছারহিত অবস্থ! আসে তাহাই ত্রিগুপাতীত 
অবস্থা। এ অসস্থাপ্রাপ্ত যোগী মুক্ত । তাহার দেহেন্দরিয়াদির সহিত কোন সম্পর্ক থাকে 
“না। উহাই প্রকৃত পক্ষে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া । এই ছেদন কার্য সম্পন্ন হয় ক্রিয়া 
দ্বারা । যে মন দিয়! ক্রি! করিবে সেই স্থির হইয়া ইচ্ছা়হিত হইবে, তাহার আর দেছেন্টি- 
রাঁদির সঠিত যোগ থাকিবে না। এই অসঙ্গ শত্তরই ইচ্ছারহিত অবস্থা। যে যত ক্রিয়া 
করিবে এবং যাঁছার. মনঃগ্রাণ বত স্থির হইবে ততই সে সম্গরহিত হইবে। এই সঙ্গরহিত অবস্থা 
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( সংসার বক্ষে মূল-_বক্ছানুসন্ধান ) 
ততঃ পদং তশ পরিষাগিতব্যং 
যদ্মিন্‌ গতা ন নিবর্তস্তি ভূয়ঃ। 
তমেব চাস্তং পুরুষং প্রপদ্যে 
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্থতা পুরাণী ॥ ৪ 


বাড়িতে বাড়িতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেই, পরম পাবন ক্রিয্নার পর অবস্থ! গ্রাপ্তি হইবে। 
উহাই মুক্তিপদ। হৃদয়ে প্রাণবাঁয়ুর গ্রতিষ্ঠ! অর্থাৎ স্থিতি হইলেই পরম স্থিরত্ব ভাবের উদয় 
হয়। উহাতেই সর্ধং ব্রদ্ষময়ং জগৎ বোধ হয়। ইহাঁকেই যোগীর! তুরধ্যাবস্থা! বলেন ॥ ৩ 

অন্বয়। ততঃ (তদনস্তর ) তৎ পদং (সেই বৈষ্ণব পদ) পরিমার্গিতব্যম্‌ ( অন্বেষণ 
করিতে হইবে ) যন্মিন্‌ গতাঁঃ €যে পদে প্রবিষ্ট হইলে) তুয়ঃ (পুনর্বার ) ন নিবর্তস্থি 
( সংসারে প্রত্যাবর্তন করে ন1), [ কিরূপে অন্বেষণ করিতে হইবে? ] তম্‌ এব চ (সেই) 
আগ্ঘং পুরুষ" ( আদি পুরুষকে ) প্রপন্যে (শরণ গ্রহণ করিতেছি-_এই&প বুদ্ধিযুক্ত হইয়!) 
বতঃ ( যাহা হইতে ) এষ! (এই) পুরাণী ( চিরন্তনী) প্রবৃতিঃ (সংসার প্রবৃত্তি ) প্রস্থতা 
(নিঃসৃত হইয়াছে )॥ ৪ 

শ্রীধর। তত ইতি। ততঃ তস্ত মূলভূতং তত পদং-বস্ত বৈষ্বং পদং, পরিমািঁতব্যমূ__ 
অন্বেষটব্যং। কীরৃশং? যন্মন্‌ গতাঃ _যৎপদং প্রাপ্তাঃ সস্তে, ভূয়! ন নিবর্তস্তি-ন আবর্তত্তে 
ইত্যর্থঃ। অন্বেষণপ্রক|রমাহ--যত এষ| পুরাণী-চিরস্তনী, সংস।র-প্রবৃতিঃ প্রস্থতা__বিস্কৃতা, 
তমেব চাস্ঠং পুরুবং প্রপদ্ে-শরণং ব্রজামি ইত্যেবম্‌ একান্তভক্ত্য! অন্থেব্যম্‌ ইত্য্থঃ | ৪ 

বঙ্গানুবাদ । তদনস্তর সেই সংসারের মূলভূত “তৎপদং, সেই বস্ত যাঁহাকে বৈষবপদ 
বলে, তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে। তৎপদটি কীদৃশ? যে পদ প্রাণ্ হইলে পুনরায় আর 
সংসারেমাবর্তন করিতে হয় না। অন্বেধণের প্রণ।লীটি কিরূপ হইবে তাহাই বলিতেছেন। 
"বাহ! হইতে চিরন্তনী সংস।র প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, সেই আদি পুরুষের শরণ গ্রহণ করিলাম” 
এইরূপ একান্ত ভক্তির সহিত অন্বেষণ করিতে হইবে_ইহাই তাৎপর্ধ্য ॥ ৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তাহার পর- পদ অর্থাৎ ক্রিয়া করে তৎ অর্থাৎ 
কুটন্থ ব্রন্মের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিয়। চ'লে যাওয়া, উচিৎ যেখানে গেলে 
ফের ফেরে না! পুনর্ব্বার অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা! ; তমেব চাস্ভং তিনিই আছি 
পুরুষ কুটন্ছের পর বীহাকে দেখা যায় ভীহার চরণ অর্থাৎ ক্রিয়াতে ভালরূপে 
থাকা - যেখান হইতে সকল ভালরূপে মন অন্য বস্তুতে আসজিপুর্ব্ক দৃষ্টি 
করতঃ তন্ত্রপ হইয়া! বায়_এইবূপেতে প্রকষ্টরূপে স্থজন সমুদয় বস্তর হইয়াছে ।_ 
সেই পরমপদ অন্বেষণ করিবার কথা হইতেছে। সেই পরমপদ কি? সংসার ক্ষণভঙ্গুর 
অনিত্য মনে জরন। করিলেও আমাদের ইন্দ্রিয় মন তাহ স্বীকার করে ন|। যেটুকু রস পায় 
তাহার জন্তই ইন্জি্র মন লোলুপ হই]. সংমারকে আলিঙ্গন করি! পড়ি থাকে। এইস 
যাহা রি রসাল যাহা বাশুবিকই মধুর সেট রস তাহাকে আদ্থাদন করাইতে না পারিলে 

গু 


১৭৮ শ্রীমন্গবদগীত। [১৫শ অঃ 


তাহার বিষয়-তৃষ। মিটিবে ন|। বিষয়ের আসঙ্গ নিবৃত্ত হইবে ন/। এই জন্ত ক্রিয়া করিয়া 
সঙ্গমুক্ত হইতে হইবে, এই সঙ্গমুক্ত অবস্থায় প্রকৃত পক্ষে বরক্ধান্থেষণ হয়। ইহা! একটু আধটু 
চেষ্টার কর্ম নয় এইজন্ত সাধককে ন্ুরবীর হইতে হইবে। ধাহারা ক্িদ্ায় খুব পরিশ্রম করেন 
এবং মন দিয়া ক্রিয়া করেন ত!হারা সেই বিঝুর পরম পদকে দেখিতে পান- যোনিমুদ্রায় 
আকাশের মত এক চক্কর প্রকাশ হয়, তাহাই তীঁহাঁর। সব! দেখিতে পান। সেই চক্ষু 
অগুর মধ্যে ভ্রিলোক; সেই তিন লোকের মধ্যে মর্তলে।ক, আবার আমি সেই মর্ত্ালোকে। 
'সমুদয়ের মধ্যে আমি ও আমার মধ্যে সমুদয়, এ ঝড় আশ্চণ্য ব্যাপার !| ক্রিয়ার পর অবস্থাই 
বিষ্ণুর পরম পদ, ধাহারা মন্তকে সর্বদা থাকেন অর্থাৎ য'হাদের প্রাণ সহত্রারে গিয়া এত 
স্থির হইয়! যাঁয় যে সেখান হইতে আর তাহাদের নামিতে ইচ্ছ! করে না! সেখানে আমিও 
থাকে ন। আমারও থাকে না। ব্রন্ম তখন হুমমম অণুরূপে সর্বাব্াপক, সেই ব্রচ্মে যিনি লীন 
হইয়। থাকেন, তিনিও সব হইয়া সর্বত্রেতেই থাকেন। আত্ম স্থির হইণেই ঈশ্বর, তখন 
ষড়ৈস্বর্য প্রকাশ পায়। ধাহার! মন্তকে সর্ধদা বাস করেন তীহারাই দেবতা, খিনি কুটস্থ 
ব্রদ্মে থাকেন তিনিই ব্রাহ্ষণ। কুটস্থই রাজা, খষি, দেবতা, তিনিই মাতুরূপে সংস্থিতা, আবার 
কৃটস্থের মধ্যে যে দেবত! তিনিই উত্তম পুরুষ। এইরূপে ক্রিয়! করিয়া মূলাধার হইতে শ্রক্ষরন্ধ, 
পর্যন্ত যখন বাযু স্থির হয়, তখনই এ পরম দেবতার পৃজ। হয়। যভুর্বেদে ৩১ অধ্যায়ে আছে 
“পত্তযাং ভূমিদিশি: শ্রোত্রং তখ। লোকান্‌ অকল্লয়ন্” ইড়। পিঙ্গল! এই ছুই চরণ দ্বার! গমন করিতে 
করিতে ভূমি অর্থাৎ মুলীধ।রে গিয়! মস্তক পর্য্যন্ত স্থির থাঁকা, স্থির থাকাতে কাণেতে সমস্ত 
শোনা যায়, দূর শ্রবণ হয়। এই প্রকারে সমণ্ত লোক হৃষ্ট হয়। মনন করলেই রন, মনে না 
করিলে বস্তর প্রতি লক্ষ্য থাকে না স্তর|ং তখন সৃষ্টি হয় না। কুটগ্থেতে থাকিয়া বাহার! 
ক্রিয়া করেন, তাহারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিস্তার রূপে ব্রদ্ধকে অনুভব করেন। এইকপ ব্রহ্ম- 
বিস্তার ধাহার! দর্শন করেন তাহাদের নিকট বিভাগ কিছু থাকে না, সব এক হইয়া যায়। ক্রিয়! 
করিয়! ব্রদ্মাণুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘিনি ত্বৎ হুইয়! যাঁন, ত!হার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। 
আর সংসারের শব্ধম্পর্শরূপ-রস-গন্ধ তাহাকে টানিতে পারে না। মনের সঙ্কল্লও নাই 
সুতরাং কোন কিছু পাইবাঁর ইচ্ছাও নাই, বুদ্ধি স্থির এই জন্য সে অবস্থা হইতে নামিবার 
প্রয়ো্ষন বোঁধও করেন ন1। কৃটন্ছে দর্শনের পর এইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থার সাক্ষাৎকার হয়। 
তিনিই আদি পুরুষ, তাহারই শরণাগত হইতে হইবে। কিরূপে শরণাগত হইব? তাহার 
চরণ ছুইটি ধরিতে হইবে। সেই চরণত্বয়ই এই শ্বাস প্রশ্থ।স যাঁহ। সর্বদা! গমনাগমন করিতেছে। 
এই শ্বাসের ক্রিয়! ধাহারা করেন, তাহারা যখন সেই স্থিরত্ব পদ লাভ করেন, তখনই বিষুঃর 
পরম পদকে তাহারা স্পর্শ করেন। এই পরম স্থান হইতেই পুরাণী প্রবৃত্তি প্রস্থত হইয়া! থাকে 
--অর্থাৎ এই পরম স্থান হইতে অনিচ্ছার ইচ্ছায় যাহ! কিছু সম্ধল্প বা চেষ্ট! হয়, তখনই তাহা পূর্ণ 
হয়, যাঁহা মনে কর! যায় তখনই তাহা হয়, এইরূপে সমুদয় বস্তর কজন তথায় আপন! আপনি 
হইয়া থাকে। এই মনঃপ্রাণের স্থিরতাঁয় পরিপূর্ণ দৃশ্ত জগৎ শৃন্তবৎ হইয়! যাক্র আবার এই মনঃ- 
গণের স্থিরতাঁর ব্যতিক্রম ঘটিলেই এই দৃষ্ঠ প্রপঞ্চের প্রকাশ হ। মন বহি হইয়া 
ৃশ্ত প্রপঞ্চে আকষ্ট হইয়া! তাহাতে রমণ করে ॥ ৪ 


১৫শ অঃ] ভীমন্তগব্দ্গীতা ১৭৯ 


' (পরম পদ প্রাপ্তির সাধনা ) 
নির্মানমোহ1 জিতসঙ্গদোষা 
অধ্যাত্মনিত্য! বিনিবৃত্তকামাঃ। 
দ্বন্দৈরব্িমুক্তাঃ সৃখছুঃখ সংজৈৈ- 
গচ্ছ্তযমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তত ॥ ৫ 

তন্য়। নির্মানমোহাঃ (মান ও মোহশুন্ত ) জিতসঙ্গ-দোষাঃ (ইন্জিয-দঙ্গরূপ দোঁধ- 
শুন), অধ্য।ত্মনিত্যাঃ ( আত্মজ্ঞানে পরিনিষ্টা ), বিনিবৃত্তকামা; (বিশেষ রূপে নিবৃত্তকাঁম ) 
সুখছুঃখসংজৈঃ হশ্বৈঃ (সুখ ছুঃখ রূপ হ্বন্ব হইতে) বিমুক্তাঁঃ (মুক্ত হইয়া), অমৃঢ়াঃ ( অমূঢ় 
অর্থাৎ বিবেকী পুরুষগণ ), তৎ অব্যয়ং পদং € সেই অব্যয় পদ), গচ্ছস্তি (প্রাপ্ত হন )॥ ৫ 

ভ্রীধর। তত প্রাপ্তো সাঁধনাস্তরাণি দর্শন আহ-_নির্মানেতি। নির্গতৌ মানমোহৌ 
অহঙ্কার-মিথ্যাভি নিবেশৌ যেত্যঃ তে। জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো। দোষে ধৈঃ তে। অধ্যাত্মে_ 
আত্জ্ঞানে, নিত্যাঃ__পরিনিষ্ঠিতাঃ বিশেষণ নিবৃত্তঃ কাঁমো যেভ্য:ঃ তে। সুখছুঃথহেতুত্বাৎ সুখ- 
ছুখসংজ্ঞানি শতোষাদীনি দন্দানি, তৈঃ বিমুক্তাঃ। অতএব অমুঢাঃ__নিবৃতাবিদ্/ঃ সম্তঃ তৎ 
অব্যয়ং পদং বৈষবং গচ্ছস্তি ॥ ৫ 

বঙ্গানুবাদ । | তাঁহার € ভগবানের ) প্রাপ্তি বিষয়ে সাধনাস্তর দেখাইয়৷ বলিতেছেন ]_ 
(১) "নির্দানমোহাঃ*--নির্গত হইয়াছে মান_-অহ্কার, মোহ-_মিথ্যাতিনিবেশ যাহা হইতে। 
(২) প্জিতসঙ্গদে|যাঃ*-_পুত্রাদি সঙ্গরূপ দেষ জিত হইয়াছে যৎকর্তৃক অর্থাৎ সঙ্গদোষ যাহারা 
জয় করিয়াছে । ৩) পঅধ্যাত্মনিত্যাঃ*-_আত্মক্জানে পরিনিষ্িত অর্থাৎ তাহাতে নিষ্ঠাবান্‌। 
(৪ ) *বিনিবৃত্তকামা:*__বিশেষরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে কাম যাহাদের। (৫) "নুখছৃঃখ- 
সংজৈঃ হন্ৰৈ: বিমুক্তাঃ*_স্ুখ দুঃখের হেতু বলিয়া সুখছুঃখ নামক যে শীতোফাদি ঘন্ব, তাহা 
হইতে..ধাহারা বিমুক্ত। [ অতএব তাহারা ] (৬) “অমুঢ়াঃ”-__ধাহাদের অবিদ্য! নিবৃত্ত 
হইয়াছে। তাহারা সেই অব্যয় বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫ 

আধ্যাত্িক ব্যাখ্যাঁ মানরহিত অর্থা কেহ আমাকে ভাল বলুক এ ইচ্ছা ন! 

থাকে_ আমার বলিয়। না জানা-_ইচ্ছারহিত-দ্বিধীরহিত-_স্ুখ দুঃখের ইচ্ছা 
রহিত হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়। অষ্ট প্রহর _ মূর্খ লোক যাহারা ক্রিয়া 
করে না-_তাহার! ক্রিয়া ক'রে অব্যয় অবিনাশী পদকে পায়; অর্থাৎ ক্রিয়ার 
পর স্থিতি।__কি প্রকারের ব্যক্তিগণ এই পদ প্রাপ্ত হন, তাহাই এখানে ভগবান বলিতেছেন। 
প্রথমতঃ মান ও মোহ তাহাদের থাকিবে না, কেহ আমাকে মান্য করুক বা ভাঁল বদুক এই 
প্রকারের ইচ্ছা যখন অন্তঃকরণ হইতে মুছিয়া যাইবে। অর্থাৎ নিরহস্কার হইতে 
হইবে। অসত্য বস্তর প্রতি আমাদের যে অভিনিবেশ হয়, তাহার কারণ 
অবিবেক। অবিধেক বা মোহ বশতঃই আমরা "আমার পুত্র, আমার গৃহ, আমার 
ধন ইত্যাদির জন্য অহঃরহঃ ব্যাকুল হই। বৈষবপদ প্রাপ্ত পুরুষদের এ লব ভাব 
থাকে না। পুত্র, দার, ধনাদিতে জীবের যে আঙক্তি, সেই আঁসক্তিই দোষ। পুত্র, 


১৮০ শ্রীমহগবদগীতা .1৯৫শ আঃ 


দার ও ধনাদির সহিত ঘনিষ্ঠতর সঘন্ধ রাখিলে এই আঁদক্তি আমিবেই। এই আমক্তিই 
পরমপদ লাভের ঘোর অন্তরায় । এই দৌষ রহিত হইতে ন! পাঁরিলে পরমার চিন্তুনে বহু 
বিশ্ব উপস্থিত হয়। এই জন্যই “অধ্যাত্মনিত্য* হইতে হইবে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভে একাস্ত 
নিষ্ঠ। থাকা প্রয়েজন। পরমাত্মার ্বর্ূপ আলোচনা সর্ধদই করিতে হইবে। কিন্তু শুধু 
কথার ভটটাচাধ্য হইলে চলিবে ন1। শুধু পুঁথি পড়িয়া, পুঁথির কথ! আলোচনা করিয়াই 
নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না, ঝ|হাতে স্বরূপের বোধ হয় এজন্ত অষ্ট প্রহর নেশায় মত্ত হইয়া 
থাকিতে হইবে। কিন্তু ক্রিয়া মন দিয় অধিকক্ষণ না করিলে এ নেশা আসিবে না। এই 
নেশার ভাব যাহার যত বেশী হয়, সে ক্রিয়ার পর অবস্থা সেই পরিমাণে ভে।গ করে। এ বড় 
কঠিন জিনিষ, পরমাত্মার প্রতি অগাধ গ্রীতি না থাকিলে ক্রিয়া! করিবার এ উৎসাহ অধিক 
দিন স্থায়ী হয় না।* 

এইরূপ আত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠ। যাহার যত বেশী অর্ধাৎ ক্রিয়া! করিয়া ঘে যত নেশায় 
থাকে, তাহার তত বিষয়ের অনুভব নিবৃত্ত হইতে থাকে। এই বিনিবৃত্ত কাম হইতে 
শীত উ্ণ নথ দুঃখাদি ঘন্দ ভাবগুলি বিলুপ্ত হয়। ন্তত্রাং বাহার! মূঢ় অর্থাৎ 
ক্রিয়া করে না, তাহাদের অজ্ঞানও নিবৃত্ত হয় না, পরমপদও প্রাপ্তি হয় না। দেই- 
জন্ত ধাহার। অমুঢ় অর্থাৎ স।ংসারিক মুখ ছুঃখের জন্য ধাঁহারা ব্যাকুল নহেন, তাঁহারা! দিনরাত 
ক্রিগ্নায় লাগিয়া! থাকেন, এবং তাঁহার ফলে অবিনাশী পদ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি 


* মহাত্মা কবির সাহেব বলিক্নাছেন-_ 


কবির্‌ ইহ. তো৷ ঘর হ্যায় প্রেমূকা, মারগ. আগম্‌ অগাধ, । 
শিষ. কাট্‌কর পাঁলর! ধরে, লাগে প্রেম্‌ সমাধ:॥ 
কবির এ তো (এই দেহ, মনুয়্ জীবন ) প্রেমের ঘর, কিন্তু সেই প্রেমের রাস্তা বড় অগম্য, সহজে যাওয়। যায়! 

ন।। কারণ সমস্ত বস্তই চঞ্চল বা! গতিশীল, কেবল সেই প্রেমের ঘরে যাইবার রাস্তা অত্যন্ত স্থির, অচঞ্চল না হইলে 
সেখানে পৌঁছিবার উপায় নাই। আর তাহা অগাধ অর্থাৎ বড়ই গভীর, তঙ্গ পাওয়া যায় না (ক্রিয়ার পর অবস্থার 
শেষ কোথায়?) কি করিয়! এই প্রেম লা হয়, তাহাই বলিতেছেন-_মন্তক কাটিয়া পালন! ঠিক ন। করিলে প্রেম- 
সমাধি লাগিবে না। ছুই দ্দিকের পাল দমান না করিলে হইবে না। যদি কোনটা একট, উ্টুবা 
নীচু থাকে তবে তাহাতে অন্য কিছু বন্ত রাখিয়। পাল্লা ঠিক করিয়া লইতে হয়। দাড়ির উপরকার স্থানটা কাটিয় 
দিলে পালা ছুটি পড়িয়া যায়, এবং দাঁড়ি তাহার উপর থাকে, তন্ধপ ইড়া, পিঙ্গলার পাল্লা একবার নীচু হইতেছে 
একবার উচু হইতেছে; অর্থাৎ কখনও ইড়া! চলে, কখনও পিঙ্গ্লা চলে । যখন ক্রিয়া! করিতে করিতে মন্তক নত হইয়! 
পড়ে এবং তাহাতে কোন বাহ চিন্তার উদয় হয় না (ইহাই মাথ! কাটিয়! পাল্প! ঠিক কর1), তখন ছুই দিকের পাল্লা 
ইড়া পিল স্থির হইয়া যায়। ইড়া পিঙ্গলা স্থির হইলেই হুবুয়! তদ্থে তত্বে চলিতে থাকে, তখনই পরমাস্থার সহিত 
মনের নিবিড় মিলন হয়, ইহাই প্রেমের সমাধি । 


"কবির ছন্‌ পড়ে ছন্‌ উত রে সো! তো প্রেম ন হোল্প। 
আট পহ্‌র্‌ লগা! রে, প্রেম কহাওয়ে মোয় ।” 


০ঙ্ষবির এই এখনই একট, নেশা হইল আবার ক্ষণ পরে তাহা চলিয়! গেল তাঁহাকে প্রেম বলে না প্রেম 
৩ুথনই বলা যার, বখন অষ্টগ্রহর নেশা সমান ভাবে লাগিয়! থাকে ॥ 


১৫ অঃ] শমস্তগবদগীত। ১৮১ 


'€ অপুনরাবৃত্তি ও পরম ধাম ) 
ন তন্াসয়তে সুর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। 
যদ্গত্ব। ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ 


তাহাই লাশ করেন। অব্যয়পদ--দেশ, কাল, বস্ত বারা যাহা পরিচ্ছিন্ন নহে । এক ক্রিয়ার 
পর অবস্থাতেই দেশ কালের ব1 নাঁম রূপের ঢেউ খামিয়! যায়॥ ৫ 

অন্থয়। যৎগন্ব। (যাহ! প্র+গ্ত হইয়া) ন নিবর্ত:স্ত ( ষোগিগণ প্রত্যাবর্তন করেন ন! ), 
তৎ (তাহাই ) মম পরমং ধাম €( আমার পরম ধাম)। তৎ € তাহাকে__সেই পরমপদকে ) 
হুর্য;ঃ ন তাসয়তে ( হুর্ধ্য প্রকাশ করিতে পারে না ), ন শশান্ধঃ ন পাবকঃ ( চত্্রও পারে না, 
অগ্নিও পারে না )॥ ৬ 

শ্রীধর। তদেব গন্ভব্যং পদং বিশিনট্টি--ন তদ্দিতি। তৎ পদং কূর্ধ্যাদয়ো ন প্রকাশয়স্তি, 
যৎ প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে যোগিনঃ তৎ ধম-_দ্বরূপং পরমং মম | অনেন স্ুধ্যদি-প্রকাঁশ|বিষয়ত্বেন 
জড়ত্বশীতোফ্াদিদোষ-প্রসঙ্গে। নিরন্তঃ ॥ ৬ 


বঙ্গান্ুবাদ। [সেই গন্তব্য পদ কিরূপ তাহ! বিশেষরূপে বপিতেছেন ] -সেই পদকে 
হুূর্যযাদি প্রকাশ করিতে পারে না, যোগিগণ যে পদ পাইয়৷ সংসারে পুন; প্রত্যাবর্তন করেন না, 
সেই ধামটি আমার পরম, শ্ব্ূপ। ইহাদ্বার৷ সেই পরম ধাম স্্ধ্যা্দিরও প্রকাশের বিষয় নহে, 
[ অর্থাৎ তাহারাও সেই পরম ধাম প্রকাশে অনমর্থ ]_বল1 হইল; ইহাতে জড়ত্ব ও 
শীতোষাদি দৌষের প্রসঙ্গও নিরত্ত হইল ॥ ৬ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাদে বড় এক আশ্চর্য জায়গা ধাহ। ক্রিয়ান্িত 
ব্যক্তিরা অনেকেই দেখিতেছেন যাহ। গুরুবক্ত,গম্য কিন্তু লোক শুনিলে পরি- 
হাস করিবে না জানার দরুণ-_সূর্য্ের কিরণ সেখানে নাই- চন্দ্রের রশ্মি নাই 
অগ্সির দীপ্তি নাই-_ যেখানে গেলে পর ফের ফেরে না সেই আমার পরম 
ধাম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ।-_দে জায়গা! খুবই আশ্চর্যজনক স্থানই বটে, কিন্ত 
'তাহা৷ কাশী, হরিঘারের মত স্থানবিশেষ নহে। জীব স্বরূপতঃ ব্রন্মই, তাহ।র মন-রূপ উপাধি 
জল্মিলে তখন তাহার দেশ কালের ধারণ|। জন্মে । এই ধারণ। হইতেই দেশ কালাদির ব্যবধান, 
তাহা হইতে আবার পৃথক পৃথক স্থান ও বন্তরূপ পরিণাম দৃষ্ট হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থার অন্তঃ- 
করণ বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই জীব ব্রদ্মের ভেদ ভাঁব চলিয়! যাঁর তখন জীবের শ্বন্বপ্ূপে অবস্থান হয়, 
উহহি ব্রদ্ধণাম। তাহা জীবের পক্ষে বড়ই আশ্চর্যজনক ব্যাপার বটে। দেহে আত্মবোধ- 
বশত; যে মন এই বিরাট সংসারকে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং তাহার সহিত শত বন্ধনে আবদ্ধ 
হইয়া আছে, যে সম্বন্ধ কখনও যাইবে বলিয়৷ জীব বল্পনাঁও করিতে পারে না-_-সেই 
স্বন্ধ ও বিবিধ নাঁমরূপময় এই জগৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় অন্তঃকরণ নিরুদ্ধ হইবার লঙ্গে 
সঙ্গে তাহাদের প্রকাশও নিরুদ্ধ হই! যায়। ঘট যেমন মহাঁকাঁশকে খণ্ডিত করিয়া! ঘটনকাশ 
উপাধি গ্রহণ করে, কিন্তু হ্বক্ূপতঃ ঘটাকাশে মহাকাশে ফোন ভেদ নাই, তুক্ধপ অন্তঃকরণবৃত্ধি 


১৮২ শ্রীমন্তগবদগীত। .. [১৫শ অঃ 
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ | 
মনঃযষ্ঠানীন্দিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ 


হারা ষে আত্মভাঁবকে মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও ততৎ বিষয়রূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল, 
সেই মনোরূপ ঘটোপাঁধি বিলীন হইব! মাত্র, তাহার স্বরূপ প্রকাশ পাঁয়, অর্থাৎ তাহা বাস্তবিক 
াহা ছিল, তাহাকে তাহাই বলিয়া তখন বোধ হয়। এই অবস্থাকে :বিষ্ুর পরম 
পদ বলে। এই অবস্থা একবার পাইলে আর হ্বরূপচ্যুতি হয় না। জগৎ ম্বপ্র একবার 
ভাঙ্গিয়া গেলে আর সে হ্বপ্রদর্শনের পুনরাবৃতি হয় না, তখন যেগী সদ| জাগ্রত । 
সেই অবস্থাই ইড়! পিঙ্গলা সযুয়!র অতীত অবস্থা! দেখানে আলোকও নাই, অন্ধকারও 
নাই) চন্্র, হু্য্য ও অগ্রি নাই--অথচ স্বপ্রকাশ। সেখানে কৃটস্থের নক্ষত্ররূপ গুহাঁতে ক্রিয়ার 
অভ্যাসের ঘবারা গমন করিতে পারা যায় । সেখানে দেবতার! আকাশ মূর্তিতে গুঁকার ধ্বনিতে 
গান করিতেছেন অচ্থভব হয়। ধাঁহার! ক্রিয়া করেন তাহারাই এই আনন্দমন্ স্থানে যাইতে 
পারেন। প্রথমে প্রাণীয়ম ঘাঁর! অনিল স্থির হয়, সেই স্থিতিই অমৃতপদ বা ক্রিয়ার পর 
অবস্থা । তখন সাধকও সেই আ'নন্দময়ের সহিত এক হইরা যান। ক্রিয়ার পর অবস্থার 
পর অবস্থাতে ইহ! (আনন্দ) অনুভব হয়। তীহাকে না জানিতে পারিলেই তাহাকে 
বছদুরে যেন মনে হয়। যে ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থ। অনৃভব করিয়াছে, সে জানে 
স্রীহাতেই সমুদয় এক হুইয়া আছে, তিনি সকলের মধ্যে এবং সকলের অন্তর বাহে এক 
তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। “তদদেজুতি তন্নৈদরতি তদ্দুরে তদত্তিকে। তান্তরস্য সর্ব্ত 
তছু সর্বস্াশ্য বাহাতঃ | ৬ 

অন্থয়। জীবলোকে (সংস|রে ) জীবতভূতঃ € সংসারী বা ভীবন্ধপে যাহা প্রসিদ্ধ) সনাতনঃ 
(এবং যাহা নিত্য ) [ সেই জীব ] মম এব অশঃ € আমারই অংশভৃত ); প্রকৃতিস্থানি 
(প্রক্কৃতিলীন ) মনংষষ্ঠটানি ইন্দিয়াণি (মন বাহার হষ্ঠস্থানীয় সেই ইন্দড্রিয়গণকে ) 
[ প্রলয়ান্তে ] জীবলোকে কর্ষতি (সংসারে আকধ্ণ করিয়া থাকে ) ॥ ৭ 


ভ্রীধর। নগগ চ ত্বদীয়ং ধাঁমপ্রাপ্ত।ঃ সম্ভঃ যদি ন নিবর্ত্তে, তহি “সতি সম্পন্চ ন বিছুঃ 
মতি সম্পদ্ঠামহে” ইত্যাদি শ্ুতেঃ স্বযুপ্তি-প্রলর়সময়ে তত্প্রাঞ্ধিঃ সর্বেষমন্তীতি কো! নাঁম 
ংসারী স্তাৎ ইত্যাশক্ক্য সংস|রিণং দর্শয়তি__মমৈবেতি পঞ্চভিঃ। মম এব অংশঃ যোংয়ম্‌ 
অবিষ্যপা জীবভূত: সনাতনঃ সর্বদা! সংসারিত্বেন প্রসিক্কঃ। অসৌ৷ স্যুণ্তি-প্রলয়য়োঃ প্রকুতৌ 
লীনতয়া, স্থিতানি মনঃ যষ্ঠং যেষ।ং তানি ইন্জরিয়।ণি পুনঃ জীবলোকে-_সংসারে উপভোগাম্‌ 
আকর্ষতি। এতচ্চ কর্পশেন্তিয়াণাং প্রাণন্ত চ উপলঙ্গপার্থম। অয়ং ভাবঃ_সত্যং স্যুণ্তি- 
প্রলয়য়োরপি মদংশত্বাৎ সর্বন্তাঁপি ভ্রীবমাত্রত্য মরি লয়।ৎ অন্যেব মত্প্রাণ্ডিং। তথাপি 
অথিষ্য়াবৃতন্ত সছৃশয়ন্ত ' সপ্রক্কৃতিকে মরি লয়ঃ, ন তু শুদ্ধে। তদুক্তং_“অব্যজাঘ্যকয়ঃ 
সর্বাঃ প্রভবন্ধি” ইত্যাদিনা। অতঃ চ পুরঃ সংগারায় নিরগন্ছন্‌ অবিদ্থান্‌ প্ররতে৷ 


১৫শ অং] স্রীমন্তগবদগাতা ১৮৩ 


লীনতয়া স্থিতাঁনি শ্থেপাধিভূতাঁনি ইন্িয়াণি আকর্ষধতি। বিহ্যাঁং তু শুন্বপ্বরূপপ্র!ণডেঃ ন 
আবৃত্তিরিতি ॥ ৭ | 
বঙ্গানুবাদ । [যদি তোমার ধাম প্রাপ্ত হইলে পুনরাবৃত্তি না হয়, তবে “সতে অর্থাৎ 
ব্রশ্ষে দিংপদ্ভ' সম্পন্ন অর্থাৎ একীভূত হইলেও তাহার! জানিতে পারে না যে আমরা ক্রহ্দে 
একীভূত হুইয়াছি” এই শ্রুতি দ্বারা স্ুযুপ্তি ও প্রলয় সময়ে ততপ্রাপ্তি সকলেরই হয়, বে 
সংসারী কে থাকিল? এই আশঙ্কায় সংস।রী যে কে তাহ! পাঁচটি ক্লোকে বলিতেছেন ]- আমার 
এই যে অংশ ধিনি অবিদ্য| দ্বার! ভীবভাব প্র।প্ড তিনি সনাতন অর্থাৎ সর্বদা সংসারী বলিয়! 
প্রনিদ্ধ। এই জীব স্ুযুপ্তি ও প্রলয়কালে প্রন্তৃতিতে লীন- ইন্জ্রিয়গণকে (মন হইয়াছে ষষ্ঠ 
যাহ।দের সেই ইন্দরিয়নগণকে ) পুনরায় জীবলোকে সংসাঁর উপভোগ আঁকর্ষণ করে। (এই 
শলোকস্থ "ইন্দ্রিয় শব্ধ কর্দেন্দ্িয় এবং প্রাণের উপলক্ষণার্থ ব্য্বত)। এই শ্লোফের ভাবার্থ 
এই -__সত্য বটে ম্ুুণ্তি ও প্রলয়কাঁলে মদংশ হেতু সর্ধজীব:মাত্রেরই আমাতে লয় প্রাপ্ত হওয়ায় 
মপ্রাপ্তিই হয়, তথাপি অবিষ্ঠাবুত সাহুশয় জীবের প্রতিবিশিষ্ট যে আমি সেই আমাতেই 
লয় হয়, কিন্তু শুদ্ধ যে আমি সেই আমাতে লয় হয় না। তাই উক্ত হইয়|ছে--“অব্যক্ত হইতে 
সকলেই বাক্ত হয়” ইত্যাদি । অতএব পুনরায় সংসারের জন্ত নিত হইয়া অবিদ্বান্‌ বা 
অজ্ঞানী জীব প্রকৃতিতে লীন ভাবে স্থিত নিঞ্জ উপাধিভূত ইন্দিক্লগণকে আকর্ষণ করে। কিন্তু 
বিদ্বানগণের শুনব দ্বরূপ প্রাপ্তি হেতু পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ৭ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাঁ_-আমারই অথুর অংশেতে সব জীবলোক জীব হইয়া 
শিব স্বরূপ নিত্যই বর্তমান কিন্তু পঞ্চেজ্দিয় মন এই ছয়-শরীরের পঞ্চতন্ব, 
অন, বুদ্ধি, অহঙ্কার যাহার প্রকৃতি হইতেছে তাহাতেই আত্মাতে আত্মায় না 
থেকে অর্থাৎ ক্রির। না করে- প্রকৃতির গুণের উপর বশীভূত হইয়া, অন্ত বস্ততে 
আসক্তি পুর্ব্বক আকবিভ হইয়া অর্থও বিষয়ের দিকে মন ইচ্ছার সহিত টেনে 
উপস্থিত করে।-_যদিও সব জীবই শ্িবন্বর্ূপ কারণ সকল দেছেরে মধ্যে সেই ক্রন্ধাণু 
রহিয়াছেন, ধাহার জন্ত এই দেহাদির প্রকাশ। সেই ্রদ্ষাণুর প্রতি লক্ষ্য ন! থাকায় প্রকৃতি 
মাত্র ( দেহে্দরিক। মন, প্রাণ) বোধের বিষয় হইতেছে। নচেৎ ব্র্ম/ণুর পরিবর্তন নাই, 
পরিবর্তন হয় প্র$্ৃতিতে। এই প্রকৃতির মধ্যে যতক্ষণ থাকিতে হইবে ততক্ষণ যাওয়া আসার 
শেষ নাই। প্রাণের স্পন্দনই মন। সেই প্রাণ যতদিন চঞ্চল থ|কিবে ততদিন মনের 
বহির্গমন(গমন থাঁকিবেই। এই মনের গমনাগমনই সংসার জন্মমৃ চ্যর অভিনয়। কিন্তু ধাহাঁর! 
ক্রি করিয়া প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়াছেন অর্থাৎ প্রাণের গমনাগমন নিবৃত করিয়া! দিয়াছেন, 
তাহাদের মন আর বিষয়ের দিকে আবধিত হয় ন]। মান্য মরিয়। গেপেও তাহার স্বভব নষ্ট 
হয়ন|। নিদ্রিত ব্যক্তির সব সন্কল্প ও চেষ্টা সুপ্ত থাকে, নিদ্রাভঙ্গের পর আব।র জাগ্রত হইয়! 
সে যেমন পূর্বকৃত কর্মের অনুমরণ করে, তন্জরপ জীব মরিধার পর তাহার সমস্ত দেহেন্িয়াদির 
পরমাণু নিপ্গ নিজ অধিষ্ঠাতু দেবতাদের মধ্যে লীন হয় ব৷ প্রনুপ্ত থাকে, সেই জীবের ভোগ 
কন শেব হইলে আবার যখন জগতে আঁমিবাঁর সময় হয়, তখন প্রকৃতিতে লীন ভাবে অবস্থিত 
ইন্জিযাদিকে সে আকর্ষণ করে, এবং তারূপ তাহার দেহাদি ইন্জিরবর্গ সমু$পন হয়। বাহার! 


১৮৪ শ্রীমন্তগবদগীতা [১৫শ অঃ 


শরীরং যদবাপ্রোতি যচ্চাপুতক্রামতী শ্বরঃ 
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ 


কর্ধাহ্বন্ধী অজ্ঞ জীব, তাহাদেরই উপরোক্ত অবস্থা হয়, কিন্তু ধাহাদের প্রাণশুদ্ধির 
সহিত মনঃ শুদ্ধি হইয়াছে, ধাহাদের মনে সাংসারিক বাসনার তরঙ্গ থাকে না. তাঁহাদের আর 
পুনরবৃত্তি হয় না। প্রাঁণাপানের গতির সহিত স্বল্প বিকল্লের বুদ বুদ ভাঁসিয়া উঠে। 
ততদিন এই সংসার চক্র বন বন্‌ করিয়! ঘুয়িতে থাকে, তাহ|র আর বিশ্রাত্তি নাই। কিন্তু এই 
জীব ভাব ক্পন্দনধন্দী ন্ুতরাং বহির্শ,খ, তাহা হইলেও এই শ্বাসের গতি আরস্ত হইতেছে, 
একটি গতিশৃন্ত স্থির অবস্থা হইতেই । এই স্থির অবস্থা না থাকিলে কাঁহাকে অবলম্বন করিয়া 
প্রাণের বহির্গমশগমন হইত? ন্ুতরাং একটি স্থির অবস্থা অ'ছে এবং সেই স্থির অবশ্থায় 
ও উর্দ্ধে অগতির গতি ঘিনি, যিনি পরম শিব, যিনি পুরুষোত্তম যিনি জগন্সাতা 
তিনি রহিয়াছেন। যদিও তিনি অঙ্থুপ্রবিষ্ট হইয়া কলের মধ্যেই আছেন কিন্তু তাহাতে 
লক্ষ্য না থাকায় তাঁহাকে কেহ অনুভব করিতে পরে না, সেই পরম স্থির অবস্থাই মায়াতীত 
অবস্থ।, “ধায়। স্থেন সদা নিরন্তকুহকং* ) সেই পরম ধামই এই সচঞ্চল, অঞ্চল সকল 
অবস্থারই জননী। তাঁহার আশয় যে পাইয়াছে--তাহছার আর পদস্থলন হয় না, তাহাকে 
বস্থান হইতে চ্যুত হইতে হয় না। চণ্ডীতে আছে-ত্বাম!শ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং* “রোগান- 
শেষানপহংসি তুষ্ট।”__তুমি তৃষ্ট হইলে অশেষ উপদ্রব নাণ করিয়। দাও মা, তোমার আশ্রদ 
যাহারা লইয়াছে, তাহাদের কখনও বিপদের সম্ভাবন। নাই। তখন জগজ্জননীর অগুচরী অবিচ্যা 
আর তাহাকে সংসার ভোগের জন্য আকর্ষণ করিতে পারে না। শ্বাসই তাহার চরণ সেই 
চরণ ধরিয়! যে থাকে তাহাকে ম/ আপনার অক্কে- (ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ পরমানন্দ ধামে&) 
উঠাইনা লন ॥* ৭ 

অন্থয়। আশগগাং ( পুষ্পাদি স্থান হইতে ) গন্ধান্‌ (গন্ধ সমূহকে ) বায়ু; ইব (বাঁযুর 
সায়) [গ্রহণ করিয়া ] ঈশ্বরঃ ( দেহাদির প্রন জীবাত্মা ) যৎ শরীরম্‌ ( যে দেহ ) অবাপ্রেতি 
( প্রাণ্চ হয়) যৎ চ অপি (ও যে দেহ হইতে ) উৎক্রামতি ( উৎক্রমণ করে ) [ তনা-_-তখন ] 
এতানি € এই ছয় ইন্দ্রিয়কে ) গৃহীত্ব! ( গ্রহণ করিয়া ) সংযাঁতি (গমন করে ) ॥ ৮ 


* জালা জীবলোকে নুর নর পণ্ড পক্ষী প্রভৃতি জীব ভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহাদের দেহাদির জন্ম মৃত্যুতে 
সেই আত্মাব বিনাশ নাই, ই$1 ২ অধ্যারে বহুবার বল! হইয়াছে। সেই আত্মা সনাতন কেন ন উহ ব্র্মকূপ 
আমারই অংশ. সৃতরাং তাহী ব্রহ্ষা ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। তাহ! হইলে এখানে প্রশ্ন উঠিবে ব্রন্ষের যদি অংশ 
অন থাকিয়! যায় তাহ। হইলে ব্রচ্মের অথওত্ব, সর্ববব্য।পিত্ব ও অনস্তত্বের হাঁনি হয়, অথবা ব্রন্ণ জংশ হইতে পৃথক 
বস্ত হইলে ত্রদ্গ ব্যতীত অন্ত বস্তর অস্তিত্ব আছে ইহা মানিতে হয় তাহার এই ভাবে উত্তর দেওয়া যাইতে পারে 
যে পূর্বে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার কথা বলা হইয়াছে, এবং পরমাল্মার পরা ও অপর! ভেদে দুই প্রকৃতির কথাও বল! 
হইয়াছে। এখন শক্তিমান €হইতে শক্তি যেমন তন্ত্র বন্ত নহে তাহাদের সত্তা পৃথক তন্রপ পরমাস্বার প্রকৃতি বা 
শতিদ্থয় তাহা হইতে তিন বন্ত নঙে। অতএব মম অংশ জীব ও ত্রদ্মের অভিন্ন অতেত্বের কোন ব্যতিক্রম 
হয় নাই? 


১৫শ অঃ] জ্রীমন্তগবদ্গীতা ১৮৫ 


ভ্রীধর। তানি আকুত্য কিং করোতি? ইত্যাহ_-শরীরমিতি। বৎ্_যদা, শরীরান্তরং 
কর্বশাৎ অবাপ্োতি, যতশ্চ শরীরাৎ উৎক্র।মতি, ঈশ্বরো-দেহাদীনাং স্বামী, তদ। পুর্ববস্মাৎ 
শরীরাৎ, এতানি গৃহীত্বা তচ্ছরীরাস্তরং সম্যগ,যাঁতি। শরীরে সত্যপি ইন্দ্রিয় গ্রহণে দৃষ্টান্ত: । 
আশয়াৎন্স্থানাৎ কুন্মাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্‌ গন্ধবতঃ হম্ান্‌ অংশান্‌ গৃহীত্া বাযুঃ যথা 
গচ্ছতি তন্বৎ ॥ ৮ 

বঙ্গানুবাদ । [ সেই ইন্িয়াদি আঁকর্ষণ করিয়া গ্রীবকি করেন? তাহা! বলিতেছেন ] 
--(জীব) যখন কর্মববশে শরীরাস্তর প্রাপ্ত হয় এবং ষে শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, ঈশ্বর 
অর্থাৎ দেহাঁদির স্বামী তখন পূর্শরীর হইতে এই সমস্ত ইন্ত্রিয় গুলিকে গ্রহণ করিয়া সেই 
শরীরাস্তর সম্যগ,রূপে প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ শরীরাস্তরে প্রবেশ করেন )। শরীর থাঁকিলেই যে 
ইন্জিয় গ্রহণ হয় তাহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন । আঁশয় হইতে অর্থাৎ কুমুমার্দির নিকট হইতে 
গন্ধবিশিষ্ স্প্ম অংশ সকলকে গ্রহণ করিয়া বায়, যেমন গমন করে, সেইরূপ ॥ ৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-যাহা! পাচ্ছে, যাহা! ছাড়চে-শরীর- হৃদয়েতে 
ধারণ। করিয়া বিষয়াসস্ত হইয়া ইচ্ছার সহিত-অজানত যেমত গন্ধেতে 
লোকের নাক হঠাৎ অনুভব হয় কিন্ত কিসের দ্বারায় সে অনুভব হইল তাহ! 
লোকে প্রণিধান করে না, সে বাসুর দ্বারা গন্ধ আসিয়াছে, তো। কোন গন্ধ 
পরিত্যাগ করিতেছে ও কোন গন্ধ গ্রহণ করিতেছে-_তদ্ব অন্য বম্ততে আসক্তি 
পূর্বক যাওয়া? ইচ্ছাই তীহা'র মৃলীভূত হইয়াছে অর্থাৎ চঞ্চল মন__ আপনাতে 
আপনি ন! থেকে বেড়াতে গিয়ে আপন! হ'তে আপনি আবদ্ধ 11! যেমত পাখী 
একটি নদীতীরে পিপাসাস্থিত হইয়া একটি দঈীড়ের উপর বসিয়া জলপান 
করিবে এমত ইচ্ছায় বসিল-্দীড়ের দুইদ্িকে ছুই কাটা লম্বা! উপরে ড় দেই 
ড় এক চোঙ্গার মধ্যে, পাখী বসিলেই যেমত জল পান করিতে উদ্ভত 
হইলেন অমনি ঘুরে গেলেন_জোর করিয়া ছটফট করিয়া পুনর্র্ধার উঠিলেন, 
আবার জলপাঁন করিতে শিয়া আবার পড়িলেন, এইবূপ করিতে করিতে 
পাখমার! এসে অনায়াসে ধরিয়া লইল-_তজ্জপ সংসারে ইচ্ছাস্বরূপ ভৃষণীয় 
আবৃত হইয়! ইড়া পিঙ্গলা স্বরূপ ছুই কাটীতে বসিয়া ছট্ফটানি__কর্ম্দেতে 
আবৃত হইয়া_যম এসে ধরলেন ।-_-ধিনি জীব নামে পরিচিত তিনি কর্্দবশে দেহত্যাগ 
করিবার সময় সুম্ধ্র্দেহকে গ্রহণ করিয়াই গমন করেন, যেমন বাঁুর সহিত মিলিয়া গন্ধ গমন 
করে। আবার যখন দেহী পাপ পুণ্যাদি কর্মের ষথাষথ ফল ভোগ করিয়া তাহার আবার 
দেহাস্তর গ্রহণের সময় হর, তখনও তাহার পূর্ববজন্মর্জিত প্রকৃতির অনুযায়ী দেহ গঠনের জন্ত 
পুর্ব দেহের ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়! লইয়া! জন্মগ্রহণ করে। যে চিরদিন লোককে 
হিংস! করিয়াছে, তাহার সেই ছিংশ্্র ্বভাবের অনুরূপ বা পরজন্মে ব্যাপ্র বা সর্পের দেহ 
হইবেই, .কাঁরণ মনে।ম্র সৃপ্ম দেহে রক্তমাংসাদি নাই কেবল ভাঁবনাময়,দেহ। যখন তাহার 
সেই বুষ্ দেহ স্থুল দেহের অন্ত স্থুগ অণু সকলকে আকর্ষণ করিতে থাঁকিবে, তখন তাহার 
ভাবনাময় মেহের অহুরূপ স্থূল অধুঘকল আবর্ধিত হুইবে। ম্তরাং গত*জঙ্মে যে যেমন 

২৪ 


১৮৬ ক্রীমন্তগবদ্গীত। [১৫শ অঃ 


চিন্তাগরক্ত, তাহার পরজস্মের দেহও তদছুরূপ হইবে। এইজন্ত জীবের ভাবময় (সৃশ্ দেহ) 
দেহকে পবিত্র চিন্তা ঘার পৃত করিতে ন! পারিলে পরিশেষে তাহার বিষম পরিণ।ম ভোগ 
করিতে হয় || দুর্বিিসহ যাতনাময় দেহ লাভ করিয়া তাহাকে পূর্ববরুত কর্ধের ফল ভোগ 
করিতে হয়। ধাহারা বুদ্ধিমান চতুর তাহারা জীবের এই দুর্গতির বিষয় অবগত হইয়া 
সাবধান হন, এবং যাহাতে অগুভ দেহ প্রাপ্তি না হয় তজ্জন্ত শুভ কর্ম ও শুভ চিন্তা করিয়া 
থাকেন, তাহাদের আর এই সকল দু:খ ছুর্গতি পাইতে হয় না। ধাহাঁরা পরমার্থ চিন্তা 
করেন না, আত্মা কিছুই বুঝেন না, কেবল ইন্দ্রিয় ভোগে অনুরক্ত তাহার! আত্মঘাতী, তাহাদের 
মূঢ় যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় । 


“অসুর্ধ্য। নাম তে লোকা অন্ধেন তমস।বৃতাঃ | 
তাংস্তে প্রত্যভিগচ্ছস্তি যে কে চাঁত্মহনে! জনাঃ॥* 
ঈশোপনিষৎ 


ঘোর অন্ধকার দ্বার! আচ্ছন্ন আলোঁকহীন সেই সমস্ত লোক বা তন্দ্রপ জন্ম তাহার! প্র।প্ত 
হয়। কাহার? যাহারা আত্মঘাতী আবজ্ঞান-বিহীন তাঁহারাই মৃত্যুর পর সেই সব 
অন্ধকারাবৃত নিরয়াদিতে এবং পরে বৃক্ষ-পাষাণরূপ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । 

এই জন্ত নিজ নিন্গ মনকে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা না করিলে বড় নিরুপাঁয়!! কেবল আসক্তি, 
কেবল বাসন! লইয়া উহার! বাঁর বার দেহকে ছাড়ে ও গ্রহণ করে । লোকে হঠাৎ প্রবহমান 
বায়ু হইতে গন্ধ পাইল, কিন্তু জানে না কোথা হইতে সে গন্ধ আসিতেছে; এত পড়িয়া 
শুনিয়া, এত দেখিয়াও আমার বুদ্ধি কেন অসৎ কর্শে প্রবৃত্ত হয়? বাঁযুতে ফুলের 
গন্ধের মত এ পূর্বজম্মের দেহ মন হইতে সেই সুগন্ধ-ুর্গনধরূপ শুভাশুভ কর্ম সক্তি এন্মেও 
ট।নিয়া আনিয়াছে। তাই আমি অবশ হইক়! পূর্ব্ব কর্মান্ছরূপ যে প্রক্কৃতি লাভ করিয়াছি, 
তাহারই আদেশ মত চলিতে বাধ্য হইতেছি। এইখানে তুমি একটু ভাবিয়া দেখ, তুমি 
কি করিবে? তোমার চিপ্ত শোধনের জন্ত কি উপাঁয় অবলম্বন করিবে? তুমি সৎসঙ্গ কর, 
সংশান্ত্র অধ্যয়ন কর, সদ্গুরুর অদ্বেষণ কর। তুমি নিঞ্জনে বসিয়া রোদন কর আর 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর তাহা! হুইলেই তুমি বল লভ করিতে পারিবে, তুমি ইন্দিয়- 
সংঘমের জন্ত চেষ্টিত হইতে পারিবে। তুমি আর দীড়ের পাখীর মত মুখ বাড়াইয়া জল পান 
করিবার আশায় একবার এদিকে একবার ওদিকে ঝুঁকিও না। জীব ! তুমি বিষয় তৃষ্ণা 
ব্যাকুল হইয়! একবার ইড়ার় তোমার প্রাণের প্রবাহ ছুটিতেছে, তখন তুমি বিষয় চিন্তায় 
জর্জরিত হইতেছ, একবার প্রাণের প্রবাহ পিঙলায় ছুটিতেছে, তখন তুমি নিদ্রায়, আলম্তে, 
বৃথামোদে কেবল কালক্ষয় করিতেছ !! এতদিন যে বিষন্ন ভোগ করিলে, তৃষ্ণা কি মিটিল? 
বিষয়ের প্রতি আসক্তির নেশা কি ছুটিল? এইবার যে তোমার শিররে শমন দড়াইর়া! আছে! 
ওরে ভ্রান্ত, ওরে উন, এখনও তাহার আশ্রয় গ্রহণ কর, এখনও স্মরণের অভ্যাসে গবৃত্ত 
হও, যদি তোর প্রাণের প্রবাহ একবার শ্যুয়ামূখী হয়, তাহ! হইলেও যে মহৎ ভয় হইতে 
পরিজ্রাণ লাভ ক্করিবে || ৮ 


১৫শ অু শ্রীমন্তগবদগীতা ১৮৭ 
€ জীব কিন্পপে বিষন্ন ভোগ করে ) 
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং আ্রাণমেব চ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ 


অন্বয়। অয়ং (এই জীব) শ্রোত্রং (কর্ণ), চক্ষুঃ (চক্ষু), স্পশনং (ত্বক্‌), রসনং 
(জিহব। ) আ্ৰাণম্‌ এবচ ( এবং স্াণ ) মনঃ চ (এবং মনকে ) অধিষ্ঠায় (আশ্রয় করিয়! ) বিষয়ান্‌ 
শেবাাদি বিষয় সমৃঙ্ ) উপসেবতে (উপভোগ করে ) ॥ ৯ 

শ্রীধর। তান্যেব ইন্জিয়ণি দরশয়ন্‌, যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছস্তি তদাহ-_আত্রমিতি। শ্রোত্রা- 
দীনি-বাহেন্দ্রিয়াণি মনশ্চ অন্তঃকরণম্‌ অধিষ্ঠর__আশ্রিত্য, শবাদীন্‌ বিষয়ান্‌ অয়ং জীব 
উপভূঙ.ক্তে ॥ ৯ 

বঙ্গানুবাদ । [সেই ইন্দ্রিয় গুলিকে দেখাইয়। (ন।মোল্লেখ করিয়া) যেজন্য তাহাদিগকে 
গ্রহণ করিয়! গমন করে তাহ! বলিতেছেন ]- শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বকৃ, জিহব| ও নাঁসিকা এই বাঁহে- 
ভ্িয়গুলি ও অস্তঃকরণ মনকে আশ্রয় করিয়। শববাদি বিষয় সকল জীব উপভোগ করে ॥ ৯ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রথমে লোকে শুনে যে ইহাতে বড় মজা পরে 
দেখে-পরে ছেশয়-তশ্ুপরে চাকে-শেকে-এসকল কর্মেরই প্রথমে মন 
চিত্ত বুদ্ধি স্হির করতঃ সমুদয় কর্মাফলের আকাঙক্ষার সহিত আপনার আসল সেব! 
ক্রিয়া ছেড়ে উপসেবা অর্থাও ফাল্‌্তে। ভেক্ষির ন্যায় কির়ৎস্থায়ী ধেঁণকায় 
পতিত হয়-এরূপ ধেণকা কত খাইল-কিন্তু আপনি যে খোকা সেই খোকা 
কত বারই হইলেন ।-ভ্রীব পূর্ব্ব শরীর হইতে উৎক্রমণ কালে জীব মনঃ ও ইন্দ্রিয় 
(হুক্ম শরীর) সহ গমন করে। এ বাহেন্ত্রির ও মনকে আশ্রয় করিয়া জীব শব, 
ম্পর্ণ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয় সমূহকে উপভোগ করে। পঞ্চভূত নিশ্সিত এই 
স্থল শরীরই আমাদের সর্বস্ব নে । এই স্থূল শরীর বিনষ্ট হইলেও স্চদশ অবয়বযুক্ত সুক্ষ 
শরীর তখনও বর্তমান থাকে, জীব উংক্রমণের সময় এ হুক্ম শরীর লইয়া পরলোকে গমন 
করেন) আবার জন্ম গ্রহণের সময় এ ুম্্ম শরীর সঙ্গে সঙ্গে আসে। সুক্ষ শরীরে প্রাণ মন 
বুদ্ধি সবই থাকে, এইজন্ত জীবের পাপ পুণ্য ধর্মাধর্শের সমস্ত সংস্কার এ হুল শরীরে নিহিত 
থাকে। এ শরীরও দেখা যায়, কি সুক্ত্ব প্রযুক্ত সকলেই দেখিতে পায় না। 

এই স্থল ও ছুল্ম শরীর জীবকে বড় ধেঁক! দেয়, তাহারাই যেন জীবকে জীবত্ব ভাবে 
ভাবিত কর!য় এবং সেইজস্ত জীবের শ্বরূপাহসন্ধনে আগ্রহ জন্মে না। এই যন্ত্রগুলিতে আর 
হই! জীব বিষয়ের রসাম্বাদ করে, এইজন্য ইহাঁরা যে থে বস্তকে ম্বাছু বোধ করায় জীবও 
যেন সেই সকল বস্তরকে দ্বাঁছু বলিয়! অনুভব করেন। তাঁহার ফলে বিষয় ভোগ করিয়া আশা 
ও আকাজ্ষ। ষেন কিছুতেই মিটে না, তাই আঁগলের সেবা ছাড়ি! ফ!ল্তে। বস্তর পিছনে সময় 
নষ্ট করে। কতবার বিষয় ভোগ করিয়৷ কত দুঃখ পাইতেছে, তবুও আশার শ্বপ্ন ভাঙ্গে নাঁ। 
লোকে ঠেকিয়া শিখে, কিন্তু কতবার জীব কত তাপে তাঁপিত হইল, কৃত কষ্ট পাইল তবুও 


২৮৮ ্রীমন্তগবদগীতা [১৫শ অঃ 


(আত্মাকে বিবেকযুক্ত পুকষের| দেখিতে পান) 
উৎক্রামস্তং স্থিতং বাপি ভূপ্তানং বা গুণান্বিতম্‌। 
বিমূঢ়া নানুপশ্যস্তি পশ্যস্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ 


বিষয় দেখিলেই অজ্ঞ বালকের ন্যায় আবার তাহা উপভোগ করিতে চায়। কিন্তু ধ্ীহারা 
বুদ্ধিমান তাহার! ইন্দ্িয়ের সেব! ছাড়িয়। প্র/ণের সেব। করেন। প্রাণেনুঙ্বাসপ্রশ্থাসে লক্ষ্য 
রাখিলেই তাহার চরণ সেবা হয়। যাহারা গুরুব'ক্যে নিশ্বাস করিয়া মন দিয়! এই ক্রিয়। 
করেন, তাথাদের প্রাণ ও অপাঁন ইড়া ও পিল! মিলিত হইয়] যায়, এই মিলতাবস্থাতেই 
ভগবানের চরণে চরণ দেওয়া ত্রিভঙ্গতঙ্গিম ভাব দেখিয়। ভক্ত সাধক কৃতার্থ হইয়! যান ॥ ৯ 

অন্বয়। উংক্রামন্তং ( দেহাস্তরে গমনশীল ) স্থিতং বা (দেহে স্থিত ) ভূঞ্জানং অপি ( এবং 
বিষয়-ভোগনিরত ), গুণান্বিতং (গুণসংযুক্ত) [ জীবকে ] বিমৃঢ়াঃ (বিষুট ব্যক্িগণ ) ন 
অহপশ্থস্তি (দেখিতে পায় ন1) জ্ঞানচক্ষুষঃ (অমূঢ় অথব! বিবেকিগণ ) পত্যস্তি (দর্শন 
করেন )॥ ১০ 

শ্ীধর। নছ্ কার্যকারণসংঘাঁতব্যতিরেকেণ এবভূতম্‌ আঁজ্ানং সর্বেঘপি কিং ন 
পশ্যন্তি? তত্রাহ-উৎক্রামস্তমিতি। উংক্রামন্তং--দেহাঁৎ দেহাস্তরং গচ্ছন্তং তন্মিন্নেব দেহে 
স্থিতং বা, বিষয়ান্‌ ভূঞ্জানং ব। গুণ|ম্বতম্‌ ইন্িয়াদিযুক্তং জীবং বিমূঢ়াঃ ন অন্পত্তন্তি_ন 
আলোকয়স্তি | জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেষ।ং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি ॥ ১০ ' 

বঙ্গানুবাদ। [যদি বল এবসূত আতকে কার্যাকারণসংঘত হইতে ব্যতিরিক্ত 
অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়। সকলেই দেখে না কেন? তাই বলিতেছেন 1--উতক্রামন্তং অর্থাৎ দেহ 
হইতে দেহাস্তরে গমনশীল, কিন্বা সেই দেহেই স্থি্, অথবা বিষয়ভোগণীল বা! ইন্দরিয়।দি- 
যুক্ত ষে জীব তাহাকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না, কিন্তু জ্ঞান চক্ষু ধাহ।দের তাদৃশ 
বিবেকী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাঁন ॥ ১০ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।- জন্মগ্রহণ করিয়। অবধি ত্রৎমশঃ ফলাকাঙক্ষার সহিত কর্ম 
করিয়াই চলিয়াছেন এবং স্থির হইয়া চলিতে চলিতে কিছু দিন রহিয়াছেন এবং 
ভোগ যেমন যেমন গুণের কর্ম করিতেছে তদনুযায়িক প্রাপ্ত হইতেছেন_গুণ 
ছাড়িয়া নিগুপণে থাকিলেই হয় -কিন্তু তাহ! করিবেন না-আপনার একই গুণ 
তাহ! কখন ছাড়িতে পারেন ন৷ ঘুর্খের মতন-ন্ুতরাং ফলা কাঙক্ষার সহিত কর্ম 
ভোগ যাহা ছুঃখ তাহাকে ত্ুখ বিবেচনা করিয়া এবং যাহা মিথ্যা অর্থাৎ 
কিছুদিনের নিমিত্তে ভাহাকে সত্য বিবেচনা করি£া কিছুই দেখিতে পাইতে- 
ছেন না_অথচ দেখবার জিনিস মেখের (ম্যাকৃ) মতন শরীরের মধ্যস্থানে 
রহিয়াছে তাহা গুরুবাক্যের দ্বারা জানিয় ক্রিয়া করিলেই জানবার দিব্য দৃষ্টি 
কুট্ছ দ্বারায় দেখিতে পান। আপনার ভাল নয় পরের ভাল_এই 
কুসংস্কীরেতেই সর্ব্নাশ--আবন্ধ হইয়া লোকে হইতেছে।-ধাঁহাদের স্যাত্মঙ্ঞান 
নাই, ধাহারা ই্জিয়াস্ত, তাদ্বশ বিমূঢ় ব্যক্তিরা কেবল ফলাকাক্ষাযুজ কর্ণ লইয়াই ব্যন্ত, 


১৫শ অঃ] শ্রীমগবদগীতা ১৮৯: 


[ প্রযত্ব্ঈীল যোগীর। আত্ম।কে দেখিতে পান, অপরে পার না] 
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাতন্যবস্থিতম্‌। 


যতন্তোহপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ 


তাহাতে অনেক সময় বছ দুঃখ যাতনা ক্লেশ সহ করিতে হয়, তবুও তাহ! ছাড়িয়! পরমার্থ 
চিন্তায় মনোনিবেশ করিবার তাহাদের একটুও অবসর নাই। দেহেক্তিয়াদি সমন্তই গুণদভত, সেই 
দেহেন্দ্রিয় লইয়ই তাহারা দিন-রাত বসিয়া আছেন, তাহারই তোয়াজে সমস্ত শক্তি ও সময় নষ্ট 
হইতেছে, তাঁহাতেও কোন শাস্তি পাইতেছেন ন|) কারণ গুণে যতক্ষণ থাকিতে হইবে ততক্ষণ 
ত্রিতাপ নষ্ট হয় ন৷--তবু তাহ! ছাড়িয়! দিয়! মন দিয়! সুন্দর ভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্রিয়! 
করিলেই হয়, যাহাতে গুণের ক্ষেত্র হইতে নিগুণে গিয়া পঁহুছিতে পারেন -তাহার 
দিকে কিন্ত বিন্দু মাত্রও লক্ষ্য নাই, অথচ গুণেতে থ।কিয়! জ্বলিয়া পুড়িগনা ছাই হইতেছেন, 
দিন-রাত হায়! হান! করিতেছেন, তবুও সদ্গুরুর উপদেশ মত ক্রিয়া করিয়। দিব্যদৃষ্টি লাভ 
করিয়। যে বাঁচিয়! ধাইবেন তাহার দিকে একটুও লক্ষ্য নাই, বরং এই কুদংক্কার যে ক্রি 
করিলে সংসারের বাহির হইয়া যাইতে হয়_তাই চেষ্টা করিয়া ক্রিয়! যাহাতে কেহ ন| করে 
কোমর বধিয়! সেই চেষ্টায় লাগিয়া পড়েন, আর নিজের সর্বনাশ নিজেই করেন। 
আত্মচৈতন্যের অগ্থভব কেবলমাত্র ক্রিয়র পর অনন্থায় হইয়! থাকে, কারণ যে আত্মা 
দেহেন্দ্িয়ের অতীত, দেহেন্দ্রয়ের অতীত হইতে না পারিলে কিরূপে তাহা! উপলব্ধি হইবে? 
এই আত্মার দর্শন ভৌতিক পদীর্ণের দর্শনের মতন নহে, যাহার জ্ঞানচক্ষু বা তৃতীয় চক্ষু 
উন্মীলিত হইয়াছে সেই যেগিগণই এই আম্মাকে দর্শন করিতে পারেন। এই আত্মার সতাতেই 
দেহেত্ডরিয়াদির সমস্ত কাঁধ্যই হইতেছে অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, স্বাদগ্রহণ, গন্ধগ্রহণ, মনের সঙ্গ্প, 
বুদ্ধির অনুভব সমস্তই হইতেছে, কিন্ত এমনি দৈব বিড়ম্বন! যে সত্তার প্রভাবে এই সমস্ত কার্ধ্য 
সস্তব হইতেছে - ধাহীঁদের ধী আত্বস্থ নছে, ত!হার| কিন্তু কিছুতেই তাহা বুঝিতে পাঁরেন না। 
এই জন্য আত্মদর্শনেচ্ছু ব্যক্তিকে ইন্দ্রিয় মনঃবুদ্ধির বহিবিচরণ ভাব রে।ধ করিতে হইবে, তাঁহার! 
যতদিন শান্ত হইয়া অন্তমূ্থ ন| হইবে, ততদিন আল্মদর্শন কিছুতেই সম্ভব নহে। ধীহার| 
বিবেকহীন-_তাহার! নান। কার্ধ্য ব্যাঁপৃত কিন্তু এ সকলের কারণ যিনি তাহার প্রতি লক্ষ্য 


নাই, সুতরাং কাহার তেজে এই সব শ্রবণ দর্শন মননাদি হইতেছে তীাগার কথ! মরণাস্ত কাল 
পর্য্স্তও ভাঁবিবার অবসর আসে ন।॥১০ * 


অন্ধয়। যতন্তঃ ( যত্বশীল ) যোগিনঃ চ (যোগিগণই ) আত্মনি অবস্থিতং (নিজ-দেছে 
বা বুদ্ধিতে অবস্থিত) এনং (এই-_আঁত্মাকে ) পত্যন্তি ( দেখিয়া থাকেন); যতন্তঃ অপি 
(যত্ব করিয়।ও ) অক্কতাত্বনঃ (অজিতেন্দ্রিয় বা অশুদ্ধচিত্ত, দুশ্চরিত্র হইতে অবিরত ) অচেত্তসঃ 
(মুঢ বুদ্ধির! ) এনম্‌ (এই আত্মাকে ) ন পশ্তান্ত ( দেখিতে পায় না)॥ ১১ 

প্রীধর। ছুর্জেরশ্চ অয়ং যতো বিবেকিযু অপি কেচিৎ পশ্থান্তি, কেচিন্ন পশ্স্তি ইত্যাহ 
-বতস্ত ইতি। বতন্তং ধ্য।নাদ্দিভিঃ প্রযতমানা যোগিনঃ কেচিৎ এনম্‌-আত্মানম, আত্মনি 


দেহে অবস্থিতং_-বিবিক্তং গথ্যন্তি। শান্মাভ্যাসাঁদিভিঃ প্রধত্বং কুর্বাণ! অপি অকৃতাত্বনঃ 
-্অবিশুদ্ধচিতা| অতএব অচেতসে! মন্দমতয় এনং ন পশ্বস্তি | ১১ 


১৯০ | শ্ীমন্তগবদগীত৷ [১৫শ অঃ 


বঙ্গানুবাদ । [এই আত্মা ছুঞ্জেয়, যেহেতু বিবেকী পুরুষের মধ্যেও কেহ কেহ 
দেখিতে পান, কেহ কেহ বা পান না,--ইহাই বলিতেছেন। ] ধ্যানাঁদর ছারা প্রযত্বশীল 
যোগিগণ, কেহ কেহ এই আত্ম(কে আপনার শরীরে অথচ দেহ হইতে বিবিক্ত রূপে অবস্থিত 
দেখেন। শাস্বাভ্যাসাদি ঘারা প্রবত্ব করিলেও খাহ।র। অক্ৃতাজ্মা অর্থাৎ অবিশুদ্ধ চিত্ত, 
অতএব মন্দমমতি তাঁহার! ইহাকে দেখিতে পাঁয় না॥ ১১ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা :-ধ্যান ধারণা সমাধিযুক্ত হুইয়! অর্থাৎ আটংকিয়া 
থেকে আপনার মনেতে আপনি থেকে (ধাহাকে লোকে করে না,যাহার নিমিত্ত 
উপরে দুঃখ প্রকাশ কর] গেল ) দেখিতে পায় দিব্যদৃষ্টির দ্বারায় আত্মার ক্রিয়া 
করে (যাহা গুরুবক্ত গম্য ) স্থিতি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ আটকিয়ে থেকে 
ক্রিয়ার পর অবস্থায়, কিন্তু ধাহার আত্মাকে স্থিতি না করিতে পারিয়াছেন 
ক্রিয়ার দ্বারায় কেবল মনকে টেনে আত্মাতে আনিতেছেন অর্থাৎ প্রথম চেষ্টা 
করিতেছেন, তিনি আত্মাকে দেখিতে পান না - কারণ কুটস্ছ ব্রন্মেতে চৈতন্যরূপ 
আটকিয়ে থাকা হয় নাই-ইহারই নাম অকৃতাত্ম! অর্থাৎ কিছুকাল করিতে 
করিতে হইবে । _শ্রীম্দাচার্ধ্য শঙ্কর এই স্কেরকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন--“কোন কোন 
যোগিগণ সমাহিতচিত্তে এবং প্রধত্বপর হুইয়৷ এই আত্মাকে দেখিতে সমর্থ হন-এবং এই 
আত্মীই আমি--এই আত্মার ম্বরূপ যাহা স্বীয় বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয় সেই আত্মন্বরূপের উপলব্ধি 
করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা অকৃতাত্ম! অর্থাৎ 'অসংস্কৃত-হৃদয়_যাঁহারা তপস্ত। ও ইন্জিয় জয় 
এই দুইটি উপ|য় অবলম্বন করে নাই এবং যাহার! অবিবেকী তাহারা প্রযত্বপরায়ণ হইলেও 
দেই আত্মাকে দেখিতে সমর্থ হয় ন।”--অর্থ।ৎ চিত্তশুদ্ধিই আত্মদর্শনের;একমীত্র উপায়, এবং 
তন্জন্ত তপন্থ। ও ইন্দ্িয়-জয় প্রয়োজন। প্রাণায়ামই পরম তপস্ত| এবং তদ্বারাই ইন্দ্রিয় সকলকে 
বিষয় হইতে প্রত্যান্থত করিয়া অন্তমুথ করিতে পারিগেই আত্মদর্শন হয়। প্রাণায়াম দ্বারা 
প্রাণ স্থির হইলেই চিত্ত অস্তমু হয়, সেই অন্তমু্খ ভাবের গভীরতার তাঁরতমাই ধারণা, ধ্যান, 
সমাধি বলিয়! উক্ত হয়। সমাধি ভাব চরম অস্তমূ্থ ভাব, এই অবস্থায় প্রাণ আটকা ইয়। 
যায় অর্থাৎ শ্বাসের বহিধিচরণ থাকে না| এবং মন বিষয়াস্তরে ধাবমান না হইয়। আপনাতে 
আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থিতির অবস্থাতেই আত্ম। আমাদের জ্ঞানগম্য হন। ধীহার! 
এই পরিস্থিতি লাঁত করিয়াছেন তাঁহীরাই যোগী। কিন্তু যাহারা "অচেতসঃ” অর্থাৎ সাধন 
করিতেছেন বটে, কিন্তু এখনও ক্রিয়ার পর অবস্থ। প্রাপ্ত হন নাই, এই মাত্র ব! 
ছুই দশ বৎসর চেষ্ট। আরম্ভ করিয়াছেন-_-তিনি তখনও আত্মাকে দেখিতে পাঁন 
নাই-_অর্থাৎ তখনও বেশ স্থির হইতে পারেন নাই। সাধনার বু অভ্যাসে তবে 
_ এই স্থিরত একটু একটু উপলব্ধি হইতে থাকে। যিনি সাধনা দ্বারা খুব স্থিরতাঁর স্বাদ 
পাইয়াছেন তাহারাই কৃতাত্ম। অর্থাৎ তাহাদের জীবন সফল হইয়াছে, তাহারা ম্ব খ্ব প্রাণ- 
ধারাকে অসীম প্রাণের ঝা ব্রহ্ম চৈতন্যের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়। দিবার সামর্ঘ্য লাভ করিয়াছেন, 
হাহাদের সে সাম্য এখনও লাভ হয় নাই তাহারা অরুতাত্ব। বটেন, কিন্তু তাহারাও যদি মন 
দিয়! আন্নও দীর্ঘকাল সাধন! করেন তবে তাঁহারাও কৃতার্থ হইতে পারিবেন সনোহ নাঁই ॥ ১১ 


১৫শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ১৯১ 
যদাদিত্যগতং তেজে। জগন্তাসয়তেইখিলম্‌। 
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্পো তত্তেজে! বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ ১২ 


অন্থয়। আদিত্যগতং ( আদিত্যগত অর্থাৎ হুর্য্যস্থ ) যৎ তেজঃ (যে তেজ) চন্্রমসি চ 
যৎ (চন্দ্র যে তেজ ), যত চ অগ্গৌ ( এবং যে তেঞ্জ অগ্নিতে) অখিলং জগৎ (সমস্ত জগৎকে) 
ভানয়তে (প্রকাশিত করে) তৎ তেম্ব: (সেই তেজ) মাঁমকম্‌ বিদ্ধি (আমারই 
জানিও )॥ ১২ 

ভ্রীধর | তদেবং "ন তন্তাসয়তে হু্ধ্যঃ* ইত্যাদিনা পারমেশ্বরং পরং ধামোক্ং, তত্প্রাপ্ডানাঞচ 
অপুনরাবৃত্িঃ উক্তা। তত্র চ সংসারিণঃ অভাবমশঙ্ক্য সংসারিত্বক্ধপং দেহাঁদিব্যতিরিক্তং 
দপিত্ম্‌। ইদানীং তদেব পাঁরমেশ্বরং রূপম্‌ অনস্তশক্তিত্বেন নিরূপয়তি-_হদিত্যাদি চতুতি: । 
আদিত্য দিযু স্থিতং যৎ অনেক প্রকারং তেজে| বিশ্বং প্রকাশয়তি তত সর্ব্ং তেজো মদীয়মেব 
জানীহি ॥ ১২ 

বজানুবাদ | [ এই অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ গ্লোক “ন তত্তাসয়তে হূর্ধা:* ইত্যাদির দ্বার পরমেশ্বর- 
সম্বন্ধীয় ষে পরম ধাম তাহ] বল! হইয়াছে এবং তদ্ধামপ্রাপ্ত জীবের অপুনরাবৃত্তির কথাও বল! 
হইয়াছে। তাহাতে সংসাীর অভাব আশঙ্কায় দেহাদিব্যতিরিক্ত যে সংসারীর স্বরূপ তাহাও 
দশিত হইয়াছে। এখন চাঁরিটি শ্লোক দ্বারা অনস্তশক্তিত্বরূপে সেই পরমেশ্বরসন্বস্ধীয় রূপ 
নিরূপণ করিতেছেন ] হুর্য্যাদিতে স্থিত যে অনেক প্রকাঁর তেজ বিশ্বকে প্রকাশিত 
করিতেছে, সেই সমস্ত তেজ মদীয় তেজ বলিয়! জানিবে ॥ ১২ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_সূর্ধ্ের তেজ থাহা। সূর্য্য হইতে আসিয়াছে তত্দারাক় 
সব প্রকাঁশিত-_তন্রপ কুটস্ছের তেজ এই শরীরে থাকায় শরীরে স্বপ্রকাশ 
হুইতেছে-_সেই তেজই রূপ ব্রন্দের হইতেছে যাহা! আকাশ হইতে আসিয়! 
পড়িয়াছে_কিন্তু আকাশে কিছুই দেখিতে পাওয়! যাইতেছে না, কিন্তু সেই 
আকাশের মধ্যেই সৃক্মমরূপে পরব্যোম স্বরূপ এক এক অণুর মধ্যে অনেক 
্রন্স্বর্ূপ অণুং তাহার মধ্যে অনেক ব্রক্মাণ্ড রহিয়াছে__দেই ব্রন্মাণ্ডের মধ্যে 
তুমি এক জন-তুমি কত ছোট লোক তাহা! আপনা আপনি বিবেচনা করিতে 
পারনা! ভোমার আস্ফালনের আর ীমা নাই, তুমি কি তা তুমি নিজে 
বল্‌্তে পার না! এইরূপ চক্র ও অগ্নি তেজের অণুর মধ্যে আমারই বূপ-__ 
ইহা দৃষ্টিগোচর হইলেই ব্রন্জ্ঞান হইল। ক্রিয়। না করিলে এরূপ অবস্থার 
বোধ বল্পে হবে না-বৌধ হইলেই বোধ হইবে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ।_ 

হুরধয, চন্দ্র ও অগ্নির মধ্যে যে তেজ সে সমস্ত প্রকাশই তাহার । 

“তমেব তান্তমচভাতি সর্ববং * 


তস্য ভাস! সর্বমিদং বিভাতি ॥৮ কঠঃ উঃ 


১৯২ জ্রীমন্তগবদর্গীতা [১৫শ অঃ 


প্রকাশমান সেই আত্মার প্রকাশেই হুর্য্যাদি সমন্ত গ্রকাঁশশীল পদার্থ প্রকাশিত হইতেছে, 
এই স্থাবরঞ্মাত্মক জগ২ ত|হারইং প্রভাবে দীপ্তি পাইতেছে। 
তিনি “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ*-_-তিনিই সমস্ত জ্যোতির্ময় বস্তকে জ্যোতি: দান করেন। 
জ্যোতি: ন! থাকিলে কোন বস্তই প্রকাঁশ পাইতে পারিত না। এই শরীরের মধ্যেও তিনি 
জ্যোঁতিঃ রূপে রহিয়াছেন, তাই এই শরীরের প্রকাশ অগ্থতব হইতেছে । আমরা যে শরীরের 
সৌন্দর্য ও লাণোর কথা বলি, সেই লাবণা ও সৌন্দর্ধা সমস্তই সেই কুটগ্থ জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ 
মাত্র। সেই কুটস্থ জ্যোতিঃ হুত্রাত্মার সহিত যখন এ দেহ ত্যাগ করেন, তখন এ দেহ শ্রীহীন 
ও মলিন হইয়া যায় । সেই জ্যোতিঃ স্থক্রূপে এই আকাশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। ক্ষুদ্র একটি 
রক্মাণুর প্রকাশ এই জ্যোতিঃ, সেই ব্রদ্মাণুর মধ্যে কত ব্রদ্ধাগ্ুই ভরা রতিগ্নাছে। চন্ত্র, হয 
অগ্থির প্রতি অধুর মধ্যে সেই তীঁহারই রূপ ভরিয়া! আছে, ইহা! যেদিন আমাদের বোধগম্য, 
'হইবে, সেই দিনই আমর! ব্রহ্ম জ্ঞান লাঁভ করিব। ব্রক্ধাণ্ডের মধ্যে এই অনস্ত ব্রন্মাণু; সেই 
এক ব্রন্মাণুরই অন্তর্গত। সেই একই বনু এক হইয়া এবং সেই বস একই একং অদ্বিতীয়ং 
হইয়া বিভাত হইতেছেন। এক-কে সহশ্র লক্ষবার এক দিয়া গুণ কর তবুও তাহা! এক-ই 
থাকিবে (যেমন ১৮১৯৯১১১১১১) যাহা প্রকাশিত হইতেছে সমন্তই সেই 
এক হইতে । মহাশৃন্ঠই সেই, বন্ধার তাহা হইতে কিছু গ্রহণ কর ধা তাহাতে কিছু যোগ কর 
ফল একই,-_পূর্ন্ত পূর্ণমাদ।য় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে 1” প্রত্যেক জীবের মধ্যে সেই যে কৃটস্থ 
এবং তন্ত্গত সুক্ম বিন্দু-_তাহাই “চিৎকণ!,* অনন্ত চিদাকাশে এইনপ কোটি কোটি 
পচিৎকণ” আকাশের গাঁয়ে নক্ষত্রের মত ঝলমল করিতেছে । এই এক একটি “চিৎকণ* ই 
আমার “আ'ম*। এই “চিৎকণ' অনন্ত চিতের সহিত ভিন্ন ও অভিন্ন ভাবে সর্বদ| বর্তমান । 
চিদ্ঘন পুরুষোবুম বা চিন্ময় পরমাত্মার সহিত এই “চিৎকণ” সমধর্ম্মভাবাপন্ন। অর্থাৎ ইনিও 
জন্ম-জরা-মরণাদিবঙ্জিত, নিত্য শুল্ধ, বুদ্ধ-্বরূপ। যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে সহম্র সহম্র 
ক্ষুলিদগ নির্গত হয়, তদ্রুপ অক্ষয় পরম।ত্বা হইতে এই সহম্র সহত্্ চিৎকণ ছুটিয়া বাহির 
হইতেছে 
“যথা মুদীপ্ত/ৎ পাঁবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গীঃ 
সহন্রশঃ প্রভবস্তে সরূপাঃ । 
তথাক্ষরাঁৎ বিবিধাঃ সৌম্যভাঁবাঃ 
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিয়স্তি ॥” মুণ্ডক। 
ইনিই অক্ষর পুরুষ, ইনিই প্রত্যগাত্মা। প্রত্যেক দেহে প্রকটিত যে চৈতন্ত, সে ইহারই 
চৈতন্ত। ইহা হইতেই স্থখদ্ুঃখভোক্ত! জীব উৎপন্ন হুইয়। অধ্যাত্ম নামে প্রথাত 
হইতেছেন। শরীর!দি প্রকৃতির সহিত ইহারই সম্বন্ধ। প্রত্যগাত্মা শরীরাদি হইতে পৃথক, 
শরীরের দোষগুণ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনিও পরমাত্মার স্তায় নিত্য, বুদ্ধ, 
মুক্ত শ্বভাঁব। এই জীবই সেই অঙ্গর পুরুষের উপাঁসন! করিয্না তাহার সহিত তাঁমাক্ভ।বে 
মিলিত হইয়া! যায়। সেই অবস্থাকেই মুক্তি বলে॥ ১২ 


১৫শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা! ১৯৩ 


গামাবিশ্ব চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজস]|। 
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো! ভূত্া। রসাত্মকঃ ॥ ১৩ 


অন্বয়। অহং চ (আমি), গাম্‌ € পৃথিবীতে ) আবিশ্ (প্রবিষ্ট হইয় ) ওভস| (বল 
দ্বারা) ভূতানি ধারয়াঁমি (ভূতসকলকে ধারণ করিয়! আছি), রসাত্মকঃ (রসময়) সোমঃ 
চ ভৃত্বা (চন্দ্র হইয়1) সর্বাঁঃ ওষধীঃ (সমুদয় ব্রীহিযবাদি ওষধিগণকে ) পুষ্কামি (পুষ্ট 
করিতেছি ) ॥ ১৩ 

স্রীধর। কিঞ্চ__গাঁমিত্ি। গাঁং--পৃথিবীম, ওজসা-__বলেন অধিষ্ঠায় অহমেব চরাচরাণি 
ভূতাঁনি ধারয়ামি। অহমেব চ রসময়ঃ সোমো ভূত্ব! ব্রীহা্যৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সংবর্য়ামি ॥ ১৩ 

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ]-_পৃথিবীতে বলঘারা অধিষ্ঠান করিয়। আমি চরা- 
চর ভূতসকলকে ধারণ করিয়া আছি। আমি রসময় চন্্র হইয়! ব্রীহি যবাদি শম্কসমূহকে 

ংবর্ধন করিতেছি ॥ ১৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-এই পুথিবীর চন্দ্রের রশ্মির দ্বারায় সমুদয় গাছ 
গীছড়াতে রস প্রবেশ করতঃ ওবধিন্বূপে আমি পুষ্ট করিতেছি_তাহা! যোগীর! 
বলপুর্ব্বক মৃদ্ধিংতে আত্মপ্রাণ রাখিয়া স্থির করতঃ দ্রব্যের গুণের মধ্যে প্রবেশ 
করেন_যে যোগী এবসপ অবস্থায় থাকেন তাহার ক্রিয়া ভালবূপ হয় না, 
কারণ ব্রহ্ম অনন্ত-ব্রন্দের গুণও অনন্ত-এক অনন্তেই রক্ষা নাই_আবার 
অনন্তের অনন্ত, গেলে কাহার অন্ত আর পাবার যে নাই-তিনি আপনাকে 
আপনি ভূলিলেন।__পৃথিবী যে স্বস্থানে রহিয়াছে, স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্থানাস্তরে 
প্রক্ষিপ্ত হইতেছে ন॥ ইহা পৃথিবীর স্বকীয় গুণ নহে, ব। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নভে, _ইহাই এরশ্বরিক 
শক্তি, সেই এশ্বরিক শক্তির প্রেরণাই মাধ্যাকর্ষণ রূপে পরিজ্ঞাত হইতেছে । চন্দ্রের মধ্যে ষে 
অমৃত রহিয়াছে, তাহাঁও এশ্বরিক শক্তি, সেই শক্তি অমৃতরূপে ওষধাঁদির মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া 
তন্মধ্যে রোগনিব।রিণী ও জীবনদায়িনী শক্তি হইয়! বিশ্বকে রক্ষা করিতেছে। প্রত্যেক তরু লতা 
গুল্ের মধ্যে রোগনিবারিণী অসাধারণ শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাঁহারা চন্দ্রের রশ্মি হইতে 
এঁ সকল শক্তি লাভ করে। কিন্ত কোন্‌ ওষধির ফি কি গুণ বর্তমান তাহা কেবল বাহ্‌ 
পরীক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণ আয়ত্ব করা যায় না। যোগীর! ষেগবলে সমস্ত ওষধির গুণ অবগত 
হইতে পারেন, এবং তাহাদের মধ্যে কোন্‌ গুণ কোন্‌ সময়ে প্রকট হয়- এই ক|ল-জ্ঞানও 
তাহাদের যথেষ্ট পরিমাণে থাকে । সেই অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহার! ওষধির গুণ জানিয়! যখন তাহা 
প্রয়োগ করেন, তথন তাঁহা পিদ্ধমন্ত্রের মত কার্ধ্য করে। আত্মপ্রাণ মূর্ধাতে বলপূর্ব্বক আনিয়া 
তাহার! দ্রধ্যকে চিন্তা করিলেই, তন্মধ্যে ষে যে শক্তি নিহিত আছে, তাহা ত।হাদের জ্ঞানের 
গোচর হয়। খধিরা পূর্বকালে লোকহিতার্থ এই ভাবে দ্রব্যের গুণ অবগত হুইয়! জন-সমজে 
প্রচার করিতেন, তাহার ফলেই চিকিৎসাশাস্তে ওষধিত্বার! রোগ মোচনের ব্যবস্থা হইয়াছে, 
কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ ব্যতীত ধাহারা! কিছুর মাত্র অগ্রসর হইয়াই এই সকল কার্যে সমধিক শক্তি 


প্রয়োগ করেন তাহার! যোগাড্যাসের আসল ফল যে শাস্তি তাহ! লাভ ঝুরিতে পারেন না, 
১ ২৫ 


১৯৪ শ্রীমন্তগবদগীতা! [১৫শ অঃ 


অহং বৈশ্বানরে। ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। 
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বির্ধধম্‌॥ ১৪ 


বৃথা কালক্ষয় হইয়া যায়। জীবহিতের ছলে তাঁহার! ঘোর কর্দে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া 
পরিশেষে তাহারা কর্মে আবদ্ধ হইয়া মুক্তি মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন ॥ ১৩ 

অন্বয়! অহং € আমি) বৈশ্বানরঃ ভূত্বা (জঠরাগি হইয়া) প্রাণিনাং ( গ্রাণিগণের ) 
দেহম, আশ্রিতঃ (দেহকে আশ্রয় করি), প্রাণাপানসমাধুক্তঃ (প্রাণ ও আপন বায়ুর সহিত 
মিলিত হইয়া ) চতুর্ধিধম, অন্নং (চারিগ্রকার খা্য-_চর্ব্য, চোস্ু, লেহ্য, পের__এই চতুর্বিধ 
খ।ছ্য) পচামি ( পরিপাঁক করি )॥ ১৪ 

ভ্ীধর। কিধ্_অহমিতি। বৈশ্বীনর:__জাঠরাগিঃ ভূ প্রাণিনাং দেহস্ত অন্তঃ প্রবিষ্ট 
প্রাণাপানাভ্যাং তদুদ্দীপকাভ্যাং সহিত; প্রাণিভিঃ তুক্তং_জক্ষ্যং ভোঁজ্যং লেহাং চোস্বং চেতি 
চতুবিবধং অননং পচাঁমি। তত্র যৎ দত্তৈঃ অবত্য অবগ্ং ভক্ষ্যতে অপৃপাদি__তত্তক্ষ্যং। যত 
কেবলং জিহরয়! বিলোড্য নিগীধ্যতে পায়সাদি_-তত্োজ্যম্‌। যজ্জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন 
ক্রমশো! নিগীর্ধ্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি-_তল্লেহাং। যত্তু দষ্রাদিভিঃ নিষ্পীড্য রসাংশং নিগীর্ধ্য অব- 
শিষ্টং ত্যজ্যতে ইন্ছুদণ্ডাদি তৎ--চোস্তমিতি চতুর্ব্বিধোহস্ত ভেদঃ ॥ ১৪ 

বঙ্গানুবাদ । [ আরও বলিতেছেন ]--আঁমি বৈশ্বানর অর্থাৎ জঠরাগ্নি হইয়। প্রাণিদিগের 
দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, [ জঠরগ্রির ] উদ্দীপক প্রাণ ও অপান বায়ু সহকারে প্রাণিদিগের 
ভূ্জ-_ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্‌, চুম্ত-_এই চতুর্বিধ অন্ন পরিপাক করি। তন্মধ্যে তাহাই তক্ষ্য 
যাহা দত্ত বার! খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করা যায়-_যেগন পিষ্টকাঁদি। যাহ জিহব! হবার! বিলোড়ন 
করিয়া গিলিয়া ফেলিতে হয় তাহাই ভোজ্য__যেমন পায়সাদি। যাহ! জিহ্বাতে নিক্ষেপ 
করিয়া রসান্থাদনপূর্ববক গলাঁধঃকরণ করিতে হয় তাহাই লেহা--যেমন দ্রবীভূত গুড়াদি। যাহ! 
দকসঘ্বার. নিপীড়ন করিয়া রসাংশমাত্র গলাধংকরণ করিয়া অবশিষ্ট ফেলিয়া! দিতে হয়_তাহাই 
চৌস্ব- যেমন ইক্ষদগ্ডাদি ; এই চতুর্বধ অল্নের ভেদ ॥ ১৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-শরীরে অগ্রিশ্বরূপ আমার দেহের মধ্যে প্রাণ আর 
অপান সমানরূপে আটকে থাকিলেই চতুর্বি্ধধ অন্্_চব্য, চোধ্য, লেহা, পেয়-_ 
হুজম্‌ করি, সেই অগ্মি বতক্ষণ পর্য্যন্ত এই শরীরে আছে ততক্ষণ লোক জীবিত, 
জীবন গেলেই সে অগ্নি গেল (মরে গেছে-লোকে বলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে) 
কিন্তু এমত ব্ূপ অগ্নি এই শরীরে জাজল্যমান তথাপি ক্রিয়াতে- আত্ম চিন্তনেতে 
_অনবধান, আগুন দিলেও বদিত্তাৎ অবধান না হয় তবে যাতে খুজি তাতে 
লাগুক ।-ভগবান জঃরাগ্রিন্ূপে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া! চতুর্ধধ অগ্নের পরিপাক 
করিতেছেন। কিন্পপে পরিপাঁক করেন? প্রাণ ও অপান এই দুইটি বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া 
পরিপাক করেন। বাস্তবিক ভোজন একটি সাঁধারণ কার্ধ্য নে । তোজনের দ্বারাই জীব 
ুষ্টইন্, বল লাভ করে। আধিভৌতিক শরীর যেমন অগ্নাদিঘ্বারা পরিপুষ্ট হয়, ইহার সার 
ভাগও তদ্দপ আধ্যাত্মিক শরীর পরিপুষ্ট করে--যদি অন্ন পবিত্র হয় ও দেখোদেশে উৎহষ্ট হয়। 


১৫শ অঃ] শ্রীমস্তগবদগীতা ১৯৫ 


এই অন্নের ভোক্তা কে? যেমন সর্ব কর্দের ফল নারায়ণে অর্পিত হয়, এই অল্নও সেইরূপ 
পরম দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করিতে হয়। সেই অন্ন গ্রহণ করিবার জন্ত তিনি বৈশ্বানররূপে 
জঠরে বঙিয়। আছেন। একবার ষেন সে কথা ম্মরণ করিয়! প্রতি গ্রাসে তাহাকে খাঁওয়াইতে 
পারি। দেবোদ্দেশে মল্প ত্যাগ করিতে পারিলে তাহা একটি পবিত্র যজ্ঞে পরিণত হইতে 
পারে। ত।ই মহধি মচ্ বলিয়াছেন -_ 


প্পুজয়েদশনং নিত্যং অগ্ঠ।চচৈতদকুৎ্সয়ন্‌। 
দৃষ্ হয়ে প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সব্ববশঃ ॥” 


অন্নই জীবন ধারণের মূল--এই ভাবে অগ্নকে ধ্যান করিবে | অন্নকে নিন্দা না করিয়া ভোজন 
করিবে। অন্ন দেখিয়া আনন্দিত হইবে, যদি অন্ত ফোন কারণে মনে তাপ থাকে. তাহাঁও 
অন্ন দেখিয়। পরিত্যাগ করিবে। এই অন্ন ষেন প্রতিদিন প্রাপ্ত হই,--এই বলিয়া অল্নকে বন্দন| 
করিবে। 

শ্রুতিতে বলিয়াছেন- ভে!ক্ত। বৈশ্বানর অগ্নি, ভোজ্য অন্নই সোম--এই ছুইটি মিলিয়াই 
অগ্নিযোম হয়। এই জগৎ অগ্নিষোমময়--এই প্রকার যাহার দৃষ্টি, তাঁহার পক্ষে অন্নদোষ 
বলিয়! কিছু থাকে ন]। 

এই পরমাত্মরূপী অগ্নিতে প্রত্যহ ভোদ্যরূপ আহুতি প্রদত্ত হইয়! থাঁকে। এই পরমাত- 
রূগী অগ্রির প্রাণ ও অপানই আজ্যভাগ অর্থাৎ ঘ্বত। এই প্রাণাপানকপ ঘ্বত বক্ধাগ্সির মধ্যে 
হবন হইতেছে, তাহাতেই আমরা বাচিয়া আছি, সমস্ত কর্ম, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত চিন্তা যাহ! 
আমাদের জীবনের লীল! তাহ! হইতেই উখিত হইতেছে। কিন্তু সাবধান ! কেবল বিষয় চিন্তায় 
যদি এহবিঃ ভম্মীভূত হইয়। যায়, তবে তাহাতে কেবল মাত্র ধৃম উঠিবে”_কেবল অজ্ঞান- 
অন্ধকার পুর্ীভূত হইয়। উঠিবে, ভিতরের সে প্রজ্জলিত অগ্নির কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না। 
প্রাণাপানের ঘর 'ণেই অগ্নি প্রজ্লিত হইয়! উঠে, ক্রিয়ার ঘারাই এই প্রাণাপানের ঘর্ষণ হয়, 
ক্রিয়া পাইয়াও যদি অবধান না হয়, অর্থাৎ মনঃসংযোগ বা একাগ্রত! না হয়, তবে সে অগ্নি 
কামায়ি, ক্রোধাগ্নিরূপে প্রজলিত হইয়। উঠিবে, এবং এই দেহ মনঃ প্রাণ তাহার ইন্ধনের 
কাজ করিবে। তাই আমর! অগ্নিরূপী পরমাত্মার নিকট আমাদের মনের বাঁসনাটি সাম- 
বেদের প্রথম মন্ত্র দ্বারা ব্যক্ত করি-- 

“গু অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে, গৃণীনো হব্যদাতয়ে। নিহোতা। সংসি বর্থিষি।” হে অগ্নে, 
তুমি আমানের জীবন যজ্ঞের আহতি গ্রহণের জন্ত এস। তুমি যজেশ্বর, জীবন বজের এই 
প্রাণরূপ হবিঃ তুমি গ্রহণ করিলেই, উহ! চিরস্থির পরমানন্দ ধাঁমে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। 
এ স্থির প্রংণ স্থির চিতই দেবতাদের ভক্ষণীয় ব| গ্রহণীয়। এতর্দিন অস্থির চঞ্চল মন; প্রাণ 
দ্বার কেবল অনুরদিগকেই ভোজন করান হইয়াছে, দেবতার! উপবাসী আছেন। আজ হে 
অগ্নিরূপ ভগবান তোমার কৃপায় প্রাণ স্থির হইয়াছে, মনঃ স্থির হইয়াছে, এইবার উহ! 
দেবভোগ্য বন্থতে পরিণত হইয়াছে । তুমি হোতা! হইয়। এই আত্তীর্ণ কুশের উপর: উপবেশন 
কর। তুমি হোতা অর্থাৎ হক্সকর্তা--এই প্রীগঘজ্ঞের তুমিই কর্তা, তুমি আত্তীর্দ কুশ অর্থাৎ 


১৯৬ শ্রীমন্তগবদগীতা :.[১৫শ অঃ 


সর্ববস্য চাহং হৃদি সন্গিবিষ্টো 

মন্তঃ স্কৃতিজ্্পানমপোহনং চ | 
বেদৈশ্চ সর্ববরহমেব বেদ্যো। 
বেদাস্তকৃদ্ধেদবিদেব চাহম্‌ ॥ ১৫ 


মূলাধারের উপরে স্বাঁধিষ্ানে নারাঁয়ণরূপে অবস্থান করিতেছ, তোমাকে দেখিয়া! আঁমি যেন 
নিজের কর্তৃত্ব বোধ তুলিয়। যাইতে পারি। 

জগতের একমাত্র কর্তা প্রভূই হইলেন পরমাত্মা, তিনিই অগ্নি, আর যাহা কিছু এই 
ব্যবহারিক জগৎ সমস্তই সোম ব| অন্ন, পরমাত্মা-_ভোক্া! ভ্রষ্টা ও আর ইদং সর্ববং ভোজ্য বা 
দৃশ্ত। এই পষ্া দৃষ্ঠ যতক্ষণ মিলিত না হইবে_ছুই এক ন| হইবে, যতদিন জগদম্বা কালিকারূপে 
"সব*-কে খাইয়া না খেলিবেন, ততদিন জগৎ্-দর্শন বা ত্রাস্তি-দর্শন ঘুচিবে না ॥ ১৪ 

অন্বয়। অহংচ (আমিই) সর্ধদ্য হদি (সকলের হৃদয়ে বা বুদ্ধিবৃত্ভিতে ) সঙ্গিবিষ্: 
(প্রবিষ্ট আছি ), মন্তঃ € আমা হইতে ) স্বতিঃ, জ্ানম্‌ অপোঁহনং চ (স্মৃতি, জ্ঞান এবং তাহাঁ- 
দের অভাব বা বিলোপ হয়) সর্বেবঃ বেদৈঃ চ (সমস্ত বেদের দ্বারা ) অহম্‌ এব বেদ্যঃ 
€আমি-ইজ্ঞেয়)। বেদাস্তরুৎ (বেদাস্তার্ঘ-গ্রকীশক ), বেদবিৎ চ (এবং বেদার্থবেতা ১ 
অহমেব (আমিই )॥ ১৫ 

প্রীধর। কিঞ্চ-সর্বস্যতি। পর্বস্য-প্রাণিজাতস্য, হৃদি সম্গন্তর্যাঁমিরপেণ 
প্রবিষ্টোইহং, ততম্চ মত্ত এব হেতোঃ প্রাণিমান্রস্য পূর্ববাহ্তৃভার্থবিষয়া স্বতির্ভবতি। জ্ঞানঞচ 
বিষয়েজ্িয়সংযোগজং ভবতি। অপোহনধ তয়োঃ প্রমোষেো ভবতি | বেদৈশ্চ সর্ববেঃ তত্তৎ- 
দেবতারূপেণ অহমেব বেদাঃ। বেদান্তরুৎ--তৎসম্প্রদায় প্রবর্তকশ্চ জ্ঞানদো গুরুঃ অহমিত্যর্থঃ। 
বেদবিদেব চ-. বেদীর্থবিদপি অহমেব ॥ ১৫ 

বজানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]-_-আমি সর্ব প্রাণীর হয়ে অন্তধধ্যামিরূপে সম্পূর্ণরূপে 
প্রবিষ্ট হইয়া আছি। অতএব আঁম! হইতেই ( আমি থাকার জন্যই) প্রাণিমাত্রের পূর্বাছভূত 
বিষয়ের স্বতি হয়। আমা হইতেই বিযয়েন্িয়সংযোগজনিত জ্ঞান হইয়া থাকে । এবং 
অপোহন অর্থাৎ সেই স্বতি ও জনের বিলোপ আঁম| হইতেই হয়। বেদ সকলের হর ( বেদ- 
প্রতিবাদ ) তভৎ দেবতাঁরূপে আমিই বেদ্য এবং বেদাস্তরুৎ অর্থাৎ বেদান্ত-সম্প্রদায়-প্রবর্তক 
জান-দাত। গুরু আমি-ই, এবং বেদীর্ঘবিদও আমি-ই ॥ ১৫ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা__সকলের হ্ৃদয়েতে নিঃশেষরপে স্থিতি ধাহা!। যোনিমুন্রায় 
(গুরুবন্তগম্য)_তত্রাপি গলায় মাছুলি পরে অন্যতে টেঁড়রা পিটিয়ে বেড়াচ্ছেন, 
বকে বকে। ক্রিয়ার পর অবস্থার যে স্থিতি ভাহাও হৃদয়েতে _তাহারই নাম 
জ্ঞান_বদিম্তাৎ সব জানিতে ইচ্ছা কর-তে ক্রিরার পর-অবস্থায় স্থিতি) খাক। 
কারণ, তখন কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকে না-জানিবারও ইচ্ছা থাকে না -তুমি 
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ব্যতীত অন্য কোন বস্তও থাকে না, আর সব যখন এক হইয়। গেল আর সেই 
এক তুমি হইলে তখন সবই এক হুইল । সুতরাং সবই জানা হইল জানা জানা! 
ক'রে লোকে খুন, সেই জানা-বাঁহা৷ জানিবার যোগ্য”_তাহ! ক্রিয়ার পর 
অবস্থায় থাকিলেই জানিতে পারিবে |! জানা -জান। ছুই বন্ত না হইলে 
হয় না-একজন জ্ঞান্বে আর এক জিনিস্‌কে, ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থেকে 
সব এক হ'য়ে তুই তখন থাকিল না, সুতরাং ছুই না থাকিলেই জান্বার 
অন্ত কর! হুইল, অতএব বেদান্ত পড়ে শুনে যে অবস্থা! প্রাপ্ত হতে হইবে 
ভাহা! এক পলভরের মধ্যে সমুদয় জান্বার অন্ত করে দেন। ও ও ও তাহা 
জানিবার_যা জান! উচিত, তাহাও ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপন! আপনি 
জানিতে পারে। বেদ_বিদ ধাতু --জানা, সেই বেদ গুরুকপা৷ করিলে 
অর্থাৎ তুমি নিজে কৃপা করিলে এক পল ভরের মধ্যে জানিতে পারে৷ ও 
এমত উত্তম বস্ত হইতে লোকে বিষুখ রহিয়াছে।-_অন্ত্ধ্যামি রূপে প্রতি জীবের 
হৃদয়ে “আমি” অবস্থিত রহিয়াছি। আম! হইতেই সমস্ত প্রাণীর পূর্ববাহ্ভূত বিষয় 
স্মরণ হয়_“্যা দেবী সর্বভূতেষু স্বতিরূপেণ সংস্থিত”। আবার আমি আছি বলিয়াই 
জীবের বিষয়েন্দরিয়-সংযোগজনিত জ্ঞান হয়। আবার এই স্ত্বতি ও জ্ঞানের অভাবও 
আমা হইতে হয়_প্যা দেবী পর্ববভূতেষু ভ্রান্তিকরপেণ সংস্থিতা"। বেদ হইতে সমস্ত 
দেবতার জান হয়, আমিই' সর্ধবদেবময় সুতরাং সর্ববেদদের বেদ্যও একমাত্র আমি। এবং 
সমস্ত জ্ঞানের গুরুও আমি। এখন যদি বল! যায় সবই যদি তুমি, তবে এ বদ্ধভাঁব তো 
তোমার এবং এজস্ত জীব কর্মফল ভোঁগ করিতে যাপন কেন? বাস্তবিক রজ্জুতে সপর্ম 
কালেও যেমন স্পর্শ রজ্জুতে থাঁকে না, তদ্রপ এই কর্ম আমাকে স্পর্শ করে না। অঙ্কুর 
উদ্গদের যেমন আলোক হেতুমাত্র, তাহার সহিত অস্কুরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তদ্রপ জীবের 
কর্ধাচ্ূপ ফলের উদয় হয় আত্মার স্থিতি হেতু, নচেৎ কর্ের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ 
নাই। কর্ম অজ্ঞানজনিত জীবের তাব মাত্র, আত্মাতে অজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব_এজপ্ঠ 
তাহাতে কর্ম ও তজ্জনিত বন্ধন থাকিতে পারে না। 

অন্ত্ধ্যামিরূপে তিনি ষে সকলের হৃদয়ে রহিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি 
যোনিমুদ্রায়। বাহিরে অস্থি-মাংস-রক্ত-বিনির্মিত এই দেহ-যষ্টি ব্যতীত আর তো কিছুই 
দেখা যায় না, কেন তবে এ অচেতন ইন্দরিয়েরা বিষয় অনুভব করিতে পারে, কেন মন মনন 
করে-__“কেনেধিতাং বাঁচমিমাং বস্তি, চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি”-_কোঁন দ্রেবতা 
চক্ছ ও কর্ণকে স্ব স্ব কার্য নিযুক্ত করেন? কাহার অভিপ্র/য়ে লোকে এই বাক্য উচ্চারণ 
করিতেছে? তাহার উত্তরে উপনিষদ বলিতেছেন_- 


“প্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো মনো যদ 
বাচো হ বাচং স উপ্রাণন্ত প্রাণঃ |” * র্‌ 


তিনি শ্রোব্রের শ্রোত্র অর্থাৎ কর্ণের শক্তি, তিনি মনের মন, ,তিনি বাক্যের 
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বাকা--কথন-শক্তি, তিনি প্রাণের প্রাণ। শ্রীমদাঁচার্ধ্য শঙ্কর বলিয়াছেন--*শ্রবণেন্দ্িয়কে 
সাধারণতঃ নিজবিষয় শব গ্রহণ করিতে সমর্থ দেখা যায়, কিন্ত নিত্য অসংহত (নিরবয়ব) 
সর্বাস্তরস্থ আত্ম-জ্যোতিঃ বিদ্যমান থাঁকিলেই শ্রবণেন্দ্িদ্বের সেই বিষয়াভিব্যপ্রন-সামর্থ্য থাকে, 
নচেৎ থাকে ন1।” “আত্মনৈবায়ং জ্যোতিযাত্তে “্তম্ত ভাস! সর্ববমিদং বিভাতি*-_-এই পুরুষ 
আত্মজ্যোতিঃ দ্বারাই প্রকাঁশাচুরূপ কার্য করিয়া! থাকে-_এই সমস্ত জগৎ তাহার দীপ্ষিতেই 
প্রকাশিত হয়। আমাঁদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট ধিনি পরম জো।তিঃ স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাহা! 
যোনিমুদ্র। ঘারা জান! ঘায়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি-_তাহাঁও হাদয়ে হইতেছে, “যতো! 
নিধ্যাতি বিষয়ে হশ্মিংশ্চৈব প্রলীগনতে। হৃদয়ং তহিজানীয়ান্মনসঃ স্থিতিকাঁরণম্‌॥” এই ক্রিয়ার 
পর-অবস্থার় নামই প্ররুত-জ্ঞান। কারণ প্ররুত-জ্ঞানে দ্বৈতভাণ থাকে না, এই ক্রিয়ার পর 
অবস্থার আর কোন দ্বিতীয় বস্তর অছ্ছভব হয় না, কারণ তখন “ইদং সর্ববং” সমস্ত মেই এক 
অধিতীয়ের মধ্যে আত্মসংগোপন করে, ছায়া তেজের মধ্যে অনৃশ্ঠ হইপ়া য!য়। ইহাই__ 
“অগোহনং* বাহেব্রিয়ের সংযোগজনিত জ্ঞান সমাধিজ্জ জ্ঞানের মধ্যে বিলীন হইয়া! যাঁয়। 
তখন আর কে!ন বিষয়ের ইচ্ছ। থাকে না। আমিই যে সেই এক অদ্বিতীয়ের সহিত অভিন্ন 
এ ম্থৃতি-ধারা ক্রিয়।র প্র-অবস্থ।র পর-অবস্থ।য় উদয় হয়। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় দ্বিতীয্নের ব। 
জ্ঞাতার অভাবে কোন জেয বস্ত থাকিতে পাঁরে না । সেই অন্ন পরমাত্ম! বিশ্বব্রহ্ষাগুব্যাপী 
নিখিল ব্রন্ষাণ্ডের সত্তা-স্বরূপ, এ জ্ঞান অচুম।নে থাকিলেও ইহার প্রত্যক্ষ অগুভব ক্রিয়ার পর- 
অবস্থাতেই হয়_ইহাই বেদবিদের অবস্থা । তবে মনে হইতে পারে সব ভুলিয়া! যাঁওয়াই কি 
তবে জ্ঞান হইল? আমাদের নিদ্রার সময় বা মণ্তিষ্কের বিকৃতি হইলে আঁমরা যেরূপ সব 
ভুলিয়া যাই, এ গেরূপ ভুলিয়া যাওয়া নহে, এ এক অখণ্ড অদ্বিতীয় সত্তার মধ্যে 
এই তৃশ্ত বৈচিত্র্যের-_এই নামরূপ তরঙ্গের__আত্ম-সমুদ্রের মধ্যে বা নিজের মধ্যে 
নিমজ্জন। যাহ।র! অনবরত জ্ঞান জ্ঞান বলিয়। ভ্যান ভ্যান করে, তাহারা জানে না তাহাদের 
এই সীমাবদ্ধ ইন্জিয়ের হারা কতটুকুই বা জ্ঞান লাঁভ হয়? কিন্তু ক্রিয়ার পর-অবস্থার যে ডুবিতে 
পারে, মে ধখন আবার ক্রিয়ার পর-অবস্থার পর-অবস্থায় বাখিত হয়-_ষখন তাঁহার বাহ চৈতন্ত 
সম্পূর্ণ ফিরিয়। আসে না কিন্ত তখন তাহার জাঁনিবাঁর ও বুঝিবার শক্তি এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়-_ 
সে অবস্থা হইতে ইচ্ছা! করিলে সে এত জানিতে ও বুঝিতে পাঁরে, যাঁহা জগতের সমুদয় জ্ঞান- 
গর্ভ পুস্তক পড়িলেও তাহ! হইবার নহে। বছ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বার ষে বাহ্‌ বস্থর জান 
লাঁভ হয় যোগীর সে জ্ঞান মুহূর্ত মধ্যে হইতে পারে । যাহা জাঁনিলে সমুদায় জান] যাইতে 
পারে, যাঁহ! জানিলে এত পৃথক পৃথক ভাবে জান লাভের প্রয়োজন হয় না,_-যে অবস্থা 
বেদাস্তাদি বহু শাস্ত্র পাঠ করিযাও লাভ হয় না, সেই জাগ্রত্-মবপ্র-নুযুপ্তির অতীত তুরধ্যাবস্থা 
পলকের মধ্যে সাধকের আমিতে পারে, যদি সাধক আপনার প্রতি আপনি রুপা করিয়া 
মন দিয়! সাধনা করেন, বিষয়ের হেয়ত্ব জানিয়! বিষয়-চিস্তা! হইতে বিরত হন, ছুকা্্য হইতে 
ইন্জিয়দিগকে ফিরাইর়া! লন, প্রাণ-ত্রিয়া। করিয়া মনঃপ্রাধকে আত্মস্থ করিবার সামর্থ্য গ্রাঞ্ 
হন*-তবে “কা চিন্তা! মরণে রণে?" ॥ ১৫ 


১৫শ অং] শ্রীমন্তগবদগীতা ১৯৯ 


(ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ ) 
ঘ্বাবিমৌ পুরুষে লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটন্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ 


অন্বয়। ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ চ (ক্ষর ও অক্ষর) ইমৌ ঘৌ (এই ছুইটি) পুরুষৌ এব 
(পুরুষই ) লোকে (সংসারে--ও সিদ্ধ) [ তদ্মধ্যে ] সর্বানি ভূতাণি (সমস্ত ভূত) ক্ষরঃ 
(নশ্বর ), কৃটস্থঃ (ভোক্তা চেতন ) অক্ষরঃ উচযতে (অক্ষর পুরুষ বলিয়! কথিত হন )॥ ১৬ 

শ্রীধর। ইদানীং “তদ্বাম পরমং মম” ইতি ষছুতং তৎ স্বকীয়ং সর্কোত্তমত্বং দর্শর়তি 
_ দ্বাবিতি ব্রিভিঃ। ক্ষরম্চ অক্ষরশ্চেতি ছাবিমৌ পুরুষৌ লোকে গ্রসিক্জো। তৌ এব আহ-- 
তত্র ক্ষরঃ পুরুষে! নাম সর্বাণি ভূতাঁনি-ওন্াদি-স্থাবরান্তানি শরীরাঁণি। অবিবেকিলোকন্ত 
শরীরেঘেব পুরুবত্ব প্রসিদ্ধেঃ । কুটঃ-_রাশি: শিলারশিঃ পর্বত ইব, দেহেষু নশ্ৎস্কপি 
নির্বিকাঁরতয়া তিষ্ঠতীতি কুটস্ঃ-চেতনো ভোক্তা। স তু অক্ষর: পুরুষঃ ইতি উচ্যতে 
বিবেকিভিঃ ॥ ১৬ 

বঙ্গানুবাদ। [ইদানীং ৭ম শ্লোকোক্ত “তদ্ধাম পরমং মম”__এই শ্লেঃকোক্ত যে স্বকীয় 
সর্কোত্তমত্ব তাহা তিনটি শ্লোক দ্বারা দেখাইতেছেন ]-ক্ষর এবং অক্ষর এই দুইটি পুরুষ 
জগতে প্রসিদ্ধ আছেন। তাহাদ্দিগকেই (তাহাদের সন্বস্কেই) বলিতেছেন। তন্মধ্যে ক্ষর 
পুরুষ হইতেছেন সমস্ত ভূতগণ-ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্স্ত সমস্ত শরীর। যেহেতু অবিবেকি 
লোকের শরীর সমূহে পুরুষত্বের প্রসিদ্ধি আছে। “কুট” শিলারাশিময় যেরূপ পর্বত (দেহ 
বিনষ্ট হইলেও পর্বত যেমন শিলার।শিরূপে থাঁকে ) সেইরূপ দেহ বিনষ্ট হইলেও নির্বিকার 
হেতু ধিনি বিদ্যমান থাঁকেন-_তিনিই কৃটস্থ অর্থাৎ চেতন ভোক্তা । সেই চেতন ভোকাঁকেই 
বিবেকিগণ অক্ষর পুরুষ বলিয়া থাকেন ॥ ৯৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-ছুই পুরুষ এই লোকের মধ্যে, এক ক্ষর এক অক্ষর-_ 
অন্য দৃষ্টিতে আসক্তিপুর্র্বক যিনি রহিয়াছেন তাহার নাশ আর আত্মায় থাকিয়া 
যিনি কুটস্ফেতে রহিয়াছেন তিনি অক্ষর অর্থ। অবিনাশী ; তন্গিমিত্তে ₹ত লৌক 
সব নাশমান, কেবল কুটন্ফেতে ধাহারা অষ্টগ্রহথর রহিয়াছেন ভীহারাই 
অবিনাশী-যাহার স্থিতি ত্রিকুটিতে, যাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কেবল 
গুরুবন্ত গম্য- গুরুর চক্ষের দ্বারায় দেখিতে পাওয়া যায় - না দেখা ইলে দেখিতে 
পাওয়া বায় না ।-ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ নম্বন্ধে শ্রীযুক্ত আচাধ্য শঙ্কর যাহ! বলিয়াছেন 
তাহার দেই ব্যাখ্যার অচ্থবাদ এখানে দিতেছি। “ভগবান ঈশ্বর-_-ধিনি নারায়ণ এই নামে 
প্রসিদ্ধ, সেই পরমাত্ম! এক হইলেও তদীয় উপাধির নানাত্ব আছে। 'আদিত্যগত 
যে তেঙ্জ অখিল জগৎকে ভাঁগিত করে'_এই সকল ক্লেক দ্বারা সংক্ষিপ্ত ভাবে 
বিভৃতির বর্ণনা কর! হইয়াছে, এক্ষণে সেই ক্ষর এবং অক্ষর এই দ্বিবিধ উপাধি দ্বারা 
প্রবিভক্ত বলিয়া প্রতীত অথচ বাস্তবিক নিরুপাধিক যে বর্ষ তাঁহারই প্ররুত শ্বন্কুপ 
নির্ধারণের জন্ট পরবর্তী ধ্লোকগুলির আরম্ভ কর! হইতেছে। অতীত এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী 


২০০ শ্রীমগবদগীতা [১৫শ অঃ 


অধ্যায়ে যাহা কিছু বল! হইয়াছে, সেই সকল পদার্কে তিন প্রকারে ভাগ করিয়া 
দেখাইতেছেন, _ষে পুরুষ ছুই প্রকার। এই সংসারের পুরুষ বলিলে ছুই প্রকার ঝা'শিতে বিভক্ত 
ছুই ন্গাতীয় পদার্থ বুঝ! যায়। এক প্রকার হইতেছে “ক্ষর” যাহ ক্ষরিত হয় অর্থাৎ বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়, আর এক প্রকার পুরুষ যাহাকে “অক্ষর” বল! যায়। এই অক্ষর রাশি ক্ষর হইতে 
বিপরীত পুরুষ, অর্থাৎ ইহাই ভগবানের মায়াশক্তি এবং এই অগরই ক্ষর নামক পুরুষের উৎ- 
পত্তির পক্ষে বীজস্থানীয় কাঁরণ। 'অনেক সংসারী জীবের এবং সংস্কার সমূহের ইহাই একমাত্র 
আশ্রয়। কে সে ক্ষর এবং কেই বা সে অক্ষর, তাহাই ভগবান্‌ শ্বয়ং বলিতেছেন যে, “ক্ষর” 
এই শবটির অর্থ সর্দভূত অর্থাৎ সমস্ত বিকারজাত বন্তুই ক্ষর। কৃটস্থ যে পুরুষ, তাহাই অক্ষর 
শব্ের প্রতিপাগ্য অর্থ। কুটস্থ এই শবটির অর্থ এই,_কূট শবের অর্থ রাশি; যিনি রাশির ন্যায় 
অপরিবর্তনশীল হইয়া অবস্থিতি করেন, তাহাঁকেই কৃটস্থ বলা হয়। অথবা কুট শববটির অর্থ 
মায়া, বঞ্চনা, জিঙ্গতা, কুটিলত! | সংসারের অনন্ত বীজম্বরূপ মায়াশক্তির যিনি আশ্রয় এই 
কারণেও তিনি অক্ষয় বা অবিনাশী।* 

শ্রীমদ্‌ শঙ্করাচার্য্যের মতে তাহ! হইলে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ কি হইলেন? কার্ধ্যেপাধিযুক্ত যাহা 
তৌতিক ও বিনশ্বর পদার্ধ-_তাহাই ক্ষর, এবং কারণোঁপাধিযুক্ত অবিনশ্বর মাঁয় শক্তিই অঙ্গর 
পুরুষ। শ্রীধর বলিলেন-্রগ্গাদি স্থাবরাস্ত যে সমস্ত শরীর, যাহাঁকে অবলম্বন করিয়! চৈতন্ঠের 
প্রকাশ হয়, সেই ব্যক্তভাবরূপ শরীর ক্ষর পুরুষ । আর দেহ বিনষ্ট হইলেও যিনি বিদ্যমান 
থাকেন, তিনি কুটস্থ অর্থাৎ চেতন ভোক্তা। এখন দেখা যাক এই' চেতন ভোক্তা অব্যক্ত কারণ 
ও ব্যক্ত শরীররূপ কার্য্য কিরূপে অদ্বিতীয় ব্রদ্ম সত্তা হইতে উদ্ভূত হইল। আমাদের সম্বিতের 
চাঁরিটি ভূমিকা আছে- জাগ্রত, স্বপ্ন, সবযুণ্ডি ও তুরীয়। আর একটি অবস্থা আছে তাঁহাকে 
যোগীর! অতিতুরধ্যাবস্থা, বলেন। যাহা হউক সাঁধকদিগকে সন্বিতের এই নিয়ভূমি হইতে উচ্চ, 
উচ্চতর ও উচ্চতম ভূমিতে উত্তোলন করাই যোগ সাধনের উদ্দেশ্য । সম্ধিৎ যতক্ষণ উচ্চিতর 
ভূমিতে উত্তোলিত ন! হয় ততক্ষণ আমাদের পণুভাব, জীবভাবের পরিবর্তন হয় না। সমাধিজ 
প্রজ্ঞা ব্যতীত কেহ দেবন্তাব বা শিবভাঁব পাইতে পারেন না। গীতার ব্যাখ্যায় পুর্বে বল! 
হইয়াছে--জীব পরমাত্মার সহিত এক হইয়াও যে রূপ তাহ! হইতে প্রাণ-প্রবাহের মধ্য দিয়া 
জাগ্রদাবস্থান্ন বা স্থুল শরীরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ঠিক বিপরীত মৃথেই ই হাকে আবার হ্বস্থামে 
দ্বীন কেন্দ্রে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে। এই প্রত্যাবৃত্ত হইবার পথ|মুসরণকেই সাধনা বলে। 
প্রথমত: জাগ্রৎ ভূমিকা,_স্ুল দে, পরে স্বপ্রভূমিক! ব! হুক্মদেহ, পরে শ্ুযুপ্তি বা কারণ দেহকে 
অতিক্রম করিয়। সাধককে চতুর্থ ভূমি ব! তুরীয়াবস্থাতে ফিরিয়া অমিতে তইবে। স্থুল দেহে 
চৈতসু সঞ্চার হইবার কালে হুমম ও কারণ দেহে চৈতন্ঠ সঞ্চারিত আছেই বুঝিতে হুইবে। 
হখন স্থূল শরীরে এই চৈতন্ত প্রকাশিত থাকে, তখন তাহাকেই আমর! জাগ্রদাবস্থা বলি। এই 
স্থলদেহস্থ যে চৈতন্ত_-তাহাই প্রকৃত পক্ষে ভৃতাত্মা--ইনিই অন্ময় কোষের বাহন; ইহাই 
অহমিকার ক্ষেত্র। .এই চৈতন্ত কেবল “অহং-অভিমানী জীব, হুখ-ছুঃখের ভোক্তা, এই স্থূল 
জগৎ ও স্থূল ভোগ ব্যতীত অন্ত কিছুই উনার নঞ্জরে পড়ে না। এই জন্ত ইহাকে আত্মার গল 
ভাঁব বা জড়ত!ব বলাও বাঁয়। এই স্থুল ভাব বা জড়তাঁব অত্যধিক মাত্রায় থাকিলে মচুয্ের 


১৫শ অঃ) শ্রীমস্গবদগীতা : ২০১ 


পশুত্বে প্রত্যাবৃতত হুওয়।ও কিছু মাত্র বিশ্ময়জনক ব্যাপার নহে। এই ভাব হুইতে জীব হখন 
আধ্যাত্মিক উচ্চন্তরে আরোহণ করিতে প্রবত্ব করে, তপন সেই নিয় শ্রেণীর সাধকের ভাঁবকেই 
তন্ত্র "পশ্বাচার” বলা হইয়াছে। এই পশ্বাচার অগুষ্ঠান হইতেই ভূত।ত্মা জীবাত্মার মধ্যে 
প্রবিষ্ট বা নিমজ্জিত হয়। এই জীবাত্মাই পরমাত্বার কিরণ, ইহাই শুদ্ধ 'অহং দ্ূপে কারণ- 
শরীর, হুক্্-শরীর ও স্থল-শরীরকে প্রাণময় করিয়া তুলে। হুক্ম ও কারণ-শরীরই ইপ্হার বাহুন 
অর্থাৎ এইখানে জীবাত্মীকে জ্যোতিঃরূপে ( তৈজস) প্রততক্ষ কর! যাঁয়। এই কিরণ স্থল 
শরীরে আপতিত না| হইলে স্থুল-শরীরাভিমানী 'অহং' বিলুপ্ত হইয়। যায়, যেমন স্ববে স্থল 
শরীরে অভিমান থাকে না। স্থুল, হুশ, কারণ-দেহ__এ সমস্তই প্রপঞ্চ। প্রপঞ্াতীত আত্মা 
যখন এই সকল স্তরে (০০7016199) প্র।ণন্থত্ররূপে ( হুত্রাত্মা ) অবতরণ করেন, তখনই এই 
কারণ, সুক্্ ও স্কুল দেহে প্র“ণ সধশর হয় ও সঙ্গে সঙ্গে এ সকল দেহে চৈতগ্ের সঞ্চার হয়। 
এই প্রাণই মনের জনকন্থানীয়। “মনোনাৎস্ত মারুত১*__এই হুত্রাত্মাই জীব, ই'হাঁকেই বেদান্ত 
মতে চিদাভাস বল! হয়। এই স্ুত্রাত্বাই শ্বাসরূপে জীবের ভীবন। এই জন্ত ফিরিবার পথে 
যোগীরা এই শ্বাস প্রশ্থাসকে দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করিয়া থাকেন। যেমন তুষের মধ্যে চাঁউল 
আক্ছািত থকে, তন্রপ এই শ্বাসের মধ্যে গ্রত্যগা তম! আচ্ছন্ন থাঁকেন। চাঁউলে তুষ থাকিলে 
তবে আবার তাহার অস্কুরোদগম হইয়! থাকে, তুষ বাহির হইয়া গেলে আর অস্কুরোৎপত্তি 
হইতে পারে না, তদ্রপ যতক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস থাকে, ততক্ষণ তাহার বান! ও কর্ণ এবং কর্মফল- 
ভোগের জন্য জন্ম মরণাঁদি হয় । সাধনের দ্বার! এই শ্বাসের ক্ষয় হইয়! গেলে যাহা! অবশিষ্ট 
থাকে--তাহ| জগ্ম-মরণের অতীত অবস্থ।। এই স্বত্রাত! প্রাণ সম্বন্ধে প্রশ্নেপনিষদে আছে £_ 


“প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে, ত্বমেব প্রতিজায়সে। 
তুভ্যং প্রাণ প্রজান্তিম! বলিং হ্রস্তি ষঃ প্রাগৈঃ গ্রতিতিষ্ঠসি ॥” 


হে প্রাণ! তুমিই প্রজাপতি হইয়া গর্ভে বিচরণ কর এবং মাঁতাপিতাঁর অন্থরূপ বা পূর্ব 
কর্মের অরূপ হইয়! জন্মগ্রহণ কর। হে প্রাণ! যে তুমি প্রাণসমূহের সহিত অবস্থান কর, 
তোমার উদ্দেশে ইহারা সকলে বলি-উপহার প্রদান করিয়া থাকে। 


“্য| তে তনূর্ববাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে, যা চ চক্ষুষি। 
য। চ মনসি সম্ততা, শিবাঁং তাং কুরু মোতক্রমীঃ ॥ 


হে প্রাণ! তোমার যে তঙ্ু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং যাহা শ্রোত্রে ও চক্ষৃতে আছে, 
আর যাহা! মনেতে সহল্প বাঁপারাদি বারা নিয়ত ভাবে রহিয়াছে, সেই ভছুকে শিব অর্থাৎ প্রশান্ত 
কর, উৎক্রান্ত হইও ন! অর্থাৎ দেহ হইতে হহির্গত হইও না। কারণ প্রাণ স্থির হইলে উহা 
অন্তত্র যাইতে পারে ন|। ছান্দোগ্যে আছে জ্ঞানীদের প্রাণ উৎক্রমণ করে না। 
“প্রাণন্যেদং বশে সর্ধং জিদিবে যং প্রতিষ্ঠিতম্‌। 
মাতেব পুত্রান্‌ রক্ষদ্ব শ্রীশ্ গ্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি ॥ 


ত্রিলোকে যাহ! অবস্থিত আছে, এ সমন্তই প্রাণের বশীভূত হে প্রাণ ! মাত! যেরূপ 
৬২৬ 
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পুত্রগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ আমাদিগকে রক্ষা কর, এবং আমাদের দম্পৎ ও হিতবুদ্ধি 
বিধান কর। 

"আত্মন এয প্রাণো জার়তে | যখৈষ! পুরুষে ছায়া, এতন্দিক্পেতদততং, মনোকতেনায়াত্যন্মিং- 
ছুরীরে॥” আত্ম! বা পরমেশ্বর হইতে এই প্রাণ জগ্ম লাভ করে। পুরুদ দেহে যেরূপ ছার 
সমৃৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই প্রাণও আত্মাতে আত বা অনুগত থাকে, এবং মনঃ-সম্পাদিত 
কোষাদি দ্বারা এই স্থূল শরীরে আগমন করে । 

প্রত্যগাখ! চিন্মাত্র_তিনিই কুট, জীবাত্মা ইহাঁরই কিরণ মাত্র। এই চিৎকণ প্রত্যগাত্মাও 
শুদ্ব-বুদ্ধ-ুক্তত্বত'ব। এই চিতকণ যে কত তাহার সংখ্যা নাই। এই চিৎকণগুলিই__ 
“একোঁ্হং বহুস্ত|ম্*-এর বছ। কিন্তু বনু হইয়াও উহা! এ এক অদ্বিতীয়ের সহিত সর্ববদ| 
যোগ-যুক্ত। এই চিন্মাত্র পুরুষই অনন্ত চিদাকাশের বক্ষে প্রতিনিয়ত ফুটিরা উঠিতেছে। সেই 
চিদাকাঁশই অব্য্ত পরক্রত্মোর কতকটা ব্যক্ত ভাব। যেন শিবের সহিত শিবানী মিলিত। 
সেই অব্যক্ত ভাবকে কেহই আরত্ত করিতে বা বুঝিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু সেই ব্রন্ষযুক্ত 
আস্তাশক্তি হইতে-_ 


“সচিদানন্_-বিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাঁৎ। 
আীচ্ছক্তিস্ততো৷ নাদে| নাদাদৃবিন্দুপমুত্তবঃ ॥ 


স্চিদানন ব্রদযুক্ত অংগ্াাশক্ত হইতে যে নাদ (মহৎ ) উৎপন্ন ইইয়াছে, সেই নাদ হইতে 
বিন্দুর ( অহঙ্কার তত্বের ) উৎপত্তি হয়। 


“বিন্দুঃ শিবাত্মকত্তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্থৃতম্‌। 
তয়োর্যোগে ভবেনাদন্তেড্যে। জাতান্ব্িশক্তয়ঃ ॥* 


বিন্দু শিবাত্মবক, বীজ শক্তযাত্বক ও নাদ শিব-শক্ঞযাত্বক। এই বিন্দুঃ বীজ ও নাদ হইতে 
ত্রিশজি-_জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উৎপত্তি হইয়াছে। 
এই চেতন ভোক্তা পুরুষই চিৎকণ। ইনিই সেই অস্গষ্াত্র পুরুষ “জ্যোতিরিবাধূমক:৮__ 
ধূমহীন জ্যোতি:র স্ায়। ইনিই অন্তর! । 
“অনুষ্ঠমাত্রঃ পুরযোৎন্তরাত্যা 
সদা জনানাং হৃদয়ে সংনিবিষ্টঃ। 
তং ম্বাচ্ছরীর়াৎ প্রবৃছেৎ 
মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্ধ্যেখ। কঠঃ উঃ 


অুষ্ঠমাত্র পুরুষ যিনি অস্তরাত্া! (ভীবায্মার আত্ম! ), ধিনি জনগণের হৃদয়ে সদা সঙ্গিবিষ্টঃ 
তিনি শরীরের সহিত সংলিপ্ত রহিয়াছেন। মুজ্জাত্প হইতে যেমন ঈবীকা পৃথক করা যায়, 
গেইরূপ এ পুরুষকে স্বীয় শরীর হইতে পৃথক করিয়া! দেখা যায়। 


পরে এ চি্ংশও এক অধ্িতীয় বরন্ষের মধ্যে যেন ভূবিয়। যায়। কারণ অসংখ্য ঘটে একই 
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€ পরমাত্বাই পুরুযোতম বা পরমেশ্বর ) 
উত্তমঃ পুরুষ্তুম্যঃ পরমাত্ত্যুদান্বতঃ ৷ 
যে। লোকত্রয়মাবিশ্য বিভ্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ 


হূর্য্যের অসংখ্য প্রতিবিষ্ব পড়ে, অসংখ্য ঘটে!পাধির বিনাশের সহিত এ সকল চিদাঁভাঁসগুলির 
কোন অস্তিত্ব থাকে না। তখন কেবল একই বর্তমান থাকে, এক বলিবারও কেহ থাকে না। 

'সিদেব সোম্য ইদমগ্র আসীং একমেবাদ্িতীরম,_( ছান্দোগ্য )। ইহাই মায়ার বা 
চিৎকণের আত্ম-বিলোপন। যে খেল! আরম্ভ হইয়াছিল, সে খেলা ফুরাইয়া গ্েল। ইহাই 
কৈবল্যাবস্থা। যোগস্থত্রে আছে-_“প্রসংখ্যানেহপ্যকুসীদস্ত সর্বথা বিবেকথ্যাতেধর্্মমেঘঃ 
সমাধিঃ।” প্রসংখ্যানে ব! বিবেকজ জ্ঞানেও বিরাগযুক্ত হইলে সর্ধথ! বিবেকখ্যাতি হইতে 
ধর্মমেধ-নমাধি হয়। "ততঃ ক্লেশ-কর্ম-নিবৃত্তিং* | এই ধর্দমমেধ-লমাঁধি হইতে অবিষ্য।দি 
ক্লেশ সকল মূলের সহিত নষ্ট হয়। পুণ ও অপুণ্য কর্্মাশয় সকল সমূলে হত হয়। ক্লেশ-কর্মের 
নিবৃত্তি হইলে বিদ্বান্‌ জীবিত থাকিয়াও বিমুক্ত হন। 

তাই পুণ্্যপাদ লাহিড়ী মহাশয় ব্যাখ্যায় বলিলেন-_ পুরুষ ছুই প্রকার। াহাঁদের আসক্তি- 
পুর্র্বক বিষয়ানিতে দৃষ্টি রহিয়াছে, তাহার! দেহ-সন্বন্ধী বন্ধজীব, তাহাদের টচতন্তমাত্র ভূতাত্মায় 
পর্ধ্যবসিত, তাহারাই জন্ম মৃত্যুর চরকীতে চড়িয়! বন্‌ বন্‌ করিয়। ঘুরিয়া মরিতেছে, আর 
যাহাদের দৃষ্টি কুটস্থে নিবন্ধ, 'তাহাদের মন দেহ-সন্ন্ধ হইতে উ্িত হইয়া সেই প্রত্যগাশায় 
নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাঁহাদের জীব অর্থাৎ মন প্রত্যগাত্মার সহিত মিলিত হইয়া পরে পরমাত্মার 
সহিতও মিলিয়! যাইবে_এই জন্ত তাঁহারা অবিনাশী পদ গ্রাণ্ড হইয়াছে, সুতরাং তাহার! 
্বয়ং অফ্করন্বরূপ হইয়! গিয়াছে । আঁর তাঁহাদের দেহে আত্মবোধ নাই, তাহাদের ত্রিকুটাতে 
পরম স্থিতিল।ভ হইয়! গিয়াছে। তাহার! অভয় ও অমত পদ লাভ করিয়াছে ॥ ১৬ 

"অন্থয়। অন্ঃ তু (এ ছুই প্রকার [ ক্ষর ও অক্ষর] পুরুষ হইতে ভিন্ন) উত্তম: পুরুষঃ 
(উত্তম পুরুষ) পরমাত্মা ইতি উদ্দাহৃতঃ (পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন ), যঃ (যিনি) ঈশ্বরঃ 
অব্যর়ঃ ( ঈশ্বর ও অব্যয়) লোকত্রয়ম্‌ আবিশ্ত (লোকওয়ে প্রবিষ্ট হইয়া) বিভর্তি (সকলফে 
পালন করিতেছেন ॥ ১৭ 
 শ্্রীধর। হদর্থম্‌ এতৌ লক্ষিতৌ তমাহ-_উত্তম ইতি। এরতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাত্যাম্‌ অন্যঃ 
--বিলক্ষণ: তু উ্তমঃ পুরুষঃ। বৈলক্ষণ্যমেব আহ-_পরমস্চাসৌ আত্মা চেতি উদাহ্বত:-. 
উক্ত; ক্রতিভিঃ। আত্মত্বেন ক্ষরাৎ--অচেতনাদৃবিলক্ষণঃ পরমত্বেন অক্ষরাচ্চেতনাদ্‌ ভোজ. 
র্রিলক্ষণ: ইত্যর্থ। পরমাত্মত্বমেব দর্শয়তি-যে! লোঁকত্রয়মতি। য ঈশ্বরঃ-_ঈশনশীলঃ 
অবায়স্চ-_নির্ব্বিকার এব সন্‌ লোকত্রপ়নম্‌ কৃৎব্সং আবিশ্ত বিভর্তি__পালয্নতি ॥ ১৭ 

বঙ্গানুবাদ। [যে জন্য ক্ষর ও অক্ষর পুরুষঘয় লক্ষিত হইলেন তাহা বলিতেছেন ]-- 
এই ক্ষর ও অক্ষর হইতে বিলক্ষণ অন্ত একটি পুরুষই উত্তম পুরুষ। তীহাঁর বৈলক্ষণ্য কি 
তাহা বলিতেছেন যে তিনি পরমাত্মা! (তিনি পরম এইরূপ আত্মা 7 বলিয়! শ্রুতিতে কশ্রিত 
হইয়াছেন। তিনি আত্ম। বলিয়া অচেতন ক্ষর হইতে বিলক্ষণ, আর পরমন্ব হেতু তোক্ত! 
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অক্ষর পুরুষ হইতেও বিলক্ষণ এই তাত্পধ্য। তাহার পরমাত্মত্ই দেখাইতেছেন যে সেই 
ঈশনশীল ঈশ্বর অব্যয় এবং নির্বিকার হইয়াও লোকক্রয়ের হ্বদয়ে আবিষ্ট হইয়| (প্রাণিমাত্রকেই) 
পালন করিতেছেন ॥ ১৭ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-সেই কুটস্থ দেখিতে দেখিতে পরে এক উত্তম পুরুষ 
দেখিতে পায়_্বাহাকে পরমাত্ম! শাস্ত্রে কহে, যিনি দ্বর্গ মর্ত পাতাল ত্রিভুবন 
যাহা! এই শরীরের মধ্যে (বৃজ্ধ।জ-ষ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত সপ্তপাতাল, নাভি 
হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত অপ্তত্বীপা বন্ুন্ধরা পৃথিবী মর্তলোক, কণ্ঠ হইতে ব্রশ্মরন্ধ, 
পর্য্যন্ত সপ্ত স্বর্গ) ইহাতে প্রবেশ করে চাঁমড়ীর জাম! পরে আপনার ভরণ 
পৌৰণ বিশেবরূপে অর্থাৎ যাহার মন যাহা খাইতে ইচ্ছা হইতেছে দে 
খাইতেছে-তিনি অব্যয় অবিনাশী, কারণ সুক্ষমরূপে সর্বব্যাপী তথ্যতীভ অন্য 
কোন বস্ত থাকিলে তবে পরিবর্তন হইত, যখন সবই এক তখন নাশ কার_ 
তিনিই ঈশ্বর_কর্তা জীব ্বব্ূপ সর্ববত্রেতে সব করিতেছেন অথচ কিছুই 
করিতেছেন না৷ সুক্ষম ব্রন্মরূপে - করাঁকরি কেবল স্থুলরূপের জাঁনিবে তাহ নিত্য 
নয়। ও।--“হিরণাগর্ভ সমবর্তৃতাগ্নে ভূতশ্ত জাঁতঃ পতিরেকরাসীৎ*--হিরণ্যগর্ভ কৃটগ্থই সর্বাগ্রে 
দেখ। যাঁয়, তাহা! হইতেই সমস্ত ভূত জাত, তিনি সফলের একমাত্র পতি অর্থাৎ সকলের 
সষ্টিকর্তা। এই হিরণ্যগর্ভ কুটস্থের মধ্যেই পুর্লযোত্ম রহিয়াছেন, কুটস্থ দর্শন করিতে করিতে 
তাহার মধ্যেই উত্তম পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। উত্তমপুরুষের রূপ শরীরেরই মত, 
অন্নষ্ঠমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ যাহা! ভ্রু মধ্যে দেখা যাঁয়, আর চুলের এক হাজার ভাগের এক তাগ, 
তিনিই জীব নুযুয্নার মধ্যে আমিতেছেন ও যাইতেছেন ও অত্যন্ত হুক্ নক্ষত্রের মতন জ্যোতি 
যাহ! দেখ। যায়। উত্তম পুরুষ ব্রহ্ম, তাহারই অধীনে আকাশ, বাঁধু অগ্নি, আপ, পৃথিবী এই 
পঞ্চ তত্ব সেই মউত্তম পুরুষ হইতেই হুইয়াছে। সেই উত্তম পুরুষ ঈশ্বরই সকলের কারণ। 
তিনিই বিষয় ভোগ করিতেছেন এবং তিনিই ব্রহ্মানন্দ ভৌগ করিতেছেন। সেই স্বরূপবৎ 
ঈশ্বরের তখন সে রূপও থাকে না, তখন “সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ», ক্রিয়ার পর অবস্থা, তখন আর 
কিছুই নাই। তিনিই সমূদয় জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ তিনি ব্রদ্ম তাঁহার কোন চিহ্ন নাই, তথাপি 
সেই আত্মা ভষ্টব্, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য ইহা! শ্রুতিতে বলেন। যজুর্বরেদে আছে__ 
“মরুত: শিবঃ মরুতঃ ব্র্ষ* মরুতই শিব, মরুতই ব্রহ্ম । সেই মরুত যখন স্থির হইলেন তখন 
শিব এবং সেই মরুতই অন্তদিকে মন দিয়া স্বষ্টি করিতেছেন। ূ 
ক্রিয়ার পর অবস্থাই শিব, ধিনি সর্ববভূতে রহিয়াছেন। তিনি প্রথমে জল, তগ্মধ্যে বীজ, 
তাহার মধ্যে নারায়ণ, তাঁহার মধ্যে কুটস্থম্ববূপ হেমাণ্ড আপনি স্থষ্টি করিয়া তম্মধ্যে প্রবেশ 
ফরিলেন। তিনিই গারত্রী ও তিনিই নিত্যের নিত্য । খন কৃুটসথদ্বরূপ গায়ত্রী লয় হন, তখন 
তাঁহার শক্তি ক্রিয়ার পর অবস্থার মধ্যে থাকে। “দেবাত্মশক্তি দ্বগুণৈ্নিগঢ়াম”-_(স্বেতাশ্বঃ উঃ) 
_ মায়াধীশ্বর পরমাত্মার আত্মভূতা, অস্ত্র, সেই শক্তি স্বগুণ অর্থাৎ সব্বরজঘ্তমে! নামক স্বকীয় 
গুণে ও স্বীয় কার্য ঘারা নিগৃঢ়া অর্থাৎ আচ্ছাঁদিতা। যখন সাধক কৃটস্থে থাকেন তখন সমুদয় 
পাপ হইতে মূক্ত,হন, তাহীর মধ্যে যে গুহ! আঁছে তাহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন, যেখানে 
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রাত্রিব! দিন কিছুই নাই_-“অসহা! ইদমগ্র আলীৎ, ততঃ টৈ সদজায়ত" “তদাত্মানং ম্বয়মকুরুত 
তম্মাৎ তত্সুকৃতমুচাতে”__ক্রিয়। করিয়া কৃটস্থ দর্শন, তৎপরে ক্রিয়ার পর অবস্থা । ক্রিয়া করিয়া 
কুটন্ের মধ্যে যখন দেবতাঁদির দর্শন হয় তখনও কিস্তু ন্ব ভাব। ক্রিগ্নার পর অবস্থাতে দর্শনাদি 
নাই, ৬খন নিঘ্ঘন্ঘ ভাব, উহ্থাই পরব, স্থির, অক্ষর, আর দর্শনাদি ব্যাপার অস্থির ও ক্ষর। যণিও 
এই শরীরের মধ্যেই কুটস্থ রহিয়াছেন কিন্তু প্রথমে তাহা দেখা যায় ন৷। যোনিমুদ্রায় কুটস্থ দর্শন 
হয়। কৃটস্থ দর্শন হইল, এবং তাহারও বহু পরে তন্মধ্যে ঈশনশীল সর্ববজ্জ নার|যণদর্শন হয়। 
উহাই পুরুষোত্তম রূপ। কুটস্থ মধোই সৎ, অসৎ সমুদয় স্যঠি হইতেছে, সেই জন্ত তন্মধ্যে ব্রি- 
লোক ও ক্রিলোকস্থ জীব সমুদয়কে দেখ! যাঁয়। পরে পুকযোহম বা ঈশ্বর দর্শন। এই 
পুরুধোত্তমই ক্ষর অক্ষরের সংযুক্ত ভাব, এখনে ক্ষরের প্রাধান্ত নাই, সেই জন্ত নারায়ণ প্রপঞ্চের 
অধীশবর, প্রপঞ্চ লইয়! খেল! করেন মাত্র, কিন্ত তথাপি প্রপঞ্চাতীত ভাবে সদা অবস্থিত। 
এই হিরণ্যগর্ভাধ্য নাঁরায়ণই সর্ব্বজীবের উপান্ত। হিরপ্যগর্ভ, নারায়ণ, ঈশ্বর, বিষু, এই সকল 
একেরই নাম। তিনিই নবদ্ধারবিশিষ্ট দেহে প্রবিষ্ট হইয়া স্ত্াত্যা, প্রাণ বা হংসরূপে নির্দিষ্ট 
হন। তখন তাহার বহিম্ুথ বৃত্তি ফুটিয়৷ উঠে, এবং এই প্রপঞ্চ ব্যক্ত জগতের ব্যবহার চলিতে 
থাকে। তখন তাহাকে নুপ্তবৎ বলিয়! মনে হয়_-নিজেকে নিজে যেন বিশ্ৃত। এই সমপ্ত 
দৃশ্য পদার্থ সদা একভাবে থাকে না এইজন্য উহাদিগকে ক্ষর বল! হয়। এই ক্ষর পদার্থও 
অক্ষর পুরুষের দ্বার! পরিব্যাপ্ত। কিন্তু গুরূপদেশ মত সাধন! দ্বারা যখন বাহ্‌ বায়ু স্থির হইয়া যায় 
অতি ুক্মভাবে কেবল তঁতৈ তত্বে চলিতে থাকে তখন বাহ্য প্রকৃতি ব৷ দেহকে আর অচুভব 
কর! যায় না। তখন ক্ষর অক্ষরের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন “হংস* বিপরীত ভাবে গমন 
করিয়া সমস্ত বিশ্ব প্রপঞ্চকে আত্মসাৎ করেন। তখন “সোহহং, সোহহং”--অর্থাৎ সমস্ত দৃশ্াই 
আত্মার দ্বারা অগ্রপ্রাণিত, আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।* সাধনার চরম ফল ক্রিয়ার 


ঞ& তিনটি পুরুষ ক্ষর, অঙ্গর ও পুরুযোস্তম। তৃত প্রকৃতিতে সঞ্চারিত যে চৈতন্য তাহাই ক্ষর পুরুষ। 
ঘটস্থ হুরধ্য প্রতিবিদ্বের মত। ঘটের পরিবর্তনে হুধ্যের পরিবর্তন হয় ন। ব৷ ঘটনাশে তাহ। নই হয় না, কিস্ক 
ঘটনাশের সহিত ঘটমধ্যস্থ প্রতিবিদ্ধিত চৈতস্ভের অন্তিত্ব থাকে না। কিন্ত ধাহা প্রতিবিদ্বিত চৈতন্ত 
নহে. যাহা শুদ্ধ চৈতন্য, যাহা! ভুত প্রকৃতি হইতে বিবিস্তু, দেহরূপ ঘট ন্ট হইলেও যাহ! থাকে, যাহা ঘটস্থ 
হইয়াও সর্ববঘটে একই রূপ অর্থাৎ মনঃস্থং মনো মধ্যস্থং হইয়াও যিনি "মনবর্জিতং”, যাহ অবিন।শী কুটস্,- তাহ'ই 
অক্ষর পুরুষ । ইনিই “জীবহৃতাং মহাবাহো। যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ” ইনিই পর! প্রন্কৃতি ॥ যাহা না থাকিলে শ্যাদি 
কিছুই হইতে পারে না | যিনি প্রণরূপে সমস্ত বিশ ব্রক্মাগ্তকে প্রণমর করিয়! রাখিয়াছেন। ইনি অজ, 
শ্ন্বত, অবিনাশী পুরুষ । 

উত্তম পুরুষও এই অক্ষর পুরুধের সহিত অহিন্ন,:কিন্ত তাহাতে আরও একটু বৈশিষ্ট্য আছে, যাহ! অক্ষর পুরুষে 
নাই। ইহ অঠিশয় রহম্তজনক তত্ব। এ তত্ব সকলে অবগত হইতে পারে ন!। জড় চৈতগ্ভের সহিত সংযুক্ত 
হইয়া, টৈতন্যবৎ বলিয়া বোধ হয়। শুদ্ধ চৈতন্ঠ জড়পম্পর্করহিত -তীহ'তে মনোৌধর্ম নাই, তাহা শুদ্ধ চৈতন্ত মাত্র 
-_জ্যোতিঃ মাত্র । কিন্তু সেই জ্যোতির অন্তর্গত পুরুষ, যাহাতে জড়ের ধর্ম নাই, যাহা! শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র হইয়াও 
কর্তা ও ঈশন-ভাব সমদ্বিত, হিনি সকলের হাদয়স্থ হইয়।ও হাদয়-ভাব দ্বারা অন।বৃত, ধাহার নিষ্টট আষার মনের- 
কথা' ধলিতে পারি, বিনি কর্মরূপ বিধাতা, যিনি আঙার কথা শুনেন, আমাকে জানেন, আম।কে কাল বালিতে 
পারেন এবং আমার ভালবাঁনা লইতে পারেন-তিনিই নরাকুতি নারায়ণ পুরুযোত্তম বা! ভগবান । ক্ষর, অক্ষর 
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যন্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ | 
অতোহম্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোত্তমঃ॥ ১৮ 


পর অবস্থা সমুদিত হইলে তথায় আর দৃশ্য দর্শন নাই । সেই অবস্থায় সদা থাকার নামই 
মহানির্ববাণ পদ, সেখাঁনে কাঁল চক্রবৎ ভ্রঘণ করেন না। এই অবস্থা পাইতে হইলে €১) প্রথম 
প্রয়োজন ক্রিয়া! করা, (২) ক্রিয়া করিয়া নেশায় মত্ত হইয়া থাকা, (৩) প্রক্কৃতিস্থ 
হওয়া ( অর্থাৎ ইড়! পিঙ্গল! সুযুঘ্না এক হইয়া যাইলে এক প্রকার সমত। অনুস্ভব হয় তাহাই ) 
€৪)শাগ্তিপদ লাভ (৫ )সদ! শাস্তি পদে থাকা । তখন কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না, মনে 
কোন সঙ্কল্পের উদয় হয় না, বস্তু নিরপেক্ষ পরম শাস্তির ভাব ফুটিয়া উঠে ॥ ১৭ 

অন্বয়। যম্মাং ( যেহেতু ) অহং €( আমি) ক্ষরম্‌ অন্তীতঃ (ক্ষরের অতীত ) অক্ষরাঁং 
অপি (অক্ষর হইতেও ) উত্তমঃ চ (উত্তম), অঃ (সেই হেতু ) লোকে বেদে চ (লোকে 
এবং বেদে ) পুরুষোত্মঃ প্রথিতঃ অস্মি (পুরুষোত্রম বলিয়া খ্যাত হইয়াছি )॥ ১৮ 

শ্রীধর। এবসুতং পুরুযোশুমত্বম আত্মনঃ নাঁমমিবচনেন দর্শরতি-যস্মাদিতি। যম্মাৎ 
ক্ষরং_জড়বর্গম্‌ অতিক্রান্তোহহং নিত্যমুক্তত্বাৎ। অক্ষরাৎ চেতনবর্গাদপি উত্তমশ্চ নিয় ত্বাৎ। 
অতে| লেকে বেদে চ পুরুষোতম ইতি প্রথিত:_প্রখ্যাতোহন্মি। তথা চ শ্রুতি:__পসর্দান্যায় 
মাত! সর্ববন্ত বশী সর্ধস্তেশানঃ সববিমিদং প্রশান্তি ইত্যাদি” ॥ ১৮ 

বঙ্গানুবাদ । [স্বীয় নাম নিরিচন ত্বারা এবজভুত পুরুষোত্তমত্ব প্রমাণ করিতেছেন ]_- 
যেহেতু ক্ষরকে অর্থাৎ জড়বর্গকে অতিক্রম করিয়া আছি তাহার কারণ আমি নিত্যমুক্ত, এবং 
অমি অক্ষর অর্থাৎ চেতনবর্গ হইতেও উত্তম, কারণ অ|মি নিয়ন্তা। এজন্ত লোকে এবং 
বেদে আমি পুরুযোশুম বলিয়। প্রখ্যাত। এ বিষয়ে শ্রুতি এই_'সেই এই আত্ম, ইনি 
সর্বলৌকের বখীকরণে সমর্থ, সর্বলোকের ঈশান বা ঈশ্বর, এবং 'তিনি এট সমস্তকে শাসন 
করেন” ॥ ১৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তগ্মিমিত্তে কুটস্থ ক্ষরের অতীত কিন! পরে দেখা যায় 
ভোমাতেই, তগ্নিমিত্তে অক্ষরের পর উত্তম অর্থাৎ উর্ধোতে একটি পুরুষ 
দেখিতে পাওয়া যায়, ভজ্জন্ তুমি জান্জে পর লোকের মধ্যে বলিতে পারিবে 
যে একটি উত্তম পুরুষ দেখিতে পাওয়! যায় জেনে শুনে ভাল লোকে বাহা 
লিখিয়া থিয়ীছেন-ভাহ।কেই বেদ কহে_ওঁ- দেই বেদ ওঁকার হইতে 


সমস্তই ইহার অন্তর্গত। ইপ্হারই ভজন হয়। ব্যক্ত ভাবের পরাকাষ্ঠ৷ ভাব এই পুরুষোত্তম ভাব। কিন্ত পরব্রঙ্গ 
সমস্ত ব্যক্তভ!বের অতীত। তাহারই একাংশ মাত্র এই কারণবশ।য়ী জাদি পুরুঘ। ইনিই জগতের পরিপ|ল- 
নার্থ অবতীর্ণ হন। পরব্রন্গের স্বরূপ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির অতীত, পুরুষোত্তম ভাবও তন্মধ্যে শিমজ্জিত। ভাছাকে 
জানিবার কোন উপায় নাই তিনি সত্তীমীত্র। সনন্ত বিশেষণ অপগত হইলে, সমস্ত নাম রূপ মিটিয়া গেলে যাহা 
অবশিষ্ট থাকে, বাহা হইতে সমুদ্ধে তরঙ্গের ন্যায় অনন্ত সৃষ্টি উচ্ছংসিত হইতেছে অথচ ধিনি ্বয়ং সমস্ত উচ্ছুখাস- 
বিবর্জিত, যাহা ক্ষর, অক্ষর পুরুযোত্বমেরও আ শরয়, ধাঁহাফ্ে পুরুষ নামেও অভিহিত করা যার না, যিমি সর্ববজ্ঞও 
নেন, অঞ্ঞও নহেন--তিনিই ত্রন্ম। উপনিষদে এই ব্রহ্গই প্রতিপাঁদিত হইয়া ছেন-_জানীগ্ণ এই সত্তা মাত্র বস্তর 
সত্যত৷ স্বীকার করিয়া,আর সমস্ত বস্তর অস্তিত্ব অঙ্ীকার করিয়।ছেন--তিনিই পরত্রক্গ । 
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নির্গত, আর সেই ওঁকারম্বপ এই শরীর-এই শরীর হইতে যাহা জান 
যায় তাহার নাম বেদ ওঁ ও অতএব জেনে শুনে সব শীস্সেতে 
পুরুবোত্তমের বিষয় বলিয়! গিয়াছেন_ঘরেরই বব ভাহীরই নীম ইন্দ্রথব 
জানিলে যবেরই মতন বোধ হয়, না জানিলে ইন্দ্রধব কি জানি কত 
বড়ই হবে!!! অর্থাও ওুরু-বক্ত, দ্বারীয় জীনিলেই সব সহজ-আর 
রামচন্দ্রকেই জহজ ক্রিয়াতেই পীওয়া যায় (যাহা গুরুবক্তগম্য )।_ 
আমি পুরুষোত্তম ; কেনন। পূর্বোক্ত এ ছুই প্রকায়ের পুরুষের উপরেই আমার স্থান। কার্ধ/রূপ 
এই শরীর বা জগৎ, তাহা হইতে উৎক্ট হইলেন কৃটন্, তাহা হইতে ও উত্তম _ উত্তমপুরুষ, 
ঠিনিই কুটস্তে প্রতিবিস্বিত হন। কুটস্থের মধ্যে, সাধনার পরিপক্কাবস্থায় তাহাকে সাধকেরা 
দেখিক্সা থাকেন। এখানে একটি কথা প্রণিধানযেগা, তাহ। এই-ক্ষর পুরুষের অতীত 
তাহাকে বল। হইল এবং 'অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম তীহাঁকে বল! হইল কেন? তবে কি ক্ষর 
পুরুষের মধ্যে তিনি নাই ? না, এখ|নে সে কথা বল! উদ্দেশ্য নহে। ক্ষরের অতীত, কেনন! 
এই জড়বর্গ দেহাঁদি বড় স্থূল, বড় বহিম্ম্, যাছারা এই দেহ ও ইন্ডরিয়াদি জড়বর্গ লইয়াই 
থাকে, তাঁহারা দেহস্থিত কৃটস্থ ঠৈতন্যের কোন সন্ধানই পায় না__এই জন্ত তাঁদুশ জ্রনগণের 
তিনি অনধিগম্য, কিন্ত তিন অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম কেন? কারণ এই দেহের অভ-.ভরে 
যে চিজ্ড্যোতি কৃটস্থ মণ্ডল রহিয়াছেন, তাহাকে ধাহারা গুরুকুপায় দেখিতে পান, তাহার/ও 
লেই হিরগ্য়বপু ধৃত-শঙ্খ-চক্ষ যে পুরুষে|তম নারায়ণ, তাহাকে কদাচিৎ দেখিতে পান। এই 
হেমাণড কৃটস্থ জ্োতিঃই যেন তাঁহার বাহা শরীর। তাহার অভ্যন্তরে সেই পুরুষোত্বম 
নারায়ণ। এই উত্তম পুরুষই ক্রিয়ার পর-অবস্থায় অখণ্ড চিৎসত্ত1। হইতে অভিন্প। এই 
পুরুযোত্তম ভাবই সগুণ ভাঁবের পরাকাষ্ঠ।। নিগুপ ভাব একমাত্র ক্রিয়ার পর-অবস্থায় 
উপলব্ধি করা যাঁয়। এই পুরুষোত্তম দর্শনের পরই সাঁধক ক্রিয়ার পর-অবস্থা ( আপনাঁতে 
আনি) সহজেই লাভ করিতে পারেন। উছাঁও ক্রিয়ার পর-অবন্থাই বটে, তবে উহা 
সগুণ ভাব, গুণাতীত ভাবই সর্ষোত্ম অবস্থা। লোকে এই মকল কথা প্রথমে অভিজ্ঞ লোকের 
মুখে শুনিতে পাঁয়, তাহার পর মহপুরুষের। আত্মপাক্ষাৎকার দ্বার! এবং নিজ-সাধনার অভিজ্ঞত] 
দ্বার! যাহা জানিতে পারেন, তাহাই জগতের কল্য।ণের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তাহাই 
শাস্ব এবং বেদ। বেদের মূল প্রণব। এই দেহই প্রাণব-রূপ। এই দেহকে যিনি জানিয়াছেন 
এবং দেহে মধ্যে নিখিল ব্রহ্মা যিনি অনুভ্ভব করিতে পারেন-- তিনিই প্রকৃত বেদজ ব্রাহ্মণ। 
বাহ্‌ বিচার দ্বারা এই পুরুযৌত্রমকে বুঝিতে গেলে নানারূপ বাদ উপস্থিত হয়। এই 
পুরুযোত্তম ভাবই "রহম্তং হোতদুত্বমম্*। বান্তবিকই তো ইহা কত বড় রহন্ত! যাহার! 
দেহ ব্যতীত কিছু বুঝিতে পারে না, কেবল বিচার হর! ইহাতে চেতন পদার্থকে মাত্র লক্ষ্য 
করিতে পারে, মেই চেতন ধার! অনন্ত চিৎদত্ত। হইতে আপিতে আসিতে কত ব্ধপ গ্রহণ 
করিয়াছে, তাহা না! ভাঁনিলে এ পরম রেহশ্য কি করিয়া বুঝ! যাইবে? এই শরীরের মধ্যে 
একটি ফ্তির সদ! সর্ববদ! ক্ফুরণ দেখিতেছি, বন্ধারা অচেতন ইন্তরিয়মনাদি সচেতমের : 
টায় দৃষ্ট হইতেছে। যে হ্ৃত্রাত্ম। প্রাণের প্রকম্পনে এই সমস্ত বিষয় বোধগম্য হইতেছে, 


২০৮ শ্রীমন্তগবদগীতা [১৫শ অঃ 


যো৷ মামেবমসংমূটে। জানাতি পুরুষোত্বমম্‌। 
স সর্ধ্ববিদ্তজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ 


সেই নিখিল ছ্বীবের জীবনম্বরূপ প্র/ণ-শক্তি আরও কতই না রহম্যময়- সেই প্রাণ-ধার] ষে 
এক চিৎকণ জ্যোতি:র প্রবাহমা্র, দেই চিদংশ বা স্থির প্রাণ আরও কত রহস্তময়_তাহার 
উপরেও সেই পুরুষোত্ুম নারায়ণ, সুতরাং তাহা ষে রহস্য বিষয়ের মধ্যে উত্তম রহস্ত হইবে 
তাহাতে আর বিশ্মিত হইবার কি আছে? ১৮ 

অন্থয়। ভারত! €হে ভারত) এবম্‌ ( এইরূপে ) যঃ (যে) অসংমুঢ়ঃ (মোহহীন 
হইয়]) মাং ( আমাকে ) পুরুযোব্মং জানাতি € পুরুযোত্বম বলিয়া! জানে), সঃ (সেই) 
সর্বভাবেন ( সর্বপ্রকারে ) মাং ভঞ্জাতি (আমাকে ভজন] করে )১ [ তদনস্তর সে ] সর্বব- 
বিৎ ( সর্বজ্ঞ হয় )॥ ১৯ 

শ্রীধর। এবন্ুতেশ্বরস্ত জ্ঞাতুঃ ফলমাহ-য ইতি। এবং_-উক্ত প্রকারেণ, 'অসংসৃঢঃ 
_নিশ্চিতমতিঃ সন্‌ ষে! মাং পুরুষৌত্তমং জানাঁতি, স সর্ববভাবেন- সর্বপ্রকারেণ মামেব ভতি 
তততশ্চ সর্ববিৎ- সর্বজ্ঞ! ভবতি ॥ ১৯ 

বঙ্গান্গবাদদ। [ এবভুত ঈশ্বরকে জানার কি ফল তাহাই বলিতেছেন ]-উক্জ প্রকারে 
নিশ্চিতমতি হইয়। যে ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানে, সে সর্বপ্রকারে আমাকেই 
ভজন! করে, তদনস্তর সে সর্ববিৎ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হয় ॥ ১৯ ্ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_যে কেহ আমাকেই ভজন। করে ( অর্থাত ক্রিয়া করে 
গুরুবাক্যের দ্বারা উপদেশ পাইয়!) সম্যক্‌ প্রকারে অটৈতগ্য হইয়া জগৎ 
ভুলিয়া ; বিষয়ের প্রতি এই অনীঁসক্তি ভাবই ভগবানের প্রতি নিশ্চিতমতি করে ] অর্থাৎ 
কখনও ভুলেও যাঁয় না, নেই পুরুঝোত্তমকে জানে অর্থাৎ দেখে-সে সব 
জানে-_আর সব ভীবেতেই অর্থা যাহাতেই মন লাগীয় তাহাতেই উত্তম- 
পুরুষকে দেখে অর্থাৎ সর্ব্বত্রেতেই ব্রক্মই দেখে ক্রিয়ার পর অবস্থায় অর্ব্ধদ] 
থেকে ।-গুরূপদেশ মত যে অকৈতব ভাবে সাধন! করে, সাধনার উদ্দেশ্ত কোঁন ফলপ্রাপ্তডি 
নহে, কেবল তাহাকে প্রাপ্তি এইরূপ মনে ধারণ! করিপ্না ভজন! করে, সে জগতের অন্য সব কথ! 
ভুলিয়া যাঁয়, তাঁহাকে ভিন্ন তাঁহার আর কিছুই মনে থাকে না-এই ভাবে ভজন! করিতে 
করিতে সে উত্তম পুরুষকে দেখিতে পায়, তখন সব বন্ধন তাঁহার মিটিয়া যায়, তখন সে সর্ব্ববিদৃ 
হয়। কারণ সকল বস্তুতেই তাহাকে দেখে। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই, সুতরাং তহাকে 
ষে জানিল দেও ব্রন্বরূপই হইয়া গেল-__বরদ্ষাবিদ্‌ ব্রদ্ৈব ভবতি,” সর্বত্র ব্র্দৃষ্টি না হইলে, 
সর্ষের সহিত নিজেকে না মিলাইতে পারিলে সর্বজ্ঞ হওয়া যায় ন!। তাই ক্রহ্মবিদ্‌ ব্যতীত 
কেহ সর্বজ্ঞ হইতে পারেন না। সর্ধজ্ঞ পুরুষই সর্ধভাবে তাহার পৃ! করিতে পাঁরেন। চিত্ত 
একান্ত হইলে যখন তাহাতে অন্ত কোন বৃত্তির উদয় নাই তখনই সর্ধগত বাসুদেবের ভজন। 
হয়। স্বভাবে ভক্গন করিতে করিতে;“সর্বব” অর্থাৎ নামরূপ মিটিয়৷ যায় তখন ভ্বিতীপ্দের কোন 
ভাথ থাকে না এমন কি জ্ঞাতৃ-ভাব পর্যযস্ত থাকে না। প্রথমতঃ সর্বত্রই তিনি নিজেকে 


১৫শ অঃ] জীন্তগবদগীতা . ২০৯ 
| ইতি গুহাতমং শান্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ। 
এতও্বদ্ধা বুদ্ধিমান্স্যাত কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ 


ইতি শ্রীমন্তগবদগীতাস্থপনিষংসু ব্রঙ্গবিচ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীরুষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুযোত্তম- 
যে!গো নাম পঞ্চদশোৎধ্যায়ত | 


দেখিতে পান, পরে সর্ব্ব বলিয়াও কিছু থাকে না, সর্কের পৃথক অস্থভবও মিটিয়া গরিয়া--“এক- 
মেবাধিতীয়ং* মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন সে ভাব বুঝিবার জন্থও দ্বিতীয় কেহ থাঁকফে ন|। 
ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিক্লার পর-অবস্থা অল্প অল্প উদয় হইতে থাকিলে একটা! নেশার মত 
ভাব হয়, তাহাতে প্রথম প্রথম সব বস্তই মনে পড়ে, কিন্ত কোনও বস্তর প্রতি মন জমে না, 
ক্রমে আর কোন: বস্তই মনে পড়ে না, তখন সব হইতে মন সংহত হইয়! মনের মধ্যেই মন 
জমিয়। বসে, তখন আর সঙ্কল্ন বিকল্পের কোন ঢেউ উঠে না। মন যেআছে সঞ্ষল্প বিকল্প ন৷ 
থাকায়, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। পরে সে ভাবও ড,বিয়! যায়, তখন এক অবিজ্ঞাত- 
রাজ্যের পরদ! খুলি! যায়) সেজ্ঞান পূর্ধে ছিল না, যে দৃষ্ত পূর্ব দেখা যাইত না, যে শব 
পূর্বে কখনও শোনা যায় নাই, তাহাই বোধের বিষয় হয়। পরে সে অলৌকিক বৌধও আর 
থাকে না । তখন সব বোধ একের মধ্যে প্রবেশ করিয়! এক হইয়া যায়, যেমন সব নদী সমুদ্রের 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! সমুদ্রই হইয়া যায়, তাহাদের আর পৃথক নাম-রূপ থাকে না, তক্রপ উহ্বাই 
গুপাতীত ব্রহ্ম তাঁব"_“রূপং ভগবতো! যত্তদ্মনঃকান্তং শুচাঁপহম্ ভগবানের সেই যে রূপ তাহা 
কোন আকৃতি নহে, তাহাই অরূপের রূপ, মন যাহাঁকে দর্শন করিলে পরম তৃথ্িলাভ করে, 
যাহাতে সমস্ত শেক-তাপ দূর করে। তাঁই ভগবানের কোন মারিক রূপ দর্শনই সাধনার শেষ 
ফল নহে। তাহার ম্বরূপে নিত্যস্থিতি ও সেই স্বরূপে নিজেকে ড,বাইয়! দেওয়াই, ভক্তিভাঁবের 
পর্নাকাষ্ঠা, এবং সেই ভাঁবই নিজবোধরূপ, জ্ঞানম্বরূপ তাহাতে স্থিতিলাভ করিতে পারাই 
ভগবন্তঞ্জনার সর্বেোতম ফল। এই স্থিতির নামই ক্রিয়ার পর-অবস্থা। তাহার অলৌকিক 
শক্তিই কার্ধ্যরূপে এই দৃশ্তজগৎ ভাপিত হইতেছে, মন এই প্রপঞ্চকে প্রকাশিত করে ও ভোগ 
করে। কিন্ত সমন্ত দৃশ্তের মূলে যে একটি বিন্দু রহিয়াছে, সেই বিন্দু বা কেন্দ্রমূলে ফিরিয়া! 
যাওয়াই কাধ্যপ্রগতের অতীত বা পর-অবস্থ! প্রাপ্ত হওয়া । সেথানে আর নানাত্ব নাই। কল্পনার 
বছ-মুখে প্রক।শই বাহ জগৎ মনের স্বরূপ চ্যুতি, সেই কল্পনার মূল মন স্থকেন্জে ফিরিয়া গেলে 
তাহার বহুমুখী প্রকাশের অভাব হয়। ইহাই দ্রষ্টার হ্বরূপে অবস্থান ব! যোগ। এই যোগাভ্যাল 
সকলেরই কর্তব্য, ষেগাভ্যান ব্যতীত জান ভক্তি কিছুই লাভ হয় ন। যোগাভ্যাস 
আ.ত্মদর্শনের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ উপায়। অন্ত কোন বলই যোগবলের তুল্য নেে। যোগবল- 
বিহীন ব্যক্িরাই ইন্দরিয়জয়ে অসমর্থ হইয়। বিষয়ে নিমগ্ন হয় ॥ ১৯ 


অন্বয়। অনঘ ভারত! হে নিষ্পাপ অর্জুন) ইতি €এই, প্রকারে ) গুহৃতমষ্‌ 
(পরম গুহ) ইদং শাস্বং € এই শান) ময়! উত্তং (মৎকর্তৃক কথিত হইল ), এতদ্‌ বুদ্ধ! ( ইহা 


জানিয়! ) [ লোকে ] বুদ্ধিমান্‌ ( জানী ) কৃতকৃত্যঃ চ স্তাৎ (ও কতার্থ হই! থাকে )॥ ২* 
২৭ 
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শ্রীধর। অধ্যায়ার্থম উপসংহরতি_ইতীতি। ইতি অনেন সংক্ষেপপ্রকারেণ গুহাতমম্‌ 
-_-অতিরহস্থং সম্পূ্ণং শান্্মেব ময়ে|ক্তম। ন তু পুনর্ববিশতিষ্টেরকম্‌ অধ্যায়মাত্রং। হে অনঘ 
_ব্যসনশূন্ত ! অত এতৎ মছুক্তং শাস্মং বুদ্ধ! বুদ্ধিমান্-_সম্যগজ্জানী স্তাৎ, কৃতকৃত্যশ্চ স্যাঁৎ। 
যোংপি কোইপি। হে ভারত! ত্বং কৃতকৃত্যোহলি ইতি কিং বক্তব্যমিতি ভাব; ॥ ২০ 

সংসারশাখিনং ছিত্বা ম্পষ্টং পঞ্চদশে বিভূঃ। 
পুরুষোত্ুমষেগাথ্যে পরং পদমুপাঁদিশৎ ॥ 
ইতি শ্রীত্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদনীতাটীকায়াং সুবোধিন্ত।ং পুরযোত্তমযোঁগো নাম 
পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ। 

বঙ্গানুবাদ । [ অগ্যায়ার্থের উপদংহার করিতেছেন ]-_-ইতি অর্থাৎ এই সংক্ষেপ প্রকারে 
গুহাতম অর্থাৎ অঠিরহস্তপূর্ণ সম্পূর্ণ শাস্্ই আমি বলিয়াছি। কিন্তু এই বিংশতি ক্সোকযুক্ত 
অধ্যায়মাত্র নহে, [ ইহাতেই শাস্বের সমাক রহহ্ত বল! হইল ]1 হে অনঘ অর্প]ৎ.ব্যসনশূগ্ত 
এই মুক্ত শাস্ব বুঝিয়৷ ষে কোন ব্যক্তি সম্যগজ্জানী হইতে পারিবে এবং কৃতকৃত্য হইবে, সুতরাং 
হে ভারত, তুমিও যে কৃতকত্য হইবে, সে বিষয়ে আর অধিক কি বলিব ইহাই তাৎপর্য ॥ ২০ 

বিভূ ভগবান সংসাররূপ বৃক্ষ ছেদ করিয়া পুরুষেত্বমযোগ নামক পঞ্চশাধ্যায়ে স্পষ্টরূপে 
পরম পদ বিষয়ে উপদেশ দিলেন ॥ 

আপ্যান্িক ব্যাখ্যা এই অত্যন্ত গুপ্ত যে শীল্ক তাহ। বলিলীম আমি ইহ 
চ্ছির করিয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে বুদ্ধিমান হও (ক্রিয়ার পর অবস্থার যে 
না থাকে সে বুদ্ধিমান হয় না) ও কৃতকৃত্য হও অর্থাৎ ক্রিয়। করে ক্রিয়ার পর 
অবস্থায় থাক ।-_এই অধ্যায়টি অত্যন্ত রহস্তময়। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন__-“সমগ্র গীতা- 
শান্তের যাহ! অর্থ, তাহ! এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে প্রতিপাদন কর! হইয়াছে । সমগ্র বেদের অর্থ 
যাহা, তাঁহাও এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে__“যস্তং বেদ স বেদবিৎ* পবেদৈশ্চ সর্ধৈরহ- 
মেব বেগ্ক:*_ ইত্যাদি বাক্য ারাও ইহাই প্রতপারদদিত হইয়াছে । সকলের মধ্যেই এই 
পুরুষোত্তম রহিয়।ছেন__ই'₹।কে জানিলে থে কোন লৌকই হউক সেই কৃতরৃত্য হইতে পারে। 
কেবল যত্ব করিয়! সাঁধনাভ্যান করিতে হইবে । সাধনাত্যাসের ফলে এই দেহেই কৃটস্থ ও 
তদ্মধ্যে পুরুষে|প্তমকে দর্শন করিয়া জীবন সফল করা যায়, কিন্তু জীব এত দুর্ভাগ্য, এত নির্বেব!ধ 
যে সমস্ত কর্ম করিয়া কেবল জাল! ও তাপ সহ করিতে হয়, তাহাই পুনঃ পুনঃ করিবে, কিস্ত যে 
কর্থে সব জাল! মিটিঃ! যায়, অস্তঃকরণের সমস্ত বৃতি-র!শি নিবৃত হইয়া অনন্ত শীস্তি-পথের 
দ্বারকে উন্মুক্ত করিয়! দেয়, সেই সাঁধন! একটু পরিশ্রম করিয়া করিলেই হয়, কিন্ত মে পথে 
কেহ যাঁইবে না, অথ5 রোগ, শোঁক-ছুঃখের জালা জলিয়! পুড়িয়া থ|ক্‌ হইয়া যাইতেছে। 
সেই বুদ্ধিমান যে ক্রিয়া করে, কারণ ক্রিয়। করিলেই ক্রিয়ার পরাবস্থ। প্রাপ্তি হয়, তাহাতেই 
জীবন কৃতকৃত্য হয়। সমস্ত শাস্ত্র হার! গ্রতিপাদিত যে পুরুযোত্বম ; তাহাই এই সাধনাদবার! 
অবগত হওয়! যায় ॥,২* 
: ইতি শ্যামাচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীত।র পঞ্চদশ অধ্যান্ের আধ্যাত্মিক ব্যাথ্য! 

| | সমাপ্ত ॥ 
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পঞ্চদশ অধ্য।য়ের সারসংক্ষেপ । 

_ এই বৃক্ষাকার কপেবর, ইহার মূল উপরে অর্থাৎ মন্তকে, এবং হত্তপদাঁদি সমত্তই নীচের 
দিকে। হস্ত-পদাঁদি কর্শেন্ছিয় এবং চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দরিয় প্রকৃতপক্ষে সব কাজ করে, কিন্তু 
হুকুম আসে মন্তক হইতে। যে সমন্ত কাঁধ্য জীবকে কর্মস্থত্রে আবদ্ধ করে সে, সমস্তই গুপত্রন্ 
হইতে উৎপন্ন। ইড়া, পিঙ্গলা, স্ুযুগ্/র মধ্যেই গুণ সব পুষ্ট হয় এবং তথ। হইতে প্রস্ফুটিত 
হয়! তাহারা সংসার মুখে প্রধাবিত হয়। এই অবস্থায় যে সকল কর্ম হয়, তাহ! ফলাকাক্া- 
যুক্ত বলিয়! তাহাতে জীবের বন্ধন হয়। সুতরাং দেহের উর্ধে অর্থাৎ মন্তকে যদি প্রাণের 
স্থিতি ন| হয়, তাহা হইলেই বন্ধন দশ! ভোগ করিতে হইবে। আজ্ঞাচক্রের উর্ধে যে মূল 
রহিয়াছে তাহ! কন্মাগবন্ধি নহে, সেই মন্তকে (সহন্নারে ) প্রাণের স্থিতি হইলেই গুথাতীত 
অবস্থা! লাভ হয়। এই অশ্বখ-রূপ (যাহা ফাঁ'ল পর্য্যস্ত থাকিবে কিনা সন্দেহ ) কলেবর ঘষে 
পুষ্টিলাভ করিতেছে অর্থাৎ বার বর জন্মমরণ সঙ্কুল যে দেহাদি ধারণ করিতেছে, বাঁপন। তাঁহার 
মূল? এই বাসনার মৃলচ্ছেদ করিতে ন! পারিলে বার বার জন্ম যাতায়াত নিবত্তি হইবার নহে। 
মন দিয় ক্রিয়া! করিলে ক্রিয়ার পর-মবস্থা প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ ইচ্ছারহিত অবস্থা লাভ হয়। 
উবাই সংসারবৃক্ষের মূলচ্ছেদক অস্ত্র। ক্রিয়! করিয়! কৃট্থ ব্রদ্মের অগুর মধ্যে প্রবেশ করিতে 
পারিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা! প্রাপ্ত হয়। তাহাই অপুনরাবৃত্তি স্থিতি। তিনিই আদিপুরুষ, 
তাহাকে কুটস্থের পর দেখা যায়। এ অবস্থা! হইতে নামিয়। আলিয়াই সব হইয়াছে, তখন মন 
অন্ত বস্থতে আসাক্তির সহিত লক্ষ্য করিতে করিতে তদ্রুপ হইয়া! এই বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রকাশিত 
করিতেছে । ক্রিয়ার পর স্থিতি সে বড় আশ্ধ্য অবস্থা; সেখানে চন্দ্রের দীপ্থিও নাই, সুর্যেরও 
রশ্মি নাই, অথচ সে ধাম আপনার মহিমায় সর্ধদ| প্রভাম্বিত, তাহাই পরমাত্মার পরম ধাম 
অর্থাৎ ক্রিয়ার পর-অবস্থা'। অষ্ট প্রহর এই অবস্থায় থাঁকিলেই ক্রিঘার পর স্থিতির্ূপ 
অবিন।শী পদকে পাওয়া যাঁয়। 

“পরমাজ্মার কিঞপে জীব-ভাঁব হয়, কিরূপে তিনি দেহ-মধ্যে আসেন ও বাহির হন, যাহার! 
ইন্জিয়সক্ত অক্ঞানী জীব, তাহার। উহার রহস্ত কিছুই বুঝিতে পারে না । আত্মাই ইন্দ্রিয় ও 
মনে অধিষ্ঠনপূর্ববক কিরূপে বিষয় ভোগ করিতেছেন, তাহা অতিশয় বিদ্ময়কর ব্যাপার। 
ইন্জিক়-গ্রাহ যাবতীয় বিষঃই দেহস্থ যটচক্র দিয়া বিদ্যুৎবেগে ছ্িদলপন্মে মনস্থানে উপনীত হয়, 
পরে তখনই সহশ্রদলে নীত হয়, তাহার পরে আমাদের বিষয়ের অনুভব হয়, কিন্ত সেই 
অন্ভব হইতে স্বপ্নক্ষণও বিলম্ব হয় না। ধাহাদের ক্রিয়ার দ্বারায় আজ্জাচক্রে স্থিতি হওয়ায় 
বুদ্ধি স্থির হইয়া যায়, তাহারাই এই সক্ষম অনুভব করিতে পারেন, যাহাদের বুদ্ধি স্থির নহে 
অর্থাৎ বিমূঢ, তাহার! এ সব কিছুই ধারণ! করিতে পারে না। এই স্থিরবুদ্ধি হইতেই সর্বজ্রত| 
লাভ হয়। 

এই দিব্য দৃষ্টি তাহাদেরই হয়, যাহার! ধ্যান-ধারণা-সমাধি দ্বার মনফে নিরোধ করিতে 
পারেন। ধাহার! অক্কতাা অর্থাৎ বুটক্থ ব্রদ্মে আটকা ইয়া নাই তাহাদের উত্তমনূপ স্থিতি 
দিব্য দৃষ্টি হয় না। বাহিরের হর্ষ; কিরণে ঘেমন জাগতিক বস্ত-সমৃহ প্রকাশিত হয়, তন্দগ 
ঝুটস্থ কিরণই এই শরীর ও ইন্্রিয়াদিকে প্রকাঁশময় করিনা রাখিয়াছে। . সেই তেজই 
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্রদ্ষের রূপ, যাহা আকাশ হইতে আসিতেছে । এই আঁকাঁশের মধ্যেই পরব্যোম-স্বরূপ অণুং 
আবার সেই অপুর মধ্যে কত শত ব্রদ্ধাণু রহিয়/ছে, আবার এক একটি ব্রদ্ধাণুর মধ্যে কত 
্দ্মা্ড যে তাহার সীমা নাই। এই অগুর জ্ঞান হইলেই ব্রন্গজ্ঞান হয়। 
আত্মা গ্রাণরূপে সকল বস্ততেই আছেন বলিয়া আমর সকল বস্তর অস্তিত্ব অঙ্ছভব করিয়! 
১৫শ অধ্যায় ১২)১৩১৪ থাকি। এক একটি বস্ত্র কত গুণ, এক একটি লতা! পাতা 
শ্লোক। উত্ভতিদের মধ্যে কত গুণ রহিয়াছে, তাহা যোগীরা আত্ম-প্রাণ 
মুর্ধাতে স্থির করিলেই সব জানিতে পরেন -কিন্তু ইচ্ছা! করিয়া এ-সব জানা ভাল নহে. তাহাতে 
আত্ম-সাক্ষাৎকারের বিদ্ব ঘটে। হৃদয়ে নিঃশেষরূপে স্থিতি হইলেই প্রকৃত জ্ঞান হয়, যদি 
সব জানিতে চাঁও তে! ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থির হইয়া থাক, তাহা হইলে যাহা কিছু জীনিবার 
তাহাঁও জানিবে, এবং সব জানারও শেষ হইবে। সে অবস্থায় কোন ইচ্ছাই থাকে না, 
তবে যাঁছা জানিবার যোগ্য, তাহা ক্রিয়ায় পর অবস্থায় ইচ্ছ। না করিলেও জানা ঘায়। 
এই লোকে ছুই রকমের পুরুষ আছন,_ক্ষর ও অক্ষর। অক্ষর পুরুষ কৃটস্থ এবং এই দেহ 
ক্ষর ও অক্ষর এবং প্রক্কতি এবং দৃশ্ঠমান বস্ত মাত্রেই ক্ষর পুরুষ । ধাহারা৷ আসক্তি 
উভ্ভম পুরুষ পূর্বক এই দেহাদি দৃশ্য পদার্থই দেখিয়া থাকেন, তাহাদের নাশ 
হয়, আত্মজ্ান বা শাস্তিলাভ কিছুই হয় নী। ধাহারা কুটস্থে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অষ্টপ্রহর বসিয়া 
আছেন, তঁহারাই অক্ষর পুরুষের সহিত এক হইয়া অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হন। এই ৫টস্থ 
দেখিতে দেখিতে আর একটি পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ হয়, তিনিই 'উত্তম পুরুষ ? তাছাকেই শাস্ত্রে 
পরমা বলে, তিনিই চামড়ার জাম! পরির1 সর্ব বিরাজমান আছেন, তিনিই অব্যয় 
অবিনাঁশী, তিনিই ঈশ্বর ও কর্ত! এবং তিনিই জীবরূপে সর্ধত্র সব কাঁধ্যই করিতেছেন। কিন্তু 
এ লব অনিত্য মাত্র। তিনিই ব্রঙ্গর্ূপে আবার কিছুই করিতেছেন না। কৃটন্থের জ্ঞান 
হইলেই তাহা! যে বিনাশশীল নয় অর্থাৎ ক্ষরের অতীত, তাহা যোগীর। বেশ বুঝিতে পারেন। 
তূর্ধে ধিনি রহিয়়াছেন তিনিই পুরুযোন্তম। 


পর্বের বেদ। যৎ প্দমামনস্তি, তপাংলি সর্ববাণি চ ষদ্বদস্তি। 
যদিচ্ছন্তে। ব্রহ্মচর্য্যং চরস্তি, ততে পদং সংগ্রহেণ ত্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥* কঠ উঃ 


এই ক্রঙ্গপ্দই গ্রাপ্তব্য বলিয়া বেদ নির্দেণ করিয়াছেন, এবং যে জন্ত বা ধাচার 
জল্ত তগন্তা-সমূহ (প্রাণায়ামাঁদি সাধনা ) অস্ুষ্ঠিত হয়। সাধকগণ যে ক্রিয়ার পর-অবস্থা 
বা ব্রহ্ষপদ প্রাপ্তির জন্য, ব্রশ্মচধ্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্ষপদ সংক্ষেপে বলিতেছি 
যে তাহা “৮”। [ ও'কারের রহস্য গীতাঁর প্রথম ভাগে দেখুন । ] 

ধিনি গুরু-বাক্যে বিশ্বাস করিয়! দৃঢ় ভাবে ও অছরাগের সহিত সাধন! করিবেন, তিনিই 
উত্তম পুরুষকে এই দেহাত্যন্তরেই দেখিতে পাইবেন, এবং ক্রিয়ার পর-অবস্থাক় সর্বত্র ত্রন্ষদর্শন 
ফরিয়! তাহীতেই স্থিতি লাভ করিতে পারিবেন । ইহা অতি গুণ রহন্ত, ধাহারা ম্থব্বীবন 
“লাভ করিয়া কৃতক্ত্য হইতে চাহেন, তাহার! শ্রদ্ধায় সহিত ক্রিয়। করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
খেল থ|কিবার,চেষ্টা করেন। ও হরিঃ ও" । 


যোড়শোইধ্যায়ঃ | 


( দৈবাস্মুরজম্পদ্বিভাগ যোগীঃ ) 
জ্রীভগবানুবাচ। 
(দৈবী সম্পদ-_তত্বজ্ঞানের অধিকার ) 
অভয়ং সত্বসংশুদ্ধি্কানযোগব্যবস্থিতিঃ | 
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্‌॥ ১ 


অন্য । শ্রীভগবাঁন্‌ উবাচ (শ্ীভগবান বলিলেন)। 'অতঙ্ংং ( ভয়শূদ্ধত1 ) সত্দংশুদ্ধিঃ 
( চিত্তশুদ্ধি) জ্ঞ/নযোগব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠ, অথবা আত্মজ্জানের উপায়ে পরিনিষ্ঠা) 
জানং (দান ), দমঃ চ (দম ) যজ্ঞ: চ (যজ্ঞ ) ম্বাধ্যায়ঃ ( শাস্মপাঠ, ব্রঞ্থষজ্ঞ বা! জপযজ্ঞ), তপঃ 
(তপস্তা ) আজ্জবং (সরলতা )॥ ১ 
শ্রীধর। আন্বরীং সম্পদং ত্াক্তা দৈবীমেবাশ্রুতা নরাঃ। 
মুচ্স্ত ইতি নির্ণেতুং তছিবেকোহথ যোড়শে ॥ 


ূর্ববাধ্যাননান্তে “এত দৃশ্য বুদ্ধিমান্‌ স্তাৎ কৃতরত্যশ্চ ভারত” ইত্যুক্তং, তত্র ক এতৎ তত্বং 
বুধ্যতে, কো ব1 ন্‌ বুধ্যতে ইত্যপেক্গীয়াং তত্বজ্ঞানে অধিকারিণ: অনধিক।রিণম্চ বিবেকার্থং 
যোড়শাধ্যায়স্ত আরম্তঃ। নিক্বপিতে হি কার্ধ/ার্থে অধিকারি গ্রিজ্ঞাস| ভবতি। তছুক্তং 
ট্রে 


"ভারো ষে। যেন বোঢব্যঃ স প্রাগালোঁড়িতো যদ] । 
তদা কন্তস্ত বোঢ়েতি শক্যং কর্তং নিরূপণম্‌ ॥” ইতি। 


তত্র অধিকারিবিশেষণভূতাঁং দৈবী সম্প?ম্‌ আহ-অভয়মিতি ত্রিভিঃ ৷ অভয়ং-_ভয়।ভাবঃ। 
সত্বন্ত- চিপ্শ্ত, সংশুদ্ধি:__নুপ্রসন্নতা | জানযোগে - আত্মজানোপাঁয়ে, ব্যবস্থিতি:_ পরি নিষ্ঠ|। 
দানং-_হ্বভোজ্যন্ত অন্নাদে: হথো'চিতনংবিভাগঃ ৷ দম:-_বাহোক্দিরসংযম: | যজ্ঞঃ--যথাঁধিকারং 
দর্শপৌর্নমাসাদিঃ | স্বাধ্যায়ঃ--ব্র্ষাজ্ঞাদি; জপযজ্ঞে। বা! তপ:-_উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণং শ্ারী- 
রাদি। আর্জবম্‌- অবক্রত ॥ ১ 

বঙ্গানুবাদ । “আনুরী সম্পৎ ত্যাগ করিয়! দৈবী সম্পৎকে আশ্রপ্নকারী ব্যক্তিরা যে মুক্ত 
হন, ইহাই নির্ণর করিবার জন্ত ষোড়শ অগ্যায়ে তাহায় বিচার করা হইতেছে ।” 

[ পূর্বাধ্যায়ের অস্তে “হে ভারত ! ইহ জাঁনিয়া লোকে জ্ঞানী ও ক্ৃতকৃত্য হই! থাকে”__ 
ইহা বল! হইয়াছে, তাহাতে এ তত্ব কে বা বুঝিতে পারে এবং কে প!রে না এইগন্ত তত্বজ্ঞানের 
অধিকারী ও অনধিকারীর নির্ঘার্থ এই যোড়পাধ্যায়ের আরম্ত। কার্ধ্যার্থ নিরূপিত হলেই 
তাহার অধিকারী বিষরে জিজ্ঞাসা হয়। তাই কুমাৰিল ভট্ট বলিয়াছেন--“ভার যে বহন করিবে 


২১৪ শ্রীমন্তগবদগীতা [১৬শ অঃ 


সেই ভরের ব্ষিয় পূর্বে যদি আলোড়িত হয় তবেই কোন ব্যক্তি ভাঁর বহন করিতে সমর্থ 
হইবে, তাহ! নিরূপণ করিতে পারা! যার” ইতি। তন্মধ্যে অধিকারি-বিশেষণরূপ দৈবীসম্পদ 
তিনটি গ্সেরক সবার! বলিতেছেন ]--অভয় শবে _ভয়াভাব। সত্ব শবে_ চিত, সংশুদ্ধি-_ 
ন্প্রসন্নতা। জ্ঞানযে।গে ব্যবস্থিতি_ আত্মজ্ণনে পায়ে পরিনিষ্ঠা। দান_ন্বভোজ্য অনাদির 
যখোচিত সংবিভাগ | দমং - বাহোন্দ্িয় সংযম যজ্ঞ-_যথাধিকাঁর দর্শপৌর্ণমাসাদি ষজ্ঞ। স্বাধ্ায়_ 
্রহ্মযজ্ঞাদি বা জপযজ্ঞ। তপঃ-শারীরাদি তপস্যা (পরের অধ্যায়ে বলিবেন )। আঞ্জব__ 
অবক্রতা (সরলতা) ॥১ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_কুটন্থের দ্বার! অনুভব হইতেছে ঃ_ ক্রিয়ার পর অব- 
স্থায় থেকে মরবার যে ভয় তাহ। ক্রমশঃ যায়-_ সর্বদাই স্ুযুন্সাতে থেকে সম্যক্‌ 
প্রকারে নির্মল বুদ্ধি দ্বারায় সব দেখিতে পায়; জ্ঞন_যোনিযুদ্রাতে থাকা; 
ধারণ! ধ্যান সমাধি করা, ক'রে বিশেষরূপে স্থিতি ; ক্রিয়াদান, ইক্জিয়াদির দমন, 
ও ক্রিয়া করা, আর বুদ্ধির পর পরা বুদ্ধিতে স্থির থাকা, কুটস্থে থাকা, সরল 
হওয়া, কোন বিষয়ের ইচ্ছ। থাকিলেই সরল কখনই হয় ন৷ ও হিংসারহিতও 
হ'তে পারে না, যাহা হওয়া উচিৎ-আপনাকে আপনি ন। দেখিলে কেমন 
করিয়। অন্যকে দেখিবে? যে আপনাকে দেখিবে সে সকলকে সমান দেখিবে। 
ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকিলে, সব এক হওয়ার নিমিত্তে আপনাতেই আপনি 
তুষ্ট, তাহা৷ ক্রিয়াস্ছিত ব্যক্তির দেখিতেছেন।_পুর্ব্রে নবম অগ্যায়ে বলা! হইয়াছে জীব- 
গণের এ্কৃতি তিন প্রকার-__(১) দৈবী, (২) আন্থরী ও (৩) রাক্ষপী। আন্ুরী ও রাক্ষসী 
প্রকৃতি-বন্ধনের কারণ এবং দৈবী প্ররৃতিই মোক্ষলাভের অগ্কূল। পুর্ববাধ্য!য়ের শেষে 
ভগবান বলিয়াছেন -“এই গুহতম জ্ঞান জানিয়া কৃতকৃত্য হও”_-এখন এই তত্ব জানিবার প্রকৃত 
অধিকারী কাহ।রা, জানিতে পারিলে সেই অধিকার লাভের জন্য মুমুক্ছু জীব প্রস্তত হইতে 
পারে, তাই সেই অধিকারের কথ এই অধ্যায়ে বল হুইতেছে। ধাভারা মুমুক্ষু তাহাদের 
প্রয়োজন এক প্রকারের, যাহার! লংলারী তাহাদের প্রয়োজন অন্ত প্রকারের। মুমুক্ষুর যাহা 
ওয়োজনীয় তাহাই দৈবী সম্পং, স'সারী অর্থাৎ বিষয়াসংক্তের যাহ! প্রয়োনীয়_-তাহাই 
আন্ুুরী সম্পং। এখন অন্থুরের দ্বারাই জগৎ পরিপূর্ণ, তাই আনুরী সম্পদের জঙ্গই জীব 
ল।লায়িত, দৈধী সম্পদের দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকায় না। দ্বারা জীবকে মুক্তিমার্গের 
অধিকারী করে ত।হাই দৈবী সম্পৎ, এবং য|হা লৌকিক জ্ঞান _যন্থারা জীবের কামোপভোগ 
পরিবঞ্ধিত হয়_তাহাই আন্ুরী সম্পৎ। আন্মরী সম্পদের দ্বার! জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম- 
যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হয় না, দৈবী সম্পদের দ্বার! জীবের মোক্ষমার্গাছুকুল প্রবৃত্তির উদয় হইয়। 
তাহাকে শাস্তির পথে, সত্যের পথে লইয়! ষায়। তাই এখানে দৈবী-সম্পদের অধিকারী 
হাহার--তাহাদের কি লক্ষণ এবং কি গুণ থাকে, সেই সকল কথা তগবান অঙ্জুনকে 
বলিতেছেন। 

(১) অভয়-_ভরশুন্ততা। অ|ম! ছাড়া ঘিতীগ আর কেহ আছে-এই দ্বিতীয্বের 
অভিনিবেশ যতঙ্গণ থাকে, ততক্ষণ অভয় লাভ হয় না। 
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ভগবানের পরম পদই প্রকৃত অতয় পদ। যাহ! লাঁভ করিলে আর এই চিত্ত সংসাঁরমুখী হইতে 
পারে না। তাই শ্রুতি আদেশ করিয়াছেন_-"অভর়ং সর্ববভূতেভাঃ*-__সর্বপ্রাণী আমা হইতে 
যেন অভয় লভ করে, এবং আমিও সর্ববপ্রাণী হইতে থেন অভয় লাভ করি। কাহাকেও 
পর না ভাবা। তাহা হইলেই আর কাহারও উপর হিংস। হয় ন।। অহিংসা প্রতিষ্ঠিত ন। হইলে 
বৈরত্যাগ হয় না। পরের উন্নতি দেখিয়া! নিজেরও তন্রপ উন্নতি হউক এইরূপ বাঞ্ছা করায় 
আত্মভাঁব প্রতিষ্ঠিত হয় না। ইহাতে পরের মধ্যে নিজেকে দেখ| হইল না, পর পরই হইয়া 
রহিল। পরকে আপনার করিতে হইলে বাপনাত্যাগের প্রয়োজন, বাঁসনাত্যাগ করিতে হইলেই 
মনোনাশের প্রয়োজন। সর্বাপেক্ষা জীবের বড় ভয় হইতেছে মৃত্যু-ভর, মৃত্যু-ভায়ে জীব সদাই 
সন্্র্থ। এই তয় যায় কি প্রকারে এবং অভয় পরমপদঈ বা প্রাঞ্চি হয় কি প্রকারে? ধাহারা 
শরদ্ধালু হুইয়! ক্রিয়৷ করেন, এবং ক্রিয়া করিয়! ক্রিয়ার পর-অবস্থা অল্প অল্প করিয়া অগ্থভব 
করিতে পারেন -_ তাভাদেরই হৃদরোগ নষ্ট হয়, মরণের ভয় থাকে না, কারণ তাঁহার! প্রতিদিনই 
মৃতুঃর স্বাদ (দেহ হইতে পৃথক্‌ হওয়! ) কিছু কিছু পাইতেছেন, এবং তাহ। যে কত আনন্দের 
অবস্থা ইহ! জানিতে পারায় আর মৃত্যুর জন্ত তাহাদের কোন মাশঙ্কা! ব| ব্যাকুলত। থাঁকে 
না। মনের নিংশক্ক অবস্থা-_-আঁমার পীড়! হইবে, কি সর্প-ব্যাপ্র আক্রমণ করিবে, কে আমাকে 
দেখিবে,_এই সব উদ্বেগ কিছুই থাকে না । 

(২) জন্বসংশুদ্ধি-_অন্তঃকরণের অশুদ্ধিভাবের (যেমন গ্রবঞ্চনা, মিথ্য।ব্যবহাঁর ইত্যাদি) 
পরিবজ্জন। ভিতর বাঁছির সমান। যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ নহে, তাহার! কখন 9 ভয়শৃন্ত 
হইতে পারে ন|। বু নির্দল হয় কিরূপে ? ধাহার৷ প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস করেন, তাহাদের 
নাড়ী-প্রবাহ বিশুদ্ধ হয়, নাঁড়ী বিশুদ্ধ হইলে তাহার ম্পন্দনও বিশুদ্ধ হয়। স্পন্দন বিশুদ্ধ 
হইলে বৃত্তিও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। হাহারা সর্বদা! সুযুয়াতে থাকেন, তাহাদের চিত্ত-স্পন্দন 
বিশুদ্ধ হঈবেই। সাধারণতঃ ইড়া-পিঙ্গলার প্রবাহে পড়িয়াই জীবের সংস!র বাসনার উদয় হয়। 
এই প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যখন লুষুয্ার পথ খুলিয়া যায়, তখনই ভ্রীবের সব্বগুণ বৃ্ধি হয় সুতরাং 
বাসনাশুদ্ধি হইয়া থাঁকে। 

(৩) জ্ঞান এবং যোগে একান্ত নিষ্ঠা _ শ্রীমদ্‌ আচার্য্য শঙ্কর বলি্নাছেন__জ্ঞান ও 
যোগ বিষয়ে তৎপরত! ব! একা গ্রতাই হইল প্রধান দৈবী সম্পৎ। কারণ জ্ঞান ও যোগ ব্যতীত 
সত্বসংশুন্ধি হইবার উপায় নাই। আত্মা ও অনাত্মার জ্ঞানই জ্ঞান বটে, কিন্তু তাহা পুস্তক 
পড়িয়া হইবার নহে। আত্মার প্রত্যক্ষ অচ্ভব হয় যোনিমুদ্রা়। কৃটস্থ মণ্ডপ হইতে পুকষোত্বম 
দর্শন পর্যন্ত সমস্তই হয়, যিনি যোনিমুদ্রায় থাকিতে পারেন। এই যোনিমূদ্রাই প্রধান পীঠ 
গ্ান। এইখানে অলৌকিক অধ্যাঙ্থুজ্ঞান এবং বিশ্বরূপাদি সাধকের দর্শন হুইয়৷ থাকে, এত বড় 
দৈবী সম্পৎ আর কিছুই নয়। আঁর যোগ- ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থিতিঃ অভ্যাসপটুতা বার! 
ধারণা, ধ্যান, সমাধিতে স্থিতিল/ভ করিতে পারা। এই যোগাবন্থ। জ্ঞান।বস্থ! প্রপ্তির সাহায্য 
করে.এবং জানাবস্থা ষোগপ্রাপ্ডির সহায়তা করে। , 

(8) দ্ান__নিজদ্রব্যে আপক্তি পরিত্যাগ করিয়া তাহ! পরার্থে উৎকৃষ্ট করাই দান। নিজ 
সামর্ঘ্যানযনদী অঙ্লাদির ষংবিভাগ দ্বারাই ত্যাগ শিক্ষা হ়। যতক্ষণ পরার্থে নিজ চিত্র, শক্তি, 
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সামর্থ্য ব্যয় করিতে ন! পারি ততক্ষণ চিন্ত স্বার্থভাঁবে কলুষিত থাকে। এইরূপ কলুবিতচিতে 
জ্ঞানলাভ বা যোগে নিষ্ঠা কাহারও হইতে পারে না। সর্ববাপেক্ষ। বড় ত্যাগ বা দান জীবকে 
সংপথ--ভগবানের পথ দেখাইয়! দেওয়া ক্রিদ্লাভ্যাসই ভগবল্লাতের প্রশস্ত উপায়, এইজন্ত 
ক্রিয়! দানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান। 

(৫) দ্বম-বাহোত্দ্রিয় নিগ্রহ। যে নিজের ইন্দ্রিয় দমনে অশক্ত, সে তো সমস্ত শক্তি ও 
অর্থকে তাহার নিজের ইন্্িয়তৃপ্রিরূপ বহ্ছির ইন্ধনরূপে ব্যবহার করে, সে আর অপরের দুঃখ 
অভাবের কথা ভাবিবে কিরূপে ? এইজন্ত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির! কখনও দ।ন করিতে পারে ন1। 
যাহারা অভয় লাভ করিতে চান, তাহার! এই জন্তই ইন্জিয়দমনে মনোযোগ করিবেন। 

(৬) বঞ্ভ্-_বেদবিহিত দেবযজ্ঞ, নৃযগ্র-_গ্রভৃতি পঞ্চ মহাযজ্ঞ। মগ্ন জম্মিবা মাত্রই 
পঞ্চঝণে খণী থাকে। এই সকল খণমুক্তি এই পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা হইয়া থাকে । তাহ। গীতার 
অন্থান্ঠ অধ্যায়ের ব্য।খ্যাকালে বল! হইয়াছে । এখানে আবার কিছু উল্লেখ করিতেছি। 
সাধকের, বিশেষতঃ দ্বিজাঁতিরা সন্ধ্যা-বন্দনাদির পরই "দেবধজ্ঞ* করিবেন। দেবধজ্ঞ অর্থাৎ 
নিজ নিজ ইষ্ট দেবতা ও গৃহদেবতার পুজা । প্রথমেই পঞ্চ দেবতার পৃজ1-- 

“আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং কুদ্রং যথাক্রমং। 
নারায়ণং বিশুদ্ধাধ্যমন্তে চ কুলদেবতাং ॥* 

গণেশঃ হুর্য্য, ন।র।য়ণ, রুদ্র, দেবী ও শেষে কুল'দেবতার পূজা বথাক্রমে করিতে হইবে। 

পরে ইষ্ট ও গৃহ.দেবতার পুর্জ! করিতে হইবে-_ 
“অন্নেন সুমনোভিশ্চ গন্ধেধূ্পৈ: প্রদীপকৈঃ। 
গৃহস্থঃ পৃজয়েন্সিত্যং স্বগৃহে গৃহদে বতীং ॥* 

গৃহস্থ ব্যক্তি নিজবগৃহে গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, দীপ ও অন্ন দার] গৃহদেবতার পূজ। করিবেন। 

দেবপৃজার পর- চ্কোম। নিত্য হোের অনুষ্ঠান এখন আমাদের দেশ হইতে প্রায় উঠিয়াই 
গিয়াছে । কিন্তু নিত্য হোমের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়। ইহার উপকারিতা 
লোকে এখন আর বুঝিতে পারে ন1। এই নিত্য হোমের অনুষ্ঠান কিছু আড়ম্বরময় ব| জটিল 
নহে। গৃহীর যাহ! ্বীয় খাদ্য -তাহাই দিয়। আছুতির কার্য্য হইতে পারে। 


বৈশ্বদেব_-“যো! বিশ্বং ভূবনমাবিবেশ”_যে দেবত। বিশ্বসুবনে প্রবিষ্ট হইয়। রহিয্াছেন-সেই 
বিশ্বদেব বিষ্ণুর পৃ করিতে হইবে । শুধু “ও বৈশ্বদেবায় নম:*__বলিয়া প্রীতঃকালে ও 
সায়ংকালে বৈশ্বদেবের পৃ ও আহুতি দিবে ।--এই সকলই "দেববজ্ের” মধ্যে। 

শান্তধ্যয়ন ও অধ্যাপন। হবার] 'খ'যধজ্ঞ' সম্প।দিত হয়। তর্পণ ও শ্রীদ্ধাদ দ্বারা 'পিতৃধজঞ' 
সম্পন্ন করিতে হয়। 

বলি-_ ইহ দ্বার! সমস্ত প্রাঁণিগণকে অন্ন দিবার ব্যবস্থা আছে--ইহাই ভূতষজ | “দেব! 
মহুয্াঃ পশবো বরাংসি” হইতে "প্রেতাঃ পিশীচান্তরবঃ সমস্ত: । 

*... পপিপীলিক1-কীট পতঙগকাস্াঃ বৃভৃক্ষিতাঃ কর্পনিবন্ধবন্ধাঃ | 
্রয়ান্ধ তে তৃণ্তিমিদং ময়ানং তেতো! বিস্ৃষ্টং মুদিতা তবস্ধ ॥" 
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_ দেবতা, মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ এবং বন্ধুহীন ও পতিত ব! পাপী আমার প্রদত্ত এই 
অন্নগ্রহণ করিয়! তৃপ্ত এবং মুদিত হউক। 
অতিথি পৃজা-নৃধজ্ঞ। পপ্রয়ো! ব! বদি ব1 হ্বেস্তো যূর্খঃ পণ্ডিত এব বা। 
সংগ্রাপ্তো বৈশ্বদেবাস্তে সে।ংতিথিঃ দ্বর্গসংক্রমঃ ॥ 


প্রিয় হউক, ঘেম্ত হউক, মূর্থ হউক বা পঞ্ডিত হউক-_বৈশ্বদেব ক্রিয়ার অবসানে যে অতিথি 
প্রাপ্ত হইবে, সে পাক্ষাৎ স্বর্গপ্রদ। 

“হিরণ্যগর্ভ বৃদ্ধা তং মন্তেতাভ্যাগতং গৃহী।" অভ্যাগত ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ বর্ম! বণিয়াই মান্ত 
ক'রবে। অতিথির নাম, কুল, দেশ ও বিদ্যার পরিচয় লওয়! শ।স্ত্ে নিষেধ আছে। যদিও--“অস্ত- 
ধাগাত্মিক! পুর্ন সর্ববপূজোত্বমোত্তম” তথাপি “বহিঃপুজা বিধাতব্যা যাঁবজজ্ঞানং ন জায়তে।” 
-__এইজন্ত বাহ্‌ কর্মাদির কথ। এখানে বিস্তৃত ভাবে বল! হুইল। কিন্তু যোগীদের আসল হজ্ঞ 
হল ক্রিয়ার অজ্যাদ। যোগ-যজ্ঞই সকল যজ্ঞের সাঁর। প্র।ণেতে অপান এবং অপাঁনে 
প্রাগ-বাঁয়ুর হোমই প্রকৃত হোম। পক্রহ্ধ/গৌ হু়তে প্রাণো হোমকর্ত্দ তছুচ্যতে । 

(৭) স্বাধ্যায়--বেদাদির অধ্যয়ন, বেদাস্তাঁদি মোক্ষশাস্ত্রর আলোচনা। ইহা বাহাভাব। 
অধি+ই+অনট্-অধ্যপ্নন। ই ধাতু অর্থে গমন, অধি অর্থে উপরে। ক্রিয়া করিতে করিতে 
যখন প্রাণাপাঁনের গতি উর্ধে ব| মন্তকে গিয়! স্থির হয়। “ইকারং পরমেশানি শ্বয়ং কুগুলী 
মৃন্তিমান্ধ ইহাই পরমৈশ্র্ধ্য, অধি মানে খীশ্ব্্য ও জাধিপত্যাও হয়। যখন কুগুলিনী শক্তি 
সহন্বারে উখ্িত হইয়া তথায় স্থিতিলাভ করেন। সুতরাং পুজনীয় লাহিড়ী মহাশয় যে 
বলিয়।ছেন “শ্বাঁধা।য়* অর্থে - বুদ্ধির পর পর|-বুদ্ধিতে স্থির থাঁকা, তাহ! "স্বাঁধ্যায়ে”র ধাতুথটিত 
অর্থ হইতে বেশ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। 

€৮) তপঃ--শারীর ক্লেশ, ইহার পরিচয় পরে দেওয়! হইবে। 

“ন তপন্তপ ইত্যাহত্রক্ষচর্য্যং তপোতমম্‌। 
উর্ধারেতা ভবেদ্যস্ত মস দেবে! ন তু মাহুষঃ ॥ 


্শ্মচর্য্যই সর্ধ্বোন্তম তপস্। | ব্রচ্ছে বিচরণ অর্থাৎ ত।হাতে স্থিতিই আসল ব্রহ্ষচর্য্য । কেবল 
মাত্র শুক্র ধারণেই উর্ধরেত] হওয়া যায় না। যাহার রেতঃ উদ্ধগত হইয়াছে। কঠোর 
তপোনুষ্ঠান ব্যতীত কেহুই উর্্বরেতা হইতে পারে না। “রেতঃ” শব “রী” ধাতু হইতে, যাহা " 
ক্ষরিত হয়। অর্থাৎ যাহা একস্থানে থাকে ন।, ক্রমাগতঃই বহির্গত হইয়া বাঁ়। আমাদের 
“চিত্তই নেই" রেতঃ, এই চিত্ত যখন উর্ধে উন্নীত তইয়! সেইখানেই স্থিত হয়”_-এমনটি যাহার 
হয়, তাহাকেই “উদ্ধরেতা” বলে ; উদ্ধরেত! ভবেদ্যস্ত স দেবে! ন তু মান্য: । এইজস্তই 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তপের অর্থ কর! হইয়াছে__“কৃটস্থে থাকা”। 

(৯) আর্জব--সরলত|। যাহার বাঁসনা অধিক দে সরল হইতে পারে না। লোভাতুর 
চিত্ত কি কখনও সরল হইতে পারে? এইজন্য যতক্ষণ ইচ্ছা-কামন! জাগিয়! আছে, ততক্ষণ 
বক্রতা থাকিবেই। আপনাতে আপনি তৃষ্ট যে, অন্তের অনৃষ্ট দেখিয়া তাহার দুঃখ হয় না, বরধং 
অক্তের নুখকেই নিজের স্থখ বলিয়া মনে হয়। মনের স্বচ্ছতা! থাকে_এইগন্ত লভালাভের প্রতি 

২৮ 
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অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনম্‌ | . 
দয়! ভূতেঘলোলুণ্তং মার্দবং হীরচাপলম্‌॥ ২ 


দৃষ্টি থাকে ন! সুতরাং কাঁহাঁকেও ছিংসা করিতে হয় না, এবং সেই ভাব গোপন রাঁখিবার জন্ত 
ভাণ করিতে হয় ন1। যাহ বুদ্ধিতে আসে তাহা বলিয়া ফেলে, সুতরাং অন্তকেও ধোঁকা থাইতে 
হয়না ॥ ১ 
অন্বয়। অহিংসা, সত্যমূ, অক্রোধঃ (অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ) ত্যাগঃ শাস্তিঃ (ত্যাগ 
ও শাস্তি) অপৈশুনং ( পরনিন্দাত্যাগ, অখলতা! ) ভূতেষু দয়! (সর্বভূতের প্রতি দয়া ), 
অলোলুধুং €নিলেোত ভাব ) মার্দবং (মৃৃতা ) হ্রীঃ (কুকর্ম লজ্জা) অচাঁপলম্‌ 
( অচাঞ্চল্য )॥ ২ 
শ্রীধর। কিঞ্চ_অহিংসেতি। অিঃসা পরপীড়াবঙ্নম,। সত্যং_ বথীর্ঘভাষণম,। 
অক্রোধ:- তাড়িতস্তাপি চিতে ক্ষোভাহুৎপতিঃ | ত্যাগঃ- ওঁদার্য্যম,। শান্তি: চিত্তোপরতিঃ। 
অপৈশুনং_ পৈশুনং পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশনম, তর্জনম, অপৈশুনং | ভূতেষু দয়া_দীনেষু 
দয়া। অলোলুং_লোভাভাঁবঃ (অবর্ণলোপঃ তু আষ)। মার্দিবং_ মৃহৃত্বং, অক্রুরতা। হ্রীঃ_- 
অকার্ধ্য-প্রবী লোৌকলজ্জা। অচাপলং- ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যম, ॥ ২ 
বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ]_অহিংসা_ পরপীড়া্জজন। সত্য_যাঁচা ঠিক 
তদগ্রূপভাঁষণ € যাহা যথার্থ তাহাই অসঙ্কে।চে বলা)। অক্রোধ কাহারও বর্তৃক তাড়িত 
হইলেও ক্রোধের অন্ুৎপত্তি। ত্যাগ-_ওঁদার্য্য (যেমন দানে র্লেশ বোধ ন| কর1)। 
শাস্তি-চিত্তের উপরতি। অপৈশুন-পরোক্ষে পরদোষ প্রকাঁশকে "পৈশুন” বলে, তাহার 
বঙ্জনকে অপৈশুন বলে । ভূতে দয় দীনের প্রতি দয়া। অলোলুপ্ত-_লোভাভাব। অলোলুপত্ব 
_এইপ্রকীর শব্বের “প”এর “অ* কার লোপ হইয়া অলোলুধ। পদ হইয়াছে, ইহা আর্প্ররোগ। 
মার্দিব_ মৃদুতা, অক্তুরতা | হ্বী--অকাধ্য করণে লোৌকলজ্জা ৷ অচাঁপল্য-ব্যর্ধ ক্রিয়া না কর! ॥ ২ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_হিংস1! না থাকিলে ইচ্ছ। থাকে না ক্রিয়ার পর- 
অবস্থায় না থাকিলে ইচ্ছা নাশ হয় না যত বস্ত দেখিতেছ সবই মিথ্যা, 
কারণ (যে ) সবই দেখিতেছ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় 
না অতএব সত্য সেই ব্রহ্ম; ক্রিয়ার পর-অবস্থায় আপনি আছি এরূপ বোধ 
হয় না, যখন আপনিই নেই তখন অগ্যও নেই, ক্রোধ কি প্রকারে কাহার 
উপরে থাকিবে? ক্রিয়ার পর-অবস্থাতে কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকে না, কাজে 
কাজেই ইচ্ছাই নাই তার ফল কি? ক্রিয়ার পর-অবস্থাতে আমিও কিছু নেই 
আমারও কিছু নেই_আমিই নেই তার খলতা৷ কর্বে। কার সঙ্গে-আমি মজাটা 
মারবো ও অগ্যকে মজাটা মার্তে দিই ইহ্থারই নাম দয়1; ব্রহ্মব্যতীত অন্য 
বস্ত নেই লোভ কিসে কর্বো-সকল লোকের কথার উপর টগ্সী! (টেক্কা) 
ভিজে ভারি কথা অর্থাৎ কাজের কথা কাহারও মুখ হইতে বাহির হয় না, যাহা! 
ক্রিয়ার পর-অব্রস্থায় হয়_তখন চঞ্চলন্ব থাকে লা।--(১০) অহিংস! -গ্রানীদিগকে 
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পীড়িত না করা। হিংসা বহি জীবের স্বাভাবিক ধর্দ। পরপীড়ন না করিলে জীবিকা 
চলে, না, এই জন্ত জীব হিংসাপরা়ণ। যতদিন নিজের সুখেচ্ছ! থাকিবে, ততদিন সেই ইচ্ছ! 
পুরণার্ধ অন্কে পীড়ন না করিয়৷ উপায় নাই; এইপন্য ধাহাদের বাঁসন! সংঘত হইয়াছে, নিজের 
সুখাভিলাষের দিকে দৃষ্টি নাই ) তিনিই হিংসাশৃন্ঠ হইতে পারেন। যতশ্খণ ইচ্ছার নাশ 
না হয়, ততক্ষণ এ অবস্থা! আদে ন|। ক্রিগ্ার পর-অবস্থাতেই সকল ইচ্ছার সম)ক্‌ নাশ হয়। 

 পরাবস্থায় ধাহারা থাকেন সেই সকণ মহাপুরুষই আপনাতে আপনি স্তব্ধ। তাহাদের 
চিন্তমধ্যে হিংসার ঢেউ থেলে না, তাই তাহ।দের হৃদয় বিশ্বপ্রেমে পূর্ণ। কোন হিংআ্রক 
জন্তও তাহাদিগকে হিংস! করে না, বরং তাহাদের নিকটে আমিলে তাহাদের শ্বীয় হিংশ্র- 
ত্বভ|ব পর্যাস্ত শোধিত হইয়া! যায়। 

(১১) জত্য-যে বস্ত যাহা__তাঁহাঁকে সেই ভাবে ঠিক বলাই সত্য। রাখিয়া ঢাকিয়া 
বল! বা. যাহা নয় তাহাই বলা ইহার বিপরীত। মিথ্যা রোচক হইলেও বলা উচিত নহে, 
সত্য অপ্রিয় হইলে বা পরের পীড়াদায়্নক হইলে সে সত্যও মিথ্যার সমান। ইহা হইল 
বাহিরের কথা। প্ররুত কিন্তু সত্য অন্য বস্ত। প্ব্রন্ম সত্যং জগন্িথ্যা*_ক্রহ্মই সত্য আর 
এ সমস্ত দৃশ্য পদার্থ ই মিথ্য!। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় এই দৃশ্য পদার্থের অন্তিত্ই অনুভব হয় 
না, কিন্তু কোন অবস্থাতেই সত্য বা ব্রহ্ম সত্তার অভাব হয় না। 

(১২) অক্রোধ-_মন্ক কর্তৃক পীড়িত ও অপম|নিত হইলেও মনে কোন অন্ত ভাব 
না হওয়।; তখনও মনের শমত| নষ্ট হইতে না দেওয়।| ক্রিদ্রার প্র-অবস্থায় আপনি আছি 
কি নাই, অন্য কেহ আছে বা! নাই এ সব বোধই থাকে না, সুতরাং কেহ আমাকে পীড়ন করিল 
এ কথা মনে উদয়ই হয় না, তবে ক্রোধ হইবে কাঁহার উপর? আমি বা অপর কেহ থাকিলে 
তবে তো ক্রোধ হইবে! 

১৩) ত্যাগ-সর্ঘ কর্ম করিয়াও কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পন করাই ত্যাগ । এই ত্যাগই 
প্রকৃত সম্গাস। সাংসারিক কোন তোগের প্রতিই আসঙ্ি ন! থাক|। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই 
এই তাগ পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠে, কোন বস্বরই তখন স্পৃহা থাকে না। 

(১৪) শান্তি -অন্তঃকরণের উপশম ব1 চিত্তের উপরতি। ক্রিয়ার পর-মবস্থায় এবং 
পরাবস্থার পরাবস্থাতেও এই শান্তি উপলদ্ধি কর! যায়। মন সম্বশূন্ত, সুতরাং মন নাই, 
চিত্তের এই নিস্তরঙ্গ অবস্থই শাস্তির অবস্থা । 

(১৫) অপৈশুন -পরের নিকট অপরের ছিদ্র গ্রকাশ ন! করা, কাহারও দোষকীর্তন 
না কর!। খলম্বভ!বের লোকেরাই পরের দোষকীর্ভনে শতমূখ হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায়__ 
আমিও থাকে না, আমারও থাকে না, সুতরাং আঁমি নাই অন্ত কেহও নাই, খলতা কে কাহার 
উপর করিবে? 

(১৬) ভূতে দয়া--ছুঃখিত ব| ব্যথিত প্রাণীর প্রতি কূপা ব! সহানুভূতি। আমি সাধন 
করিয়া শান্তি পাইতেছি, আনন্দ পাঁইতেছি, এই তাপিত জীবও যাহাতে*সেই শান্তি উপভোগ : 
করিতে পারে তজ্জন্ত যে চেষ্ট!। লোঁকে যাহাতে ক্রিয়। করে ও জিয়া পাঁয় তাহাই করা। 


২২০ শ্রীমন্তগবদর্গীতা ্‌ [১৬শ অঃ 
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো৷ নাতিমানিতা ৷ 
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ 


বাহিরের অভাব অর্থাদির হারা নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মনে যে দিবারাত্র অশান্তির চিতা 
জলিতেছে, তাহাই নির্ববাপিত করিবার উপায় ধরাইয় দেওয়াই প্রকৃত “দয়” | 

6১৭) অলোলুপতা-বিষয় নিকটে আদিলেও ইন্দ্রিঃসমূহের অবিকৃতি। ব্রহ্মজ্ঞ 
পুরুষের কোন বস্তর প্রতিই লোভ থাকে না, কারণ তিনি জানেন এক ব্রঙ্গপদার্থ ব্যতীত 
আর কোন বস্তই নাই। 

(১৮) মার্দিব-_মুদৃতা, জন্ুরতা। দাঁভ্তিকতার অভাব, পরের প্রতি ব্যবহারে কোমল 
ভাব রক্ষা করা । পদে পদে চটিয়। না উঠ! বা সামান্য কারণেই ব)তিব্যস্ত না হওয়]। 

(১৯) লজ্জা_অকাধ্য অগ্রবৃত্তি। সকলকে টপ.কাইয! নড় হওয়ার অনিচ্ছা । “যা 
দেবী সর্ধভূতেষু লঙ্জারপেণ সংস্থিতা।” এই লজ্জা না থাঁকিলে মানুষ পণ্ড অপেক্ষা হীন 
হুইয়া যায়, কোন কুকা্ধ্য করিতেই তাঁহার চিত্তে বাঁধা আসে না। আমি বাহার কপালাভের 
জন্ত ব্যাকুল, তাঁহার প্রিয় কাঁধ্য সাধনে তৎপর না হইয়৷ অকার্যে প্রবৃত্ত হইলে কোন্‌ 
মুখ লইয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াই ? এইকপ যে মনোবৃত্তি তাহাই “হী”। এমন সুকুমার 
বৃত্তি আর নাই। লজ্জ! যাহার আছে, শ্রী, সৌন্দর্য্য তাহার চিরদিন থাকে, তাঁহার শোভায় 
সকলেই মুগ্ধ হয়। ? 

(২০) অচাপল্য -বিন। প্রয়োজনে বাঁক্‌, পাঁণি বা পাঁদ প্রভৃতির ব্যাপার না থাকাই 
অচাঁপল্য। এই চাপলোর আর অন্ত নাই। মাুষের মন, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাঁদি সর্বদাই 
ব্যাপার যুক্ত। কি যে করিতেছে, কেন যে করিতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না। 
অথচ এই চাঞ্চল্যের দাপটে সমস্ত নরনারীই অস্থির_ঠিক পাগলের মত। যে প্রত্যহ 
নিয়মিত ভ।বে মনোষে।গ সহকারে ক্রিয়া করে তাহার এই চাঞ্চল্য ধীরে ধীরে হাস হইয়া যায়, 
শেষে এত হ্থাস হয় যে তাহার চিত্ত ধ্যানাচশীলনের যোগ্যতা লাভ করে। ধ্যাননিষ্ঠ চিত্ডেই 
সমাধি আমর হয় ॥ ২ ও 

অন্থয়। ভারত ! (হে ভারত ) তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতিঃ, শৌচম্‌ ( তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ ) 
আদ্রোহঃ (অদ্রোহ ) নাতিমানিতা (অনভিমাঁন ) [ এই গ্রণগুলি ] দৈবীসম্পদম্‌ অভিজাতন্ত 
(দৈবীদম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির ) ভবস্তি ( হইক্সা থাকে ) ॥ ৩ 

শ্রীধর। কিঞ্চ_তেজ ইতি। তেজ:_ প্রাগল্ভ্যম। ক্ষমা__পরিভবাদিযু উৎপস্যমানেষু 
ক্রোধগ্রতিবন্ধঃ। ধূতিঃ-_দুংখাঁদিভিঃ অবলীদতঃ চিত্তস্ত স্থিরীকরণং। শৌচং--বাহ্যাত্যন্তর- 
শুদ্ধিঃ।  অগ্রোহঃ_লিধ্যংসারাহিত্যম্‌। অতিম1নিতা-আত্মনি অতিপৃজ্যত্বাভিমানঃ, 
তদভাবঃ নাতিমানিতা। এতানি অভয়াদীনি ষড়বিংশতিপ্রকারাঁশি দৈবীং সম্পদম, অভিজাত্তস্ত 
ভৃবস্তি। দেবযোগাটং সান্বিকীং সম্পদম, অভিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতন্য ভাঁবিকল্যাণন্ত 
পুংসঃ ভবস্তি ইত্যার্থঃ॥ ৩ রর 

বঙ্গান্গবাদ। [গসারও বলিতেছেন]_-তেজ- প্রাগল্ভ্য ( তেজন্থিতা ১। ক্ষমা. 


১৬শ অ+] শ্রীমন্গবদগীত। ২২১ 


পরাঁভবের উপস্থিতিতে ক্রোধ হইলেও সেই ক্রোধকে বাঁধা দেওয়া । ধতি-_ছুঃখাঁদির দ্বার| 
অবসাদগ্রস্ত চিন্তকে স্থিরীকরণ। শৌচ-বাহাত্যন্তর শুদ্ধি। অদ্রোহ-_ব্রিঘাংসারাহিত্য। 
নাতিমানিতা- আঁপনাতে অতি পুজ্যত্বাভিনানকে অতিমাঁনিতা বলে, তাহার অভাব | অভয় 
গুভূতি এই ষড়.বিংশতিপ্রকাঁর দৈবীসম্পদ অভিজাত ব্যক্তির হইয়! থাকে। দেবযোগ্য সাত্বিকী- 
সম্পদ লক্ষ্য করিয়! যাঁহারা জন্মগ্রহণ করে, এবং যাঁহাদের জীবন জাবীকল্ঠাণমন সেই সকল 
পুরুষের এই সকল দৈবীসম্পদ জন্মিয়। থাকে ॥ ৩ | 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-তেজ অর্থ মনের তেজ, যাহার দ্বারায় সমুদয় 
দেখিতে পায় ও করিতে পায়-_€কোন বিষয় গ্রাহ্ ন৷ করিয়! ক্ষমা করে_-আপনা 
আপনি স্থির থাকে, অর্ক ব্রন্দেতে থাকে_পরের অনিষ্ট জেনে করে না_ 
অতিশয় মানের অভিলাৰ থাকে না, অল্প স্বল্প থাকে যাহা! আবশ্যক-_ইহা 
সকল ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ত্রঙ্দেতে সর্ব! থাকায় 
সম্যক্‌ প্রকারে এই দকল অবস্থ! প্রাপ্ত হয়, ইহারই নীম দৈবীসম্পদ।_ 
(২১) তেজ -এ তেক্ বাহ্‌ ত্বগগরত দীন্তি নহে এ তেজ মনের সাহস, হৃদয়ের বল ও 
উৎসাহ? এই তেঙ্জ যাহার থাকে সে কখনও কাম, লাভ প্রভৃতির দ্বার! পরাভূত হয় না, সহস্র 
বিপদপাঁতেও সত্য বা ধর্পথ হইতে বিচ্যুত হয় না। সাঁধনার ঘারায় মনের এই তেজ 
এত বৃদ্ধি পায় যে তখন তাঁহাকে ধে।গবল বলা যায়, এই তেঙ্জ ধাহাঁর যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় 
তিনি তদ্ারাঁয় যাহ! দেধিতে ইচ্ছ| করেন তাহাই দেখিতে পাঁন এবং যাহ! করিতে ইচ্ছা হয় 
তাহাই করিতে পারেন। 

(২২ )ক্ষমা-কেহ গালি দিলে ব| তাড়না করিলে সামথ্য সত্তেও ধিনি তাহা! সহা 
করেন, ক্রোধ হইতে দেন না, যদি বা ক্রোধ হয় তখনই মনের বেগকে প্রশমিত করিতে পাঁরেন 
তাঁহার মনোবিকার বাহিরে কেহ বুঝিতেও পারে না। ক্রিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থাতে ব্যোম্‌ 
ভোলা! হইয়া বসিয়া আছেন, কে কি তীহাকে বলিতেছে তাহা গ্রাহও করেন না। 

(২৩) খ্ৃতি-শঙ্কর বলিয়াছেন -ণ্দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ অবসাদ প্রাপ্ত হইলে তাহার 
প্রতিষেধের জন্য অগ্তঃকরণের যে বিশেষ বৃত্তি তাহাই ধৃতি*, অর্থাৎ যে বৃত্তি দ্বারা দেহ ও 
ইন্দরিয়শক্তি উত্তস্ভিত হয়, অবসন্ন হইতে পারে না। ধূতি প্রকৃত পক্ষে যোগ ধারণা, এই ধৃতি 
যত বঞ্ধিত হন ততই যোগী আপন! আপনি স্থির হইয়। যান। মন বিক্ষেপশূন্ত হয় বলিয়া সুখ 
ছুঃখ যোগীকে তখন চঞ্চল করিতে পারে ন|। 

(২৪) শোৌচ-_বাহ্‌ ও আভ্যস্তর ভেদে ইহা ছুই প্রকার। যৃত্তিকাদি জলাদির দ্বার! যে 
শৌচ তাহাই বাহ, মন বুদ্ধির নির্ঘলতাট আভ্যন্তর শৌচ। এ শৌচ তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন 
ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি হয়,--তখনই ব্রদ্ম ভাব, তখন আমিও নাই ও সমস্তই এক বোধ 
হয়। আঁকাশই সর্বাপেক্ষা! শুচি, সেই চিদাকাঁশে ধিন অবস্থিত তদপেক্ষ! গুচি আর কে হইবে? 

. (২৫) অদ্রোহ-_-লোকের সহিত বিরোধ না করা!। জানিনা! শুনিয়৷ যোগী পরের 
অনিষ্ট করেন না, যাহাতে লোঁকের অনিষ্ট হয়, এরপ কার্ধ্য ও চিন্ত! হইতে যোগী বিরত 
থাকেন। ঘে উদাসীন ভাঁহার সহিত কাহারও বিবাঁদ হয় না। 


২২২ শরীমন্তগবদগীতা . [১৬শ অঃ 


( আসুরী সম্পদ ) 
দস্তো দর্পোইভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমের চ। 
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাস্তুরীম্‌ ॥ ৪ 


(২৬) অনতিমানিতা-মতিম|ন অর্থাং আমি অতিশয় পৃঙ্্য এইরূপ অভিমান না 
থাক]। সাধনায় খুব অনুরাগ আছে, সাঁধনও বেশ করিয়! থাকেন, তবুও মনের অন্বচ্ছত! 
নষ্ট হন নাই; তাই মনে হয় লোকে আমাকে সাধক বলিগ্! জানুক, আমার শক্তির প্রশংস! 
করুক ও সন্মন করুক। মনের এ ভাব থাকিলে সাধনায় প্রকৃত উন্নতি হইবে না। মন্‌ 
অতিশর অভিলাষে পূর্ণ থাকে,_যাহ। ন| থাকিলে নয়, সেই স্বপ্লমাত্র অভিলাষ তাঁহার 
থাকে। অতি অল্পে যাহার সম্তোষ, তাঁছার আবার লে!কের নিকট বড় হইবার জগ্ত ইচ্ছ। 
থাকিবে কেন? 

ধাহার! পূর্ববঙজঘ্মের মুক্তি ফলে এই সকল দৈবীসম্পদের অধিকারী হইয়াই জন্মগ্রহণ 
করেন, ত|হাদের উপরোক্ত গুণ সকল স্বাভাবিক হয়। শ্রুতি বলিয়্াছেন-পপুণ্যঃ পুণ্যেন বর্ণ! 
ভবতি পাপঃ পাঁপেন” পূর্ব পুর্বব জন্মের পুণ্য ছার! পুণ্যময়ী বাসন! হেতু জীব উত্তরোত্তর 
পুণযবান ও পাপ বাসন! ছারা পাপযুক্ত হইয়] থাকে ॥ ৩ 

ভন্থয়। পার্থ; (হে পার্থ) দস্তঃ ( ধ্শধবজিত্ব) দর্প: অভিমানঃ ক্রোধঃ চ (দর্প, 
অভিমান ও ক্রোগ )পারুম্যম্‌ (নিষ্ঠুরতা) অজ্ঞানং চ এব (ও অজ্ঞান) আন্মরীং সম্পদম্‌ 
অভিজাতশ্তয ( আন্ুরী সম্পদ অভিমুখে জাত ব্যক্তির ) [ হইয়!। থকে ]॥ ৪ 

ভ্রীধর। আন্ুরীং সম্পদমাহ-_দস্ত ইতি। দত্তঃ_ধর্মধবজিত্বং। দর্পঃ-_-ধনবিদ্যাদি- 
নিমিত্বঃ চিত্তম্ত উৎসেকঃ। অভিমানঃ-ব্যাখ্যাত এব। ক্রোধ: প্রসিদ্ধঃ। পারুম্মম₹_ 
নিষ্রত্ব। অজ্ঞানম্‌-আরবিবেকঃ। আন্ুরীম্‌ ইতি উপলক্ষণম্‌। অনুরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ যা 
সম্পৎ তাম্‌ অভিলক্ষ্য জাতস্ত এতাঁনি দণ্ভাদীনি তবস্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৪ 

বঙ্গানুবাদ । [আন্ুরী সম্পদ বলিতেছেন ]-দস্ত- ধর্ধবজিত্ব। দর্প-ধনবিষ্ঠাদি 
নিমিত্ত চিত্তের উৎসেক অর্থাৎ অভিমান। অভিমানের ব্যাথ্য। পূর্বেই কর] হইয়াছে ( অতি- 
পৃজ্যত্বের অভিম!ন )। ক্রোধ প্রসিন্ধ অর্থেই ব্যবহৃত অর্থাৎ যাহাকে ক্রোধ বলা যায়। 
পারুস্ত-_নিষ্ঠ্্তা। অজ্ঞান--অবিবেক। যাহারা আন্ুর ও রাক্ষণী সম্পৎ লক্ষ্য করিয়। 
জন্সিয়াছে তাহাদিগের এ দত্তদর্পাদি হইয়! থাকে ॥ ৪ 

আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যামনে মনে কুলীন বলিয়া দেমাক্‌ করা জোর আছে 
বলিয়া বুক চাড়া দিয়া চল।-যত মান আবশ্টক তাহার অপেক্ষ। জেয়াদ! 
প্রার্থনা করা জর্বদ! রেগেই থাকা _নিষ্ঠ,র বচন বল।- আর আত্মাতে ন! থাকা 
অর্থাত ক্রিয়া না করা-ইহা! সকল আন্ুরী সম্পদ অর্থা ক্রিয়া! যার! করে না 
ভাহাদিগের এইরূপ স্বভাব আপনা আপনি হয়।-(১) দস্ত-দাস্মিকত্ব 
খ্যাপনের জন্ত ধর্দাষ্টান যাহাকে ধর্শধ্বজী বলে। হাতে মালা ফিরিতেছে, কিন্তু মন 
অন্ত স্থানে ঘুরিয্না, বেড়াইতেছে। মনে মনে বিষয় চিন্তাই হুইতেছে, কিন্তু নিকটে 


5৬শ অঃ] শ্রীমন্ভগবদগীতা ২২৩ 


€দৈবী ও আনুর সম্পদের ফল) 
দৈবী সম্পঘিমোক্ষায় নিবন্ধায়ান্থরী মত1। 
ম] শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাগুৰ ॥ ৫ 


লোক কেহ আসিতেছে দেখিলে অমনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়! ধ্যানের ভাগ করা । নিজে অন্ত 
সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এইরূপ বিশ্বাস কিন্তু মুখে একবাঁরে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা। নিজেকে খুব 
বড় কুলীন বলিয়৷ অভিমান আছে, কিন্তু কাঁধ্যে মেখরের অধম। এইরূপ পরবঞ্চনাই দস্ত। 

(২) দর্প__ধনে, মানে, বিস্ায় বুদ্ধিতে আমর তুল্য কেহ নাই এইরূপ ধারণ । ধন- 
জনের গর্বে মাটিতে পা গড়ে না। চলিব।র সময় সর্ববদ! বুক চাঁড়! দিয়া চলে। অন্ত কাহারও 
কথ! বলিবাঁর সময় সর্বদা নাক সিটকাঁর এবং অন্ত তাহাপেক্ষা কত ছোট আকার ইঙ্গিতে 
ইহাই প্রকাশ করে। নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অবমানন। করিতে সঙ্কুচিত হয় না। কেহ 
তদপেক্ষ। বেশী জানে বা! বিছ্যায় জ্ঞানে বড় ইহা শুনিতেই পারে না। সবজাস্ত! ভাব--এই 
সবই দর্প। 

(৩) অভিমান-আঁফি পৃজ্য, সর্ববিষয়ে আমি শ্রেষ্ঠ এইরূপ ধারণা। কিছু অভিমান 
সকলেরই থাঁকে। কিছু অভিমান থাক সকল সময়ে খ|রাপও নহে, কিন্ত অধিক অভিমান 
ভাল নহে। কাহারও হয়তো পরকডিত্য আছে, কিন্তু ত্ন্ত অতিমানে আর মকলকেই তুচ্ছ 
বোধ কর! ইহাই অভিম|ন, আর পাঁণ্ডিত্য মোটেই নাই অথব1 যৎসামান্ত আছে কিন্তু তাহারই 
অভিমানে স্বীত হইয়! থাঁকাই দর্প। 

(৪) ক্রোধ--সর্বদা রাঁগিয়্া থাকা, এতটুকু নিজের মতলবের বাঁহির হইলেই উত্তেজিত 
হওয়া । ক্রোথধীকে লেকে ভয় করে ও ঘ্বণ! করে। 

"(৫) পারুস্য-নিষ্ঠুর বচন বলা, লোকের মর্শে আঘাত দিয়া কথা বলা। লোকের 
জাতি কুল ব! অঙ্গ হীনতাদির অন্য বিদ্ূপ করা। জীবকে অযথ| কষ্ট দিবার গ্রবৃন্তি। 

(৬) অজ্ঞান-অবিবেক, কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে মিগ্য! ধারণা । যেমন নিজে আলম 
বশতঃ কিছুই করিব না, মুখে বলিব ভগবান যেরূপ কর|ইতেছেন সেইরূপই করিতেছি, তাহার 
ইচ্ছা ব্যতীত কিছু হয় না ইত্যাদি। ক্রিয়া করিলে বা সাধন! করিলে প্ররুত মগল হইবে, 
আত্ম প্রতিষ্ঠা হইবে, শাস্তিলাভ হইবে, কিন্তু অত কে করে-_ এইরূপ প্রম!দ এবং আঁলস্তে 
কাল ক্ষয় করা। যাহারা সাধন করে না তাহাদের বুদ্ধি আরও বিকৃত হয়। পূর্ববজগ্মের 
সাধন! যাচার থাকে তাঁহার এরূপ দুর্তি হয় না, সাঁধন।তে তাহার প্রবৃত্তি স্বতঃই হইয়! থাকে। 
কিন্ত যাহাদের পূর্ব পূর্ব্ব জন্মে কিছু করা না থাকে, তাহাদেরই বুদ্ধিতে এই সব বিপরীত ভাব 
আসিয়া থাকে। আনুর সম্পদ তোগ করিবার জন্য যাহাদের ছদ্ম তাহাঁদেরই দত্ত দর্প প্রভৃতি 
হই থাকে ॥ ৪ 

 অন্থয়। টৈবী মম্প (দৈবী সম্পদ) বিমোক্ষার (মোক্ষের নিমিত ) আস্গুরী (আনু্ী 
সম্পদ) নিবৃদ্ধায় (বন্ধনের নিমিত্ত), মত ( অভিপ্রেত )। পাঁগব (হে পাগুব)মা শুচঃ 


২২৪ শ্রীমস্তগবদগীত৷ .. [১৬শ অঃ 


(শোক করিও ন1), দৈবী সম্পদম্‌ (দৈবী সম্পদকে ) অভি (লক্ষ্য করিয়া) জাতিঃ অসি 
(তুমি জন্িয়াছ )॥ ৫ 

শ্রীধর। এতয়োঃ সম্পদোঃ কাখ্যং দশয়ন আহ--দৈবীতি | দবী যা সম্পৎ য়া যুক্তঃ 
ময়োপদিষ্টে তত্বজ্ঞানে অধিকারী! আনুর্ধ্যা সম্পদ যুক্তত্ব নিত্যং স'সারী ইত্যর্থঃ। এতৎ 
শ্রত্বা কিম্‌ অহম্‌ অধিকারী ন বেতি সন্দেহব্য|কুলচিত্তম্‌ অঙ্জুনম আঙ|সয়তি-__হে পাব, 
মা শু” শোঁকং ম| কাধাঁঃ। যতত্বং দৈবীং স্পদম্‌ অভিজাতোহসি ॥ ৫ 

বঙ্গানুবাদ । [ এই উভয্প সম্পদের কাধ্য কি দেখাইয়! বলিতেছেন 7 দৈবী থে সম্পদ 
সেই সম্পদধুক্ত ব্যক্তি আমার উপদিষ্ট তত্বঙ্জানে অধিকারী হয়। আর যাহার! আস্রী সম্পদ- 
যুক্ত ব্যক্তি তাহারা নিত্য মংসারী হয়। ইহা শুনিয়া আমি অধিক|রী কিনা এই সন্দে হাকুলচিত্ত 
অর্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিয়! বলিতেছেন ষে হে পাণ্ডব! তুমি শোক করিও না, যেহেতু 
তুমি দৈবী সম্পদ ভোগ করিবার জন্য জন্মিয়াছ ॥ ৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-দৈবী সম্পদ যাহা! উপরে বলিয়া আসিলাম, ইহা! 
বিশেব রূপে মোক্ষ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে, আর আস্ুরী মতেতে 
অর্থাৎ ক্রিয়া না কল্পে নিঃশেষরূপে বন্ধন-_ অন্য বস্তুতে আসক্তি পুর্ব্বক দৃষ্টি 
করিয়া সেই বস্তরই হইয়া যাঁয়। _পুর্ব পুর্ব জন্মের কর্মফলে মাছুষ হয় আসুরী- 
সম্পদ লইয়! জন্মগ্রহণ করে, নয় তে! দৈবীসম্পদ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। বাঁসনাবহুল 
মানব চিত্ত ক্রমাগতই ভোগন্থখের অন্বেষণে লালারিত হয়। সুখের জন্ত তৃষ্ণা জীবের 
স্বাভাবিক, কিন্তু সাধুসঙ্গ ও শাস্তনিষ্ঠার অভাবে মামধের প্রবৃত্তি আরও বিষয়মুখেই 
ধাঁবিত হয়; বিষয়েই স্থখ আছে এ ভ্রম কিছুতেই তাহার যায় না। বহু জন্মের পুণ্যকর্মফলে 
মানুষের যথার্থ নুখের দিকে লক্ষ্য পড়ে, তখন সাধুসঙ্গ ও শাস্জ্ঞান প্রভাবে বুঝিতে 
পারে সুখ বাহিরের বস্ত নহে, তাহ! ধন জন মান প্রতিষ্ঠার মধ্যে নাই, প্রকৃত সু 
আত্মার মধ্যে। তখন আত্মাম্বেষণে জীব ব্যাকুল হয়, বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিতে থাকে। 
কিন্তু ছুই এক জন্মে পূর্ণ টৈরাগ্য প্রাপ্তিও ঘটে না, চিত্ও পূর্ণ আত্মমুখী হইতে পারে না। 
এই জগ্ত তাহাকে বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যাহারা পূর্ব পূর্ব জন্মে ধৈরাগ্য প্রাপ্ত 
হইয়াছে ব1! অল্প বা অধিক পরিমাণে আত্মাম্থেষণে সচেষ্ট ছিল, তাঁহাদের বর্তমান জন্ম 
দৈবীসম্পদযুক্তই হয়। পেই জন্ত দেখা যায় কতকগুলি লোকের সাধু গুরুর উপদেশ না 
পইলেও তাঁহাদের চিত্ত আপন! হইতেই ভগবদ্মূখী হয়। তাহাদের “বিবেক নিষ্ঃং কৈবলা 
প্রাগভারং চিত্তম্”_ পূর্বব পূর্ব জন্মের সাধন ফলে তাঁহারা ভূতাত্ম! ও জীবাত্মার উর্দে 
প্রত্যগাত্মার দহিত একীভূত হুইয়। আছেন; আবার তাহাদের নিয়ন্তরেও কতকগুলি সাধক 
আছেন ধাহাদের ভূতাআ! ও জীবাজ্স।র পার্থক্য হৃদয়ঙগম হইয়াছে, কাজে কাজেই তাঁহা'রাও 
আর বাহ বিষয় লইয়! মগ থাকিতে পারেন না, বিষয় রস তীহাদ্দের নিকট বিরসই বোধ 
হয়। এই সকল জীব যখন জগতে আঁসেন তখন দৈবীসম্পদযুক্ত হইয়।ই আসেন। আঁবার 
এমন কতকগুলি জীব আছেন হীহারা ইন্দির ভোগে অত্যন্ত আসক, পঞ্ুধন্থা, তাহারা 
ভোগলালসার চরিতার্ধত| ছাড়া অন্ত কিছু উচ্চভাব বুঝিতে পারেন না। বুঝিতে হইঘে 
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দ্ৌ ভূতসগে। লোকেস্মিন্দৈৰ আস্থর এ চ। 
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আন্ুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ 


এখনও অভিজ্ঞতা লাভের জন্ত তাহাদিগকে বাঁর বার জগতে যাতায়াত করিতে হইবে। 
যদিও দ্রষ্! | পুরুষ চিচ্মাত্র, অন্ান্ত ধর্মাদি দ্বারা তিনি অপরামৃষ্ট, কিন্ত এক একটি পুরুষ 
অনাদিকাল হইতে এক একটি চিত্তের বা প্রকুতির সহিত সংযুক্ত। প্রক্কতিই চিত্তাকারে 
পরিণত হয়, এই জন্ত চিত্তকে প্রর্কৃতি বল! যায়। যোগনর্শনে বলিরাছেন__ 


“ড্র -দৃহায়োঃ সংযোগে হেয়হেতুঃ” ২১৭) 


দ্র। এবং দৃশ্তের সংযোগই হেয়হেতু । চিন্ময় পুরুষই ভরষ্ট এবং বুদ্ধিই দৃশ্তা, কারণ যাবতীয় 
দৃশ্তই বৃদ্ধযাকারে পরিণত হয়। এই উত্তয়ের সংযোগ সম্বন্ধ যতদিন প্রতীতি হইতে থাকিবে, 
অজ্ঞানও ততদিন থাকিবে । এই অজ্ঞানই আঁদল “হেয়”, ইহাই সমস্ত দুঃখের যুল। 
বাস্তবিক কিন্ত আত্ম।র সহিত কখনও দৃশ্ঠবস্তর সংযোগ হুইতে পরে না, আত্মম্বরূপে তিনি 
এক ও অগ্থিতীয়_যাহা' ক্রিয়ার পর অবস্থায় বুঝিতে পাঁর। যায়, তখন কেই বা কাহার দৃষ্ঠ, 
এবং কেহ বা কাহার ভ্ষ্টা থাকিবে? কিন্ত সংযোগ ন| থাকিলেও সংযোগের যে প্রতীতি হয় 
ইহাই অজ্ঞান। এইজন্ত দ্রষ্টা ও দৃশ্যের যে সংযোগ তাঁহা অজ্ঞান হেতুই হইয়৷ থাকে৷ 
ক্রিন্নার পর অবস্থায় অজ্ঞান বিলুপ্ত হইলে দৃগ্ঠ বস্তর কোন অস্তিত্বই থাকে ন1। 
এই চিত্তাকারা বা প্রাণাফারা (চিত প্রাণেরই স্পন্বন ) প্ররুতির সংশোধনই সমস্ত সাধনের 
মূল উদ্দেস্ঠ । এই অন্ত ঘোগীর। প্রাণের সাধন! দ্বারা তাহার বহিষ্ষুধী বৃ্তিকে অন্তর্ম,খ করিয়া 
দেন। প্রাণ অন্তর্ম,খ হইয়! লুযুক্নাবাহী হইলে চিত্েরও স্পন্দন হাঁস হয়, সঙ্গে সঙ্গে বাঁসনার 
বেগও কমি! যার। বিক্ষেপশূন্ত চিত্ত প্রাণের সহিত এক হইয়! পরম স্থিরতার ভাবকে প্রাপ্ত 
হয়, উহাই চিত্তের শুদ্ধি বা! প্রাণের শোঁধন। শুদ্ধচিত্ত ও শুদ্ধপ্রাণ যোগীর জন্মান্তরীয় পুণ্য 
আছে বুঝিতে হইবে, তাহারই ফলে তিনি শুদ্ধসত্্ব হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ধাহাদের 
অবস্থা এইরূপ, তাহার! অনুর ও রাক্ষসদদিগের ন্যায় শ্বের্ছাহারবিহারী হইতে পারেন না, এবং 
পরমার্থ সাধনেও অমনোধোগী হইতে পারেন না। হারা অন্ুরাগের সহিত নিত্য ক্রিয়া 
করেন তাহারা ক্রিঘার পর অবস্থ! বা মোক্ষ নিশ্চয়ই লাভ করিবেন কারণ দৈবীসম্পদযুক্ত না 
হইলে ক্রিয়ার প্রতি অঙ্রাগ হয় না। ক্রিগ্লার প্রতি অচ্থরাগ থাকিলে সংযমের দিকেও দৃষ্টি 
থাকিবে। শ্রদ্ধ! ও সংযম প্রভৃতি দৈবী সম্পদগুলিই জীবকে মুক্তি লাভে সাহাঁধা করে, আর 
যাহার! শ্রদ্ধ'হীন, ক্রিয়। ভাল করিয়া করে না বা মোটেই করে না তাহার! বহি্দ ট্রিসম্পন্, 
বাহিরের বন্ততেই তাহাদের আসক্তি_সেই সকল বন্ততেই তাহাদের প্রাণ পড়িয়া থাকে। 
ইহাই প্রাণের বন্ধন। আন্রী সম্পদের ইহাই ফল।॥ ৫ 
অন্থয়। পার্থ! (হেপার্থ) অন্মিন লোকে ( এই জগতে ) দৈব; আন্মুরঃ চ ( টব ও 
আলুর ) তো (ছ্বিবিধ) ভূতসগৌ (ভূত সষ্টি হইয়/ছে ) দৈব: € দৈবসম্পৃৎ ) বিস্তরশঃ প্রো: 
€বিস্ৃতভাবে বল! হইপ্রাছে )) আন্ুরং ( আমর সম্পদ্দেয় বিষন্ন ) মে শৃখু (আমার নিকট 


শ্রবণ কর )॥ ৬ ও 
২৯ ২ 
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প্রবৃত্তিং চ নিব্‌তিং চ জন! ন বিছ্রা্থরাঃ 
ন শোঁচং নাপি ঢাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যাতে ॥ ৭ 


শ্রীধর। আন্মরী সম্পৎ সর্বাত্বনা বর্জয়িতব্য। ইত্যেতৎ অর্থম্‌ আনুরীং সম্পদ প্রপঞ্চয়িতু- 
মাহ-দ্বাবিতি। তৌ-্বিপ্রকাঁরৌ ভূতানাং সগ মে মধ্ধচনাঁৎ শু! আন্মররাক্ষদ- 
গুকৃত্যোঃ এবীকরণৌ ঘৌ ইত্যুক্তম। অতঃ “রাক্ষসীমান্ুরীখৈব প্রর্কতিং মোহিনীং শ্রিতা* 
-_ ইত্যাদিনা নবমাধ্য|য়োজ প্রকৃতিত্ৈবিধ্যেন অবিরোধঃ। স্পষ্ট অন্যৎ। 

বঙ্গানুবাদ । [ আন্ুরীসম্পৎ যে সর্ধতোভাবে বর্জনীয় এতদর্থে আন্ুরী সম্পদের কথ! 
বিস্ৃতভাঁবে হলিতেছেন ]- ভূতগণের যে ছুই প্রকার স্থট্টি তাহ! আমার বাঁক্য হইতে শ্রবণ 
কর। আন্থুর ও রাক্ষস প্রকৃতিকে এক করিয়! ধর! হইল, এই জন্য স্থট্টি দৈব ও আন্ুর 
এই ছুই একার বলিয়া বর্ন করা হইল। অতএব নবম অধ্যায়ে "রাক্ষসীমাসুরী” ইত্যাদি 
শ্লেকে যেত্রিবিধ প্রকৃতির কথ! বলা হইয়াছে তাঁহার সহিত বিরোধ হইল নাঁ। অপর অংশ 
স্পষ্ট অর্থাৎ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই ॥ ৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা__ছুই রকমের লোক, এক দৈবী ও এক আস্মুরী-দৈবীর 
বিষয় অনেক বলিয়া আজিয়াছি, ক্রিয়া যারা না করে তাহাদিশের মন 
কোন কোন বস্ততে থাকে তাহা এক্ষণে বলিতেছি।-_সনুস্থগণের স্যটিই 'ভূতসর্গ”। 
এই ভূতসর্গ দুই প্রকার । হট মনগুস্ত মাতেই হয় দৈবীসম্পদ্যুক্ত কিন্বা আগ্রসম্পদ্যুক্ত। দৈবী 
ভূতসর্গের পরিচন়--ধিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ বর্ণনায়, ঘবাদশ অধ্যাপ্নে ভক্তের 
লক্ষণ ব্যাখ্যায়, শরয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানের বিষয় বলিয়া দিয়া, চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতের লক্ষণ 
বর্ণনা কালে এবং যোড়শ অধ্যায়ে “অভয়ং সত্বসংশুদ্ধি:* প্রভৃতি বাঁক্যে-_বিস্তৃত ভাবে 
বল! হইয়াছে, এইবার আঁনুর ভূতসর্গের বিষয় ভগবান বলিবেন, কারণ আস্ুরের গুণকাহিনী 
শুনিলেই জীব সেই ভয়ঙ্কর আন্ুর ভাব ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইতে পারে। অর্থাৎ আমি কোন 
প্রকৃতির লোঁক তাহ! মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে এবং 'আপনাকে আপনি সংশোধন করা 
যাইতে পারে। ক্রিয়া করারই বা কিফল তাছাতো৷ অনেক পূর্বে বলিয়াছি, এখন ক্রি! 
ন! করার কি ফল, ক্রিয়াহীনের মন কিরূপ বিষয়ে আবদ্ধ থাঁকে তাহাই বল! হইতেছে, হি 
তাহা শুনিয়া! আনুর প্রক্কতির লোকেরা সাবধান হয় ও নিজ নিজ চরিত্রের সংশোধনে 
পা . 

অন্থয়। আমুরাঃ জনাঁঃ (অসুর ম্বভাবের লোকেরা) প্রবৃতিং চ নিবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তি 
এবং নিবৃতি)ন বিছুঃ (জানে না)) তেষু (তাহাদের মধ্যে) ন শৌচং ( শৌচ নাই )নচ 
আচারঃ ( আচারও নাই ) ন অপি সত্যং বিদ্যাতে (আর না সত্যই বিদ্বমান আছে )1॥ ৭ 

ভ্রীধর। আম্মরীং বিস্তরশঃ নিরূপয়তি -প্রবৃতিং চেত্যাদি ছাঁদশতিঃ | ধর্্ে প্রবৃতিম্‌ 
অধন্মাৎ নিরৃর্তিঞচ আশন্গরহ্বভাবা জনা! ন জানস্তি। অতঃ শৌচম্‌ আঁচারঃ সত্যং চ তেষু 
মান্য্যেব ॥ ৭ 

বঙ্গান্থব।দ। [ ্রবৃতিং চ' হইতে ছ্বাদশটি ক্লোকে আস্ুরী সম্পৎ বিস্তৃতপুর্্বক নিরূপণ 


১৬শ অঃ] শ্ীমন্তগবদ্গীতা ২২৭ 


করিতেছেন ]-আস্মুর শ্বভাঁবাঁপয় ব্যক্তির! ধর্মে প্রবৃত্ত আর অধর্ণ্ে নিবৃত্ত হইতে জানে না। 
অতএব তাহাদের মধ্যে, শৌচ নাই, আচাঁর নাই এবং সত্যও নাই ॥ ৭ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা একবার মনে হয় করি আবার মনে হয় করবে! না_ 
এই ক্রিয়া যারা করে না তাহাদিগের এইরূপ ভাব হয়__তাহারা ব্রক্ষমেতে 
থাকে ন! অর্থাৎ কোন বিষয়েরই নিশ্চয় নাই_কোন এক আচারে থাকে নাঁ_ 
মিথ্যা ভিন্স সত্য বল্তে জানে না সত্য ভাদের কাছে একেবারে নাই।--ধর্খ 
ছুই প্রকার প্রবৃত্তিমূলক ও নিবুত্তিমূলক। প্রবৃততিমূলক ধর্শাষ্ঠান দ্বারা লোকের মুক্তি 
সঞ্চয় হয়, এবং নিবৃত্তিমূলক ধর্খব দ্বার! জীব মুক্তিমার্গে অগ্রসর হয়। কিন্তু এ সমন্তই 
স্বেচ্ছামূলক নহে, সমস্তই শাস্্বিধি দ্বারা শামিত। সুতরাং উভয়েতেই শাস্থামছগত পুরুষার্থ 
করিবার প্রয়োজন হয়। এইগন্থ শাস্্রবিধি কি তাহা জানা আবশ্তাক। শাস্বীয় বিধি নিষেধ 
না জাঁনিলে তদচুগত হইয়া কাধ্য করিবার উপায় নাই। এই সকল আনুর প্ররুতির 
লোকদের ধর্মে প্রবৃত্তি নাই, সুতরাং ধর্শশীন্্ের শান তাহার! জানেও না, গ্রাহাও করে না, 
অধর্ম হইতেও তাহাদের নিবৃত্তি নাঈ, শ্বতরাং নিবৃত্তি মার্গে যাইবার মত তাঁহাদের মানসিক 
শক্তির ও নিতান্ত অভাব। কি েধর্শ আর কিযে অধর্শখ এ সব অনুসন্ধান করিয়! দেখিবার 
মত তাঁহাদের সামর্থ্যও নাই ইচ্ছাও নাই। যাহার! এইরূপ ধর্মাধন্শজ্ঞানশূন্ত তাহাদের শৌচ 
সদ্াচারই বা কিরূপ থাঁকিবে? তাহাদের মধো এই জন্ঠ সত্যও থাকিতে পারে না। ইন্ত্রিয়- 
ভোগ সুখাদিতে তাহার! এত উন্মত্ত, ষে সেই সকল ভোগ্য বস্ত প্রা্তির জন্ত সহজ সহত্র মিথ্য। 
প্রবঞ্চনা যদ করিতে হয় তাঁহাঁও তাহারা করিতে প্রস্তত। এই সকল মিথ্যাবাদী কপট ও 
বঞ্চকদের নিকট আবার সত্যই বা কি, শৌচ সদাঁচারই ব| কি? আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ 
হইলেই হইল। তাহারা দি সাধন গ্রহণ ও করে এবং করিব বলিয়া গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাও 
করে, তবু সে প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারে না, কত রকম মিথ]! ছল করে। যদ্দি বা কখনও মনে হয় 
সীধন করি, কিন্তু এত ভোগাসক্তচিত্ত যে ভোগের বস্ত পাইলেই সাধন মাথায় রহিম যায়। 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিশ্চয় প্রত্যয় তো! তাহাদের নাই, তবুও লোঁক-দেখানে। কিছু অনুষ্ঠান 
করিলেও তাহাতে স্থির বিশ্বাস হয় না। যদি কাহারও নিকট শুনিতে পাঁয় যে ওরূপ অভ্যাসে 
শরীর অনুস্থ হইবে, অমনি ভয় পাইর! সাধন ছাড়িয়া দিল। অথব! যদি কেহ বলে এমন 
একটি সাঁধু আসিয়!ছে যিনি মন্ত্রের হার! ন্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারেন, ভবে চলিল তখনই 
তাহার নিকট সুবর্ণ প্রস্তুত ধরিবার প্রণালী শিক্ষা! করিতে ; এইরূপ তাহাদের মনোভাব । 
এই সব ছূর্ববলচেতার! কি আর সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে? প্রবৃত্তি অর্থে ইষ্টসাধন 
সন্বন্ধে যত্ব বিশেষ-_ইছাকেই সাধনা ব| ক্রিয়! বলে, আর এই ইট্টসাধন বা ক্রিয়া! করিয়া 
ক্রিয়ার পর অবস্থান যে মনের বিরাম ব| বিশ্রাম হয়, তাঁহাই নিবৃত্তি। যাহারা সুর নহে-_ 
অনুর, অর্থাৎ যাহাদের চিত্তে রাঁজসিক ও তামসিক ভাব অত্যান্ত প্রবল, তাহার! ক্রিয়া লয়ও 
মা,. করেও না, ক্রিয্ার পর অবস্থার যে শান্তি তাঁহ! তাঁহীর! আদৌ,অবগত নহে। হুতরাং 
্রন্ষরূপ সৎ বস্তর বিষয়ে তাহাদের কোন অহথসন্ধানই নাই, এবং তাযায়ী জীধনকে চালাইবার 
প্রণালী বু আচারও তাহারা অবগত নহে। এবং তাহাদের উহ! ভালও লাগে না ॥ ৭ 


২২৮ শ্রমন্তগবদগীতা [১৬শ আঃ 


অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্‌। 
অপরস্পরসত্ত,তং কিমন্ৎ কামহৈতুকম্‌॥ ৮ 


তন্য়। তে (তাহারা ) জগৎ (জগংকে ) অসভ্যম্‌ (মিথ্যা অর্থ।ৎ বেদাদি প্রণাঁণশুন্য ) 
_অপ্রতিষ্ঠম্‌ ( ধর্মাধর্মরূপ ব্যবস্থাবিহীন অর্থাৎ স্বাভ|বিক ) অনীশ্বরম্‌ ( ঈশ্বরশূন্ঠ ) অপরম্পর- 
সভূতম্‌ ( স্বীপুকরষমংযোগ জাত ) কিমন্তং (ইহার অন্ত কোন কারণ নাই) [ ফ্েবল] 
কামহৈতুকম্‌ (কাম ভোগার্থ মাত্র ) আহুঃ (বলিয়া থাকে )॥ ৮ 

প্রীধর। নম বেদক্তয়োঃ ধর্দধন্ময়োঃ প্রবৃত্তিং নিবৃত্তিং চ কথং ন বিছ:? কুতে| বা 
ধর্মাধন্ময়োঃ অনঙ্গীকারে জগতঃ সুখদুঃখাদি ব্যবস্থা স্তাৎ, কথং বা শৌচাচারাদি বিষয্লাম্‌ 
ঈশ্বরাজ্ঞাম্‌ অতিবর্তেরন? ঈশ্বরানঙ্গীক!রে চ কুতো জগছৃৎপত্তিঃ স্যাৎ? অত আহ-_ 
অসত্যমিতি। নাস্তি সত্যং- বেদপুরাণাদি প্রমীণং যন্সিন্‌ তাঁদুশং জগৎ আহঃ বেদাদীনাং 
প্রমাণ্যং ন মন্তস্তে ইত্যর্থঃ। তহুক্তং_“ত্রয়! বেদস্ত কর্তারো ধূর্ভতগুনিশাচরা$* ইত্যাদি। 
অতএব নাস্তি ধন্মাধন্মরূপা প্রতিষ্ঠ_ব্যবস্থাহেতুঃ যশ্ত তৎ। ম্বাভাবিকং জগহৈচিত্র্যম্‌ 
আহরিত্যণ্ | অতএব নাস্তি ঈশ্বরঃ কর্ত! ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তাদৃশং জগৎ আহ্‌ঃ। তহি 
কুতোহন্ক জগতঃ উৎপত্তিং বস্তি? ইতি অত আহ-_-মপরস্পরদস্'তমিতি। অপরশ্চ পরশ্চেতি 
অপরম্পরম্। অপরষ্পরত:_অস্তেন্তত: স্বীপুরুষমিখুনাৎ সম্ভুতম্‌ ভগৎ। কিমন্তং? কারণমন্ত 
নাস্তি অন্তৎ কিঞিৎ। কিন্তু কামহৈতুকমেব- স্্রীপুংসয়োঃ উভরোঃ কাঁম এব প্রবাহরূপেণ 
হেতুরম্ত ইতি আহুঃ ইত্যর্থ; ॥ ৮ 

বঙ্গানুবাদ। [যদি বল বেদোক্ত ধর্মধর্ম, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কি জন্ত ( অনুরত্মভাঁব 
ব্যক্তির! ) জানে ন1!; এবং ধর্াধর্ম অঙ্গীকার না করিলে জগতের ম্ুখছুঃখাদি ব্যবস্থা (কেহ 
সুধী, কেহ বা ছুঃখী কেন?) কিরূপে হয়? এবং তাহারা শৌচ ও আচার বিষয়ে ঈশ্বরাজ্ঞ। 
€বেদোক্তি) কিরূপে অতিক্রম করে? আর ঈশ্বর অঙ্গীকাঁর বদি ন। করে তবে জগছৎপত্তি 
কি হইতে হয়? অতএব বলিতেছেন ]_ অসত্য- বেদপুরাণাঁদি প্রমাণরূপ সত্য নাই যাহাতে, 
জগৎকে তাদৃশ বলে। অর্থাৎ বেদাদির প্রামাণ্য মানে ন1। এইরূপ (তাহাদের কর্তৃক ) 
উত্ত হইয়াছে--তিন বেদের বর্তা_ধূর্ত, ভণ্ড ও নিশাচর । অতএব "অপ্রতিষ্ঠ” অর্থাৎ ধর্ম্াধর্মরূপ 
ব্যবস্থাবিহীন যাহার, জগৎকে তান্ৃশ বলে। জগৎবৈচিত্রয স্বাভাবিক ( কোন কারণের অধীন 
নহে), ইহাই তাহারা বলে। অভভএব অনীশ্বর অর্থাৎ ব্যবস্থাপক কর্তা নাই যাহার, জগৎকে 
তাদৃশ বলে। তবে কিরূপে এই জগতের উৎপতি হয়? সেই জন্য তাহার বলে--অপর ও পর 
এই অপরম্পর অর্থাৎ অস্তেন্ত ; তাহ! হইতে অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ এই ছুই হইতে জগৎ উৎপর 
হইক়্াছে। “কিমন্ত২” অর্থাৎ ইহারন্ত কারণ কি? অন্ত কিছু কারণ নাই, কিন্তু কামহৈতুক 
অর্থাৎ স্থী পুরুষ এই উতয়ের যে কাম সেই কামই প্রবাহরূপে এই জগতের হেতু ॥৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_মিথ্যাই ভারা স্থির করেছে_এ জগতে বলে তাঁরা 
যে ঈশ্বর কেও নেই” আপনা আপনি হইরাছে_বেশ্তামনের তুল্য আর কিছুই 
নাই।-"আস্বর গ্রক্কতির লোকেরা জগৎকে অদত্য বলিয়াই স্থির করিয়াঁছে। জানীরা যে হেতু 


১৬শ অঃ] শ্রীমন্গবদগীতা ২২৯ 


এতাং দৃষ্টিমবন্টভ্য নষ্টাত্বানোং্লবুদধয়ঃ। 
প্রভবস্তযগ্রকণ্মীণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯ 


জগৎকে মিথ্যা বলেন, তাহাঁদের কিন্ত সে ধারণা নছে। জ্ঞানীর! বলেন এই নামরূপময় জগতের 
নামরূপট! সতা নে, কিন্তু ধাহাঁকে আশ্রয় করিয়! এই নাঁম রূপ ফুটিয়! উঠিরাছে, সেই আশ্রয় 
পদার্থ অসত্য নহে -তাহাই পরম সত্যা। রজ্জুতে সপ্্রম হয়, সে সর্প মিথ্যা কিন্তু সর্পজ্ঞানের 
অধিষ্ঠনভূত রজ্জু মিথ্যা নহে ; সেইরূপ নাঁমরূপময় জগৎ মিথ্য। হইলেও উহাদের অধিষ্ঠানভৃত 
চৈতন্য সভা নিত্য সত্য পদার্থ। আন্ুরপ্রকৃতিরা এ ভাবে জগৎকে মিথ্যা বলে না, তাহার। 
বলে ধর্মাধন্মরূপ ব্যবস্থা এ জগতে নাই । থাঁকিলে একজন তাঁর নিয়স্তা থাকিতে হয়, কিন্ত 
জগতে সেরূপ কোন নিয়স্ত। নাই। সেরূপ নিযনস্ত| থাকিলে তাহাদের বড় বিপদ, কারণ 
গুভ।শুভ কর্দের ফল বিধান করিবার কেহ থাকিলে তাহাদের তজ্জণনত দণ্ডানি ভোগ অনিবার্ষ্য, 
এইজস্ত তাহারা আপনার মনকে বুঝাইয়। রাখে সেইর থেকেহ নিয়স্ত। বা কারণ জগতের 
নাই, সেইজন্ত তাহাদের স্বেচ্ছ!চারের আর সীম! নাই। তবে এ জগং জীব হয় কোথা হইতে ? 
তাহাদের প্রেরক কে? ইহার উত্তরে তাহার! বলে-_কাঁমন্ুখাঁতিলাধী স্ত্রী পুরুষের পরস্পর 
সমাগমের এই ফল। ধর্মাধন্মরূপ অনৃষ্ট ব। ঈশ্বর ইহার কারণ নহে । “একো বহুনাং যো 
বিদধাতি কাঁমান্” জীববহুল এই জগতের সকল জীবেরই সমস্ত ভোগ্য ধিনি বিধান করিতেছেন 
তিনি এক অদ্বিতীয় _ ইহা' আশুর প্রকৃতির লোকের! (নছুতেই শ্বীকার করিতে চাহে না। 
তাহার! বলে মনের এই যে বিবিধ সঙ্কল্প বিকল্প-বেশ্ঠার মত অবিরত একটা ছাড়িয়। আর 
একটাকে ধরিতেছে__সেই মনই ভাল। মন না থাঁকিলে সুখ কোথায়? ইহার বিক্ষেপ আছে 
সে তো ভালই, নচেৎ কামভোগ্য বস্ত ভোগ হইবে কিরূপে? কামনাত্যাগ, মনকে শান্ত 
করা, ভগবানকে ভঙ্জনা করা, এ সব পাগলের কর্ম। এই সকল সহজন্বখবাদীগণকেই 
নাস্তিক বলে॥৮ 

অন্বয়। এতাং দৃষ্টম্‌ (এইক্সপ দৃষ্টিকে_মত বা বুন্ধিকে ) অবষ্টভা (আশ্রয় করিয়! ) 
নষ্টাত্মানঃ (নষ্ট্ঘভাব, মলিনচি্ত ) অগ্বুন্ধয়ঃ (ক্ষুদ্রমতি ) উগ্রকর্ণণঃ (ক্ুরকর্া) অহিতাঃ 
( জগতের শক্র বা অমঙ্গলকারী ব্যক্তিগণ ) জগতঃ য়ায় ( জগতের বিনাশের জন্যই ) প্রভবস্তি 
(জন্মগ্রহণ করে )॥ ৯ 

ভ্রীধর ৷ বিঞ্চ-_-এতাঁমিতি। এঠাঁং লোকায়তিকাঁনাং দৃ্টিং- দর্শনম্‌ আশ্রিত্য, নষ্টাআনো- 
মলীমসচিত্তাঃ সম্তঃ, অন্ববৃদ্ধয়ঃ- দৃষ্টার্ঘমাত্রমতয়ঃ। অত্তএব উগ্রং- হিংন্রং কর্ম যেষাঁং তে, 
অহিতা-_বৈরিণঃ ভৃত্ব৷ জগত: ক্ষয়ায় প্রভবস্তি_উত্তবস্তি ইত্যর্থ; ॥ ৯ 

বঙ্কানুবাদ। [আরও বলিতেছেন ]- লোকাঁয়তিক চার্বাকগণের ( নিরীশ্বরবাদি- 
দিগের ) এই দর্শনকে আশ্রয় করিয়া মলীমসচিত্ হওয়ায় দৃষ্ট বিষয়ে যেরূপ মতি হয় [ তাদৃশ 
্রত্যক্ষবাদী অল্লবুদ্ধি জনের! ] অতএব হিং্রকর্থ। বৈরীগণ, জগতের ধ্বংসের জন্তই তাহারা 
জন্মগ্রহণ করে॥৯ রি 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_এইরূপ লক্ষ্য থেকে-বাহারা আপনীতে আপনি 


২৩০ প্রীমন্তগবদগীতা | [১৬শ অঃ 


কামমশ্রিত্য ছম্পরং দ্তমানমদাস্থিতাঃ | 
মোহাদ্‌ গৃহীত্বা সদ গ্রাহান্‌ প্রবর্তস্তেই শুচিব্রতাঃ ॥ ১০ 


থাকে না অর্থাৎ ক্রিয়া করে না কিছুতেই বুদ্ধি স্থির রাখিতে পারে না_ 
উ্রকর্্ম মেরে ফেল ইত্যাদি জগতের ক্ষয় হেতু হয়_যাহাতে মন্দ পরের হয় 
তাহা! করে।-_যাহার! সাধন করে না, তাহারা কেহই আত্মাকে বুঝিতে পারে ন|। 
দেহটাঁকেই সব মনে করে, এই জন্য দেহটাকে পোষণ করিবার জন্তই তাঁহারা! সমগ্র জীবন 
ব্যয় করে এবং এমন অকর্ম নাই যাহ! করে না। এই সকল লোকদের বুদ্ধি সাধারণতঃ 
তমসাচ্ছ্নই থাকে, তাই শৃগাল কুকুরের হান পুরীষমূত্রভাবিত এই দেহটার জন্যই তাহারা 
শশব্যস্ত থাকে । তাহাদের বুদ্ধি অল্প, এইজন্য তাঁহাদের জ্ঞানের বিষয়ও অল্প, সুতরাং 
অপরিমেয় জ্ঞান হস্ত বা আত্মার ধার দিয়াও তাহারা যায় না। তাহারাই নষ্টাত্মা অর্থাৎ 
গুরুর উপদেশ মত আপনাতে ' াঁপনি থাকে না, থাকার উপায় বা কৌশলও অবগত নহে। 
এই সকল লোকদের প্রকৃতি প্রায়ই হিংসাপ্রধণ হয়, শাস্ত্রনিধিস্ধ কার্ধ্য করিতে কখনও সক্কোচ 
বোধ করে না। ইহাদের এ জগ্ম তে| এই তাবেই গেল, পরজন্মেও হিংস্র শ্বভাববশতঃ সর্পাদি 
 হিংশ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করে। তখন আবার জগৎ জীবের অহিতাচরণ করিয়া লোককে 
উত্যক্ত করে ॥ ৯ ড় ূ 

অন্থয়। [তে__তাহারা ] ছুপ্প রং (দুষ্পুরণীয় ) কামম্‌ আশ্রিত্য কোমকে আশ্রয় করিয়! ) 
দস্তমানমদান্থিতাঃ (দত্ত, মান ও মদোন্মত্ত হইয়া) মোহাৎ ( মোহবশতঃ ) অদদ্‌ গ্রাহান্‌ (অসৎ 
আগ্রহ বা অশুভ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া__-অমুক মন্ত জপ করিয়া এইরূপ দিদ্ধিলাঁভ করিব 
ইত্যাদি অশাস্ত্রীয় মনগড় , সিদ্ধান্ত ) গৃহীত্ব। (গ্রহণপূর্ববক ) অশুচিত্রতাঃ (অশুচি অর্থাৎ 
নিরয় গমনোপযোগী কর্ে )প্রবর্তস্তে ( প্রবৃত্ত হয়) ॥ ১০ 

শ্রীধর। অপি চ-কামমাশ্রিত্যেতি। দুম্পুরং-__পূরষ্িতুম্‌ অশক্যং কামম্‌ আশ্রিত্য_ 
দস্তাদিভিঃ যুক্তাঃ সঃ, শ্ুদ্রদেবতারাধনাণে প্রবর্তস্তে। কথম্? অগদ্গ্রাহান্‌ গৃহীত্ব--. 
অনেন মন্ত্রেণ এতাং দেবতাম্‌ আরাধ্য মহানিধীন্‌ সাধরিস্যাম ইত্যাদীন্‌ দুরাগ্রহান্‌ মোহমাত্রেণ 
দ্বীকৃত্য প্রবর্তস্তে। অশুচিব্রতাঃ- অশুচীনি মগ্যমাংসাঁদিবিষরাণি ব্রতানি যেষং তে ॥ ১০ 

বঙ্গান্ববাদ। [ আরও ]- তাহার! ছুপ্পুর (যাহা পূর্ণ করিতে পার! যায় ন! ) কামনাকে 
আশ্রয় করিয়! দস্তাদিযুক্ত হইয়! ক্ষুদ্র দেবতার আবাধনায় প্রবৃত্ত হয়। কিরূপ? অস্‌- 
গ্রাহসকলকে গ্রহণ করিয়।-_অর্থাৎ এই মন্ত্র হার! এই দেবতার আরাধন1 করিয়া! মহানিধি 
সাধন করিব অর্থাৎ প্রচুর ধনরত্ব লাভ করিব--এইরূপ দুরাগ্রহ সকলকে মোহবশতঃ হ্বীকার 
করিয়! [উক্ত কাধ্যে] প্রবর্তিত হয়। অশুচিব্রত--মশুচি যে মছ্যমাংসাদি বিষয় তাঁছাই . 
যাঁহাদেব ব্রত ( সেব্য ) তাহারা ॥ ১০ 
, আধ্যাত্িক ব্যাখ্য।-মৈথুন করাটাই ভাল ইহারই' দেমাক্‌ করে_ 
বুকচাড়া মৌছেভে সছ্‌ বস্ত গ্রহণ করে না অর্থাৎ সকে একেবারে খেয়ে 
ফেলেছে। '্রক্ম ব্যতীত ঘে সকল বস্ত তাহাতেই প্রবৃত্--ও. ও।-_সেই 


১৬শ অঃ ভ্রীমন্তগবদগীতা ২৩১ 


চিস্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়াস্তামুপা শ্রিতাঃ। 
কামোপভোগপরমা এতাঁবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১ 


উগ্রকর্মা ব্যক্তিরা কি করে, তাঁহারই পরিচয় দিতেছেন। তাহারা ছুষ্পুর কামনার বশবভা 
হইয়! দত্ত, মান এবং মদ এই তিনটির সহিত সর্বদা যুক্ত হয়। তাঁহারা অপূরণীয় ছুরাঁশার বশে 
দত্ত অভিমাঁন ভরে শীস্থবিরুদ্ধ দুরাগ্রহ অবলম্বন করিয়া কার্য প্রবৃত্ত হয়- যেমন অমুক 
দেবতাঁর আরাঁধনায় ধনলাভ হইবে, কিন্ব। কোন নায়িকা সিদ্ধি লাভ করিয়া কামভোগা্থ স্রীরত্ব 
পাওয়া যাইবে_ এই সব ছুরণশাঁয় উদ্‌ত্রাস্তমতি কত দেবতাঁরই আরাধনা করে, কত মন্ত্রাদি জপ 
করে; কিন্তু তাহার! অশুচিব্রত, তাহাদের ছার! কোন সাত্বিক কাঁধ্য হইবার নয়। কোঁন উত্তম 
বিষয়ে সিদ্ধিলাভ কহিতে হইলে অনেক নিয়ম পালন করিতে হয়। সেই সব ব্রত পালনে 
শরীর মন পবিত্র হয়, সত্বগুণ বুদ্ধিপ্র|প্ত হয়, মন বিক্ষেপশূন্ত হয়, হৃদয়ে সাত্্বিক বলের সঞ্চার 
হয়। তাহার মুখমগ্ুলেও এমন একটি স্সিপ্কভাব থাকে যে দেখিলেই মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়। 
আর ধাহাদের অ|চরণ ও নিয়ম নিষ্ঠ! ইহার বিপরীত, তাহারাই অশুচিব্রত। তাহ'দের আহারও 
যেমন তমোগুণ।ম্বিত, তাহাদের ব্যবহারও তদ্রপ। তাহাদের চিত, তাহাদের কার্য ও তাহাদের 
সঙ্গ সকল বিষয়েই সান্বিকত|র অভাব। ভাল কোন বিষয়েই ভাঁহাঁদের প্রবৃত্তি নাই, কোন 
সৎ কার্য করিতে তাহার! জানে না, কেবল যাঁহ।তে লোকের অনিষ্ট হয় তাহাই করে। 
লোককে তয় দেখাইয়। তাঁহাদের বিত্ত অপহরণের চেষ্টা করে। এই সকল ঘোর তাঁমসিক 
প্রবৃত্বির লোকের! কোন অপকর্ম করিতেই বাকী রাখে না। ইন্দ্রিয় তোগার্থ তাহাদের 
মন সদাই উদ্যত, কিন্তু প্রকৃত হিত কিসে হইবে, কিঞীপে চিত্ত ব্রহ্মভ/বনায় ভাঁবিত হইবে 
সে পথে তাহার! কিছুতেই চলিবে ন| ॥ ১০ 

অন্বয়। গ্রলয়াস্তাম্‌ (মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত) অপরিমেয়াং ( অপরিমেয় ) চিস্তাম্‌ উপাশ্রিতাঃ 
€চিস্তাকে আশ্রয় করিয়া) কামোপতভোগপরমঃ (কাঁভোগপরায়ণ ) এতাঁবৎ ইতি 
নিশ্চিতাঃ (কাঁমভোগই পরম পুকুষার্থ এরূপ যাহাদের নিশ্চয় ) ॥ ১১ 

শ্রীধর । কিঞ্চ_ চিন্তামিতি। প্রলয়ঃ__মরণম্‌ স এব অন্তঃ যন্তাঃ ঘাঁম। অপরি- 
মেয়াং_পরিমাতুং অশক্যাং, চিন্ত!ম্‌ আশ্রিভাঃ__নিত্য চিন্তাপরা ইত্যর্থ। কামোপভোগ 
এব পরমে| যেষাং তে। এতাবদিতি-_কামোপভে'গ এব পরম; পুরুষার্থে! নান্তং অস্তীতি 
কৃতনিশ্চরাঃ। অর্থসঞ্চয়ান্‌ ঈহস্তে ইত্যত্তরেণ অন্থয়ঃ। তথ। চ বাহম্পত্যস্থত্র-_“কাম এবৈকঃ 
পুরুষার্থ ইতি টৈতন্তবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ ইতি চ* ॥ ১১ ৃ 

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ]-মৃত্যুকাল পর্য্স্ত, পরিমাণ করিতে পার! যায় 
না এইকপ চিন্তাকে যে সকল লোকের! আশ্রয় করিয়াছে অর্থাৎ নিত্য চিন্তাঁপর, কাম উপ 
ভোগই পরম পুরুতার৫ঘ, কামোঁপতোগ ব্যতীত তল কিছুই নাই__এইরপ কৃতনিশ্চয় ব্যক্তিরা 
কুকর্খ্ার 'র্থসঞ্চয় ইচ্ছা করে-এই পর শ্লেকের হত অন্বর্ন। বাহ্পত্য হত্রে আছে-_ 
কামনাই পুরুষার্থ আর 'চৈতন্তবিশিষ্ট যে কায় ব। দেহ ভছাই পুরুষ শব্ধ বাঁচা ॥ ১১ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-.চিন্তীর আর সীম! নাই, মহা প্রলয়ের সমুয় যেরপ চিন্তা 


২৬২ শ্ীমন্তগবর্গীতা [১৬শ অঃ 


আশাপাশশতৈরবদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ। 
ঈহস্তে কামভোগার্থমন্তায়েনার্থসঞ্চয়ান্‌॥ ১২ 


তজ্জপ, ভোজন আর মৈথুন বিনে আর কিছুই ভাল না ইহাই নিশ্চয়।-_আন্ুরী 
প্রক্কতির মন্দের কামিনীকাঁঞ্চনই পরম পুরুষার্থ, সুতরাং তাহার! সর্বধদ| কাঁম উপভোগের 
চিন্তা লইয়াই থাঁকে। মরণ কাঁল পর্যন্ত তাহাদের এই প্রকার অজন্র চিন্তার আর বিরাম হয় 
না। তাভারা এই চৈতন্তযুক্ত দেছটাকেই পুরুষ এবং কাঁমোপভোগকেই পুরুযার্৫থ বলিয়! মানে। 
তাহাদের ধারণ] দেহান্বের সজে সঙ্গেই সব শেষ, দেহাস্তের পর কাহাকেও কোন কর্মফল 
ভোগ করিতে হইবে ন' নিজ কর্মের জন্ত কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে না। 
এইন্নন্ত তাঁহারা নিজের অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্ত কোন অকর্মই বাদ দেয় না। 
ভগবানের শরণ গ্রহণ কর! বা তাহার ভজনাকে নিক্ষল চেষ্টা ও মস্িক্ষের দুর্বলতা বলিয়! 
ভাহার। মনে করে ॥ ১১ 

অন্ধয়। আশাপাশশতৈঃ (শত শত আশারূপ পাশে) বন্ধাঃ (আবদ্ধ ) কামক্রোধপরায়ণাঃ 
(কাম এব” ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তিগণ ) কামভোগার্থম্‌ ( কামভোগের জন্য ) অন্যায়েন (অসৎ 
উপায়ে ) অর্থসঞ্চমান্‌ ( অর্থসঞ্চয় ) ঈহস্তে (ইছ। করে )॥ ১২ 

শ্রীধর। অত এব_আশেতি। আঁশ! এব পাশা: তেষাঁং শতানি তৈ; বদ্ধা ইতত্ততঃ 
আকুষ্তমাণাঃ। কামক্রোধপরায়ণাঃ-কাম ক্রোধৌ পরময়নং অশশ্রয়ো৷ যেষাঁং তে। কাঁম- 
ভোগার্থম্‌ অন্য।য়েন-__চৌর্ধ্যাদিনা, অর্থানাং সঞ্চ।ন্‌ রাশীন্‌, ঈহত্তে--ইচ্ছন্তি ॥ ১২ 

বঙ্গানুবাদ। আশারপ যে শত শত প।শ তাহ! দ্বার! বদ্ধ-_অর্থাৎ ইতস্তত: আকুয্যমণ, 
এবং কাম ক্রোধের পরম আশ্রয় ম্বব্ূপ যাহারা, সেই সকল ব্যক্তিগণ কা'মভোগার্থ 
চৌর্যযাদি ঘ্বারাঁও অর্থ রাঁশি সংগ্রহে ইচ্ছা! করে ॥ ১২ 

আধ্যাত্মিক ব্য।খ্যা-নানারপ আশাতে বন্ধ-শত শত অন্যায়ে টাকা 
উপার্জন করে অর্থাৎ কাকেও মেরে ফেলে টীক1 নেয়_কাম আর ক্রোধেভেই 
যুক্ত-সেই টাকা” নিয়ে মৈথুন আর ভোজন করে।-_-শত শত আশাপাশে এই 
দকল লোক আবদ্ধ। ঘাহা কিছু লেকের দেখে বা শুনে তাহাঁতেই আক হয় এবং 
আমারও সেইরূপ কিপে হয তাহাই চেষ্টায় আপনাকে নিযুক্ত করে। যদি দৈবাৎ আশ! 
সফল ন| হয় ব। কোনরূপ বিদ্ব ঘটে, তবে রাগিয়া আগুন হয়, এমন কি আশা ও লোভের 
বশে মাম্ষকে খুন করিয়া ফেলে এবং নিক্জ নরকের পথ পরিফার করে। পরম্ব অপহরণে 
এবং দেবতা! ব্রাহ্গণেন্র দ্রব্যাদি বলপুর্বধক গ্রহণে ইহাদের মনে কোন ঘিধ! উৎপন্ন হয় না|, 
যেন ধনসংগ্রহ ও তদ্বার৷ কাঁমোঁপভোগই জীবনের একমাত্র উদ্দেস্ত, এইজন্ত সেই সকল 
ুর্ঘত্ের। লোককে ঠকাই়। তাহাদে ধনাদি আত্মসাৎ করে, এবং তাহারা এতদূর কামূক 
হু যে পরক্বীকেও বলপূর্ব্বক গ্রহণ কি তে পশ্চাৎপদ হয় না ॥ ১২ 


১৬শ অং] শ্রীমন্তগবদগীতা ২৩৩ 
€ ধনতৃষ্ণা--লোভ ) 


ইদমগ্য ময়া লব্ষমিমং প্রাপ্দ্যে মনোরথম্‌। 
ইদমন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্‌ ॥ ১৩ 


অসৌ ময়! হতঃ শত্রর্থনিষ্যে চাপরানপি। 
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্‌ সুখী ॥ ১৪ 


অন্বয়। অগ্য (আজ) ইং (ইহা) ময়! লন্ধং ৫ আমা কর্তৃক ল্ধ হইল-_-অর্থাৎ আমি 
পাইল।ম ) ইমং মনোরথম্‌ (এই অভিলধিত ব! ইষ্টবন্ত ) প্রাপ্পো ( আমি পাইব ), ইদম্‌ মে 
অস্তি (ইহা আঁমার আছে ), পুনঃ (পুনরায়) ইদং ধনম্‌ অপি ( এই ধনও ) ভবিষ্টাতি 
( হইবে )॥ ১৩ 

শ্রীধর। তেষাং মনোরথং কথয়ন্‌ নরকপ্রাপ্তিমাহ_ইদমদ্যেতি চতুর্ভিঃ। প্রাপ্যে_ 
প্রান্ম্য/মি। মনোরথং -মনসঃ প্রিয়ম। স্পষ্টমন্তৎ। এতেষাং চ ব্রয্নাণাং ্লোক।নাম্‌ ইতি 
অজ্ঞানবিমেহিতাঁঃ সন্তো নরকে পতস্তীতি চহুর্থেন অন্বপ্নঃ ॥ ১৩ 

বঙ্গানুবাদ । [তাহাদের মনোরথ বর্ণন করিয়| চরিটি শ্লেকে তাহাদের নরক গ্র।ঞ্চির 
বিষয় বলিতেছেন ] | আমি অন্য এই ধন লাঁভ করিলাম। আমার এই অভিলধিত বস্তুটি 
পরে পাঁইব বা আমার এই মনোরথটি সিদ্ধ হইবে। আমার এই ধন আছে, আরও এইরূপ 
ধন আমার হইবে। ] প্রাপ্চ্যে-পাঁইব। মনোরথ- মনের প্রিপ্ন। এই গ্লোকব্রয়ের 
“ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতস্তি”-_ অর্থাৎ এই অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়া নরকে 
পতিত হয়-_-এই চতুর্থ গ্লোকস্থ বাক্যের স্িত অন্থয়॥ ১৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_আজ ২৫২ পেয়েছি, আরও ৫০২ পাবো এক জনকে 
মেরে-এই ৭৫২ হ'ল-_-আরও ২৫২ পীব, আর ২৫২ কি পাব না? তাহলেই 
১০০২হইবে।__শান্থর প্রকৃতির লোকেদের ধনতৃষও বড় প্রবল হয়। তাহারা কেবল 
মনে মনে ভাঁবে-এই সব ধন তো এখন পাঁইল|ম, আরও মনের মত কত ধন 
লাভ করিব! এই তো! এত টাক! আমার জমিয় গিয়াছে, আগামী বৎসরে আরও আমার 
এত লাভ হইবে! আরও কিছু পাইলে আমার মনোরথ পূর্ণ হয়, আমি লক্ষপতি হইয়া যাই, 
লোকে তাহ। হইলে আমাকে কত মান্ত করিবে। অবশিষ্ট টাকা কি কোঁন রকমে সংগ্রহ 
করিতে পারিব না? পারিতেই হইবে কোন প্রকারে। লোকে আমাকে যাই বলুক। 

লোককে নিরয়গ।মী করিতে এই ধনেষণার মত আর কিছুই নাই। ধনমদে মত্ত ব্যক্তির 
হৃদয় এত ক্ষু্র হইয়! যায় যে অর্থের জন্ত সে পিশাঁচের অভিনয় করিতেও পশ্চাঁৎপদ হয় না। 
করস যেমন মাহষকে মন্ত করে এমন আর কিছুতেই নহে। ধন ময্ের চিন্তকে প্রস্তরবৎ 
করিয়া তাহাকে মচস্ত্বহীন করিয়া তুলে ॥ ১৩ 

অহয়। অসৌ শত্রঃ (এ শক্র ) য়া হতঃ € মত, কর্তৃক হত হ্ইয়্াছে ) অপরান্‌ অগ্নি 
চ (ও অন্তান্ত শক্রকেও) হনিক্কে (হনন করিব), অহং ঈশ্বরঃ (আমি ঈশ্বর ধা 

৩৩ রঃ ৪ 


২৩৪ ভীমন্তগবদগীতা [১৬শ অঃ 


আম্যোইভিজনবানন্রি কোহন্যোহস্তি সদৃশে! ময়! । 
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিত্ত ইত্য্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ 


সকলের নিযন্তা বা প্রভু) অহং ভোগী (আমি ভোগী) অহং দিদ্ধঃ (আমি দিদ্ধব 
কতরুত্য ) বলবাঁন্‌ স্বখী (আমি বলবান ও সখী ॥ ১৪ 

ভ্রীধর। কিঞচ--মসৌ ইতি। সিদ্ধ _কুতকত্য:ঃ। স্পটমন্তৎ। 

বঙ্গানুবাদ। [ আরও বলিতেছেন ]--সিদ্ধ_কৃতকৃত্য। আর সব স্পষ্টই আছে। 
[আমি এই শক্রকে নাশ করিয়।ছি। অন্তান্ত শকত্রদিগকেও বিনাশ করিব, আমিই ঈশ্বর 
আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান ও আমিই একমাত্র সুখী, অন্য লোকেরা শুধু পৃথিবীর 
ভার বাড়াইবার জন্য ]॥ ১৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা- এবার তো! শত্রু মেরেই ফেলেছি-_ আরও যে ব্যাটা 
আস্বে তাকেও মার্বো_ আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই 
বলবান, স্তুখী।_ইহারা লোকের কাছে বুক ফুলাইয়া বলিয়া বেড়ায়-আমাকে 
কেও কেট মনে করিও না। অমুক লোঁক জান তো৷ কিরূপ স্পঞ্চিত ও ধনবাঁন ছিল, আমি 
তাহার স্পর্ঘ চূর্ণ কিচর্ণ করিয়া দিয়াছি, আমার বিপক্ষে যে থাকিবে তাহার কিছুতেই নিস্তার 
নাই, তাহাকে বিনাশ করিবই করিব। আঁর অমুক অমুক যে সব শক্র আছে ত'হাদের তে। 
উকুনের মত টিপিয্লা মারিয়া ফেলিব। তাহার! যত চেষ্টাই করুক আমার কিছুই করিতে 
পারিবে না_-আ!মার লাঠির বল কত তাহারা তা কি জানে? আমিই ঈশ্বর, আবার অন্য নিয়ন্ত। 
কে আছে, আঁমি ষ|হ! করিব তাহাই হইবে । এমন মূল্যবান ভোগ্য স্ব আর কাহার আছে? 
আমি এই সকল বস্ত নিত্য ভোগ করি--অমুক লোক পাতা চাটিয়। বেড়ায়, উহার সঙ্গে অমর 
আবার তুলনা? আঁমি সিন্ধ পুরুষ-_ আমার কাছে চালাকি নয়, এখনই উহার প্রাসাদ তুল্য 
ঘর ভূমিসাঁৎ করিয়া দিব। আঁমাঁকে মন্দ বলা সহজ নছে, দেখিতেছ তো! আমার বিরুদ্ধে 
কথ! বলিয়। কি রকম তাহার সর্বনাশ হইয়া গেল! আমার মন্্রশক্তির প্রভাব তো জানে না! 
একেবারে ভিটায় ঘুঘু চরাই়! দিব। অমুক লোকের কি সর্বনাশ করিয়! দিলাম! আমাকে 
আবার ধরাইয়! দিবাঁর চেষ্টা করাইয়াঁছিল, জানেন! তে! আমার সিদ্ধি শক্তির কত বড় প্রাব। 
আমাকে ধরিতে এলেই আমি তখন পক্ষী হই আকাশে উড়য়! যাইব। আমার সংসার 
সুখের সংসার | আমার কত জমি, জমিদারী ঘর ইমারত, আঁম|র বাড়ীতে কত লেক খাটে, 
কত লোঁক খাঁর, আমার ছেলেমেয়েগুলি সবই হীরার টুকর!। এত তেজ এত নখ আর 
কাহারও ভাগ্যে নাই ইত্যাদি ॥ ১৪ 

অন্বয়। [আমি] আদ্যঃ (ধনবাঁন) অভিজনবান্‌ ( কুলীন) অশ্মি (হই), ময়! সদৃশঃ 
(আমার তুল্য) অন্তঃ কঃ অস্ভি (আর কে আছে )? যক্ষ্যে (আমি যজ্ঞ করিব ), দাস্তাঁমি 
(দান করিব ), ইতি ( এই প্রকারে ) অজ্ঞানবিমে|হিতাঃ (অজ্ঞনে বিমোহিত ) ॥ ১৫ 

শ্ীধর। কিঞ-আত্য ইতি। আন্যঃ--ধনাদিসম্পন্নঃ। অভিজনবাঁন্‌_কুলীন:। 
ধক্ে_যাগাছানঠানেনাপি দীক্ষিতাস্তরেত্যঃ সককাশাৎ মহতীং প্রতিষাং গ্ান্্যামি। দাস্তামি 


১৬শ অঃ] রীমন্তগবদগীতা ২৩৫ 
(মৃঢ় অবিবেকিগণের নরক গতি ) 


অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ | 
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতস্তি নরকেহশুচৌ ॥ ১৬ 

সাঁবকেভ্যঃ | মোদিয্ে-হ্্বং প্রা্গ্যামি ইত্যেবং অজ্ঞানেন হিমোহিতা- মিথ্য।ভিনিবেশং 
প্রাপিতাঃ ॥ ১৫ 

বঙ্গান্থুবাদ। [আরও বপিতেছেন ]-আঢ্য- (আমি ) ধনাদি সম্পন্ন। অভিজনবাঁন 
_কুলীন। বক্ষ্ে_যাগাদি অনুষ্ঠান হার অন্ত দীক্ষিতগণ অপেক্ষা ঝ| তাহাদের নিকট 
মহতী প্রতিষ্ঠা প্রাঙ্ত হইব। স্তাবক নটাদি প্রভৃতিকে দান করিব। মোদিস্তে-আমোঁদ 
করিব, ক্ফৃষ্তি করিব__ এইরূপ অজ্ঞানবিমোহিত হয় অর্থাৎ মিথ্য/ভিনিবেশ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-আমি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠঠ আমার ঢের লোক 
আছে, আমার তুল্য কেউ নেই, এইরূপ অজ্ঞানেতে মোহিত হুয়া! ।-এই 
সকল আনুর প্রকৃতির লোকেরা লোকের নিকট বলিয়া বেড়ায়_ধনে, মানে, কুলে শীলে 
আমার মতন এ তল্লাটে আর কেহ নাই । আমি এমন ধুমধামের সহিত যাগ যজ্ঞ আরম্ভ করিব 
যাহা দেখিয়। লোকের তাক্‌ লাগিয়! যাইবে। তাহাদের বলিতেই হইবে এমন যজ্ঞ তাহারা 
আর কোথাও দেখে নাই, দীন ছুঃখী ব্রাঙ্ষণকে এমন দীনও পুর্বে কেহ করে নাই। দেখিবে 
তখন কত লোক আসিয়া! আমার তোঁষামোদ করিবে, নট প্রভৃতির আমার কত স্তবগাঁন 
করিবে। আমিও তাহাদের প্রচুর ধন দিব, আমার যশে সমস্ত দেশ ভরিয়া যাইবে। 
বন্ধু বান্ধবের সহিত কত আহ্লাদ পাঁন ভোজন চলিবে-_ এইরূপ অজ্ঞানবিমোহিত মৃঢ়ের! 
বহুবিধ ঠিস্ত। করিয়! থাকে ॥ ১৫ 

অন্বয়। অনেকচিত্তবিভ্রান্ত। (বহু প্রকার কল্পনায় বিভ্রান্তচিত্ত) মোহজালসমাবৃতাঃ 
€মোহজালে সংবদ্ধ ), কাঁমভোগেষু প্রনক্তাঃ ( বিষয়তোগে অত্যন্ত আসক্ত ) [ ব্যক্তিগণ ] 
অশ্ডচে৷ নরকে ( ব্লেশময় বা! অপবিত্র নরকে ) পতস্তি (পতিত হয় ॥ ১৬ 

শ্রীধর। এবস্,তা যং প্রাপুবস্তি তচ্ছুণ-_-অনেকফেতি। অনেকেধু মনোরথেষুপ্রবৃতং 
চিত্বং অনেকচিত্তম, তেন বিত্রান্তা-বিক্ষিপ্তাঃ তেনৈব মোঁহময়েন জালেন সমাব্বতাঃ_. 
মত্ত ইব স্ু্রময়েন জালেন যষ্ত্রিতাঃ। এবং কামভোগেষু প্রনক্ঞ।-অভিনিবিষ্টাঃ সন্ত, 
অশ্ুচৌ__কন্মুষে নরকে পতস্তি ॥ ১৬ 

বঙ্কানুবাদ। [এই প্রকারের লোকের! যাহ! প্রাপ্ত হয় ভাঁহা শ্রবণ কর ]_অনেক 
চিত্তবিভ্রান্ত--অনেক মনোরথে চিত্ত গ্রবৃত্ত সুতরাং তদ্বার! বিক্ষিণ। মোহজালসমাবৃত-- 
মত্ত যেরূপ হ্ুত্রময় জালে বন্ত্রিত হয় সেইরূপ মোহময় জাঁল ছারা তাহারা সমাবৃত। কামো- 
পতোগে প্রদত্ত _অর্ধাৎ অভিনিবিষ্ট ₹ইয়! ক্লেশযুক্ত ষে নরক তাহাতে পতিত হয় ॥ ১৬ 

আধ্যাত্তিক ব্যাখ্যা_চিত্তের অনেক রকম ভ্রীস্তি ও মৌহজালেতে আবৃত 
হয়ে--কাম আর ভোগেতে আজক্ত হ'য়ে নরকেতে পড়ে থাকে অর্থাৎ ছুঃখী 
হয়।-উক প্রকারের লোকেদের চিত্ত বহুবিধ সঙথল্প ঘার! পরিপূর্ণ, অর্থাৎ এক বস্তুতে 


২৬৬ শ্ীমন্তগবদ্গীতা [১৬শ অঃ 


আত্মসস্তাবিতাঃ স্তব্ধ! ধনমানমদাস্থিতাঃ। 
যজস্তে নামযজ্জৈস্তে দ্তেনাবিধিপুরর্বকম্‌॥ ১৭ 

তাহাদের চিত্ত ছিয় থাকে না) যাদের চিত্ত এতাদৃশ বিক্ষিপ্ত তাহাঁদের মনে আর সাত্বিকভাব 
আসিতে পারে না, তাহ।র। শিগ্সোদরপরায়ণ হইয়! কেবল অসচ্চিন্তাতেই কালক্ষেপণ করে, এবং 
সর্ঘদ ভ্রমঙ্জালে জড়িত হইয়া যাহা অকল্যাণকর কর্ম তাহাতেই আসক্ত হয়। এইক্ষপ 
বিষয়'সজচিত্ত ম্বত্যুকালেও এ মকল কদধ্য চিন্তার ব্যাপৃত হয়। সুতরাং ঘ্বণ) সংস্কীর বশতঃ 
নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়। অমেধ্য কমিজালপূর্ণ নরকাদিতে নিমগ্ন হয়। কুকর্মসন্ত 
ব্যক্তির চিত্তে মে সঙ্কল্প উঠে তাহাঁই নরকের খিষ্ঠাসদৃশ, সেই চিগ্তাতে যাহার! সতত মগ্ন 
তাহ!দের নরকবাসই .হয়। মৃত্যুর পর তদচবরূপ যোনিতেই জন্স গ্রহণ করে, মেখানে আহার 
নিদ্র। ভর মৈথুন এই চারিপ্রকারের কর্শ ব্যতীত আর কোন কর্ম থাকে না। এতদপেক্ষা 
ঘোর ক্লেশময় নরক আর কি হইতে পারে? ১৬ 

অন্থয়। আত্মপস্তাবিতাঃ ( পৃজ্যতাঁভিমানী, আত্ব্স/ঘাক!রী ) স্তব্ধাঃ ( অনত্্, অবিনরী ) 
ধনমানমদাস্থিতাঃ (ধননিমিত্ব অভিমান ও মন্ততীষুক্ত ) তে (তাহারা) দস্তেন (দত্ত 
সহকারে ) অবিধিপূর্বকং ( অবিধিপূর্ববক-_স্বেচ্ছাচার মত) নমযজ্ৈঃ (নামমাত্র যজ্ঞের 
দ্বারা) যজ্জন্তে (জন করে ) ॥ ১৭ 

ভ্রীধর। যক্ষ্যে ইতি চ য: তেষাং মনোরথ: উক্ত: দূ কেবলং দণ্তাহ্কারাদিগ্রধান 
এব, ন তু সাত্বিক ইত্যভি প্রায়েণাহ__মাত্মেতি দ্বাত্যাম্‌। আত্মনৈব সম্তাবিতা:__পুজ্যতাং 
নীতা, ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিং। অতএব স্তবা -অনআাঃ। ধনেন যে| মানো মদশ্চ 
তাভ্যাং সমঘিতাঃ সন্তঃ তে নামমাত্রেণ ষে যজ্ঞ; তে নামযজ্ঞাঃ। যদ্ধ। দীক্ষিত: সোমধ(জী 
ইত্যেবমাঁদিন! নামমাত্র প্রলিদ্ধয়ে যে বজ্ঞাঃ তৈঃ যঙগ্ে। কথম্‌? দস্তেন। ন তু শনধযা। 
অবিধিপূর্ববকং চ বথ! ভবতি তথ| ॥ ১৭ 

বঙ্গানুবাদ । [ যজ্ঞাচষ্ঠান ঘার! অন্ত যাঁজক অপেক্ষা মহতী প্রতিষ্ঠা লভ করিব-_ 
এই যে তাহাদের মনোরথ পূর্বে বল! হইয়!ছে তাহ! কেবল দস্ত।হস্কর প্রধান মাত্র, তাহি! যে 
সাত্বিকভাঁব নহে-_-তাহাদের এই অভিপ্রার দুইটি ক্সেটকে বলিতেছেন ]_ আত্মসস্তাবিত-_ 
আপন! হুইতে পৃজ্যত! প্রাপ্ত, কিন্ত কোন সাধু কর্তৃক সম্ভাবিত ব| পুজ্য বলিয়া শ্বীরুত 
নছে। অতএব অনমর। ধন জন্ত মান এবং মাযুক্ত হইয়া তাহা'র| নামমাত্র যজের অগ্্ঠান 
করে। অথবা দীক্ষিত এবং সোমযাঁজী ইত্যাদি নামমাত্র প্রসিদ্ধির জন্ত ( অমুক ব্যক্তি 
খুব যাঁজিক এইন্সপ নাম লইবার ভঙ্ক ) বজ্ঞ অশ্ষ্ঠান করে। কিন্ধুপ ভাবে করে? দত্তের 
সহিত করে, শ্রদ্ধাপূর্বক নহে। অবিধিপুর্র্বক করিলে যেরূপ হয় তাহাদের বজ্ঞও 
সেইরূপ হয় ॥ ১৭ 
. আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-আপনার ঘা কিছু আছে তাতেই দেমাক্‌ করেঃ 
ভাকিয়া। ঠেসান দিয়া বসে আছে-কোন একটা! পুজা! নাম ও দেমাকের নিষিত্তে 
বিশেবরূপে মন স্থির না করিয়া করে।-এই সকল লোকেরা আত্মস্ত/বিত অর্থাৎ 


১৬শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ২৩৭ 


অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ। 
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তো হভ্যসুয়কাঃ ॥ ১৮ 


অন্য কর্তৃক সঙ্গানপ্রপ্ত না হইলেও তাহার! আপনাকেই আপনি সম্তভাবন! অর্থাৎ সন্ম(ন করে, 
কিন্তু কোন সাধু ব্যক্তি তাহাঁকে সেরূপ সন্মানভাঞজন মনে করেন না। তাহাদের তুল্য 
সর্ধগুরণান্বিত আর কেহই পৃথিবীতে জগ্ম গ্রহণ করে নাই-_এই তাহাদের ধারণা । তাই তাকিয়া 
ঠেপ'ন দিয়া গন্ভীর হইর। বসিয়। থাকে, বা ফোটা তিলক করিয়া মল! গলায় দিয়া চক্ষু মুদিয়া 
বঙিয়! থাকে -ইচ্ছ। সকলেই আমির। তাহার চরণে পড়ুক । সুতরাং এই সকল লোক বড় 
অবিননী হয়, একটু সন্মান খাঁতিরের ক্রুট হইলে রাগিয়া অগ্িশর্মা হয়। তাহাদের যদি টাঁকা- 
কড়ি থাকে, তবে সেই ধনের জন্য মান ও মদ উৎপন্ন হয়, সহজে কাহারও নিকট নত হইতে 
চাহে না। যদি বা যজ্ঞ করে তাহাও আত্মাভিমানে পূর্ণ হইয়া করে। দেবতার প্রতিও 
কোন প্রকার শ্রন্ধ! নাই, বেদবিধির প্রতিও লক্ষ্য নাই এবং ভক্তি নাই। একটা য'হ৷ 
হউক হইলেই হইল । কেবল নামমাত্র যজ্ঞ করিয়! তাঁহারা শীস্্রবিহিতভাবে বা শ্রববান্থিত 
হইয়া করে না। তাহাদের এই সব বজ্ঞ কেবল বাহাড়ম্বরময়। আপনাকে ধার্মিক 
বলিয়া খ্যাত করিবার অন্থুই এই সকল ধজ্ঞ করে। শাস্ত্র বিহিত পদ্ধতি অবলম্থিত 


হয় ন| বলিয়া! যজের প্রকৃত ফলও লাঁভ হয় ন|। ক্রিয়া করে জপ করে-_সবই নাম কিনিবার 
ভন্ত, স্বতরাং মন স্থির করিয়া করে না, এবং মনে বিশেষ শ্রন্ধ। না থাকায় ক্রিয়ার ফল যে 


স্থিরত| তাঁহাও লাভ করিতে পারে না । আত্মধজের প্রকৃত উদ্দেশ্য আপনাতে আপনি থাক|। 
তাহারা সে কথ! অবগত নহে, তাই বশের অন্ত নামমাত্র ধজ্ঞ করে, সুতরাং সমস্তই অবিধি- 
পূর্বক হয়। অমুকের শিল্প বলিয়। পরিচয় দিবার খুব ইচ্ছা আছে, কিন্তু গুরুর কথা 
মানিয়া যে কাজ্জ করিবে এরূপ মনের অভিপ্রায় নহে। শুধু লোকদেখনো একট! দলে 
নাম লিখান মাত্রই সার হয়॥ ১৭ 

অন্থয়। অহঙ্কারং, বল, দর্পং, ক।মং ক্রোধং চ সংখ্রিতাঃ ( অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও 
ক্রোধ আশ্রয় করিয়া) [ তাহারা ] আত্মপরদেহেষু ( আপনার ও অপরের দেহে অবস্থিত ) 
মাং (আমাকে ) প্রত্যন্ত ( হেষ করিয়! ) অভ্যন়কাঃ ( অস্থয্াকারী বা! দৌষদরশা হয়) ॥ ১৮ 

শত্রীধর। অবিধিপূর্ববকত্বমেব প্রপঞ্চ়তি__মহক্ক!রমিতি। অহঙ্কারাদীন্‌ সংশ্রিতাঃ 
সম্তঃং আত্মপরদেহেষু-_স্বদেহেষু পরদেহেযু চ চিদংপেন স্থিতং মাং প্রদিষস্তে। যজন্তে। 
দত্তযজেষু শ্রদ্ধায়! অভাবাৎ আত্মনে! বৃথৈব পীড়া ভবতি। তথা পশ্বাদীনামপি অবিধিনা 
হিংসাঁয়াং চৈতন্তপ্রোহ এব অবশিপ্ঠত ইতি প্রদিষস্ত ইত্যুক্তমূ। অভ্যন্য়কাঃ-_সন্মার্গবর্তিনাং 
গুণেষু দোঁধারোপকাঃ ॥ ১৮ . 

বঙ্গানুবাদ । [তাহাদের যজ্ঞ কিন্ধপ অবিধিপূর্বক হয় তাহাই বিস্তৃতরূপে 
বলিতেছেন ] - অহঙ্কার, বল, দর্প গ্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্ম ও পরদেহে চিদংশরূণে 
স্থিত আমাকে বিশেষরূপে ঘ্বেয করতঃ হজ্ঞাহষ্ঠান করে। দস্তবজে শ্রদ্ধার অভাব হেতু 
আপনাকে বৃখা লীড়া দেওয়া হয়, এবং গঙ্থাদিয় অবৈধ হিংসাঁয় চৈত্র হমাজ “ফল 


২৩৮ শ্রীমগেবদগীতা [১৬খ অঃ 


তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্‌ সংসারেযু নরাধমান্‌। 

ক্ষিপা ম্জঅমশুভানাম্থরীষ্ষেব যোনিষু ॥ ১৯ 
হয়, এই জন্ত "গ্রছিযস্ত:* এইকপ বলিলেন। অভ্যন্য়কাঃ--তাহার! সন্মার্গধ্ভিদের গুণেতে 
দোষারোপকারী হয় ॥ ১৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।- অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ এহার আশ্রয় ক'রে 

অন্ত ব্যক্তির প্রতি হিংস। করে ।-_[ “অহঙ্কার _অহং করণ।ঃবিদ্যমান এবং অবিদ্যমান গু 
সকল আত্ম।তে অধ্যারোপ করিয়া ভাবে যে এই সকল গুণ আমার-_ইহাই অহঙ্কার। এই 
অহচ্কারকেই অবিস্তা বল! হইয়। থাকে । অন্।ন্ত দে অপেক্ষ| এই অহঙ্ক।র দৌষই সর্বাপেক্ষা 
ক্লেশদায়ক, সর্বপ্রকার অনর্থকর প্রবৃত্ত ও দোষের ইহাই মূল। দর্প--যাহার উদ্ভব হইলে 
লোকে ধর্ম অতক্রম করে, অস্তুঃকরণ আশ্রিত এই দৌষকে দর্প বলে। কাম-স্ত্ী প্রভৃতি 
ভোগ্য বন্তর প্রতি ষে অভিলাষ তাহাঁই কাম*_শঙ্কর ]। 

'্ঘিট ঘট বিরাঁজে রাম'_ প্রতি দেহঘটে যে এক আত্মারাম বিরাজ করিতেছেন--এই দেহাত্ম- 
বাদীর সে কথা জানেও না, মানেও না। তাই তাঁহারা সর্ঘদেহে অবস্থিত, সর্ব কর্মের সঙ্গী 
আমাঁকে (আত্ম কে) প্রিয়বোধ করিতে পারে না, বলং বিদ্বেষ করিয়া থাঁকে। ভগবানের 
প্রতি বিদ্বেষ কিরূপ 1 বেদ শাস্ত্াদিতে ভগবানের যে আজ্ঞ| রহিয়াছে সেই আজ্ঞাকে অবজ্ঞা 
করিয়। অবহেল! করে। সুতরাং সাঁধু ক্রিয়াবানেরা! ষে গ্রত্যহ আমাকে স্মরণ মনন দ্বারা অ[মার 
শরণাপন্ন হয় তাহ! এ বিদ্বেষকারিগণ সহ করিতে পারে ন|। তাহারা এ সকল সঙ্জনবর্গের 
নিঙ্ঘ। করিয়া বেড়ায় এবং নিজের মদ ম|ৎসধ্যে বিভোর হইয়া! সকলকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য - 
করিয়! থকে ॥ ১৮ 

অন্বয়। তান্‌ ( সেই সকল) খিষতঃ ( দ্বেষপরবশ ) ব্রুরান (ক্রুর) নরাঁধমান্‌ (নরাধম 
অশ্ুভান্‌ (অশুভকর্মকারিগণকে ) সংসারেষু (সং সারে) আস্রীযূ যোনিষু এব ( আন্রী 
যোনিসমূছেই ) অজনং (পুনঃ পুনঃ ) ক্ষিপামি (নিক্ষেপ করি )॥ ১৯ 

শ্রীধর। তেঘ।ং চ কদাচিৎ অপি আুরম্বতাবপ্রচ্যুতিঃ ন ভবতি ইত্যাহ_তানিতি 
দবাত্যাম্‌। তান্‌ অহং মাং দিত: ক্ররান্‌ সংসারেষু__জন্মমৃত্যুমার্গেযু তত্রাপি আ্ুরীঘেব 
অতিক্রুরাস্থ ব্যাপ্রসপাদিযোনিযু অজশ্রম অনবরতং ক্ষিপামি-_তেষাং পাপ কর্ণাং 
তাদৃশং ফ্লং দর্দামী হার্থ:॥ ১৯ 

বঙ্গানুবাদ । [তাহাদের কখনই আন্গুরস্বাব দূর হয় না-ইহাই দুইটি শ্লোকে 
বলিতেছেন ]- আমার বি্বেষকারী সেই ক্রুরগণকে জনমমৃত্যুমার্গ সংসারে তাহাতেও ক্মাবার 
আন্ুরী অর্থাৎ অতিক্র/র ব্যাস্রসর্পাদি যোনিতে 'অজন্ঁ অনবরত নিক্ষেপ করি। সেই 
পাঁপকর্মাদের পাপের সদৃশ ফল দান করি ॥ ১৯ . 

আধ্যাস্িক ব্যাখ্যা এমন রকম ত্রুর লোকদের এ আস্মুরী জন্মেতে ফেলে 
দিই, যাহার! নরের,মধ্যে অধম-_ম শবে মণিবন্ধ কুটম্থ। তাঁহার নীচে ঘে. 
থাকে অর্থাৎ ছুটছে 'যে না! থাকে সেই অধম !1-ভগবান দশম অধ্যারে বলিয়াছেন 


১৬শ অঃ] শ্রীমস্তগবদর্গীতা ২৩৯ 


“অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ”--আমি সর্বভূতগণের আশয়ে অর্থাৎ অস্তঃকরণে 
আত্মারূপে অবস্থিত | তাহা হইলে এই “অহ, ই কুটস্থ চৈতন্ত বা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। ইহার 
ঘেস্সও কেহ নাই প্রি়ও কেহ নাই, তবে তিনি করকর্াদিগকে কেন আম্বরী যোনিতে 
নিক্ষেপ করেন? তাহার েস্ত প্রিয় কেহ নাই বটে, কিন্তু তিনি কর্মফল বিধাতা, জীব নিজ নিজ 
কর্ধান্যারী ফলভোঁগ করে, এই ফলের বিধান কর্ত। তিনিই । নিঞ্জ নিজ কৃত কর্মের ফলভোগ 
সকলকেই করিতে হয় বটে, কিন্তু অচেতন কর্ম ফল দিতে পারেন! যদি কর্শের সহিত 
কর্্মফলের সংযোগ করিয়া দিবার জন্ত কোন চেতন-কর্তা না থাকেন? অবশ্ঠ তিনি মাছুষের মত 
রাগবেষের অধীন হুইপ! ঘে এইরূপ দণ্ডবিধান করেন তাহ! নহে, তাহার সত্তা প্রভাবে কর্ণ- 
সমূহ ফলোৎপাদন করে এবং জীব কর্মান্রূপ ফল ভোগ করে। নচেৎ ভগবানের কেহ দ্বেষ্য 
বা কেহ প্রিয় থাকিতে পাঁরে না । তিনি সর্বত্রই সম। তবে তিনি ছুষ্টদিগকে আমুরী জন্মে 
নিক্ষেপ করেন কির্ূপে? তাহার কারণ ধাহারা! সীধুপ্রক্কতির লোক তাহাদের মন আজ্ঞাঁচত্রে 
এবং তদূর্ধে থাকে, এবং এই সকল আস্র প্রক্কতির লোকদের চিত্ত আজাচিক্রের নীচে 
থাকে ; স্বতরাং তাঁদশ লোকেরা আসক্তির সহিত কর্ণ করিয়া আপনাঁপনিই অধোঁগতি প্রাপ্ত 
হইয়! থাকে। যাহার! আজ্ঞাচক্রে কৃটস্থে না থকে তাহারাই অধম। এই মকল লোঁকের এইরূপ 
মনোবৃত্তি থাকায় তাঁহারা মৃত্যুক।লেও উচ্চভাবে ভ|বিত হয় ন!, কাঁজে কাজেই তাহাদের 
চিত্তের বৃত্বির অনুরূপ আব।র দেহ লাভ হইয়। থাকে। কে কিরূপ কর্শে কিরূপ ফলতোগ 
করিবে বা এ সকল ব্যক্তির *পরজম্মে কিরূপ গতি হইবে, এ সমত্তই ঈশ্বরের সর্ববানিযন্তত্ব শক্তিই 
জীবের কর্মের সহিত অনুরূপ ফল সংযোগ করিয়া দেয়। তাহ! কি প্রকার, ভগবান 
১৫শ অধ্য।য়ে ১৫শ গ্লোকে বলিয়াছেন 
“ সর্বস্ত চাহং হৃদি সন্নিবষ্ে।ঃ মনত: শ্বতিষ্ঞানমপোহনঞ্চ”। 

সর্ব প্রাণীর বুদ্ধি বৃত্তিতে অন্তর্ধ|মরূপে আঁমি অধিষ্ঠিত, আম| হইতেই পূর্বানুভূত বিষয় জনিত 
স্বৃতি, এবং বিষয়েন্দরিয় সংযোগজনিত জ্ঞান এবং তছুভয়ের বিলোপ সাধিত হইয়। থাকে। ম্ুতরাং 
তিনি স্বপ্ং কিছু না করিলেও তীহ|র অক্তিত্বই দেবতা, মানষ ও ইতর সকলকেই স্বস্থ কর্শে 
নিয়ান্ত্ত করে। ভগবাঁনের এই বিরাট শাসনের অধীন সকলেই। দেবতারাও ইহার অন্তথ। 
করিতে পারেন না। সেই পারমেশ্বরী নিয়মের বশবত্াঁ হইয়। জীবের কর্শাই অনুরূপ ফলোৎ- 
পাদনে সমর্থ হয়। ভগবানের ্েগ্ত ঝ! প্রিয় কেহ নাই-ফলভোগ করে জীব নিজ কর্ধানুষায়ী। 
একটা! নিম শৃঙ্খল! না থাকিলে এই বিরাট জগত চলিবে কিরূপে? ঈশ্বরেচ্ছাতেই 
প্রকৃতির নিয়ম ছুর্লজ্ঘা-যে যেমন কর্ম ও চিন্তা করে, তাঁহার মনোভাব মৃত্যুর সময়েও 
তদদ্ৃ্প থ'কে, এবং সেই মনোভাব অগ্গযা়ী তাহার উচ্চ বা নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ হইয়া 
থাকে । ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে--"অথ য ইহ ধপুযচরণ। অভ্যশে! হ যত্তে কপুয়াং 
যেনিমাপস্ভেরন্‌ শ্বযোনিং বা শৃকরযে।নিং বা চণ্ডালযোনিং ঝা" ( ৫1১০৭ )। পক্ষান্তরে 
অন্ুশরিগ্রণের মধ্যে অর্থাৎ চন্ত্রপগ্ুল হইতে প্রত্যাগত জীবগণের মধ্যে ধাহার! 
অশ্তভকর্ম। তাঁহারাও অবিলে নিজ কর্মাছুমারেই কুৎসিতধোনি প্রাপত'ছন-_কুকুরযোনি কিংবা 


২৪০ শ্রীমন্তগবদগীতা [১৬শ অঃ 


আস্থরীং যোনিমাপন্না মূ জন্মনি জম্মনি। 
মামপ্রাপ্যৈব কৌস্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম ॥ ২৪ 


শৃকরযোনি অথবা! চণ্ডালযোনি লাঁভ করেন। ধাহারা ক্রিয়া করিয়া দেহাতীত বা প্ররুতির 
অতীত ক্রিয়ার পর। অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাহাদের দেহাভিমান ন| থাকার দেহজনিত কর্মে 
আবদ্ধ হইতে হয় না। ভইলেও দেহাঁতীত অংস্থার দেহের ফলভোগ তীহারা বুঝিতে পারেন 
না। এইজন্ত মন যাহ।তে আজ্ঞাচক্রে বা তদুর্ধো থাকিতে পারে তন্রুপ সাধনার অভ্যাস 
কর! আবশ্তক। ধাঁহার্দের মন আজ্ঞা চক্রের নীচে থকে তাহ!রা আসক্তির সহিত কর্ণ করিয়। 
ঘ্বেষ ও ক্র বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া অশুভকণ্মই পুনঃ পুনঃ করিতে থাকে । তাঁহার ফলে তাহারা 
ক্কুর ও নীচ যোনিতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৯ 

অন্বয়। বৌস্তেয়! (হে কৌস্তেয়) মৃঢাঃ (মুড়গণ) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) 
আন্ুরীং যোনিম্‌ (আন্ুরী যোনি ) আপন্ন।: (প্রাপ্ত হইয়া ) মাম্‌ € আমাকে ) অগ্রাপঃ এব 
(না পাইয়া ) ততঃ ( তদপেক্ষাও ) অধমাং গতিং যাঁণ্চি ( অধমগতি প্রাণ্ড হয় )॥ ২০ 

ভ্রীধর। কিঞ্চ_আনুরীমিতি। . তে চ মাম্‌ অপ্র।প্যৈব ইতি এব কারেণ নৎ্প্রাপ্তি- 
শঙ্ষাপি কুতস্তেষাম্‌ ? মত্প্রাপ্তযপায়ং সন্মার্গম্‌ অগ্রাপ্য ততোৎপি অধমাং কূমিকীটাদিগতিং 
যান্তি ইত্যুকতম্‌। শেষং ম্পষ্টম্‌ ॥ ২০ 

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিন্তেছেন ]-"মামপ্রাপ্যৈ*--এই এব-কার ঘ্বারা বলিলেন 
যে তাহাদের মৎগ্রান্তির সম্ভাবনা পর্যন্ত কোঁথায়? কারণ ম্প্রাপ্তির উপায়রূপ যে সম্মার্গ 
তাহা না পাওয়ায় তদপেক্ষা আরও অধম কৃমিকীটাদি গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ২ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই রকম আত্মুরী জন্ম হয়ে হ'য়ে পরে ডোম চামার 
হয়।-_পূর্ব্ব অন্সের সংস্কার বশতঃ এই সকল লোকেরা এ জন্মে ও এ সফল দুষ্ট কার্ধ্য করিতে 
প্রবৃত্ত হয়। তাহার ফলে তাহাদের প্রন্কৃতি অতিমাত্র দৃবিত হইয়! যায়, এবং দুষিত প্রক্কৃতিতে 
মৎকর্মের প্রবৃহ্থিই থাকে না। জগ্ম লল্মান্তর এ সকল নীচ কাঁধ্য করিতে করিতে শেষে 
ডোম চাম!রের ঘরে জনম হয়। চিত্ত শুক্ধির অভাবে ভগবদ্‌ প্রাপ্তির পথ তাহারা জানিতে 
পারে ন, জানিলেও তাহ! তাঁহারা গ্রহণ করে ন! বরং উপহাঁস করে, এই সকল কারণে তাঁহারা 
সাধুমার্গ প্রাপ্ত হয় না। আত্মক্রি্াতে তাহার! আস্থ। স্থাপন করিতে পারে না সুতরাং তাঁহা- 
কর! অনাবশ্তক মনে করে। যাহাতে বুদ্ধি তল হয, ভগবদমূখী হয় সে দিকে ইহাদের কোন 
চেষ্টাই থাকে ন|। সুতরাং স্বীয় দুষিত গ্রক্কৃতিরও লংশোধন হয় না। হ্বেচ্ছাহার-বিহবারী 
হইয়। আমথর সম্পদ্‌ ত্যাগ করিতে পারে না; এবং উচ্চকুলে বা উচ্চ যোনিতে জগ্ম গ্রহণ করিয়া 
চিন্ত শুদ্ধ করিবার সামর্থযও থকে না। এইরূপে কত জন্মই তাহাদের নষ্ট হয়, বার বার 
গর্ভবাঁস ক্লেশ পাইতে হয়; ইহা! যে কিরূপ বিপজ্জনক অবস্থায় জীবকে নিক্ষেপ করে জীব 
ধদি একটু চিন্ত| করিয়! দেখে তাহা হইলে প্রাণ দৈবীসম্পূদ্‌ লাভের জন্ত ব্যাকুল না 
হইকাই থাকিতে পাঁধে না ॥ ২৭ 


১৬শ অঃ] শ্রীম্গবদগীতা ২৪১. 
( নরকেক় ত্রিবিধ দ্বার) 


ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাতুনঃ | 
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তম্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ 


€কামমুক্ত পুরুষের শ্রেয়ঃ সাধনে সামধ্য ) 


এতৈিুক্তঃ কৌন্তেয় তমোঘারৈস্ত্রিভিন রঃ। 
আচরত্যাতনঃ শ্রেয়স্ততো৷ যাতি পরাং গতিম্‌॥ ২২ 


অন্বয়। ক।মঃ। ক্রোধ: তথা লোঁভঃ (কাম, ক্রোধ ও লৌভ) ইদং ত্রিবিধং (এই 
, তিনটি) নরকন্য ঘারং ( নরকের দ্বার ) আত্মনঃ নাশনং ( আতার নাশক )3 তম্ম।ৎ (অতএব ) 
এতৎ আ্রয়ং ( এই তিনটিকে ) ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে) ॥ ২১ 
শ্রীধর। উক্তানাম্‌ আম্মরদোষাণাং মধ্যে দকলদোষমূলভূতং দৌধত্রয়ং সর্ববথা বর্জনীয়ম্‌ 
ইত্যাহ-__ব্রিব্ধিমিতি। কাম: ক্রোধো লোভশ্চ ইতি ইদং ব্রিবিধং নরকন্ত দ্বারং অতএব 
আত্মনো নাশনং__নীচযোনিপ্রাপকং। তম্মাৎ এতপ্রযং সর্বাত্বন| ত্য ॥ ২১ 
বঙ্গান্ুবাদ। [উক্ত আগর দোঁষগুলির মধ্যে সর্বদোষের মূলীভূত যে দৌধত্রর়, তাহ! 
সর্বথ] পরিত্যজ্য ইহাই বলিতেছেন ]-- কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার, অস্তএব 
“আত্মনাশন” অর্থাৎ নীচফোনিপ্রাপক। সেই জন্ত এই তিনটি সর্বথা রঞ্জন করিবে ॥ ২১ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।-কাম ক্রোধ লৌভ এই তিনেতে থাকিলেই আত্মায় 
থাকা হয় না, তগ্লিমিত্ত ইহা ত্যাগ করা উচিত-_ত্যাগ শব্দার্থ ফলাকাঙজ্ষা- 
রহিত ।-_আনুরী সম্পদের প্রকার অনন্ত হইলেও ক|ম, ক্রোধ ও লোঁভ এই তিনটিই মুখ্য। 
এই তিনটিকে ত্যাগ করিতে পারিলে আম্মরী সম্পদ পরিহার কর] যায়। ইহারা আত্মজ্ঞানের 
নাশক। এই তিন বৃত্তি দ্বারাই আত্মজ্ঞান আচ্ছাদিত থাকে। যাহারা আ্মজ্ঞানহীন, 
তাহাদের নীচধোনি প্রাপ্তি হয়। এই তিনটিকে লইয়া! যাহ।রা মগ্ন থকে তাঁহাদের অ.ত্মাতে 
থাক! হয় না, মাথায় কোন জ্যোতিঃর প্রকাশ হয় না, সুতরাং বিশেষ চেষ্ট। করিয়া মুমুক্ষ 
সাধকগরণের এই তিনটিকে ত্যাগ কর! কর্তব্য। ফলাকাজ্ষারাহিত্যই প্রকৃত ত্যাগ, কিন্ত 
_ ক্রিয়ার পর-অবস্থ। ব্যতীত ফলাঁকাজ্জ। ত্যাগ হয় না। ফলাঁকাঁ্ষাহীন স|ধকের সদৎ কোন 
কর্শেই প্রনত্তি থাকে না। ম্বাভাঁবিক যখন যে তাবের উদয় হয়, তদচুরূপ তাহাদের কর্ম চেষ্ট! 
হয়। তবে ধাহার! মুমুক্ষ মাত্র তাহাদের এই তিনটির উপর বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবগক। 
আচাধ্য শঙ্কর বলিম্লাছেন-_নরক প্রাপ্তির এই তিনটি দ্বার, যে দ্বারে প্রবিষ্ট হইলে আ।তু। নাঁশ 
প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আর কোন পুরুঘার্থের যোগ্য হইতে পরে ন1। এই তিনটিতে যে ডুবিষ্া৷ থাকে, 
মোক্ষপথ তাহার নিকট এক প্রকার অবরুদ্ধই থাকে। এ তিনটি আনক্তি থাকিতে, ইচ্ছা 
হইলেও মোক্ষমার্গে যাইবার কোন উপাঁ্ন হয় না। সেইকন্ মুক্তিমার্গে গমনেচ্ছু পুরুষের এই 
তিনটির সংঘমে বিশেষ লক্ষ্য থাঁক1 আবশ্তক ॥ ২১ 
অন্যয়। কৌন্তেয় | € হে কৌন্তের ) এতৈ: ত্রিভিঃ (এই তিন ) তমোঘারৈ: ( নরকের-হার 


৩১ 


২৪২ শ্রীমন্তগবদগীতা [১৬শ অঃ 


যঃ শাস্ত্রবিধিমুতন্জ্য বর্ধতে কামচারতঃ | 
| ন সসিদ্ধিমবাপ্ধোতি ন স্থখং ন পরাং গতিম্‌॥ ২৩ 
' হইতে ) বিমুক্তঃ (মুক্ত হইয়! ) নরঃ (মঙগম্ত ) আত্মনঃ শ্রেযঃ (আপনার মঙ্গল) আচরতি 
(সাধন করে ) ততঃ তোহ! হইতে ) পরাং গতিং যাতি ( পরম! গতি প্রাপ্ত হয় )॥ ২২ 

শ্রীধর। ত্যাগে চ বিশিষ্ট-ফলমাহ__এতৈরিতি। তমম:__নরকস্ত দ্বারভূতৈ: এতৈঃ ব্রিভি; 
কামাদিভিঃ বিমুক্তো নর: আত্মনঃ শ্রেয়:সাঁধনং_-তচপোধোগ।দিকম্‌ আঁচরতি। ততশ্চ মোক্ষং 
প্রাপ্সেতি ॥ ২২ 

বঙ্গানুবাদ । [ দোধত্রপ্ ত্যাগে যে বিশেষ ফল হয় তাহ! বলিতেছেন ]--”তমনঃ_ 
অর্থাৎ নরকের দ্বারভূত যে কাম।দি দোধত্রয়* তাহা! হইতে বিমুক্ত নর আত্মার শ্রেয়ঃ- 
সাধন তপোযোগাদি আচরণ করে, তদনস্তর মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥ ২২ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-এই ভিলকে ছেড়ে আত্মীতে সর্বদা! থেকে গুরুবাক্যের 
দ্বার! ক্রিয়। ক'রে উত্তম গতি প্রাপ্তি হয়।-চিত্ত উপদ্রবশূন্ত না হইলে কেহই শ্রেয়; 
সাধনে কৃতকাধ্য হয় না। কাঁম ক্রোধ ও লোভের প্রাবল্য হেতুই মানুষ নিজের শ্রেয়; আচরণে 
বঞ্চিত হয়। যাহার! এ ত্রিবিধ উপদ্রব হইতে মুক্ত, তাহাদেরই মুক্ত লাভ হইয়া থাকে । দেহ- 
ইন্জিয়াদির বিষয় মুখে গতি হইতেই নরকের পথ প্রশস্ত হর। মন দেহেজিয়াদির সহিত মিলিত 
ইয়া কাম লোঙদির বাঁসনাকে চরিতার্থ করে। যাহারা এই চরিতার্থতাঁই উপভোগ করিতে 
চার, তাহাদের দৃষ্টি বিষয়েন্দিয়।দির সীম! অতিক্রম করিতে পারে না। তাহাদের প্রাণের গতি 
ইড়া পিঙ্গলাতেই পুনঃ পুনঃ প্রবাহিত হয়, নুতর।ং চিত্ত বিশেষভাবে বহির্শ,খ হইয়া যাঁয়। 
তাহাতে কেবল ত্রিভাঁপের জল! উখিত হইয়। মানবকে ছুংখের সাগরে নিমজ্জিত করে। এই 
দেহেন্্িয়ের কল চাঁলাইতেছে প্রাণা্দি বাঁয়ুর। তাহাদেরই বিশেষ বিশেষ প্রবাহ হইতে এই 
কাম-ক্রোধ-লোভাদি সমুডূত হয়। মুৃতরাং প্রাণকে ঠা! করিতে ন! পারিলে এই রিপু- 
রয়ের হস্ত হইতে কিছুতেই অব্যাহতি নাই। স্ৃগুরুর উপদেশ মত প্রাণ ক্রিয়। করিলে 
প্রাণের গতি ইড়। পিঙলা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হই সুষমা প্রবেশ করিবে । এই স্যর প্রাণের 
গ্রতি হইতেই পর! গতি লভ হয় অর্থাৎ সংশারে স্থিতি হয়। ইহাই জীবের সর্ধোত্তম গতি। 
তখন কাম-ক্রৌধ-লোভাদ্দিকে আর চেষ্টা করিয়া দূর করিতে হয় না, তাহার! গ্রাণের স্থিরতার 
সঙ্গে সঙ্গে স্বয়-ই নির্ব।পিত হইয়া! যায় ॥ ২২ 

অন্ধয়। যঃ (যে ব্যক্তি) শাস্্রবিধিং উৎ্হ্জ্য (শাশ্ববিধি ত্যাগ করিয়!) কামচারতঃ 
( শ্বেচ্ছাচারী হইয়1) বর্ততে € কর্ে প্রবৃত্ত হয়), সঃ (সেই ব্যক্তি) সিদ্ধিং (সিদ্ধি)ন 
অবাপ্রেতি (লাভ করিতে পারে না)ন নুখং ন পরাং গতিং (না নুখ, না পর] গতি 
প্রাপ্ত হয় )॥ ২৩ 

ভ্রীধর। কামাদিত্যাগ্চ শ্বধর্পাচরণং বিন| ন সম্ভবতীত্যাহ -য ইতি। শাস্থবিধিং-. 
ব্দেবিহিতং ধর্ম উৎস্জ্য, ষঃ কামচারতঃ--যথেচ্ছং বর্ততে, স সিদ্ধিং-_তত্বজজানং ন প্রাপ্নে!তি 
ন চ সুখং--উপশমং, ন চ পরাং গতিং--মোক্ষং প্রাপ্রোতি ॥ ২৩ 


১৬শ অঃ] শ্রীমন্তগব্দগীতা ২৪৩ 


.. বঙ্গানুবাদ । [ কাধাদিত্যাগও স্বধর্মাচরণ বিনা সম্ভব হয় না, ইহাই বলিেছেন ]-- 
ষে ব্যক্তি বেদবিহিত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া! যথেচ্ছভাঁবে থাঁকে (অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারের অন্বর্তী 
হয়! কর্মে প্রবৃত্ত হয় ) সেই ব্যক্তি তত্বজ্ান প্রাপ্ত হয় না । ম্থখ অর্থাৎ উপশম এবং পরাগতি, 
অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শীস্তের বিধি অর্থাৎ বিশেষরূপে স্থিতি ক্রিয়ার ভ্বারায় 
না হইয়া ফলাকাঙজাণার সহিত যে কোন কর্ম করে তাহার সিদ্ধি হয় না_্খ ও 
পরম গতি প্রাপ্তি হয় না-পরম গতি অর্থাৎ স্থিতি ।- শাস্ত্র কি? শান্্থ বলিতে 
বেদকেই বুঝায়, এবং বেদাঁম্বগত স্থৃতি পুরাণকেও শাস্ত্র বলে, কিন্তু স্থৃতি পুরাণ যদি কোৌনস্থানে 
বেদ-বিরুদ্ধ হয়, তবে তাহার প্রামাণ্য পণ্ডিতের! শ্বীকার করেন না। বাঁহা অজ্ঞাত বস্ত, শা 
তাহার জ্ঞাপক। যে বস্তু আছে,অথচ আমরা! জানিতে পারি না_ শাস্তই তাঁহার সহিত আমাদের 
পরিচয় কর|ইয় দেয়, আবার সেই অজ্ঞাত বস্তকে জানিবার জণ্ত কতকগুলি বিশেষ বিধি ব 
সাধন! থাকে, সেই বিধির বৌধকও হুইতেছেন-শ।্থ বা বেদ। শাস্ত্র হইতেই আমর1 সেই 
বিধি অবগত হইতে পারি। এই বিধি “অপূর্বব, নিয়ম ও পরিসংখ্য।” ভেদে তিন প্রকার। 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়ের ঘে উপদেশ-_-তাহাই “অপূর্ব বিধি*। যেমন "ন্বর্গকামী ব্যত্তিঃ 
অগ্নিহোত্র করিবে কি "প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে*। অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানে ন্বর্গল।ত যে হয় _ 
তাহা অমরা কেহ অবগত নহি, কিন্তু আমরা তাঁহ। মাঁনিয়৷ চলি। কেন? না- বেদের উপদেশ, 
এই উপদেশই “অপূর্ব” । আর যাহ! আংশিক অগ্জাত এবং আংশিক জ্ঞাত-__তাহীকে ণনিয়ম” 
বলে। যেন ধান্তকে নিস্ভৃষ করিয়া অঙ্গ হয় তাহা! আমর! জানি, কিন্তু ধান্যাকে নিস্তৃষ করিবার 
অনেক উপায় আছে; তন্মস্যে উদৃখলে কুটি যে অন্ন হইবে. তাহাতেই যজ্ঞ করিতে হইবে. 
এই যে আংশিক অজ্ঞাত বিষয়ের বিধি,_তাঁছার নামই প্নিক্ম*। দ্বভাবতঃ মা্ষ আপনার 
রুচিমত অনেক বিষয়ে অন্ুরক্ত হয়; যেমন -পশুমাংস তক্ষণ। কিন্তু শাস্ত্ের উপদেশ যে-- 
গপঞ্চনথ” প্রাণী ব্যতীত অন্ত পশুর মাংস খাইবে না-এই বিধির নাম “পরিসংখ্যা” ৷ বেদোক্ত 
কন্ম বা উপাসনা এই তিন প্রকার বিধির দ্বারা শাসিত। বেদে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞনকাও 
আছে। কর্মকাণ্ডের বিধি অনুসারে কর্ম করিয়া লোকে স্বর্গীদি উচ্চলোক লাঁভ করে, জ।ন- 
কাণ্ডের ফল অন্তরূপ। তাহ! অলৌকিক জ্ঞান, যন্থার! জীবের নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি লাঁভ 
হয়। এইজন্য বেদ সর্ব্ব পথেরই প্রদর্শক । বেদ ব্যতীত জীবের মুক্তি লাভ হইতে পরে না_ 


তাই চণ্তীতে বলিয়াছেন_ 
“শিববাত্সিকা বিমলর্গ ষজুষাং নিধান- 
মুদ্গীতরম্যপদ-পাঠবতাঞ্চ সায়াম্‌। 
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভা বনায় 
বার্ভা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহসত্রী ॥ 
তুমি শব ব্রহ্মরূপ, তুমি বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রদ খক্‌ ও যভুর্ববেদের আশ্রয়, তুমি উদাতাদি শ্বরযোগ্ে 
রমণীয় পদযুক্ত সাঁমবেদেরও আশ্রয় । অতএব তুমিই ত্রয়ী অর্থাৎ বেদরূপ1। তুমি সর্বার্থ 
প্রকাশিকা, তুমিই সর্বেশব্যুক্ । তুমিই সংসার-প্রবাহের রক্ষণার্থ কৃষিবাণিজাাদি যি 
রূপা। তুমি নিখিল ভ্রগতের পরমছুঃখ-নাশিনী। 
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- এইজন্ত যাহার! শুভকর্ করে না বা করিলেও শাস্ত্র বিধি হজ্ঘন করিয়। স্বেচ্ছাঁচারে প্রবৃত্ত 
হয়, তাহারা সিদ্ধিলাত, সুখ লাঁভ বা মোক্ষ কিছুই লাঁভ করিতে পাঁরে না। কিন্তু শাক্ম অসংখ্য, 
তাহাতে বিধিও অনন্ত, স্ুতর|ং সকলেই যে সকল শান্তর মানিয়া চলিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা 
কোথায়? শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ এত অধিক এবং তাহ।র1 পরস্পর এত বিরুদ্বভাবাপন্ন, যে তাহা 
মানিয়া চল! কাহারও পক্ষে সম্ভব বলিয়! বোধ হয় না। ক|রণ নব বিধি--সব সমঘ্ে সকলের 
জন্ত নহে, কাহ।র পক্ষে কখন্‌ কোন্‌ বিধি নুসঙ্গত হইবে, তাহা! বলিয়া দিতে হইলেও শাস্ত্রে 
অগাধ জ্ঞান থাঁক। আবশ্যক । শুধু শা্-জ্ঞান থাকিলেও হইবে না, জিজ্ঞাস্ুর পক্ষে কোন্‌ বিধি 
যুকিযুক্ত-_ ইহ! বুঝিতে হইলে যে মেধার প্রয়োজন, তাহ! থকা আবস্ক, কিন্তু তাহ! সকলের 
থাকে না; এবং শুধু মেধা মাত্র থাঁকিলেও চলিবে না, সে মেধা “বিদিতাখিলশাস্ত্পারা” 
হওয়া চাই_যন্দারা সর্ববশাস্ত্ের সারভূত ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়--ইহা সাধকের বহু সাধনার 
ফলে যে সিদ্ধি লাভ হয়-সেই সাধনসিদ্ধি না থাকিলে তিনি কাঁহার পক্ষে কিরূপ সাধন! 
উপধোগী তাঁহ। বলিয়! দিবেন কিরপে? ন্ুৃতরাঁং বাহ্তাবে কেবল শাস্ত্রান্ুশীলনেও কোন 
ফল হইবে না। বরং বহুশাস্ব/ভ্যাঁস ও বহুশস্ত্বআলোচনার নিষেধও আছে। সেইজন্য ভগবান 
বলিয়াছেন--"শবব্রক্গণি নিষ্ণাতঃ ন নিষ্কীয়াৎ পরে বদি। শ্রমস্তম্ত শ্রমফলং হাধেমমিব 
রক্ষতঃ ॥*--যিনি শাস্মে অভিজ্ঞ কিন্তু পরনিষ্ণাত নঙেন অর্থাৎ পরব্রদ্মের ধ্যান ধারণাঁদি করেন 
না, তাহার শান্রপাঠ কেবল শ্রমমাত্র, যেরূপ বন্ধ্যা-গ।ভীপ।লকের বৃথ| শ্রম হয়। তাই :- 


"অনস্তশান্্ং বহু বেদিতবং স্বপল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিদ্বাঃ। 
যৎসারভূতং তছুপাসিতব্যং হ'সে। যথা ক্ষীরমিবা মৃমিশ্রমূ ॥৮ 


লাস্ম অনেক, জ্ঞাঁতব্যও বিস্তর, কিন্তু আসুঃ হ্বপ্প এবং বিদ্বু বছ, নুতরাং যাহা সারভূত-_তাহাঁই 
উপাসিতব্য, যেমন হংস জলমিশ্রিত দুগ্ধের সারভাগ গ্রহণ করে সেইরূপ শান হইতে সরভাগ 
লইতে হইবে। যদিও আত্মতত্ব স্ুবিজেয় নহে, শাস্াুসারেই তাহার অনুসন্ধান করিতে 
হইবে, কিন্তু স্বেচ্ছাচাঁরে শীস্তাছুশীলনও সমূহ ক্ষতি করে। কিন্তু আজকাল মামরা তাহ! মানি 
কই? এই ্লোকের বাহ্‌ অর্থও অতিশয় উপাদেয়, কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটি আধ্যাত্মিক 
তত্ব রহিয়াছে তাহার অন্সন্ধান করিয়া দেখা যাক। 


শাস্ত্র অর্থে বেদ এবং বেদের অর্থ জ্ঞান। বেদ অপৌরুষেয়, পুরুষের চেষ্টার ফলে 
জ্ঞান হয় না। জ্ঞান নিত্য সিদ্ধ বন্ত, যেমন স্বতঃ প্রকাশিত হুর্যের সাময়িক আবরক মেঘ, তন্রপ 
নিত্/-সিদ্ধ জ্|ন-বস্তর সাময়িক আবরক অজ্ঞান। এই অজ্ঞান আত্মদৃষ্টির অভাব হ্থুচিত 
করে। আত্মৃষ্টির অতাব হইলে আমাদের কতকগুলি ভ্রম উৎপন্ন হয়, পুনরায় আত্মদৃষটিসম্পক্ 
'হুইলে সে ভ্রম থ।কে ন!। ভ্রম মানেই - যাহ। সত্য নহে, তাহাকে সত্য বলিয়া ধারণ! করা। 
যে বস্ত যাহা-_তাহাকে তাহা! ন1জানিয়। অন্ত বসন্ত মনে করাই ভ্রম। আত্মদৃষ্টির অভাঁব- 
বশত; এই ভ্রম আমাদের সর্বদাই হইতেছে । কিন্তু আমাদের ভ্রম হয় বলিয়া যে সত্য বন্বর 
কোন বিকার ঘটে_ত্হা নহে, যেমন রজ্জুতে সর্রত্রম হইলেও রজ্ছু রজ্ছুই থাকে, ত্রপ নিত্য 
সত্য ব্রন্ম বস্তুতে জগদাদি অসৎ বস্তর ভ্রম হইলেও, যাহ! শ্বতঃসিন্ধ সত্য-তাহার সতারপের 
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কখনও কোন ব্যভিচার হয় না। সুতরাং আমর! জানিতে বা বুঝিতে না পারিলেও আখ্মার 
স্বরূপে কোন বিকার হয় না, তাহা সর্বদাই একরূপ। এই একত্বের দর্শন হয় ন| কেন? 
কারণ-_নুর্ধ্যের কে।লে মেঘের মত, সত্য-জ্ঞ।নের কোলে কিছু আবরণ পড়ে, আবরণই 
অজ্ঞানের জনক। দেই আবরণ সরিয়া গেলে দর্শন-যন্ত্রেরে আঁবরণের অভাবে আমরা তথন 
সূর্যের স্বত্তঃ প্রকাশকে অন্গুভব করিতে পাঁরি। কিন্তু আমাদের জাঁনিবার পূর্বেও তাহার 
স্বতঃ প্রকাশের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এইইরন্ত পুরুষের চেষ্টার ফলে যে জ্ঞান সমুৎপন্ন 
হয় _তাঁহা নহে, পুরুষের চেষ্টার ফলে জানের আবরণ সাঁরয়। যাঁয় মাত্র। এই জ্ঞানের আবরণ 
প্রকৃতি ঝ! ক্ষেত্র। মন সেই প্রকৃতির মধ্যে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে বিষয় অচ্ুভব করে, 
নানত্ব দেখে, গন্ম-মৃত্যুর খেল! দেখিতে থ|কে, জ্ঞান ঢাকা পড়িয়। যাঁয়। সেই জ্ঞানকে লাভ 
করিতে হইলে শাস্তহছশলন করিতে হয়। শান্তর অর্থে শাদন বা আজ্ঞ!। কাহার শানে এই 
শরীর যস্্র চলিতেছে? “বাযুধণীত| শরীরিণ।ম্‌্”_বাযুই এই শরীরের বিধাতা বা শাঁসক। বাুর 
বলেই এই ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বা সমগ্র প্রকৃতি-কাঁধ্য পরিচালিত হইতেছে। সেই সকল বাহুর 
মধ্যে প্রাণই মুখ্য। এই প্রাণের আজ্ঞাতেই সব কার্য হইতেছে। তাই বাঁমুই শরীরের শাস্তা 
ব৷ শাস্ব। এই শান্তার *রণাগত হইয়া চলিতে পারিলেই এই সমগ্র প্রকৃতি তাহার অধীন 
হয়। তখন সে প্রকৃতির অধীশ্বর পুরুষকেও অবগত হইতে পাঁরে। এই গ্রকৃতি-পুর্ুষকে 
অবগত হইলেই জীব জমমরণরহিত হইয়! যায়। তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদ? বলিলেন_ 
“নমন্তে বায়ে! ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রর্থাদি*--এই বাযুই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, হে বায়ে! তোমাকে 
নমস্কার। “প্রাণাগ্র্ন এবৈতম্মিন্‌ পুরে জাগ্রতি*-_এই দেহরূপ পুরে প্রাণরপী অগ্নিতয়ই সর্বদ| 
জাগরিত থাকে । প্রজাপতি বলিয়াছেন--ষজ্জের সহিতই প্রঞ্জাসকল সৃষ্ট হুইয়াছে। এই 
প্রাণযজ্ঞই সেই যজ্ত। সেই যজ্ঞ করিতে পারিলে তবে আত্মোন্নতি লাঁত হয়। ইহই সকলকে 
অভীষ্ট ভোগ প্রদান করে। 

" এই বায়ু সচঞ্চল হইয়৷ মনকে উৎপন্ন করে এবং মনের দ্বার! বিষ ভোগ হয়। এই বাঁযু 
স্থির হইলে মন প্রাণের সহিত মিলিয়৷ এক হইয়! যায়, তখনই ব্রহ্ধ দর্শন হয়। প্রণায়ামের ঘবার। 
এই বায়ু আয়ত্ত হইলে অপরোক্ষাভূতি হইন্না থাকে। এই বায়ুর সাধনই জ্ঞাতব্য বস্ত। 
প্রশ্নোপনিষদে এ সম্বন্ধে খধি বিস্তৃত আলোচন! করিম্ছেন। বাঁযু সকলের শাদক বলিয়া সেই 
ক্রিয়া-সন্বন্বীম যে নিয়ম বা বিধি আছে, তাহাই শাস্থবিধি। এই বায়ুর ক্রিয়াকেই ব্রন্নবিদ্য 
বলে। ক্রিয়া ঘারা মূলাধার হইতে সহশ্রার পর্য্যন্ত সমস্ত চৈতন্গ্রাপ্ত হইলে তখনই বেদজ!ন 
হয়! এই বেদজ্ঞান সম্পূর্ণ হইলে সাধক বেদাতীত চরম জান লাভ করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
ভগবান অঙ্ছুনকে কিন্তু “ত্রগণ্যবিষয়। বেদা নিস্তৈগুণযো! ভবাঙ্ুন”-বেদ ভ্রিগুণাতআক,, 
তুমি গুণাতীত হও বলিলেন কেন ?-_এই বাঁক্যে বেদকে অবহেল! করিতে বলা হয় 
নাই (২য় অঃ ৪৫ শ্লোকের ব্যাধ্যা দেখ)। বেদ-বিধি খারাই প্ররুতপক্ষে নিষ্্বে 
গুণ্যের অবস্থ। লাভ করা ধায়। বেদবিধিই হইল-মেরুদণ্ডের মধ্যে ষট্চক্রের ক্রিয়া। 
জানের ঘার! জেয়কে জানিতে পারিলে যেমন আর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, তব্রপ যট্চট্ক্র 
প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া করিলে শেষে যে বিশেষ-রূপে স্থিতি ল।ত হয়, এই গুণাতীত- অবস্থ! 


২৪৬ শ্রীমন্তগবদগীতা [১৬শ অঃ 


(শাস্ব কাধ্যাকার্যের প্রমাণ ) 
তক্মাচ্ছাঙ্তং প্রমাণং তে কার্ধযাকার্য্যব্যবস্থিতৌ। 
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কণ্ম্ম কর্তমিহাহসি ॥ ২৪ 
ইতি ভ্রীঃদ্তগবদগীতস্থপননযংস্থ ব্রহ্ষবিদ্যায়াং যৌগশাস্বে শ্রীকষণ'জুন-সংবাদে 
দৈবাস্থরমম্পদ্ধিভাগযোগে। নাম যোড়শোহদ্যায়ঃ। 

লভের পর আ'র ক্রিয়ার আবশ্যক হয় না। এই জন্যই প্রথম প্রথম শাস্ত্বিধি ত্যাগ করিয়। 
(মনকে ষট্চক্রের মধ্যে ন। রাখিয়া বাহিরের তত্ততে রাখাই শাত্্ বিধির উল্লজ্বন ) স্বেস্ছাচারী 
হইতে নিষেধ কর! হইয়াছে। সহম্র/রে প্রাণের স্থিতি হইলেই ক্রিদ্নার শেষ হয়। এইইরন্ত 
যট্চক্রের ক্রিয়।ই বেদের কর্মকাণ্ড এবং সহন্ন।রে হিতিই জ্ঞানকাণ্ড-"জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে” 
জ্ঞানেই সমস্ত সমাপ্ত হয়। এই বিশেষ স্থিতি ছার|ই মনের চাঞ্চল্য তিরোহিত হয়, মন 
পাম শান্ত £ইয়। পরমাননা রূপ আত্মাতে চিরদিনের জন্য নিমগ্র হইয়! যায়। ক্রিয়া প্রথমে 
ইড়,-পিঙ্গল্লাতেই আরস্ত করিতে হয়, কারণ উঠাই তখন প্রত্যক্ষ । ক্রিয়া করিতে করিতে 
ইড়া-পিঙ্গলায় কা বন্ধ হই! ন্ুষুয়ায় ক'জ হয়। ন্ুযু্ায় গ্রাণবাষুর প্রবাহ থাকিলেই নির্মল 
হ্বব্গুণের আবির্ভাব হয়। পরে সাধক গুণাঁতীত হইর! যাঁন। ধেক্রিয়া করে না-তাহ।র 
ইড়-পিঙ্গলার গতি শুদ্ধ হয় ন।, ুতরাং পরম। স্থিতি লাভ না হওদায় তাহার যথার্থ নখ ব] 
পরম-গতি (নির্বাণ মোক্ষ ) লাভ হইতে পাঁরে না ॥ ২৩ 

অন্থয় ৷ তন্মাৎ ( সেই হেতু ) কার্যাকা্যব্যবস্থিতৌ ( কর্তব্য ও অকর্তব্যের নিরূপণে ) 
শান্্ং তে প্রমাণম্‌ (শাস্ই তোমার প্রমাণ) [নুতরাং] ইহ (কর্থাশিকারে বর্তমান 
থাকিয়|) শাদ্মবিধানোক্তং (শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে বিধাঁন--তাহা ) জ্ঞাত্বা! (বিদিত হইয়| ) 
কর্ম কর্ত,ম্‌ ( কর্ম করিতে ) অর্থসি ( যোগ্য হও )॥ ২৪ 

শ্রীধর। ফলিতমাঁহ -তম্মানিতি। ইদং কাঁধ্যম্‌ ইদং অকা্যম্‌-.ইতি অস্যাম্‌ ব্যবস্থায়াং 
তে_-তব, শান্বং_-শ্রুতিম্থতিপুরাণ।দিকমেব প্রমাঁণম্‌। অতঃ শান্্বিধানোক্তং কর জ্ঞাত্বা 
ইহ-_কর্।ধিকারে বর্তমানঃ ষথাধিকারং কর্ম কর্ত,ম্‌ অর্থসি, তন্মুলত্বাৎ সত্বশুদ্ধিসম্যগ 
জানমুক্তীনাম্‌ ইত্যর্থঃ ॥ ২৪. 

দেবটদভেয়সম্পত্তিঘংবিভাগেন ষোড়শে। 
তত্রজ্ঞানেহধিকা রস্ত সাঁত্বিকস্যেতি দর্শিতম্‌ ॥ 


ইতি শ্রীশ্রধরম্বামিকৃতায়াং ভগবদগীতাটীকায়াং সুবোধিন্য।ং 


ঠৈবান্বরসম্পদ্বিভ!গযোগে! নাম ষেড়শোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 
বঙ্গানুবাদ । [ ফলিতার্থ বলিতেছেন ]--ইহা! কা্ধ্য, ইহা অকার্ধ্-_এই ব্যবস্থায় ( অর্থাৎ 
ইহ। নিরপণের জগ্ঠ ) শ্রুতি-্বৃতি-পুরাণাদি শাস্্ই তোমার প্রমাণ। অতএব শান্্-বিধ।নোক্ত 
কর্ত অবগত হইয়া! কর্তাধিকারে বর্তমান যে তুমি, তোঁমার যখ।ধিকার কর্দ করাই উচিত৷ 
কারণ সনত্বশুদ্ধি, সম্যক জান এবং মুক্তি লাভের মূলই কর্ম ॥ ২৪ 


এ 


২৬শ অঃ] ভ্রীমস্তগবদগীতা! ২৪৭ 


যোঁড়শাধ্য।য়ে দৈবী ও আবন্থরী সম্পত্তির সংবিভাগ দেখাইয়| সািকের যে তত্জ্ঞানে 
অধিকার তাহা প্রদর্শিত হইল ॥ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ)1__তঙ্গিমিত্তে শাস্ত্রে যেবপ বলেছে বিশেবক্ধপ বুদ্ধির পর 
পরা বুদ্ধিতে স্থির হইয়| কর্তব্য যে কর্ণ অর্থাৎ ক্রিয়া কর! উচিত-বিশেষ রূপে 
স্থিতি হুইয়! যাহা! ক্রিয়ার পর অবন্থ]।__কর্তব্য।কর্তব্য বিষয়ে শান্তই প্রমাণ। শাস্মাচার 
জান! থাকিলে আর স্ষেস্ছাচ।রে প্রবৃত্তি হয় না। যুদিন শাস্ত্র ঠিক জান ন! যাঁয়, ততদিন গুরুর 
উপদেশ মত সাঁধনপথে চলাই কর্তধ্য। “ইহ” অর্থাৎ এই কর্মাধিকার ভূমিতে তুমি বর্তমান, 
অতএব তোম!র প'ক্ষ শাস্ত্নির্দিষ্ট পথেই চলা উচিত। শান্ব প্রথমে ঠিক মত বুঝ! যাঁয় না, 
পড়িলেই যে শাস্বজ্ঞান হইবে--তাঁহাঁও নহে, তবে শাস্ে শ্রন্ধা থাক! আবশ্যক। সাধকের পক্ষে 
শাস্ত্রের যে কি অর্থ তাহা পূর্বক্লে।কে বলিয়াছি। 

কর্াধিকার কি তাহাই বলিতেছি। যোগিগণ প্রাণায়।ম ঘরা বায়ু আকর্ষণ করিয়। 
কৃটস্থে লক্ষ্য করিলেই জ্ঞ/তব্য কি তাহা ানিতে পারেন এবং কর্তব্য কি তাহা বুঝিতে পারেন। 
শরীরে কোন গুণ প্রবল এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু, ব্যোম এই পঞ্চ তত্বের মধ্যে 
কোন তত্বের ক্রিয়া চলিতেছে-তাহা বুঝিবার কৌশল আছে। সমঘ্ত জগতের সংবাদ এই 
কুটস্থে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাঁয়। তিনটি বিন্দুর কথ! পূর্বে বলিয়।ছি। সত্ব, রঃ, ও তমঃ 
এই তিন গুণ ভ্রিকোণীকারে তিনটি বিনদুরূপে লক্ষিত হয়। রজঃ বিন্দুটি বাঁম কোণে রক্তাভার 
নায় দৃষ্ট হয়, তম: বিন্দুটি* দক্ষিণ কোণে কৃষ্ণাত! সদৃশ দুষ্ট হয়, সত্ব বিন্দুটি উর্ধাকোণে শুত্র 
কিরণের স্তায় বোধ হয়। ইহার্দিগকেই যথাঁকমে বাঁমা, রৌদ্রী ও জ্যোষ্ঠা বজে-_ইহার! 
সকলেই শিরূপা। ক্ষিতি তত্বের বর্ণ হরিদ্রাবৎ, জল তত্ত্বের বর্ণ ফিকে সবুজ, তেতস্তত্বের 
বর্ণ জলন্ত অঙ্গারবৎ মরুতের বর্ণ জাঙ্গাল এবং ব্যোমতত্বের বর্ণ আকাশ সদৃশ । এই তিন 
বিন্দু মিলিয়! এক হইয়া গেলে ত্রিকোণের মধ্যস্থলে শ্রী'বিন্দুর দর্শন হয়, উবাই মুক্তিদায়িনী 
শক্তি। 

এ সমন্তই শরীরস্থ বায়ুর শক্তি। প্রাণায়ামাদি যোগ ক্রিদ্লা দ্বারা এই সমস্ত বাঁুর বছ 
রহস্ত জানিতে পাঁরা যায়। যেমন করিয়াই হউক বাঘুকে আয়ন্ত করিতে হইবে, এই বায়ুর গতি 
অন্গস।রেই, জীব শব-্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদিতে আসক্ত হইয়। বহিমূ্থ ও বদ্ধ হয়, বায়ুর ক্রিয়া 
দ্বার এই ঝ|যুকে আয়ত করিলেই জীবের অন্তপক্ষ্য আরম্ভ হয়। ক্রিয়! যতই অধিক করিবে 
বাুর শক্তিতে অভ্যন্তরস্থ নাড়ী সমুদয় ততই বিশুদ্ধ বা মলশৃন্ত হইবে। নাড়ীদুখে বায়ুর 
গতি অগ্গপারেই শুভাশুভ ইচ্ছা বা সঙ্ক্ সকল সমুদ্ভুত হয়। নাঁড়ী যত শুদ্ধ হইবে ততই 
মনের গতিপ্রবাহ শুদ্ধ ও নির্শল হইতে থাকিবে । কিন্তু ক্রিয়। আরস্ত করিবামাত্রই নাড়ী 
শুদ্ধ হয় না। যাহার যতটা অধিকার তাহার অধিকারাহ্যায়ী ততট। উন্নতিলাভ হয়। 
শ্রীৎৎ আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন__এই ক্লোকস্থ “ইহ” শবটি বারা “কর্মাধিকার ভূমি” প্রদিত 
হইয়াছে । এই শরীরটি কর্মের ক্ষেত্র বা ভূমি, ইহাতে কর্মের অধিকারা্রূপ ফল দেয়। 

শাস্্বিধি-_শীস্ঘ শাঁস ধাতু হইতে, যিনি শাসন করেন বা! আজা! দেন। বাঁছুই গ্রই 
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দেহেন্ত্িয়কে শাসন করিয়া তাহাদিগকে শ্বন্ব কর্খে নিযুক্ত "বরে- (প্রপ্নোপনিষদ ), 
সুতরাং বাযুগুকিই শান্ত । বিধি-বি পূর্বক ধ! ধাতু হইতে--যাঁহাঁর অর্থ বিশেষরূপে ধারণ করা। 
তাহা হইলে শাগ্র বিধির অর্থ-বাধু বিশেষরূপে বখন স্থির হুইয়! মত্তকে স্থিত হয়, তাহাই 
শান বিধি_যাঁহাঁকে ক্রিয়ার পর অবস্থা বলে। 

দেই বিশি পাঁপনের যে নিয়ম গুরু বলিয়। দেন. সেই নিয্নম অগুসাঁরে চলিলেই সাধক 
উচ্চ হইতে উচ্চতর পোঁপাঁনে আরোহণ করেন। তখন সাধক যেংসোপানে আরূঢ় হইয়াছেন 
তদচুসারে ক্রিঘ্ারও নানারূপ বিধান আছে, গুরু তাহা বলিয়! দেন। সাধনে যাহার ষন্তটা 
অধিকার, তাহাই তাহার শ্বভাঁবজ কর, ইহাই শান্ত্রবিধানে!ক্ত কর্ম । এ কর্ম করিলে সাধকের 
ক্রমশঃ উন্নতি লাভ হইতে থাকে, ও পথে নান! বিদ্ব বাধা আসিয়া উপস্থিত হইলেও 
অধিকাান্ুরূপ যে সাধন করিয়। যাইতে পারে আহার প্রাণ ধীরে ধীরে স্থির হইয়া আসে, 
পরে বিশেষরূপে স্থিতি হইলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হয়। এই অবস্থা লাভ করিতে 
পারিলেই মনুস্ত জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য সেই লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে পার। যায়। 
অতএব ক্রিয়।র ক্ষেত্র এই শরীরকে লাভ করিয়। ক্রি করিতে কখনও অবহেল! করিও ন1। 
ইহাই ভগবদ্‌ বাক্যের অভি প্রায় ॥ ২৪ 


ইতি শ্যামাচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীত যোড়শ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা! সমাপ্ত । 


সপ্তদশোইধ্যায়? 


(শ্রদ্ধা ত্রয়বিভাগ যোগঃ ) 


অঞ্জুন উবাঁচ। 
যে শান্ত্রবিধিমুৎস্থজ্য যজস্তে শ্রদ্ধয়ান্থিতাঃ। 
তেষাং নিষ্ঠ। তু ক! কৃষ্ণ সত্বমাহোরজন্তমঃ ॥ ১ 

অন্থয়। অঞ্জুন উবচ (অঞ্জন বলিলেন)। কৃষক! €ছে কচ) যে (যাহারা) 
শাস্মবিধিম্‌ উৎস্গ্য (শীস্্ বিধি পরিত্যাগ করিয়!) তু (কিন্ত) শ্রদ্ধা স্বতাঃ (শ্রন্ধাযুকত 
হইয়।) যন্গস্থ্ে ( দেবদেবী সকলকে পৃত্ত! করে) তেষাং নিষ্ঠা কা? (তাহ!দিগের নিষ্ঠা 
কিরূপ?) সত্বং (সাত্বিকী)? রঙ্গ (র।জসী 1) আহো তমঃ (অথবা তামসী?)॥ ১ 

শ্রীধর। উক্তাধিকার হেতৃনাং অর্থ মুখ্য চ সান্বিকী। 
ইতি সপ্তদশে গৌপশদ্ধাভেদস্তিধোচ্যতে ॥ 

পূর্ববধ্যায়ান্তে “যঃ শাস্্বিধিমুৎস্থজ্য বর্তে কামচারতঃ। ন স দিদ্ধিমবাপ্লোতি* ইত্যনেন 
শাস্ত্রেক্ত বিধিম্‌ উৎস্থন্য কাঁমচাঁরেণ বর্তমানন্ত জ্ঞানে অধিকারো নাস্তি ইত্যুক্তং। তত্র 
শাস্থনিধিমূংস্থঞ্জ্য কামচাঁরং বিনা শ্রন্ধয়। বর্ঘমানাঁনাং কিম অধিকারোহস্ত নাস্তি বেতি 
বৃতুৎসয়া৷ অর্জ্বন উবাঁচ__যে শীস্ব ইতি। অত্র চ শস্্ববিধিম্‌ উৎক্জ্য যনগ্ত ইত্যনেন শাস্থাথং 
বৃদ্ধা! তম্‌ উল্লজ্ঘ্য বর্তমান! ন গৃহত্তে, তেষাং র্ধয়] ফ্জনাছুপপতেঃ | আগ্ডিক্যবুদ্ধিহি অদ্ধ!। 
ম চাদ শরন্্বিরুদ্ধে অর্থে শীস্ত্জ্ঞানবতাঁং সম্ভবতি। তান্‌ এব অধিরুত্য পক্রিবিধ! ভধতি 
শ্রদ্।” “বজস্তে সাত্বিক! দেবান্” ইত্যাণ্যত্তরাস্থপপত্েশ্চ। অতো! নাত্র শাস্তোন্বজ্যিনঃ গৃহান্তে, 
অপি তু ক্রেশবৃদ্ধা। বা আ.লম্তাঘ। শাস্্ার্থজ্ঞানে প্রযতুম্‌ অকৃত্ব! কেবলম্‌ আচারপরম্পরাবশেন 
শ্রদ্ধা কগিদ্দেবতাঁরাধনাদৌ প্রবর্তমানা গৃহাত্তে। অতোংয়মর্থ;_ষে শাঙ্্বিধিম্‌ উৎস 
দুংখবৃদ্ধ্া আলম্ত/দ্বা অন!দৃত্য কেবলম্‌ আচারপ্রামাণ্যেন শ্রদয়া হত; সন্তো! যজন্তে, তেষাং তু 
ক! নিষ্ঠ।? কা স্থিতিঃ? ক আশ্র:? তামেব বিশেষেণ পৃচ্ছতি কিং সত্বম? আছে! 
কিং ব।রজঃ? অথবা তম ইতি? তেষাং তাদুণী দেবপূজাদিগ্রবৃতিঃ কিং সত্বসংশ্রতা? 
রজঃদংশ্রিতা বা? তমংসংশ্রিতা বা? ইত্যর্থ। শঙ্কায়াঃ সাত্বিকতবাৎ কেশবৃন্ধা 
আলল্তেন চ শাস্ত্রানাদরন্ত রাজসতামপত্বাৎ ত্রিধ! সন্দেহঃ। বদি সত্বসংশ্রিতা; তছি তেষ।মপি 
সাত্বিকত্ব'দ যথোক্তাতজ্ঞানে অধিকারঃ স্তাৎ অগ্তথ! ন ইতি প্রশ্নতাৎপর্য্যার্থ; ॥ ১ 

বঙ্গানুবাদ । [ “উক্ত তত্বজ্ঞানে অধিকারের হেতু সমূের মধ্যে সাঁত্বিকী যে শ্র্।৷ তাঙাই 
মুখা, এইজন্ত সপ্তদশ অধ্যায়ে তিন প্রকাঁর গৌণ শুদ্ধার ভেদ কথিত হইতেছে ।” পূর্বাধ্যায়ের 
শেষে 'যঃ শাস্বিধিমূতস্থজ্য” ইত্যাদি শ্লে।কে শান্ত্রবিধি ত্যাগকরিয়া যথেচ্ছভাবে করে প্রবৃত্ত 
ব্যজিগণের জঞ'নে অধিকার নাউ-_ইহা বলা হইয়াছে। ইহাতে শান্রবিধি তাগ করিয়া ফাঁমাচার 
(বথেস্থাচার ) ব্যতিরেকে শ্রন্ধা পূর্বক কর্্াু্ঠানে প্রবর্তমান ব্যজির (ততজানে ) অধিকার 
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আছে কি নাইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়! ]-ভঙ্জুন বজিলেন। এখানে "শাস্ববিধি পরিত্যাগ 
করিয়! যে যজ্ঞ করে”-_ইহার বারা শাস্থা ঘর বুঝিয়াও তাহার উল্লজ্বন করে যাহার!- সেই সকল 
ব্যজিরা এখানে গ্রহণীয় নহে, কারণ তাহাদের পক্ষে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ধজন সম্ভব নহে। আন্তিক্য 
বৃদ্ধি শ্রন্ধা। শান্ত জানবান বাকির শাস্ববিরুদ্ধ বিষয়ে শ্রদ্ধ! সম্ভবপর নহে। যেহেতু 
তাহাদিগকে গ্রহণ করিলে "শ্রদ্ধা ত্রিবিধ, সাত্তবিকগণ দেবতা দিগকে যক্ন বরেন” ইত্যাদি বিষয় 
যাহা পরে বলিবেন তাহ।র অহৃপপত্তি অর্থাৎ অসঙ্গতি হয়। অতএব শাস্্ববিধি উল্লজ্যন- 
কারিগণ এখনে গ্রহণীয় নহে। তবে যাহার! ক্লেশবুদ্ধিতে বা আন্ত শত; শান্তার্থ জানে প্রযত্ব 
ন। করিয়া কেবল আচার পরম্পরা বশতঃ শ্রদ্ধাপূর্বক কোন দেবতারাধনে প্রবৃত্ত যাহারা, 
তাহারাই এস্থলে গ্রহণীয়। অতএব এই গ্নোকের এই অর্থ হয় যেযাহার! শান্্োক্ত বিধি 
সকলকে ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ দুঃখ বুদ্ধিতে অথব1! আলম্ত বশতঃ অনাদর করিয়া! কেবল আচার 
প্রামাণাবশত; শ্রদ্ধা্থত হই] যজ্ঞ করিয়| থাঁকে, তাহাদের নিষ্ট। অর্থাৎ স্কিতি বা আশ্রয় কি 
প্রকারের? তাই বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাপা করিতেছেন, (হে কুন) তাহাদের এ নিষ্ঠ। কি 
সাত্বিক, রাঞ্জগসিক অথন| তামসিক অর্থাৎ সেই যে তাহাদের দেবপুঞ-প্রবৃন্তি তাহ! কি সত্ব- 
সংশ্রিত অথব! রজংসংশিত কিন্ব। তমঃসংশিত? ( ইহাই অর্থ )। শ্রদ্ধার পাত্বিকতা হেতু এবং 
রেশবুদ্ধি ও আলম্তবশতঃ শাস্ত্রে অনাঁদরের রাজপিকত্ব ও তামসিকত্ব দোষ বিধায় ত্রিধ! সন্দেহ। 
তাহাদের শ্রদ্ধাযুক্ত নিষ্ঠা! হেতু তাহ!দিগকে লাঁত্বক বলিয়! সন্দেহ ছয়, আবার ক্লেখবুদ্ধি ও 
আলশ্ত হেতু শাস্ত্রে অনাদর রাঁজদ বা তামস ভাব কুচিত করে। ' সুতরাং প্রশ্ন এই যে যণ্দ এ 
মকল ব্যক্তি সতৃসংশ্রিত হয়, তবেই তাহাদের যথোক্ত আত্মজ্ঞানে অধিকার খাঁকিতে পারে, 
অন্তথ। তাঁহাদের অধিকার নাই ॥ ১ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শরীরের তেজের ত্বারায় অনুভব হইতেছে $-যে কেহ 
শান্ত্রবিধি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থেকে কর্ম যে করে ফলাকাঙজ্ষার 
সহিত তাহার নিঃশেবরূপে স্থিতি সত্ব, রজঃ তমঃ কর্ম্েতে কি প্রকার 1-কর্ধাছ- 
াতৃগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) যাহার! শান্ত্রবিধি জানিয়াও ভাহাঁতে অশ্রদ্ধ। করতঃ নিজেক়্ 
ইচ্ছাচুরূপ কর্ধের অহষ্ঠান করে, ইহারা অঃর-সম্প্রদায়। (২) ধীহাঁরা শাস্ববিধি ও নিষেধ 
বিদিত হইয়া! তদচ্সারে শ্রদ্ধাপূর্ববক কর্ধের অনুষ্ঠান করেন, তাহার! দেব-সন্প্রদায়। (গীতার্থ- 
সন্দীপনী )। (৩) কিন্তু আর এক প্রকারের সম্প্রদায় ব্বাছেন যাহার! আত্ডিক্যবুদ্ধশাঁলী, 
দেবপৃঙ্গাদিতে বা নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয্নাগুলিতে অশ্রদ্ধা নাই, বরং তাহার অন্ন্ঠান যথ:সময়ে 
যাহা করিবার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা পণ্ডিত নহেন, শান্ত্রবিধি ঠিকমত জানেন না ব| 
জ!নিবার চেষ্টাও করেন না, তাহাদের কৃত পূজ| যক্তাদি ঠিক বথাশাশ্রমত হইল কি না, এ 
বিষয়ের কোন খবরও রাখেন না, তবে শ্রদ্ধাপূর্ববক যাহা পরম্পরা চলিয়৷ আসিতেছে তাহ! 
করিয়া যান -এই শ্রেণীর লৌকদিগের একদিকে যেমন শ্রদ্ধা, অন্ুদিকে শান্্রবিধির যথাযথ 
পালনে তীহারা! শিখিল ভাবাপন্ন_তাদৃশ লোকদিগের যে শুদ্ধা তাহা সাত্বিক হইবে, অথবা 
রাঁজসিক বা! তামসিক হইবে? 


১৭শ অঃ] শ্ীমন্তগবদর্গীতা। ২৫১ 


. গ্রকুত পুজা বাঁহা তাঁহা সাধারণভাবে বা সকলের দ্বারা হইবার নহে। শাগ্বিহিত ভাবে 
পুজা! বা যাগধজাঁদি কর! কঠিন, বিশেষতঃ বর্তমান কালে। শাস্ত্ের বিধি বিধানাহ্দারে যে 
পুজা তাহা অল্প লৌকেই করিতে পাঁরে, কারণ আমর! সে বিধাঁন মকলেজানি না, জানিলেও 
তাহা করিতে পার। আমাদের সকলের সাধ্যের মধ্যে নহে। এইনন্ত বর্তমান কালে যে পু] 
বা বজ্ঞাদি হই*1 থাঁকে তাহা শান্ত্রবিধি মত হয় না। তথাপি কুলপরম্পরাচুযায়ী গৃহদেবতা ব 
বিশেষ সময়ের বিশেষ পুজ্।। ষে আমর! করিয়। থাকি তাহা বিধিমত ন। হইলেও শ্রদ্ধার অভাব 
হয়তে| তাহ।তে নাই _এই প্রক।রের যে নিষ্ঠ। ত!হ! কোন্‌ শ্রেণীর নিষ্ঠঠ? সাত্বিক, রাজসিক 
অথবা তামগসিক? এই শ্লোকের আধ্যাত্মিক তত্ব এই-কার্জ সকলেই করে, একজন 
সাঁনান্ত লে!ক হইতে অসাধারণ লৌক পর্য্যন্ত সকলকেই কোন না কোন কর্ম করিতে হয়। 
অত্যন্ত সংসারাসন্ত ছুর্জন ব্যক্তিও কর্ণ করে, আবার নিঃস্বার্থ সাধু ব্যক্তিও পরের অন্ত কত 
পরিশ্রম করেন। এই সকল শ্রেণীর লোকই হয়তো সাধনায় প্রযত্ব করিতে পারেন। কিন্ত 
তাহাদের নিষ্ঠার পার্থক্য যথেষ্ট। একজন ক্রিয়া করেন এই অন্ত যে শরীর ভাল থাঁকিবে 
বলিয়া, কেহ জাঁধনা করেন লোকের উপর প্রতৃত্ব করিবেন বলিয়া, কেহ করেন কেবল লোককে 
দেখাইবার জন্ত, আখার কেহ কেহ সাঁধন করেন আত্মস্বক্সপকে বিদিত হইবার জন্য। 
মচয্য জন্মের ইহাই দর্দোত্তম কর্তব্য, এইঞন্ত তাহার! অন্ত সকল বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য ন 
করিয়া কেবল যাহাতে আত্মজ্ঞান বা! ভগবন্তক্তি লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্তই তাহার! প্রত 
করিয়া! থাকেন। এই সজল শ্রেণীর নিষ্ঠা গুণযুক্ত অর্থাৎ কাহারও | সাত্তিক নিষ্ঠা, কাহারও 
র/জসিক এবং কাহারও বা তাঁমসিক। কিন্তু আর এক প্রকারের কর্মী আছেন ধাহাদের 
কর্শ করিবার প্রয়োজন চলিয়! গিয়ছে, তবুও তাহারা লোকশিক্ষার জন্ত বথ|বিহিত কর্ম 
করিয়। যান, অথচ এ সকল কর্মে তাহাদের বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে না। এট ভাবে বর্ম 
করিতে মকলেই তে! পারে না। ধাঁতারা সাধন প্রভাবে ক্রিয়ার পরাবস্থ! লাভ করিয়াছেন 
তাহার! সেই অবস্থায় থাকিয়৷ জগতের মকল ব্যবহাঁরই যথাযোগ্য ভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন, 
কিন্তু শাস্্বিধিতে না থাকিয়া অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় ন! থাকিয়। ফলাকাজ্ষার সহিত যে 
ক্রিয়া করিয়া! থাকেন এবং তাঁহাদের সেই ফলাকাঁক্ষ। বিষয়ে যে নিষ্ঠা বা দৃঢ়রূপে স্থিতি, তাহা 
কি ফল প্রদব করে? তাহাদের শ্বাস তো ন্ুযুন্ায় চলে না, সুতরাং মনে তো! সাত্বিকী নিষ্ঠা 
হয় না, এবং সাত্বিকী না হইলে গুণাতীত ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাওয়া যায় না। তাঁহাদের 
শ্বাস ইড়। পিঙ্গল!তেই বেশীর ভাগ চলে, কিন্তু তবুও ক্রিয়াতে নিষ্ঠা থাকায় প্রত্যহ ফোন ন৷ 
কোন রকমে করিয়া চলেন। তাঁহাদের এই প্রকারের আচরণকে কি বলা যাইবে? 
কেহ কেহ আছেন ধাহার! শাগ্র মানেন, শ্রদ্ধা পুর্ববক পুষ্ধার্চনাও করিয়! থাকেন, কিন্ত বিধিমত 
পূজা করিতে হইলে যেরূপ সাধনশীল হওয়া আবশ্যক তাহারা সেরূপ সাঁধনসম্পন্ন নহেন। 
তাহাদের কৃত পৃজাচ্চনা কোন্‌ গুণের কাধ্য হইবে ইহাই অর্জনের প্রশ্ন । অনেক ক্রিয়াবানের 
ক্রিয়ার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু বে প্রণালীতে ক্রিয়া করিলে ঠিক বিধিসঙ্গত. সাধনা 
হয়, তাহা তাহারা জানেন না, ব। করিতে পারেন না, তাদৃশ ক্রিয়াবানেরাও ক্রিয়ার ফল'লাতে 
সমর্থ হন অথবা! বঞ্চিত হইয়! থাকেন? ইহাই অঞ্জনের প্রশ্ন ॥ ১ 


২৫২ শ্ীমন্তগবদর্গীত। ..1১৭শ অঃ 


শ্রীভগবাছুবাঁচ। 
(মুখ্যশ্রদ্ব। সাত্বিকী, গৌণশ্রদ্ধা ত্রিবিধ। ) 
ত্রিবিধ! ভবতি শুদ্ধ! দেহিনাং সা স্বতাবজ। | 
সান্বিকী রাজসী চৈব তাঁমসী চেতি তাং শৃণু॥ ২ 


অন্বয়। শ্রীভগবান্‌ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন )। দেহিনাং ( দেহিগণের ) সা শ্রদ্ধা 
(সেই অন্ধা ) ন্বভাবজ| (দ্বাভাবিক, অর্থাৎ পূর্ববন্-সংস্কারপ্রস্থত ) এব চ (আর তাহ) 
সাত্বিকী, রাজপী, তামসী চ (সাস্থিকী, রাঞ্ছদী ও তাঁমদী) ইতি ত্রিবিধা তবতি (এই তিন 
প্রকারই হয় ) তাং শৃণু (তাহা গুন) ॥ ২ 

শ্রীধর। অত্র উত্তরং শ্রীভগবান্‌ উবাঁচ-ক্রিবিধেতি। অয়মর্থ:- শান্বততব্জানতঃ 
গ্রবর্তমানান।ং পরমেথর-পৃজাবিষয়! সাত্বিকী একবিধৈব ভবতি শ্রদ্ধা। লোকাঁচারমাত্রেণ তু 
প্রবর্তমানানাং দেছিনাং য| শ্রন্কা স| তু সাত্বিকী রাঁজসী তাঁমপী চেতি ভরিবিধ! ভবতি। তত্র 
হেতুঃ শ্বভাবজ1:-স্বতাবঃ পূর্ববসংস্কর:, তন্মাৎ জাতা। ম্বভাবম্‌ অন্তথ| কর্ত,ং সমর্থ: হি 
শাস্তোখং বিবেকজ্ঞানং । তত্ব, তেষাং নাপ্তি। অতং কেবলং পূর্ঘবন্ব ভাবেন ভবতীতি অন্ধ! 
ত্রিবিধ। ভবতি। তামিমাং ত্রিবিধাং অন্ধাং শৃখু। তদছুক্তং--“ব্যবসায়।ত্মিক। বুদ্ধিরেকেহ 
কুরুনন্বন” ইত্যাদিনা ॥ ২ 

বলানুবাদ। [ ইহার উত্তর ]- শ্রীভগবাঁন বলিগেন। গ্লোকর অর্থ এই যে শাস্ত ও 
তত্বজ্ঞানাচুষায়ী কর্ণে গ্রবৃভ জনগণের পরমেশ্বর-পুজাবিষয়! একমাত্র সাত্বিক অদ্ধাই হইয়া 
থাকে; কিন্ত লোকাচারানুযাযী কর্শে প্রবৃত্ত জনগণের যে শ্রদ্ধ!,-- তাহাই সাঁত্বিকী, রাজদী ও 
তামসী- এই তিন প্রকারের হইয়া থাকে । তাহার কাঁরণ__তাহাদের শ্রদ্ধ! "ম্বভাঁবজ।” অর্থাৎ 
পুর্বসংস্কার-জাত । ম্বভাবকে অন্তথ! করিতে শান্ত্রজনিত বিবেকজ্ঞানই সমর্থ; তাহ! তাহাদের 
(লোকাচারাহুযায়ী যাহারা বর্মানুষ্ঠটান করে) নাই, অতএব কেবল পূর্ব-স্ব ভাঁবাছযারী 
(বা সংক্কার বশত; ) যে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে ; তাহা তিন প্রকার । সেই ব্রিবিধ! শরদ্ধ! সম্বন্ধে শ্ররণ 
কর। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন -“নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধি একই হইয়া! থাকে” ॥ ২ 

আধ্যাত্িক ব্যাখ্যা _কুটস্থ দ্বারায় অনুভব হইতেছে 2 তিন রকমের শ্রদ্ধা 
হইতেছে- পাত্বিকী, রাজসিক, ভামসিক।- শ্র্ধ! তিন প্রকারের, এংং তাহ! প্রাণি- 
গণের শ্বভাবজ'_ অর্থাৎ পূর্বজগ্মে অনুষ্ঠিত যে ধর্াদি সংস্কার এবং যাহা মরণকাঁলে অভিব্যক্ত 
হয়। সেই পূর্বদংস্কারই বর্তমান দেহে স্বভাব বলিয়া কথিত হণ | দেই শ্রদ্ধ1! সাত্বিকাদি 
প্রক্কতি-ভেদে তিন প্রকারের হইয়া থাকে । এই দ্বভীব লইয়াঁই মহুস্ত জন্থিয়াছে। যাহার 
যেরূপ পূর্ববসংস্কার, তাঁহার তদচুরূপ শ্রদ্ধ! শিক্ষা ন] পাইলেও হইবে । এইবপ শ্রদ্ধাও প্রকৃতি 
অঙ্থসারে যে ত্রিবিধ হয়, তাহারই কথা এখানে ভগবান বলিতেছেন। শান্বাদি পাঠ, সাধু ও 
সাধনজনিত যে সাত্বিকী শ্রদ্ধ! সাধকদিগের হইয়! থাকে, তাহার কথা এখানে বলিতেছেন 
ম!। মনে অনবরত তিনটি গুণ খেল! করিতেছে, মন যখন যে গুণে অবস্থিতি করে, তদছসারে 
তাহার অদ্ধা--সাত্বিকী, রাজনী অথব! তামসী হইয়! থাকে। এই গুণ জীবের প্ররুতিগত, 


১৭শ অঃ] শ্ীমন্তগবদগীত। ২৫৩ 


( পুরুষ শ্রদ্ধাময় ) 
সন্বানুরূপা সর্বস্য শুদ্ধ! ভবতি ভারত। 
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো৷ যে যচ্ছ দ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ 


সুতরাং শ্রদ্ধাও প্রকৃতির ভাঁব।ছ্যায়ী তিন প্রকারের হইবে-ই। শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনে এই তিন 
গুণের অবিরত পরিবর্তন হেতু শ্রদ্ধারও অনবরত পরিবর্তন হইতেছে। শ্বাস ইড়া- 
পিঙ্গলায় থাঁকিলে, শ্রদ্ধাও তদনুষাঁয়ী রাজনিক বা তাঁমসিক হুইতে থাকিবে । নুযুন্না় শ্বাস 
বছিলেই তখন সাত্বিকী শ্রদ্ধার উদয় হুইয়৷ থাকে। স্বাভাবিক শ্রদ্ধ। পূর্ধবকর্্মাচযায়ী হইয়! 
থাকে, কিন্তু সাত্বিকী শর্ধা__সাঁধন ভঙ্গন্‌ সাধুলঙ্গ ও শাস্ত্ালোচন! দ্বার! তৈয্ারী করিয়া লইতে 
হয় ॥ ২ 

অন্বয়। ভারত ! (হে ভারত) সর্বন্ত (সকলের) শ্রদ্ধ। (অদ্ধ।) সত্বা্ঘরূপ। ভবতি 
(নিঞ্জ অন্তঃকরণের অচ্ছরূপ হই থাকে )) অয়ং পুরুষঃ অদ্ধ!ময়ঃ € এই জীব শ্রদ্ধাময়), ঘঃ 
(ধিনি) হক্ছ্ধ: (যেরূপ শন্ধাযুক্ত ) সঃ এব সঃ ( তিনি সেইরূপই )॥ ৩ 

শ্রীধর। নট শ্রদ্ধ। সাত্বিকী এব সব্বকাধ্যত্বেন ত্বয়ৈধ ভগবতা উদ্ধবং প্রতি নিিষ্ত্বাৎ। 


যথোক্তং__ “শমে। দমন্তিতিক্ষেক্ষ! তপঃ সত্যং দয় শ্বতিঃ। 
তুষ্ন্যাগোৎস্পৃহ। শ্রদ্ধা হীর্দয়াদিঃ স্বনিতিঃ ॥” 

ইত্যেতাঃ সবস্ত বৃত্ত ইতি অতঃ কথং তশ্তাঃ ত্রৈবিধ্যম্‌ উচ্যতে? সত্যম। তথপি 
রজন্তমোযুকরপুরুযাঅয়ত্বেন রজন্মোমিশিতত্বেন সবস্ত ত্রৈখিধ্যাৎ শ্রদ্ধায়! অপি ত্রৈবিধ্যিং ঘটতে 
ইত্যাহ-_সত্বেতি । সত্বান্ছরূপা-_সত্বতারতম্যাছসারিণী, সর্বন্ত--বিবেকিনঃ অবিবেকিনে বা 
লোকস্ত শ্রদ্ধা! ভবতি। তণ্মাৎ অয়ং পুরুষ! লৌকিক শ্রদ্ধাময়:_শ্রদ্ধাবিকার:, ত্রিবিধয়া 
শরন্ধয়৷ বিক্রিয়তে ইত্যথ:| তদেবাহ__'ষো! যঙ্ছুদধঃ--যাদৃধী দ্ধ! যন্ত, "প এব সঃ”_তাদৃশঃ 
শ্রদ্ধধুক্তঃ। যঃ পূর্ধং সবোতৎকর্ষেণ সাত্বিকশ্রদ্য়! যুক্তঃ পুরুষ; স পুনঃ তাদৃশ সবসংস্কারেণ 
সাত্বিক শরন্ধয়। যুক্ত এব ভবতি। যস্ত রস উৎকর্ষেণ রাঁজস্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনঃ তাদৃশ এব 
ভবতি। যস্ত তম উৎকর্ষেন তাঁমসশ্রদ্ধ'যুক্তঃ স পুনঃ তাঁদৃশ এব ভব্তীতি। লোকচাঁরমাতেণ 
গ্রবর্তমানেযু এবং সাত্বিক-রাজস-তাংস-শ্রদ্ধাব্যবস্থ!। শাস্্রনিতবিবেকজ্ঞানযুঞ্জ।নাং তু 
হ্বভাববিদ্বগেন সাত্িকী একৈব শ্রদ্ধেতি গ্রকরণার্থঃ ॥ ৩ 

বঙ্গানুবাদ । [ সত্য বটে শ্রদ্ধা সাত্বিকীই হয়, যেহেতু হে ভগবন্‌ তুমিই উদ্ধবকে 
বলিয়া যে--শম, দম, তিতিক্ষা, বিবেক, তপস্যা, সত্য, দয়া, স্থতি, তুি, ত্যাগ, অন্পৃহা, 
শ্রদ্ধা, লঙ্জা, দয়াদি ও আত্মনির্বতি -ইঞাঁর| সকলেই সবগুণের বৃত্তি। অতএব 
কিরূপে (শ্রদ্ধাকে) ত্রিবিধ বল! সঙ্গত হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন থে 
এ রূথ। সত্য, তথাপি সত্ব, রঃ ও তমের মিশ্রণে সত্ব ত্রিবিধ হয় বলিয়া, শ্রদ্ধারও ত্রিবিধত| 

ঘটে _ইহাই বলিতেছেন ] _সতানথরূপ অর্থাৎ বের তারতম্যাছসারে বিথেকী ও অর বিবেকী- 
মকলেরই রন্ধ| হই থাকে । সেই দন্ত এই লৌকিক পুরুষ শ্রন্ধাময় অর্থাৎ ভ্রিবিধ শ্রদ্ধার 
বায়! বিকার প্রাণত হয়। তাই বলিতেছেন “ফে। যক্ছ,দ্ধ* অর্থাৎ যাহার যাঢৃশী শুদ্ধ! "স এব সঃ 


২৫৪ ীমন্তগবদগীতা | [১৭শ অঃ 


সে তাদৃণ শদ্ধাযুক্ত হয়। যে পূর্বে সত্বোৎকর্ষতা হেতু সাত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত ছিল, সে সেই 
সংস্কার-হেতু পুনরায় সািক-্রদ্ধাযুক্তই হয়। ষে পূর্বে পুর্বে রজোগুণের উৎকর্ষতা হেতু 
রাঙ্গস-শরদ্ধাযুক্ত ছিল, সে পুনরায় সেইরূপ রা্গস-শরদ্ধাযুক্ত হয় এবং তমৌগুণের উৎকর্ষত! হেতু 
যে তামস-্রদ্ধযুক্ত ছিল, দে পুনরায় তাঁমস-শ্রদ্ধাযুক্তই হইয়া থাকে। এই জন্ত লৌকিক 
আচারায'য়ী কর্খে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের জন্তই এই প্রকার সাত্বিক, রাজনিক ও তামসিক শ্রদ্ধার 
ব্যবস্থা। কিন্তু শাস্জ্জ'নজনিতবিবেকযুক্তের স্বতাব-বিজয়হেতু একমাত্র সাত্বিকী শ্রদ্ধাই 
হইয়। থাকে । এই প্রকরণের ইহাই অর্থ ॥ ৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-সন্বগুণে অর্থাৎ ক্রিয়া করে ব্রন্মের অগুতে থেকে এই 
পুরুষোত্তম ইনিই ত্রজ্মময়_ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি থাকেন ভিনিই ব্রজ্গ।_- 
বিশিষ্টসংস্ক।রঘুক্ত অন্তঃকরণকেই “স্* বলে। অন্তঃকরণের প্রকাশশ্বভাবহেতুই উহাকে 
“সত্ব” বল| হয়। যে অন্তঃকরণে যে প্রকারের সংস্কার প্রবল থাঁকে, সেই সংস্কার অগ্রূপই 
তাহার অন্ধ! হইয়া থাকে। গুণ সংমিশ্রণহেহ অন্তঃকরণের ও তারতম্য হইয়। থাকে__মেই 
হেতু শ্রদ্ধারও বৈচিত্র্য ঘ:ট। শ্রন্ধ' _অন্তঃকরণের ধর্ম, এইছন্ত কেহই একেবারে শ্রদ্ধাহীন 
হইতে পারে না। জীবের মধ্যে যে গুণই প্রবল থাকুক, সত্বগুণ কিছু থাকেই, সুতরাং 
শ্রন্ধাও কিছু থাঁকিবেই । তাই জীবকে *শ্রদ্ধাম?* বল! হইয়াছে। অবশ্য অত্যন্ত তমঃপ্রধান 
ব্যক্তিদের মধ্যে সত্বগুণ অত্যন্ত অস্ফুট থাকে বলিয়া তাহাদের. মধ্যে সাত্বিকী বৃত্তির কার্য 
অল্পই দেখিতে পার! যা্ন। কিন্তু যাহারা কেবল লোঁকাচার-মাত্র অগ্গদরণ করিয়! কায 
করে তাহাদের শ্রদ্ধার উৎকর্ষ ইয় ন|। শ্রদ্ধার উংকর্ধ সাধন করিতে হইলে শাস্বজ্ান ও 
সাধনার প্রয়োজন । গুরু ও বেদীস্-বাক্যে দৃঢ় প্রভ্যয়ই অদ্ধা, কিন্তু অন্তঃকরণ অশুদ্ধ 
থ|কিপে সাত্বিকী দৃঢ-অদ্ধার উদয় হয় না। সাধকের দৃঢ়-শ্রদ্ধা হইতেই সাধনবিষয়ে তাহাদের 
চিত্ত দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হয়। গীতা বলিয়াছেন-শ্রদ্ধাবানের! অর্থৎ ধীহারা তৎপর ও সংযতেন্দ্রিয় 
ত।হারাই জ্ঞান লাঁভ করেন এবং জ্ঞানলাভের পরই পরম-শীস্তির উদয় হয়। ক্রিয়া মন দিয়া 
ধিনি যত অধিক করিবেন, ততই তাহার সত্বসংশুদ্ধি হইবে, নুযুয়ার মধ্য দিয়া প্রাণধারা 
প্রবাহিত হইলে ব্রক্মাগুতে স্থিতিপাভ হইবে, এবং পরে ক্রিয়র পর-অবস্থ!য় সাধক ব্রহ্ধ- 


রূপ হইয়া] াইবেন। 
ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ব্রহ্মভাঁব ব্যতীত অন্ত কোন ভাব থাকে না, তখন সাধক গুপাতীত 


হইয়া যান। কিন্তু ক্রিয়ার পর-অবস্থ। হইতে নামিয়! আমিলে অথব! ক্রিয়া করিতে করিতে 
যখন মন কিছু স্থির হইয়|ছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরোধ-অবস্থাপ্রপ্তি হয় নাই, তখন মনে বিষয় 
চিন্তা না থাকায় উহ! সত্বগুণের অবস্থা বটে এবং এ অবস্থ গ্রপ্তি হইলে তখন সাধনার যে 
উগ্র প্রধত্ব হয়, তাহ! হইতে ধ্যান ও ধ্যান হইতে সমাধি আসন্ন হয়। মুক্তির জন্ত সুতীব্র ইচ্ছা 
হেতু মোক্ষলাঁতে যে প্রযত্ব হয়, তাহাই সাত্বিকী শ্রদ্ধ!। শ্রদ্ধা_“চেতসঃ সম্প্রস|দঃ-_-এই শ্রদ্ধা 
হইতে চিত্তের প্রসঙ্গত হয় অর্থাৎ চিত্তে তখন মল-ভাগ বেশী না! থাকায় সাধনাতে প্রষত্বের 
আধিক্য হয়, প্রযত্ের আধিক্য হইতে চিত মহাক্ছিরতায় মধ্যে প্রবেশ করে। সমুদ্রের 
গভীর অতলে.ডুব দ্বিগ্া যেমন লোকে রদ্ব সংগ্রহ করে,সেইরূপ সমাবিমপ্র যোগী জানরত 


১৭শ অঃ] শ্রীমস্তগবদগীত। ২৫৫ 


(শ্রদ্ধার তৃষ্টান্ত-_গুণ-ভেদে পূজার প্রকার-ভেদ-_ 
সাত্তবিক, রাজসিক ও তাঁমসিক ব্যক্কির পূজা ) 
যজস্তে সাত্বিকা দেবান্‌ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ | 
প্রেতান্‌ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ 
লাভে কৃতরুত্য হন। সত্বগুপ যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তত্তই অণু সৃ ব্রচ্ম অনুভূত হইতে থাঁকে। 
এই সাত্বিক, রাঁজসিক ও ত'মমিক গুণ হইতে সন্ভৃত যে প্রকৃতি- তাহা ব্রঙ্গেরই বিকার । ক্রি 
যত বেশী করিবে ততই তুমি গুণ অতিক্রম করিয়া গুণাতীত 'অবস্থায় গৌছিতে পারিবে । 
সাধনার ক্রম ও তাহ|র ফল নিয়ে লিখিত হইল-_ 
কৃটস্থই দেবতা, সেই কুটস্থ-মধ্যে ন।রায়ণ, কুট্ছে মন রাঁখিলে কুটম্থ যেমন দর্বব্যপক, 
সাধকের মনও সেইরূপ সর্দব্যাপক হয়। কুটস্থই বর্ষ, গুরু ও আচার্য্য) কুটস্থে থাকিলে 
চিত্তের প্রসন্নত!, হয় তাহাই সবসংশুদ্ধি ও চিহের সত্বগুণে অবস্থিতি। পরম পদ আত্মাতেই 
রহিয়াছে, ধিনি ব্ষিয়ের মধ্যে থাকিয়[ও সর্ধদ| কুটস্থে মন রাখিতে পারেন_ তিনিই খষি। 
আত্মায় লক্ষ্য রাখিবাঁর অহ্যাস হইতেই আত্মাতে মনের স্থিতি হয় ও মন আত্মার সহিত এক 
হইয়া যায়। আম্াই কৃটস্থ এবং বর্ষ ণু। বদ্ধাণুর মধ্যে ভ্রিলোক বর্তমীন, ক্রিয়ার পর- 
অবস্থায় ব্রদ্মের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিলে ম্বর্গ, মর্ত সর্ববতই গমনাগমন করা যাঁয়। কারণ 
বর্গ মর্ত সমস্তই সেই ব্রন্ষমের অণুর মধো, ম/ধক সেই ত্রক্ষাণুর মধ্যে প্রবেশ করিলে তিনিও 
যে সর্ধত্রই যাইতে পারিবেন, বা থাকিতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? কৃটস্থের মধ্যেই 
পুরুযোত্তম রহিয্নাছেন, ধিনি শক্তির সহিত সাঁধন করেন, তিনি এই শরীরের মধ্যেই তাহাকে 
দেখিতে পান। তিনিই প্রৰষ্টরূপে শনীর ধারণ করিয়। জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বত্রে 
এই জন্য তাহাকে "বধু বলে ও তিনি ষড়েশ্ব্ধ্যবান বলিয়! তাহার নাম “ভগবান”। আঁবাঁর 
কৃট্স্থের মধ্যে তিনি পরম নির্মল পুরুযোত্তম--এই জন্ত তাহার নাম শিব। ক্রিয়া« পর-অবস্থায় 
তিনি আপনাতে আপনি। তিন সকল রসের রস অথচ ম্বয়ং অরস। ক্রিয়ার পর-অবস্থাই 
বিজ্ঞানময় অবস্থ।, সেখানে আলোকও নাই_অন্ধকারও নাই_তখন তিনি সর্বময়, কারণ 
"সর্ব" তাহারই প্রকীশ। এই জন্য ক্রিয়ার পর-অবস্থ|য় যে থাকে_সে দর্বজ্ঞ হয় ॥ ৩ 
অন্বয়। সাত্বিকাঃ €(সান্বিক ব্যক্তিগণ ) দেবান্‌ যজজস্তে € দেবগণের পুজা! করেন) 
রাজসাঃ (রাজসিকগণ ) ক্ষরক্ষাংসি (যক্ষ-রাক্ষমদিগকে ), অন্ঠে (অপর) ভামসাঃ জনা: 
€ তামসিক ব্যক্তিগণ ) গ্েতান্‌ ভূতগণ|ন্‌ চ যদস্তে ( প্রেত ও ভূতগণের পূজা করে)॥ ৪ 
শ্রীধর। সাত্বিকাদি-ভেরমেব কাঁধ্যভেদেন প্রপঞ্চ়তি__যজস্তে ইতি। সাঁত্বিকা জনা 
সতবপ্রক্কতীন্‌ দেবানেব যকস্তে_ পুজয়ন্তি। রাজসাস্ত রজংপ্রকৃতীন্‌ বক্ষান্‌ রাক্ষস।ংস্চ যজস্তে। 
এতেভ্যঃ অস্তে বিলক্ষণাঃ তামসাঁঃ জনাঃ তাঁমসাঁনেব প্রেতান্‌ ভৃতগণ।ংশ্চ যজন্তে। লত্বাদি 
গ্রকৃতীনাং ততদ্দেবাদীনাং পুঞ্গারুচিতিঃ ততৎপুজকাঁনাং স'ত্বিকাদিত্বং জাতব্য মিত্যর্থ; ॥ ৪ 
.. বঙ্গানুবাদ । [সাত্বিকাদি গুণভেদ তাহাদের কাধ্য ভেদের ছানা দেখ|ইতেছেন ]৯-. 
বাতিক বাক্ছিগণ মত্প্রকৃতি দেবগণের পুজা! করেন। রাজসব্যক্তি রজঃগ্রক্ুতি বক্ষরাক্ষদ- 


২৫৬ শ্রীমন্তগবদর্গীত। ২. [১শ অঃ 


(আস্থরিকের পুজ।) 
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো! জনাঃ। 
দস্তাহঙ্ক(রসংযুক্তাঃ কামরাগবলাম্থিতাঃ ॥ ৫ 


গণের পূজ| করেন। এতছুভয় হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন যে তামপিকগণ তাহার! তমঃগ্রকৃতি 
প্রেত ও ভূতগণের পুঙ্ধা! করে ॥ ৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেবতা অর্থাৎ কুটস্থের উপাপন1 জন্বগুণাবলম্বীরা 
করে রজোগুণেতে ধনের উপান! করে-_এবং ভোগ, ও তমেগগুণেতে মৃত্যুর 
ও পঞ্চভূভের উপাসনা করে।--ধাহাদের সব্ব-প্রকৃতি শ্বাভাঁবিক তাহারা দেবগণের 
পুজা করেন। কুটস্থই পর-দেবতা, . এইজস্ কুটস্থের দর্শনাদি ধাহাদের নিত্য হইয় থাকে, 
বুঝিতে হইবে তাঁহার! সাত্বিক। এই সা্িক!দি গুণ কোন্‌ ব্যক্তির মধ্যে রহিয়াছে, তাহা 
এইকপে বুঝ! য'য় £_একই সাধন সকলকে বলা হইল, একজন কত শ্রদ্ধা সহক|রে করিতে 
লাগিলেন এবং তাহার প্রত্যহ কৃটস্থ দর্শন ও স্থিরত।র অনুভব হইতে লাগিল। কিন্তু যাহারা 
রাগসিক, তাহারা অর্থ ও ভোগ চায় সুতরাং তাহার! ক্রিয়া করিয়া! ফল পাইতে চাছে। 
ক্রি করিয়। কিরূপে অন্ততঃ ছুই চারিট! ছোট ছোট অনায়াঁসগভ্য সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার 
দিকেই তাঁহাদের বেশী লক্ষ্য থাকে। যাহার! ক্রিয়া করে না, তাহার! কুবেরাদি ধক্ষগণকে ও 
নৈর্খতাদি রাঁক্ষদগণকে পূজা! করিয়! ধন-লাভের আশ। করিয়। থুকে। ইহ!র ফলে তাহারা 
আরও কাম্জালে জড়িত হইয়! মোক্ষের পথকে মবরুদ্ধ করে। যাহার! তমোগুণী, তাহারা 
ভূত প্রেতাদির পূজা করে। অনেক অসভ্য জাতিরা- এইরূপ দেবতাকেই পুজা করে। আবার 
সভ্য জাতির মধ্যেও অনেক পুরুষ বুজরুকি দেখাইয়া লোকের উপর প্রভূত্ব স্থাপনের জন্য 
ভূত-পিশাচাদির উপাসনা! করে। তাহার্দের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধিলাডও করে, কিন্তু সেই 
সিদ্ধির ফলে তাঁহাদের আরও অধোগতি হয়। আবার কেছ কেহ ভূত-পঞ্চকের উপাসক, 
তাঁহ!দের দৃষ্টি স্থল; সেইজগ্ত জল, অগ্নি গ্রভৃতি পঞ্ষীক্ত ভূতাদির উপাসনায় তাহার! কাঁলক্ষেপ 
করে, কিন্তু জল অগ্নির মধ্যে যে একমাত্র পর-দেবতা। রহিয়াছেন তাহা বুঝতে পারে না) 
এই জন্ত তাহারা অস্বন্ত্ব লাঁভ না] করিয়া মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর সেই মকল 
বধ প্রেতাদির উপাসকগণ বায়ুময় দেহ ধারণ করিয়! উদ্ধামুখ কট-পৃতনাদি নামক 
প্রেতষেনি গ্রাণ্চ হইয়া! থাকে ॥ ৪ 

অন্থয়। দস্ত/হঙ্করসংযুক্তাঃ (দস্ত ও অহঙ্কার সংযুক্ত ) কামরাগবলান্বতা ( কামনা, 
আসক্তি ও বলযুক্ত) যে অচেতসঃ জনাঃ (যে সকল অবিবেকী জন) অশাস্্বিহিতং 
( শ্বাস্থবিরুদ্ধ ) ঘে|রং তপং ( ভয়ঙ্কর তপশ্ড1 ) তপ্যস্তে ( তপঃ আচরণ করে ) ॥ ৫ 

প্রীধর। রাঁজন তামসেঘপি পুনর্বিশেষাস্তরমাহ-_অশীস্মবিহিতমিতি ঘঙ্য।মূ। শীশ্- 
বিধিং অন্জানস্তো২পি কেচিৎ প্রাচীন পুণ্যসংস্কারেপোতমাঃ সাত্বিকী এব ভবস্ত। কেচিৎ তু 
জধামা রীজস] ভবস্তি! অধমাস্ত তাঁমস| ভবন্তি। যে পুনঃ অত্যন্তং মন্দভাগ)াঃ তে গবাছু- 
গতা। পাষগুনঙ্গেন চ তদাচীরাহ্বর্তিনঃ সম্তঃ অশান্মবিছিতং ঘোরং--ভূতভয়ঙ্করং তপঃ তপাস্তে 


১৭শ আঃ] .. শ্রীমনগবদগীত! ২৫৭ 


কর্ষযন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ | 
মাং চৈবাস্তঃশরীরস্থং তা্িদ্ধযাস্থরনিশ্চয়ান্‌॥ ৬ 

_কুর্বস্তি। তত্র হেতবঃ দস্তাহঙ্কারাভ্যাং সংযুক্তাঃ | তথ| কাম:--অভিলাধঃ, রাগঃ-_ 
আসক্তি, বলম্‌্-_মাগ্রহঃ। এতৈরম্থিতাঃ সন্তঃ, তান আন্ুরনিশ্চয়ান্‌ বিদ্ধি ইত্যুতরেগ 
অন্থয়ঃ ॥ ৫ 

বলানুবাদ। [রাজন ও তামদগণের মধ্যেও বিশেষত্ব আছে, তাহা! ছুইটি ক্লোকে 
বলিতেছেন ] _-শাস্্বিধি ন! জানিয়াও কেহ কেহ প্রাণীন পুণ্যসংস্কার বশতঃ যাহার! উত্তম 
এইরূপ ব্যক্তিই সাত্বিক হয়। কেহ কেহ বা মধ্যম তাহার! রাজস হয়, কিন্তু যাহারা অধম 
তাহারা তামস হইয়। থাকে। যাহারা আবার অদ্তি মন্দভাগ্য তাহারা গতানুগতিক তাঁবে 
পাষণ্ড সঙ্গে পড়িয়! তদদাচারাহগবর্জী হইয়! অশান্্ববিহিত ঘোর অর্থাৎ ভূততয়ঙ্কর তপশ্য! করে। 
তাহার কারণ এই যে, তাহারা দস্ত ও অহঙ্কার সংযুক্ত এবং কাম (অভিলাষ), রাগ 
(আসক্তি) আর বল অর্থাৎ আগ্রহ দ্বারা অন্বিত হইয়! থাকে । “তাহাদিগকে নিশ্চয় 
আন্মর বলিয়া জানিবে” এই উত্তর ক্লোকের সহিত অন্বয়॥ ৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-ক্রিয়া না ক'রে যে ঘোর তপস্যা করে পঞ্চতপাদি, 
দেমাক অহঙ্কারের সহিত ইচ্ছা এবং ক্রোধ ও বলপূর্বর্বক।-_দস্তও অহস্কারের সহিত 
যাহাদের নিত্যসম্বন্ধ তাহার! কাম, রাগ ও বলে উন্দত্ত হইয়া অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপস্তা 
করে-_শরীরকে শুষ্ক করে অর্থাৎ অত ক্ষীণ করিয়। ফেলে। ইন্ড্রিয়গুলিকে বাহ্‌ উপায় 
দ্বারা অচৈতন্ত করিয়। রাখে, আবার এক এক সময়ে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় পাষণ্ডের মত ঘোর 
অত্যাচার করে। অস্বাভাবিক ভাবে ইন্দ্িয়কে প্রক্ষীণ করিলেই সংঘম অভ্যাস হয় না, 
এবং সংঘমের ফলও লাভ করিতে পাঁরে ন|। তাহার! মনে করে এই সকল অস্বাভাবিক 
উপায়ে তপন্তা করিলে শীঘ্রই তপস্তার ফগ লাভ হইবে। কাহারও কাহারও এইরূপ 
তপস্তার ফল লাভও কিছু হয়, কিন্তু বিবেক বৈরাগ্য ন| থাঁকাঁয় অহঙ্কার অভিমাঁন বশতঃ 
শান্ত গুরু দেবতার অবহেলন করিয়! তাহারা ঘোর নরকের পথ পরিধাঁর করে। পূর্বকালে 
হিরণ্যকশিপু, রাবণাঁদিও ঘোর তপস্তা করিয়াছিল, তপস্তার ফল লাভ এই্বর্্য শক্তি ও 
সমৃদ্ধি তাহাদের প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল, কিন্তু বিবেক বৈরাগোর অভাবে অসংযমাদির 
জন্ তাঁহার! অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়।ছিল। এইজগ্ঠ আ্মুরী তপস্ত। করিয়া বিশেষ লাভ 
নাই। যাঁহার্দের শরীর ইন্দ্রিয় খাগ্াভাবে দুর্বল হইয়! যায়, তাঁহাদের বিষয়াসক্তি কম 
হয়না। লোভ বশতঃ তাঁহার! সকাম তপস্তায় আত্মনিয়োগ করে। এতথাঁরা মনোবুদ্ধি 
আরও বিমলিন হওয়ায় তাঁহার! আত্মদর্শনের অগ্থপযুক্ক হইয়| যায় ॥ ৫ 

অন্বয়। অচেতসঃ জনাঃ (অবিবেকী ব্যক্তিগণ) শরীরস্থং ( দেহস্থিত ) ভূতগ্রাঁমং 
€ পঞ্চভৃত সমূহকে ) অস্তঃশরীরস্ং মাং চ (এবং শরীর মধ্যস্থিত আত্মন্বরূপ আমাকে ) 
কর্শাস্ত; (কিষ্ট করিয়া) [যে তপশ্চরস্তি--যাহার! তপন্তা! করে ] ভাঁন্‌ (তাহাদিগকে ) 
আনুর নিশ্চয়ান্‌ (আন্ুর নিশ্চয় অর্থাৎ অসুরের চায় াহাদের নিশ্চয় ) বিদ্ধি (জানিও )॥৬ * 
রি ৩৩ 


২৫৮ . শ্রীমন্তগবদর্গীতা [১৭শ অঃ 


শ্রীধর। কিঞ্চ -কর্শ্যন্ত ইতি। শরীরস্থং-_-আরস্তকত্বেন দেহে স্থিতং, ভূতানাং- 
পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং--সমূহং কর্শ্ত:__বৃথৈব উপবাঁস।দিভিঃ কৃশং কুর্বত্তঃ, অচেতসঃ-- 
অবিবেকিনঃ মাঞ্চ অন্তধ্যামিতয়। অস্তঃশরীরস্থং, দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্ঞালজ্যনেনৈব কর্শরস্তো 
যে তপঃ চরস্তি তান্‌ আন্মরনিশ্চগান্-আন্মরঃ অতিক্রুরে নিশ্চয়ং যেষাং তান্‌ বিদ্ধি॥ ৬ 

বঙ্গানুবাদ । [ আরও বলিতেছেন ]__শরীরস্থ অর্থাৎ শরীরারস্তকরূপে দেহে অবস্থিত 
ভূতগ্রাম অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতসমূহকে, বৃথা উপবাপাদি দ্বার কূশ ধরিয়। অবিবেকিগণ 
অন্তর্ধ্য।মিরূপে দেহমধ্যে স্থিত যে আমি সেই আমাকেও আমার আজ্ঞ। লঙ্ঘন ছার! ক্লেশ 
দিয়া তপশ্চরণ করে, তাহাদিগকে অতিজ্ঞুর নিশ্চয় বলিয়া জানিবে ॥ ৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। - শরীর শুকিয়ে ফেলে ইক্জিয়াদি সকলকে অচৈতন্য 
রেখে অর্থাৎ কুটস্ছে না থেকে যে শরীর মধ্যে আমিই আছি আমাকে এক্সপ 
কেশ দিয়া যে তপস্যা করে দে আস্থরী তপস্যা হইতেছে অর্থাৎ ভাল নয়__ 
সকাম।- দেহাভ্যন্তরে আত্ম! সাক্ষীন্বরপে অবস্থান করিতেছেন, আমুরবুদ্ধির| সেই 
আত্মাকেও কৃশ করে। আত্মাকে কূশ করার অর্থ ইহা নহে যে আত্মা দেহাদির হ্যায় ক্ষীণ 
বাঁ ছুর্ববল হইয়। যান। আত্ম! কৃশ তখনই হন যখন ঈশ্বরবাঁক্য অবহেলা করা! হয়। শান্সাদি 
না মান| বা তদুসারে কার্ধ্যাদি না করিলেই ঈশ্বরবাক্য অবহেলা] করা হয়। এবং তাহ! 
হইতে আহ্মসন্বন্বীয় জ্ঞান আবৃত হইয়। যাঁয়। আত্মার উপর এইরূপ আবরণ যত পড়িবে, 
ততই আমাদের মন:বুদ্ধি আর আত্মার ম্বপ্রকাঁশ ভাবকে অচুভব করতে পারিবে না, 
ইহাই আম্মাকে কশ কর! । “সুধ্যকোটি প্রতিক।শং চন্দ্রকোটিস্বশীতলম্”__ ষে।গীর। আত্ম- 
জ্যোতিঃর প্রকাশ এর্নপই অনুভব করেন, কিন্তু যাহারা অন'চারী বা অত্যাচারী তাহার! 
সাধনতন্ত্রর কঠোর নিয়মাদি পালন করিতে পারে না। মনে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় ন| 
হওয়ায় বিষয় ভোগে অতিরিক্ত রুচির হুম্বত| ঘটে না, ইহার ফলে দেহেন্দ্িয়াদি ্গীণ ও 
দুর্বল হয়, ন্থৃতরাং জ্যোতিঃর ধারক দেহাদি বলশুন্ত হওয়ায় আত্মার গ্রতিবিষ্ব এ সকলের 
মধ্য দিয়া সুন্দর রূপে প্রতিবিদ্বিত হইতে পারে না। যেমন কাঁচ ও শিল।র মধ্যে শ্বচ্ছতাঁর 
তারতম্য হেতু জ্যোতিঃর প্রকাশের তারতম্য ঘটে, তন্জপ দেহেন্িয়াঁদি সবভাবাপন্ন না হইলে 
তন্মধ্যে আত্মজ্যোতিরও প্রকাঁশ ক্ষীণত| প্রাণ্থ হয়। এইজন্ড যাহার! পাপদি কর্ম দ্বার! 
শরীর ইন্দ্রিয় মনকে কলুষিত করে, তাঁহাদের মধ্যে আত্মজ্যোতির প্রকাশও তত্রপ তেজোহীন 
হয়, ইহাই “আত্মন্বরূপ আমাকেও কৃশ করে” বলার উদ্দেশ্ত। সংযম মোটেই নাই অথচ 
যোগী হইবার ইচ্ছা যেরূপ হান্তোদীপক, সেইরূপ কুটস্থে না থাকিয়! গায়ের জোরে তপস্থী 
সাঁজিতে যাঁওয়।ও এপ্ীপ অস্বাভাবিক ও নিক্ষল চেষ্ট। মাত্র। অনেকে মনে করেন তন্ত্রমতে 
সাঁধনাদিও বেদবিক্ুদ্ধ ব্যাপার । কেন? তন্ত্রের মত বেদেওকি পশু হননাদির উপদেশ 
নাই? বেদকে অমান্ত কর! এক জ্রিনিষ, এবং বেদবিধি পালনে অক্ষম) প্রযুক্ত শিবোক্ত 
তত্ত্চ্সারে কার্ধ্য করা “অশান্্ব বিহিত কাঁধ; নহে। তন্ত্রেরও হৃদগত উদ্দোস্ত বেদোক্ত 
'মার্গকে রক্ষা কর]। যখন মানুষ কালদেষে দুষ্ট রোগগ্রত্ত হইয়৷ অসমর্থ হইয়। পড়ে, সেই 
অসমর্থ জীবকুলকে পুনরায় ধর্ে প্রবর্তিত করিতে হইলে ভাহাদের ব্যাধিকে উপশম করিবার 


১৭শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ২৫৯ 


আহারম্তৃপি সর্ববস্ত ব্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। 

যক্ঞস্তপত্তথ। দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ 
চেষ্টা করাই সর্ব প্রথম কর্তব্য, নচেৎ স্বধর্ম পালন করিবে কে? তাই দুরারোগ্য ফলি- 
দোষ 'দু'ষত ব্যাধিকে উপশম করিবার জন্টই জগদ্গুরু মহাদেব জীবের কল্যাণার্থ ভন্রশাস্ত্রের 
প্রণয়ন করিয়াছেন। ম্ুতরাং তন্্রশাস্্মতে সাধন করিলেই ষে “অশাস্ববিহিতং ঘোরং 
তপন্ত।” হয় তাহা নহে। “ত্বয়। কণ্ধানি তন্ত্রাণি জীবোদ্ধারণ হেতবে*__জীবের নিস্তারের 
নিমিত্বই তন্ত্রশাস্্ আপনি প্রবর্তিত করিয়।ছেন। ভন্ত্রে ধে ভোগ সাধন বস্তু লইয়া সাধনার 
কথ! আছে, তাহারও উদ্দেশ্ঠ তস্ত্োক্ত ক্রিয়ার অভ্যাস ছার! ক্রমশঃ ভোঁগবাসনা নিবৃত্ত করিয়া 
দেওয়া। পরে নিবুত্তির পথ অবলগ্বন করিয়া! সাধক মোক্ষলাভের উপযুক্ত হইয়া! থাকে। 


সেই জন্য তন্ত্রে বলিয়াছেন -__ 
“যত্রাস্তি ভে।গো ন চ তত্র মোক্ষঃ, ঘত্রান্তি মোক্ষে৷ ন চ তত্র ভোগঃ। 


দেবীপদাস্তে।জ-সম1শরিতাঁনাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্ঠ করস্থ এব ॥* 

যিনি ভোগী তিনি মোক্ষ লাভ করিতে পারেন না, মুমুক্ষু ব্যক্তিরও ভোগ লাভ হইতে 
পারে না। যিনি জগন্মাতার চরণ পদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি তঙ্তরোক্ত বিধানমত 
উপাসনা করেন, তিনি ভোগ ও মোক্ষ ছুই প্রাপ্ত হন। এইজন্ত তস্ত্রো্ত পঞ্চ মকারের 
সাধন! প্রবর্তিত হুইয়াছিল। ইহার মধ্যেও যোগাভ্যাস বিহিত হইয়াছে ? ধাহারা তত্বান্েষী 
তাহার। পঞ্চ মকারের গৃঢ় উদ্দেশ্ট অবগত হইয়! সাধনা করিলেই আর কোন গোলযোগ হয় 
না; আর ধাহার| তাহ! না করিয়! স্থুলতাঁবেই মাধন করিতে অভ্যস্ত হইস্ন থাকেন, তাঁহারাও 
যদি প্রকৃত সদ্গুরুর পদাশ্রয় করিয়! থাকেন তবে তীহার নির্দেশ মত চলিলে তীহারাঁও 
কৃতকৃত্য হইতে পারিবেন । ্বমাংস-হোম ঝ ব্রাক্ষণ-রক্ত হারা হোম করিয়া যে ইষ্টদেবতার তর্পণ 
বিধি আছে-_তাঁহার অর্ধ সাঁধ|রণে জানে না, এই জন্ত গুরুমুখে তঙ্বদি শাস্ত্র জানিয়া পড়িতে 
হয় মহাভারতের টাকাকার শ্রদ্ধাম্পদ নীলক£ জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি তন্ত্রের প্রকৃত 
রহস্ত ও তন্ত্রের সাঙ্কেতিক অর্থ অবগত না হই এ সকল কথায় জীবহত্যার সুচনা হইয়াছে 
মনে করিয়! তাহাকে অশাস্ত্রবিহিত বলিয়া! ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তন্ত্রোক্ত মতে 
সাধন। অশাস্্রবিহিত হইতে পারে না। জীবহত্যার বিষয় বৈদিক যজ্জেও আছে, কিন্তু তাহারও 
আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, বাহ অর্থ মাত্র লইয়া বিচার করিলে স্বয়ং বেদও “অশাস্ত্ীয়” হইয়। 
পড়েন। 

কুটস্থে থাকাই প্ররুত তপস্ত, তাঁহা না জানিয়া যাহার! ভক্তির সহিত কেবল বাহ্ানুষ্ঠানে 
আসক্ত হয় তাহাদের তপস্যারও কিছু ফল হয়, কিন্তু যাহার। বাহাড়ম্বরপু্ণ অনুষ্ঠানে রত 
হইয়। শাস্থবিধি উল্লজ্ঘন করে, এবং একট! কিছু ফল পাইবার আশার তপন্তায় রত হইয়া 
শরীর-মনকে ক্ষীণ করিয়! ফেলে, সে তপস্তা আন্রিক তগন্তা, তাহাতে কুটগ্থ দরশনও হয় 
না, ক্রিয়ার পর-অবস্থাও লাভ হয় না, তাহ! গ্রক্কত আধ্যাত্মিকতার বিফ দিয়া সম্পূর্ণ মজা 
প্ররাস বলিয়। মনে হয় ॥ ৬ 

অন্বয়। বর্বস্য ( সকল প্রানীর ) আহাঁরঃ তু অপি (আহারও ) জিবিধঃ প্রিয়; ভবতি 


২৬০ শ্রীমন্তগবদগীতা -[১৭শ অঃ 


(সাত্বিক আহার ) 
আয়ুঃসন্ববলারোগ্যস্থখত্রীতিবিবর্ধনাঃ ৷ 
রস্যাঃ ন্গিগ্ধাঃ স্থির হাস্ভা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ 


(তিন প্রকার প্রিয় হয়); তথা ( পেইন্ধপ) যজ্ঞঃ, তপঃ, দানং (যজ্ঞ, তপস্যা ও দ'ন) 
[তিন প্রকারের হইয়। থাকে ] তেষাং (তাহাদের) ইমং ভেদং (এই প্রভেদ ) শৃণু 
(শ্রবণ কর)॥ ৭ 

প্রীধর। আহারাদি ভেদাঁদপি সাত্বিকাঁদিভেদং দর্শয়িতুমাহ--আহারম্তব ইত্যাদি 
ত্রয়োদশভিঃ। সর্্বস্যাপি জনস্য য আহাঁরঃ-_অন্নাঁদিঃ, স তু যথাঁষথং ত্রিবিধঃ প্রিয়ে! ভবতি। 
তথ! যজ্ঞতপোঁদানাঁনি চ ব্রিবিধাঁনি ভবস্তি। তেষাঁং চ বক্ষামাণং ভেদমিমং শৃণু। এতচ্চ 
রাজস-তাঁমসাহার-যঙ্ঞাদিপরিত্যাগেন সাত্বিকাহার-যজ্ঞাদিসেবয়। সত্ববৃদ্ধী বত্বঃ কর্তব্য 
ইত্যেতদর্থং কথ্যতে ॥ ৭ 

বঙ্গানুবাদ । [ আহারাদির ভেদ হইতে সাত্বিকাদি গুণভেদ দেখাইবার জন্ত ১৩টি 
প্লোকে বলিতেছেন ] - সকল লোৌকেরই যে আহার “অন্নাদি*__তাঁহা যথাষথ ত্রিবিধ ভাবে 
প্রির হইয়া থাকে; সেইরূপ যজ্ঞ তপস্ত! ও দানও ত্রিবিধ হইয়া থাকে। তাঁহাদের নিম্নোক্ত 
ভেদ শ্রবণ কর। ইহ! হইতে রাজন তামন আহার পরিত্যাগ করিয়! সাঁত্বিক আহার ও 
সাত্বিক যজ্ঞ।দি সেবা ঘর! সত্ববৃদ্ধি কর! কর্তব্য-_ইহাই বুঝাইবাঁর জন্য বলিলেন ॥ ৭ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-আহার, যজ্ঞ, তপস্যা, দান তিন প্রকার তাহা 
বলিতেছি।_ সমস্ত ম্ুস্তেরই নিজ নিজ প্রকৃতি অচ্থপারে আহার যজ্ঞ তপস্যা এবং দানও 
ত্রিবিধ হইয়া! থাকে, তাহাই ভগবাঁন এইবার বলিবেন। কে সব্বনিষ্ঠ,ঠ কে রজোনিষ্ঠ এবং 
কেন্ই বা তমোনিষ্ঠ__ভাহীদের বিশেষ বিশেষ আহার্ষ্যের প্রতি গ্রীতি দেখিয়াই বুঝ। যায়। 
সাত্বিক আহীরাদি করিলেও প্রকৃতি কতকট। সত্্-ভাঁবাঁপন্ন হয়, অতএব যাহাতে সব্বগুণ বৃদ্ধি 
হয়, তজ্জন্ত সাধককে সাত্বিক আহার গ্রহণ, এবং রাজন ও তামস আহার পরিবন্জরন করিতে 
হইবে। এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য করাইবার জন্যই সাত্বিক, রাঁজনিক ও তাঁমলিক আহারাদির 
ভেদ ভগবান এইখানে বিস্তৃতভ।বে ব্যাথ্য। করিতেছেন ॥ ৭ 

অন্থয়। আয়ুঃ, সত্ব, বলারোগ্য সুখ গ্রীতি বিবর্ধনাঃ (আয়ু, সত্ব, বল, আরোগা, 
চিত্তপ্রসাদ ও রুচি-বৃদ্ধিকর ) রন্যাঃ (সরস), স্গিগ্কাঃ (নেহ-ঘ্বৃতাদিযুক্ত ) স্থিরাঃ (যাহার 
সারাংশ দেহে স্থায়ী হইতে প|রে ) হগ্যাঃ (গ্রীতিকর ) আহীরাঃ €আহাঁর সকল) সাঁত্বিক* 
প্রিয়াঃ (সাত্বিকগণের প্রিয় )॥ ৮ ৃ 

শ্্রীধর। তত্র আহার-ব্রেবিধ্যমাহ__আঁ়ুরিতি ক্রিভিঃ। আঁয়ুঃ--জীবিতম্, সত্বম্‌__ 
উৎসাহঃ, বলং_শক্তিঃ, আরোগাং_ রোগরাহিত্যম্‌, সুধং_চিত্তপ্রসাদঃ, গ্রীতিঃ__-অভিরুচিঃ | 
আয়ুরাদীনাং বিবর্ধনাঃ বিশেষেণ বৃদ্ধিকরাঃ। তে চ রশ্তাঃ__রসবস্তঃ, শিগ্ধা:--নেহযুক্তাঁ:, 
স্থিরা-দেছে সারাঃশেন চিরকালাবস্থারিনঃ, হগ্তাঃ-দৃষ্টিমাত্রাদেব হ্ৃার়ঙমাঃ। এবজুতা 
আহারা; ভক্ষ্যভোজ্যাদয়, সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ৃ 


১৭শ অঃ] প্রীমন্গবদগীতা ২৬১ 
(রাজসিক আহার ) 


কটু্ললবণাত্যুষ্ততীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ । 
আহারা রাজসস্তেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ 

বঙ্গানুবাদ। [ আহারের ত্রিবিধত। তিনটি শ্লোকে বরিতেছেন ]-.আয়ু অর্থাৎ জীবন, 
সব অর্থাৎ উৎসাহ, বল--শক্তি, আরোগ্য--রোগরাহিত্য, ন্ুখ অর্থাৎ চিত্ত প্রসাদ, গ্রীতি 
অর্থাৎ অভিরুচি-ইহাঁদের বিশেষন্ধপ বৃদ্ধিকর, অথচ (সেই নব আহাধ্যগুলি) রসংস্ত, স্েহযুক্ত 
এবং যাহার সারাংশ দেহে চিরকালাবস্থায়ী হয়, এবং তাহ! হ্ৃদ্য অর্থাৎ দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম 
অর্থাৎ মনের আনন্দ হয়_ এইরূপ যে ভক্ষ্য-ভাজ্য।দি, তাহা সাত্বিকগণের প্রিয় ॥ ৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।-আঘুর্দ্ধি হয় ক্ষীরে, জন্তগুণ ঘ্বতে? বল ছুগ্ধে, আরোগ্য 
ভিক্তে, সুখ মধু: প্রীতি পায়স_রসাল জিনিষ ঠাণ্ডা; স্থিরা-হুবিষ্যাক্স; 
হৃা-পাঁয়স ঘ্বত মধু মিশ্রিত _ এই সকল সাত্তিক আহীর। -সাত্তিক ব্যক্তিগণের 
যাহা প্রিয় আহার এবং যাহা সব্বগুণবর্ধক তাহা কিরূপ হওয়া! উচিত-- তাহাই বলিতেছেন । 
€১) এরূপ আহার করিবে যন্বার! আঘুঃ বৃদ্ধি হয়-যেমন ক্ষীর। (২) যন্্ারা মনের উৎসাহ 
ও শরীরের অবসাদ দূর হয় এবং সত্বপ্ুণ বৃদ্ধি করে- যেমন ঘ্বত। (৩) যাহাতে বল বুদ্ধি 
হয়-_যেমন ছুপ্ধ। (৪) যন্ধারা পীড়। থাকিলে আরোগ্য প্রার্চি হয়__যেমন ভিক্ত দ্রব্য । 
(৫) যদ্দারা সুখ লাভ হয়_-ফেমন মধু। (৬) যাহ ভোজন মাত্রেই তৃপ্থি লাভ হয়--যেমন 
পায়দ। (৭) যাহ! রসযুজগ বস্ত যেমন মিউফল ও রপাদি,_ রসাল বস্ত ভোঁজনে শরীর ঠা] 
থাকে । (৮) যাহা মিপ্ধ বস্ত--যেমন মাঁথন, তক্র মোঠা) প্রভৃতি | (৯) যাহা স্থিরা--যাহার 
সারাংশ দেহে স্থায়ী ভাবে থাকে-যেমন হবিস্তাক্স। (১০) যাহা স্বগ্তা-যে সকল বস্ত 
দেখিবা-মাত্র হ্বদ্ভ (মনোরম ) বোঁধ হয়, কোনরূপ অপবিভ্রত| যাহাতে নাই-_যেমন পায়স, ঘৃত, 
মুধুমিশ্রিত আহার -_ইহারাই সাত্বিক আহার | খাহারা যোগাভ্যাসে রত, তাঁহাদের প্রথম 
প্রথম আহারীয় বস্ত সাত্বিক না হইলে সাধনায় অনেক বিত্ব হয়। সাধনায় ধীহারা উন্নতি 
লাভ করিয়াছেন এবং বহক্ষণ ধরিয়া প্রতিদিন সাধনা করে তাহাদের শ্বাসের স্থিরত! বুদ্ধি 
হয় এবং স্থিরত! বৃদ্ধির সহিত তীহাদের আহারের পরিমাণ ক্রুমশ:ই লঘু হইয়া যায়, কিন্ত 
তাহাতে শরীর দুর্বল বা রোগগ্রস্ত হয় না ॥ ৮ 

অশ্থয়। কটু ্ললবপাত্যুতীক্ষক্ষবিদ। হিনঃ (অতি কটু, অতি অস্, অতি লবণাক্ত, অতি 
উষ্ণ, অতি তীক্ষ, অতি রুক্ষ অতি বিদ্বাহী ) ছুঃংখশোকা মদ প্রদাঃ (দুঃখ শোঁক ও রোগজনক ) 
আহারাঃ (আহার সকল) রাঁজসম্ত ( রাঁজস ব্যক্তিগণের ) ইষ্টাঃ (প্রিয় )॥ ৯ 

শ্রীধর। তথা_-কটিতি। অতিশক: কট]ঁদিযু সগ্তঘপি সধ্যতে। তেন অতি কটুঃ-- 
নিশ্বাদিঃ। অত্যন্প: অতিলবণঃ, অত্যুষ্শ্চ প্রসিদ্ঃ। অতি তীক্ষঃ--মরীচাদি:। অতি- 
রুক্ষঃ-_কন্ুকোত্রবাদদিঃ । অতিবিদাহী -সর্ধপাদিঃ। অতিকটাদয় আছারা রাজসস্য উষ্টাঃ-_ 
'প্রিগাঃ। ছুঃখং তাৎকালিকং হদয়সন্তাপাদি। শোঁকঃ:-_-পশ্চান্তাবি*দৌর্নস্যম। আমন্-- 
যোগঃ। এতান প্রদদতি--প্রফচ্ছস্তীতি তথ৷ ॥ ৯ 


২৬২ শ্রীমন্তগবদগীত। [১৭শ অঃ 
(তামসিক আহার) 


যাতযামং গতরসং পৃতিপধুর্ণিতং চ যত 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌ ॥ ১০ 


বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ]-_€ এই শ্বরেেকে যে “অতি” শব আছে তাহা 
কটু প্রভৃতি সপ্ত শবেঃ সহিত সম্বন্ধ )। সেইজন্ত-অতি কটু যেমন নিষ্বাদি। অতি অক, 
অতি লবণ ও অতি উঞ্ণ দ্রব্যাদি গ্রন্ধ। মতি তীক্ক ষেগন মরিচাদি। অতি রুক্ষ যেমন কু 
[ কাঙ্গন ধন্ত, পীততওুল। ইহা মধুর-কষায় রদ] ও কোদ্রব [ কোঁদো নাঁমক ধান্ত বিশেষ। ] 
অতি বিদাহী--দর্ষপার্দি। অতি কটু প্রভৃণ্ত আহার রাঁঞ্জপগণের প্রিয়। তাহা দুঃখ__ 
তাৎকালিক স্তদয়সন্ত।পপ্রদ,ঃ শোক--পশ্চদ্জত দৌর্্বনপ্য বা অপ্রসন্্রতা, এবং আমক়-- 
রোগপ্রদ ॥ ৯ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_কবা, অক্প, লবণ, উষ্ণ, ঝাল, রুক্ষি করে যে সকল দ্রব্য, 
লঙ্কা, মরীচ-__ইহা! রাজসিক আহার-__ খেলে দুঃখ আর শোক হয়_ভালরূপে 1 
যে সকল বস্তর সেবনে দুঃখ, শোক এবং ব্যাধ উৎপন্ন হয়, এবং যাঁহা_-€১) অতি কটু যেমন 
নিশ্ব, চিরেত| ইত্যাদি, ৫২) অতি অগ্রকীচা তেঁতুল, চালতা, আমড়া ইত্যাদি, (৩) অতি 
লবণ (অতিশয় লবণযুক্ত ন! হইলে কেহ কেহ খাইতে পারে না) (৪ ) অতি উষ্ণ_যেমন 
আগজপন্ত ভাত, ছুধ ইত্যাদি যাঁহীতে জ্িহ্ব| পড়িয়া যাঁয়, (৫ ) অতি তীক্ষ-_ঝল, লঙ্কা, 
মরিচ প্রভৃতি, (৬ ) অতি রুক্ষ-_-যে সকল দ্রব্যে রুক্ষি করে-_কাঁউনি, কোদে। প্রভৃতি ন্মেহহীন 
দ্রবা, চালতাজা, ছো'লাভাজা ইত্যাদি। (৭) বিদাহী--যাহ। থাইলে মুখের ভিতর, পেট, 
বুক, গলা জলিয়া উঠে - যেমন সর্ষপ প্রভৃতি । এই দমন্ত দ্রব্যই রাঁজসগণের প্রিয়। ইহারা 
ভোজনকালেও দুঃখ প্রদ করণ শরীরে কষ্ট অনুভব হয়, ইহার পরিণ|মও দু:খজনক, কার% 
এতত্বার! ব্যাধি উৎপন্ন হয়। এই সকল বস্ত সেবনে শরীর অন্ুস্থ হয় এবং সাধনে বিদ্বু উৎপন্ন 
করে, সেইজস্ত ক্রিয়াবানেরা এ বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন ॥ ৯ 

অন্থয়। যাতযামং ( অর্ধপক বা যাহা এক প্রহর পূর্বে পাক হইয়াছে, শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত) 
গত্তরসং (রসশূন্ত, যাহার সার তুলিয়! লওয়। হইয়াছে ) পুতিপরযু্[ষিতং চ ( পূর্ব্বদিন পক, বাসি 
ও দুর্ন্যক্ত ) উচ্ছিষ্টম্‌ অপি (এবং অপরের তূক্তাবশিষ্ট ) অমেধ্যং চ (এবং অপবিত্র) যৎ 
ভোঞজনং (যে ভোজ্যবস্ত )[ তৎ-_তাহ! ] তাঁমসপ্রিয়ম্‌ ( তাঁমসগণের প্রিয় )॥ ১০ 

শ্রীধর। তথ|।_যাতযামমিতি। যাতঃ যামঃ_ গ্রহরে| ষস্য পপ ওদনাদে: তদ্‌ যাঁতযাঁমং 
_শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তম্‌ ইত্যর্থ:। গতরসংনিষ্পীড়িতসার', পুতি_ছূগন্ধং, পযুধিতং__ 
দিনাস্তরপকম্‌ উচ্ছিষ্টম্‌-অন্ততুজাবশিষ্টম্‌, অমেধ্যং--অতক্ষ্যং কলঞ্জাদি এবসভূতং ভোজনং-_ 
ভোজ্যং তাঁমসম্য প্রিয্ম্‌ ॥ ১, 

বঙ্গানুবাদ । যাঁতষাম-পক্ববস্ত প্রভৃতি, ভোজনের পূর্বে প্রহরাতীত হওয়ায় যাহ! 
টশতঠীবস্থা গ্রাপ্ত হইয়াছটে। গতরস- নিষ্পীড়িতসার, যাহার সারাংশ বাহির করিয়া লওয়! 
হইয়াছে। পুতি-_ছুর্গন্ধময়। পধুর্ধিত-দিনাস্তরের পক। উচ্ছিষ্টই_অল্টের তৃক্তাবশি্ট। 


১৭শ অঃ] শ্রীমস্তগবদগীতা ২৬৩ 


অমেধ্য-অকক্ষ্য কলঞাদি (বিষাস্ত্বিদ্ধ পশুপক্ষ্যাদির মাংস)_এইরূপ ভোজ্য তামস- 
গণের প্রিয় ॥ ১০ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-দশ এগার দণ্ড রীধা ভাত পচা পাস্তা, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র 
_এই সকল তামস ভোজন।-_গুণভেদে আহারের ভেদ হইবেই। সত্বগুণ ধাহার 
প্রবল তিনি রাজসিক বা তামসিক আহার গ্হণ করিতে পরেন না, গ্রহণ করিলে তাহার 
শরীর ও মন অনুস্থ হইয়! পড়িবে ; এইরূপ তামস ব! রাঁজস প্রকৃতির লোকের! সাত্বিক আহার 
করিলে তাহারাঁও গীড়।গ্রন্ত হইবে । অবশ্ত রাজপিক ও তাঁমসিকের| যদি ধীরে ধীরে 
সত্তগুণযুক্ত আহ।র গ্রহণ করিতে থাকেন ও সত্বাচুরপ কাধ্য ও চিন্ত।দির অভ্যাস করিতে 
থাকেন, তবে তাহাদের নিজ স্বভাবও ধীরে ধীরে পরিবন্তিত হইয়া যায়। কিন্তু সহদা করিতে 
গেলেই অনর্থ উৎপন্ন হয়। ধাহাঁদের প্রাণ সুযুযা মার্গে প্রবাহিত হয় তাহাদের পক্ষে অশুদ্ধ 
আহার বিপজ্জনক। এইগন্ত যোগীদের অশুদ্ধ আহার গ্রহণে সাবধানতা আবশ্যক, নচেৎ 
বিপরীত ফল হয় ॥ ১০ 


গল্প আছে--যে সিদ্ধসাধক শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্যকে কোন চাল পিমন্্রণ করিয়াছিল, এবং তাহাকে ভোজন 
করাইবার জন্য তহ|দের খা শূকর মাংস পক করিয়! রাখিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্ত ছিল যে তিনি যে সমস্তই 
ভঙ্গ বলেন, ইহা উহার অন্তরের কথ! কি মৌখিক কথ! দেখিতে হইবে । প্রীমৎ শঙ্করা চা্য বুকারের বেশে নিমন্ত্রণ 
রঙ্গ! করিতে আসিয়ছিহ্েন। কিন্তু চণ্ডালের! তাহাকে চিনিতে ন! পারিয়। কুক্কুরবেশধারী শঙ্করা চাঁধ্যকে 
তন্ড়াইয়। দেয়। পরে তাহাগ স্বমীজির জন্য অপেক্ষা। করিয়] তিনি না আস।য় বড়ই ছুঃখিত হয়, পরে আচাধ্যের 
নিকট তাহার! গ্রিয়। বলে-_ আপনি মিথ্যা কণা] কেন বলিলেন? আপাঁন আমাদের অন্ন গ্রণ করিবেন না তাহা 
আমরাও জানি, পুর্বে দে কথ! আমাদিগকে বলিলেই হইত, আমর| আপনার জন্য আয়োজন করিয়! অপেক্ষা 
করিতাম না। অ।র আপনি যে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, মনুষ্য ও পণ্ড সকলকেই ব্রঙ্গময় বলেন, আপনার এ কথাও কপট 
বক্য মাত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। শঙ্কর তাহাদিগকে সমাদর করিয়া.বিনয়পুর্ববক বলিলেন-_“ভাই আমি তে 
ভোজন করিবার জন্ত তোমাদের ওখানে উপস্থিত হইয়। ছিলাম,তোমর। আমাকে ভোজন করিতে দিলে কৈ? তাহীরা 
বলিল আমরা মকলেই আপনর অপেক্ষা করিতেছিলাম, আপনি তো৷ আসেন নাই, আপনি আসিলে আমর! 
একজনও কি আপনাকে দেখিতে পাইতাম ন1? স্থতরাং অ।পনার অ!স1 কখনই সত্য নহে। তাহাতে আচার্য্য 
বলিলেন-_ তোমাদের এ কথ! ঠিক, কিন্ত আমিও অসত্য বলিতেছি না। অমি মনুষ্যবেশে তোমাদের নিকট ধাই 
নাই, তাহার কারণ তোমর1 আমার জস্ত যে অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিলে তাহা আমার শরীরের অনুকূল নহে, অথচ 
তোমাদের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করিয়াছি, তখন তাহা রক্ষ! করিতেই হইবে । এইজন্ঠ যে শরীরে উক্ত আহার 
পরিপাক করা য।ইতে পারে, আমি তদনুসারে কুন্ধুরের বেশে তোমাদের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ উপস্থিত হইয়/ছিঙ্লাম, 
তোমর1 তো! আমাকে খাইতে দিলে না, বরং লগুড়াঘ/ত করিয়। তাড়াইয়া দিলে। এই কথ। শুনিয়! অবস্ঠ 
চণ্ডালের! অত্যন্ত লজ্জিত হইল। 
আর একবার বুদ্ধদেবের সময়ও এইরূপ ঘটন! হইয়ছিল, বুদ্ধদেবের ভক্ত চও তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া শূকর 
মাংস খাইতে দিয়াছিল। করাময় বুদ্ধদেব চণ্ডের প্রদত্ত শূকর মাংস গ্রহণ করিয়া! রোগগ্রন্ত হইয়াছিলেন, এমন 
কি ভাহাতেই তাহার দেহাবসান হয়। বুদ্ধদেব বলিয়া ছিলেন--এই শুকর মাংস চণ্ডের প্রিয় আহার, তাহাই সে 
আমাকে দিয়াছিল, কিন্তু আমার শরীরে উহ! সহা হইল না, আল তাহারই ফলে আমার দেহ নষ্ট হইতে 
বসিয়াছে। ক ও. 
“আহার শুদ্ধো সন্ততুদ্ধি:” বটে, এবং প্রীমদাচার্ঘয শঙ্কর ষে ইঞ্জিয়গ্রাহা বিষয়কেই আহীর বলিয়াছেন তাহীও 


২৬৪ শ্রীমন্তগবদগীতা [১৭শ অঃ 
(সাত্বিক যজ্ঞ) 


অফলাকাঙিক্ষভির্যজ্ো বিধিদিষ্টে। য'ইজ্যতে। 
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সান্বিকঃ ॥ ১১ 
অন্য়। অফলাকাক্ফিভি: (ফলাকাক্ষাহীন বাক্তিগণ বর্ক) বিধিদিষ্ (বথাশাস্ 


ডি সত, কারণ রগ, ছেষ, মোহ নিবিধ দোষবঞ্জিত চিত ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করিতে ন! পারিনি চিন্ত প্রসন্নও 


হয় না, নির্মলও হয় না। সেরূপ ভাবের ধিনি অধিকারী তাহার পক্ষে উহার অর্থ এইরূপই, কিন্তু যাহীদের 
সে উচ্চ অধিকার জন্মে নাই, যাহার! অধ্যাস্মম।গে প্রব তক মাত্র, তাহীদের পক্ষেও আহার ( যদ্দারা শরীর পুষ্ট ও 
সবল পাকে ) যথ।সম্ভব পবিত্র হওয়া! আবশ্যক । কারণ কদঘ্য অন্ন গ্রহণে আয়ুক্সয় হয়, শরীর রোগগ্রস্ত হয় 
এবং অকালমৃত্যু হইয়! থাকে । মনুস্থতিতে আছে-অনভ্যাসেন তু বেদানাং আচারস্ত চ বর্জনৎ। আলম্তাৎ 
অন্নদেযাচ্চ কালে বিপ্রান্‌ জিঘাংসতি”। ( €ম অধ্যায় ৪র্থ শ্লেডক) 

দেহ, মন শুদ্ধ না থাকিলে অহ্রহঃ ভগ্ববৎম্থুতির উদ হয় না, সুতরাং দেহ মন শুদ্ধির জন্য অন্নদে(যবঞ্জিত 
হইতে হইবে, এবং অ।চ.র বঞ্জন করিলেও অন্ত্রের শুদ্ধি হানি হইয়। থাঁকে ; হুতর1ং আচার সব্ধ্বথ। অবর্জনীয়। 

প্রীমদ্‌ আচাষ্য র।মানুজও খাগ্ের ত্রিবিধ দোষ পরিহার করিতে বলিয়াছেন। (১) জাতিদোষ (২) 
আশ্রয়দোষ, (৩) নিমিত্তদোষ। জ।তিদে|যের অর্থই এই যে নীচ জাতির ব! কুকর্খস্ত লোকের অন্ন গ্রহণ 
কেরিবে না। এখনও সে আচার এ সম্প্রদায়ের মধ্য প্রবলভ।বেই বর্তমান রহিয়াছে। সংস্পর্শ দৌষও খুব বড় 
দাষং_কিন্তু এ যুগের লোকেরা সে কথা অর মানিতে চাহেন না, সন্বণণের অভীবই ইহার একমাত্র কাঁরণ। 
এখনকার কাঁলেও চিকিৎসকের! উৎকট ব্যাধিপীড়িত স্থানের দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন। যদি 
ব্যাধিপ্রস্ত স্থানের অন্ন গ্রহণে দোষ হয় (স্থুল শরীরের পক্ষে দুষিত স্থানের অন্ন গ্রহণে ব্যাধি হওয়! প্রায় অনিবাধ্য ) 
তবে শুঙ্ষ্প শরীরের অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অংস্কার, প্রাণ ও ইন্জিয়াদি যে হীনজাতি ও হীন কর্মবকারীর অন্ে দুষিত 
হইবে, তাহীতে আর আশ্চষ্য কি? শ্রুতিতে বলিয়াছেন-_অশ্নই প্রাণ মন বুদ্ধিরূপে পরিণাঁম লাভ করে। সুতরাং 
যাহার যে অন্নে পু হইবে তাহাদের মন বুদ্ধি ও ইন্জ্িয় চেষ্টাও তদ্ধপ হইতে বাঁধ্য। জ্ঞান দৃষ্টিস্পন্ন খবির! 
সেইজন্ই হিন্দু্মাঙ্জের মধ্যে আহার সপ্বন্ধে এত কড়াকড়ি নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন। ইহা কাহারও প্রতি 
বিছ্বেষজনিত নহে, বিশুদ্ধি রক্ষার জন্যই তাহারা এক্সপ করিতে বাঁধা হইয়াছিলেন। এস্লেও 95818881107 
010] আছে, প্রয়োজন হইলে নগর মধ্যে যাত্রীকে একাঁএক যাইতে ন! দিয়া আটক করিয়া! রাখা হয়। 
মঙ্গল ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই একপ ব্যবস্থা কর! হয়। আমর! ইংরাঁজ সরকার বা মিউনিসিপালিটার আদেশ 
মান্ত করিয়া! চলিতে কৌন আপত্তি করি নী, কিন্তু শান্ত্রবাক্য মানিব না তাহার কারণ শ্রদ্ধ।র অভাব। ধাহারা 
এই প্রাচীন পদ্ধতি মান্ত করিয়া চলেন তাহাদের অগত্য।ই রা্ঘরের মধ্যেই কিছু কিছু ধর্মুকে রাখিতে হয় বৈকি? 
আহার তে! প্রস্তত হইবে সেখানে। রন্ধনকর্তা ও রঘ্ধনসমগ্রীর স্থান রান্ন'ঘরেই, সুতরাং রান্নাঘরকে বাঁদ 
দিয়! ধর্মরক্ষ! কর। কঠিন। শুঙ্ষ্বের সংযম করিতে হইলে যদি স্থুলের সংযম কর অগ্রে আবগ্তক হন্ন তবে ধর্মকে 
রান্নীঘরে পুরিলেই উহ! কিরূপে জড়বাঁদ হয় তাহা! বুঝিয়া উঠা কঠিন। অবস্ত জ্ঞানের অভাববশতঃ আমর। অনেক 
সময় সত্যকে বাদ দিঃ] তাহার উপরের খে।সাটিকেই অ।কড়িয় ধরিক্ন থাকি বটে কিন্তু উহ! একেবারে ছাড়িয়! 
দিলেই কি আমর! জড়াতীত অবস্থায় পৌঁছিতে পারিব ? মনুষ্য সমাজ প্রাচীন হইলেই তাহার ধর্দমতগুলি 
সমাঙ্জস্থ সকলে প্রাণ দিয়া না করিতে পারিলেও অনেকেই তাহা প্রাণ দিয়! পালন করেন এবং তাহা জ্ঞানপুর্বকও 
সাহার। করিতে পারেন ; যদি সকল লোকে সেরূপভাবে আচা+বান হইতে নাও পারে কিন্ত ;আচারবর্জিত হইলে 
তাহাম্স। ষে অধিকারত্রষ্ট হইয়। নষ্ট হইয়! যাইবে, এ কথা কেন আমরা ভাবিয়। দেখি না। মনু বলিয়াছেন-_ 
*আঁচারাৎ বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদ ফলমঞ্জতে”। 





১৭শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ২৬৫ 


(দাস্ভিকের রাঁজস যজ্ঞ ) 
অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্ঘমপি চৈব যৎ। 
ইজ্যতে ভরতগশ্রেষ্ঠ তং যন বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ১২ 

নিশ্চিত ) যঃ যজ্ঞঃ ( যে যজ্ঞ) হষ্টব্যম্‌ এব ( অবশ্যই অনুষ্ঠেয়) ইতি মনঃ সমাধাঁয় (এইরূপ 
মনঃ সমাধান করিয়! ) ইজ্যতে ( অনুষ্ঠিত হয় ) সঃ সাত্বিকঃ ( তাহ] সাত্বিক যজ্ঞ ) ॥ ১১ 

ভ্রীধর। যজ্ঞোৎপি ত্রিবিধঃ তত্র সান্বিকং হজ্ঞমাহ__অফল|কাজ্ফিভিরিতি ত্রিভিঃ | 
ফলাকাজ্ষ/রহিতৈঃ পুরুষৈঃ বিধিন! দিষ্ট--আবশ্কতয়! বিহিতো! যো যজ্ঞ: ইজ্যতে-_অমুীয়তে, 
স সাত্বিকো! যজ্ঞঃ| কথম্‌ ইজ্যতে ? যষ্টব্যমেবেতি- যঙ্জাচুষ্টানমেব কার্ধ্যং নান্যৎ ফজং 
সাধনীয়মিত্যেবং মনঃ সমাধাঁয়-_একাগ্রং কৃত্বা ইত্যর্থ: ॥ ১১ 

বঙ্গানুবাদ । [যজ্ঞ যে ত্রিবিধ তাহ! তিনটি গ্লোকে বলিতেছেন। তন্ূধ্যে সাবিক 
যজ্ঞের বিষয় এখন বলিতেছেন ] - ফলীকাজ্ফারহিত পুরুষগণ কর্তৃক বিধি দ্বারা দিষ্ট অর্থাৎ 
আবশ্যক বলিয়া বিহিত যে যঞ্জের অনুষ্ঠান হয়, সেই যজ্ঞই সাত্বিক। কিরপে তাহার! 
ষ্ঞানুষ্ঠান করেন? যজ্ঞানুষ্ঠানই আমার কর্তব্য, মন্ত ফল সাধনীয় নহে, এইরূপ মনকে 
একাগ্র করিয়া ॥ ১১ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-ফলের আকাঙ্। রহিত হইয়! ক্রিয়া করা-_বিশেষ 
রূপে বুদ্ধি স্থির ক্রিয়ার পর হইয়া কর্তব্য কর্ম বলিয়া এইরূপ মনেতে 
করিয়। ধারণা, ধ্যান, সমাণি পূর্বক যে করে সে সাত্বিক ।_ত্রিবিধ যজ্ঞের মধ্যে 
সাত্বিক যজ্ঞটি কেমন তাহাই বলিতেছেন । এই যজ্ঞ ফলাকজ্ষারহিত হইয়া করিতে হয়। 
সব যজ্ঞেই তে। ফলের আকাঁক্ষা আছে, ফলাঁক।জ্ষারহিত যজ্ঞ তবে কোনটি? ভগবশ্প্রীতি- 
কামনায় 'বশ্ঠ কর্তব্য বে!ধে যাহ! অগ্ুষ্ঠিত হয় তাহাও সাত্বিক যজ্ঞ বটে, কিন্ত আর এক 
প্রকারের যজ্ঞ আছে যাহাঁতে মোটেই ফল বামন! থাকে ন!। তাহাই প্ররুত পক্ষে সাত্তিক 
যক্ঞ। ইহাকে ব্রহ্ষত্রও বলে, কারণ ্রক্গনাড়ীর মধ্যে প্রাণকে লইয়া গেলেই বুদ্ধি বিশেষরূপে 
স্থির হয়। তাহাই একমাত্র কর্তব্য কর্ম, কারণ সে কর্ণ ব্যতীত জীবের উদ্ধারের আর 
কোন উপায় নাই। অন্থান্ত যত কর্তব্য আছে, তাহা করিলে তরদগ্থরূপ সংস্কার মনেতে . 
থাকিয়া যাইবেই, মনকে সংস্কার-শূন্ত না করিতে পাঁরিলে প্রন্কৃত কামনা-শুস্ত হওয়! যায না। 
প্রাণের মধ্যে ষে কর্মের সংস্কর বা দাগ পড়িয়া যায়, তাহ! মুছিয়৷ ফেলা অসম্ভব যদি প্রাণের 
শোধণ না হয়। প্রাণ শুদ্ধ হইয়া] স্থির হইলেই মন শুদ্ধ হয়। শুদ্ধমনে আর সংকল্লের ঢেউ 
উঠে না। স'কল্পশৃন্ত অবস্থাতেই সমাধিপ্রজ্ঞার উদয় হয়। তাই সমাধিপ্রজ্ঞার জন্ত ধারণ. 
ধ্যানাদি আবশবক। আবার ধারণা-ধ্যানের জঙ্ত প্রাণায়াম|দি যে পুকযার্থ সাধন _ তাহাই 
সাত্বিক ষজ্ঞ। তাহাই আবার বিধিদিষ্ট ভাবে করিতে হুইবে। সাধনার জন্ত বে শাস্মের 
নিয়ধাদি পালন--তাহাই বিধিদিষ্ট যজ্জ। নিজের খেয়াল মত সাধন করিলে চলিবে না-_ গুরুর 
উপদেশ ও আদেশ মত করিতে হইবে এবং তাহাও প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক এ 
হইবে ॥ ১১ রর . 
. অন্বয়। তু ফলম্‌ অভিসন্ধায় (কিন্তু ফলে তি কি) পিচ (বং) 

৩৪ রি 


২৬৬ শ্রীমন্তগবদর্গীতা [১৭শ অঃ 
( শ্রদ্ধাহীনের ভামস যজ্ঞ ) 
বিধিহীনমস্থষ্টানসং মন্ত্রহীনমদক্ষিণমূ। 
অদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞ তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ 


এব (দত্তের জন্য অর্থাৎ নিজ ধার্শিকত্ব বা মহত্ব প্রকাঁশের জন্য ) যৎ ইজ্যতে (যে যজ্ঞ 
অনুষ্ঠিত হয়) তং হজ্ঞং (সেই যজ্ঞকে ) রাজসং বিদ্ধি ( রাঁজ্প বলিয়। জানিবে )॥ ১২ 

শ্রীধর। রাজসং যজ্ঞমাহ_অভিসন্ধায়েতি। ফলম্‌ অভিসন্ধায়_উদ্দিশ্য, যৎ ইল্যত্ে__ 
যজ্ঞ; ক্রিয়তে। দত্ত থর্চ -স্বমহত্বধ্যাঁপনার্থং, তং যজ্ঞং রাঁজসং বিদ্ধি॥ ১২ 

বঙ্গান্ুবাদ। [রাজন যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন ]_ফল অভিসন্ধি করিয়! অর্থাৎ 
ফলোদ্দেশ্তে, এবং স্ব-মহত্বধ্যাপনার্থ যে যজ্ঞ কর! হয়, তাহ! রাজস বলিয়। জানিবে ॥ ১২ 

আধ্যাত্তিক ব্যাখ্যা-ফলাকাঙক্ষার সহিত ও দেমাকের সহিত যে এ রকম 
করে তাহাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে ।--ফললাভ কাঁমনা করিয়। কিংব! আমি ধার্শিক ইহ! 
লোকে জাছছক-_এই প্রকার বাঁদন! লইয়া যে যজ্ঞ বা ক্রিঘ়াদি করে, তাহা রাজমিক। অনেকে 
সাধন করেন এই উদ্দেশ্ত্ে-_যে উঠাতে তাহার রোগ: আরাঁম হইবে এবং লোঁকে তাহাকে 
যোগী বলিবে। এইসব উদ্দেশ্য লইয়া ধাহাঁর। ক্রিয়। করেন, তাহাদের ক্রিয়। ভালরূপ হয় না। 
দান্তিক লোকেরা প্রকৃত বড় ন| হইয়া! লোকের নিকট সন্ম:ন প্রতিষ্ঠ| চায়। হয়তে| লোকে 
একট! বিশেষ কর্মে(পলক্ষে তীহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আনিয়াছে, তিনি দরজ| বন্ধ করিয়] 
বসিয় আছেন, লোঁককে জানান হইতেছে, তিনি কত সময় ধরিয়া পুজা] করেন। কিন্তু 
পুজা হয়তো কিছুই করেন না, কোন পুজার তাণ করিয়। ঠাকুর ঘরে বসিয়া থাকেন 
এবং ঢোঁলেন ॥ ১২ 


অন্বয়। বিধিহীনং (শাস্ত্োক্ত বিধিশৃন্য ) অহ্ষ্টন্₹ং (সৎপাত্রে অন্নদানশগ্ত ) মন্ত্রহীনম্‌ 
(মন্ত্ঙ্দিত ) অদক্ষিণম্‌ (দক্ষিণাশৃন্ত ), শ্রন্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাশৃন্ত ) যজ্ং (.ষক্ষকে) 
তাঁমসং পরিচক্ষতে ( তামপ বলিয়াছেন )॥ ১৩ 


শ্রীধর। তামসং বজ্ঞমাহ__বিধীতি। বিধিহীনং_শাস্ক্তবিধিশৃষ্ঠম্‌। অস্ষ্টক্ং__ 
্রাহ্মপাদিত্যঃ অস্ষ্টং ন নিষ্প।দিতং অন্নং যম্মিন্‌ তং । মন্ত্রহীনং_মঙ্ৈহানং। আদক্ষিণম্‌__ 
যখোকজদক্ষিণারহিতং চ শরদ্ধাশৃল্ঠং বজ্ঞং তাঁমসং পরিচক্ষতে-_থ্য্তি শিকষ্টাঃ ॥ ১৩ 

বঙ্কানুবাদ। [তামস যজ্ঞের বিষয় বগিতেছেন ]- শাস্ত্রোক্ত বিধিশৃন্ত যে যজ্ঞে 
রা্মণাঁদির উদ্দেশ্তে অসম্পাদিত অন্ন, মন্ত্রধীন, যথোক্ত দক্ষিণারহিত ও শ্রদ্ধাশূন্ত যজ্জকে 
শিষ্টগণ তাঁমস বলিয়া থাকেন ॥ ১৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।-_ক্রিয়ার পর বিশেষরূপে বুদ্ধি স্থির না করিয়! ও ক্রিয়া! 
না করিয়া ও ওঁকার ক্রিয়া না করিয়া, যে কিছু করে সমুদ্ধয় তামসিক কর্ঘ 
অর্থাৎ ক্রিয়া গুরুবাক্যের দ্বারায় লাভ করিয়! সমুদয় কর্ম করিবে, নচে সব 
বৃথা ।- করিনা বিধিহীন কখন হয়? যখনই উহা অনিয়মিত রূপে করা! হয়, সময়ের ঠিক নাই, 


১৭শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ২৬৭ 
তপস্যা! তিন প্রকার- -শারীর বাচিক ও মানস। 
€শারীর তপ) 


দেবদ্িজ গুরুপ্রাজ্ঞপুজনং শৌচমার্জবম্‌। 
্রহ্মচ্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ 


স্থানের ঠিক নাই, "ব্যাগার ঠেশার মত" কাজ করা। তাহ। ছাড়া ধাহার! নিয়মিত ভাবেও 
প্রত্যহ করেন, ত।হার। ষদদি ক্রিয় সমাপ্ত করিয়াই ধড় মড় করিয়া! আসন হুইতে উঠিয় পড়েন, 
তবে উহা বিধিহীন হয়। উহার নিয়ম বা! বিধি এই যে মন দিয়া ক্রিয়া করার পরেও খানিকক্ষণ 
স্থির হইয়। বসিয়া থাকা ; যতক্ষণ মন চঞ্চল ন| হয়্। এইরূপ স্থিরতভাঁবে বসিয়া থাকিবার 
অভ্যাস করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থার আন্বাদন হয়। 

অস্ষ্ট/ক্র-অন্নসপ্রাণ ;ঃ অ+স্থষ্ট- মিলিত বা যুক্ত অর্থাৎ যে প্রাণ যুক্ত বা মিলিত নহে 
অর্থাৎ সচঞ্চল। ক্রিয়া করিয়! স্থিরত্ব অবস্থাকে অগ্ছভব করিতে না পাঁর1। 

মন্ত্রহীন-_শ্বাসই মন্ত্র, নিঃশ্বাস প্রশ্থান লইয়া প্রাণায়ামাদি যে ক্রিয়া কর! হয়, তাহ! না 
করাই মন্ত্রহীন যজ্ঞ। সকল পুজার প্রারস্তেই প্রাণায়াম করিতে হয়, তাহা না করিয়া 
পূজা করা। 

অদক্ষিণ_ দক্ষিণা» বন শেষ ফল অর্থাৎ পর-অবস্থা, তাঁহার অপ্রাণ্তিই দক্ষিণাঁবিহীন 
যজ্ঞ। 

শ্রদ্ধাবিরহিত - শরদ্ধ/ স ভক্তিভাঁব, বিশ্বাস, মনের নির্মলতা। এই সকল ন! থাকাই শ্রদ্ধা 
বিরহিত ভাব। যাহার ক্রিয়াতে ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, এবং অনাদরের সহিত করে বলিয়া! 
ক্রিয়া করিয়াও মন নির্মল হয় না বা সন্বলপশূন্ত হয় না-_তাহাই শ্রদ্ধা-বিরহিত হজ্ঞ। 

রিয়া! পূর্বোক্ত দৌধশুন্ত ভাবে করিতে হইবে, এবং গুরুর নিকট উপদেশ পাঁইয়৷ করিতে 
হইবে, কেবল পুস্তক দেখিয়া! সাধন করিলেঃচলিবে ন!। গুরু যাহা যাঁছ। উপদেশ দিবেন, 
সেইগুলি ঠিক ঠিক মত করিয়! যাইতে হইবে। তাহা না করিলে পরিশ্রম মাত্রই সার 
হইবে ॥ ১৩ 

অন্বয়। দেবদিজগুকুপ্রীজ্ঞপুজনং € দেবতা, বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অচ্চন! ) 
শৌচম্‌ ( শৌচ), আঙ্বম্‌ (সরলতা) ব্রশ্ষচর্যযম্‌ (ব্রহ্বচরধ্য ), অহিংস চ(ও অহিংস! ) 
শারীরং তপঃ (শরীরসাধ্য তপস্তা ) উচ্যতে € কথিত হয় )॥ ১৪ 

শ্রীধর। তপন: সান্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমং তাবৎ শারীরাদিভেদেন তন্ত 
ত্রৈবিধামাহ_দেবেত্যার্দি ভ্রিভিঃ। প্রাজ্ঞাঃ__গুরুব্যতিরিক্তা অন্তেৎপি তত্ববিদঃ। দেব- 
্রাঙ্মণাঁদিপূজ্জনং শৌচাদিকং চ শারীরং-শরীরনির্কর্ত্যং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৪ 

বঙ্গানুবাদ । [তপন্তার সাত্বিকাদি ভেদ দেখাইবার অন্ত প্রথমতঃ শারীর।দি ভেদে 
তপন্তা যে ত্রিবিধ, ইহা তিনটি গ্লোকে বলিতেছেন ]- দেব, ছি, গুরু ও প্রাজ্ঞ ( অর্থ 
গুরু ব্যতিরিক্ক অন্ত তত্ববিদ্‌) ব্যক্তির পূজা! ও শৌচাদি, আর্ধজব (সরলতা! ), ব্রহ্গীতর্ধ্য এবং 


২৬৮ শ্রীমন্তগবদগীতা .... [১৫শ অঃ 


অহিংসা-এইগুলি শারীর তপন্ত| বলিয়। কথিত হয়। শারীর তপন্য। অর্থাৎ যে তপন্তা 
শরীর দ্বার সম্পাছ্য ॥ ১৪ প্র 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-_দেবতা কুটস্ছেতে ধ্যান, ক্রিয়ান্িত ব্যক্তির নিকট 
বাওয়া, আত্মাতে থাকা, বিশেষ চৈতন্য ক্রিয়ার দ্বারায় হইয়াছে বাহার তাহার 
নিকট যাওয়া, “পুজনং' ক্রিয়া করা_ ত্রন্মেতে থাকা, "আজ বং” সরল হওয়া 
অর্থাৎ যাহা মনে তাহাই বলা, “ক্রক্মচর্য্যং ব্রন্দেতেই থাকা, অন্যের 
ভালতে কাতর না হওয়া-এই শারীরিক তপস্যা ।_তপস্তা ভ্রিবিধ; তন্মধ্যে 
শারীর তপন্তার কথা এখানে বলিতেছেন। €১) দেবতার পৃজা_ পুষ্প ধূপ নৈবেষ্যাদির 
দ্বারা ষথাশান্ত্রবিহিত দেবার্চন,- ইহাই বাহ্‌ পুজা, কিন্তু ধাহার। যেগাত্যাস-নিরত, 
তাহাদের পূজা হইল কুটন্থেতে ধ্যান। কুটস্থের ধ্যান কিরূপে করিতে হয়, তাহ! 
সব্গুরুর নিকট শিখিতে হয়। €২) দ্বিজ_বাহ্‌ দৃষ্টিতে বেদজ্ঞ ব্রাক্ষণের সংকার, 
অন্তলক্ষযে দিজ হইলেন-_ক্রিয়/বান ব্যক্তি, ধাহার কুট দর্শন হইয়াছে এরূপ ব্যক্তির 
সঙ্গ করা এবং তাহার দহিত সাধন বিষয়ে আলোচনা করা। ক্রিয়াবানদিগকে দ্বিজ বল! 
যাঁয় এই জন্ত যে তাহাদের দুইবার জন্ম হইয়াছে। প্রথম জন্ম-_মাঁতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, 
দ্বিতীয় জন্ম__গুরু যখন কুটস্থ দর্শন করাইয়। দিয়! কুটস্থ দর্শনের উপায় বলিয়া দেন। অর্থাৎ 
যে “আমি কে” ভুলিয়! যাওয়ায় জীবের দেহাত্মবোধই প্রবল হয়, যখন গুরু কৃপা করিয়া 
আমার “আমি” কে দেখাইয়া দেন, তখন যে আতত্মস্বতির উদয় হয়, সেই স্থৃতি হেতু “আত্ম” 
সম্বপ্ধে যে ধারণ! জন্মে-তাহাই সংস্কার। (৩) গুরু-পৃাবাহভাবে পিতা, মাতা, 
আচাধ্যগণের পৃজা। অন্তর্ক্ষ্যে-যিনি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, তাহার পুজাই গুরুপুজা। 
আত্মই প্রকৃত গুরু। “আগ্জা বৈ গুরুরেক:*- আঁআ্ই একমাত্র গু । 69) প্রাজ্ঞ-পৃজা 
_ব্র্ষনিষ্ঠ ব্যক্তির পৃূজা। বিজ ও গুরুর তো পূজা! করিতেই হইবে, কিন্তু গুরু না হইলেও 
বা ব্রাঙ্মণ ন। হইলেও যদ্দি তিনি ব্রদ্মনিষ্ঠ ও তত্বজ্ঞ বাক্তি হন, তবে তিনি যেকোন বর্ণেরই 
হউন তাহার পুজ! কর্তৃব্য। আবার অন্তলক্ষ্যে তিনিই প্রাজ্ঞ, যিনি ক্রি বার! বিশেষ উচ্চাবন্থা 
লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ নুযুন্ ধাহার চৈভন্যুক্ত হইয়াছে, ধিনি এ পথের বহু দূরের কথা জ্ঞাত 
আছেন-তাদৃশ মহাত্মাদের সহিত সঙ্গ করা ও তাহাদিগকে সংকাঁর কর! আঁবশ্ক। 
(৫) শৌচ-যৃজ্তল।দির ছবার। শরীর-শুদ্ধি, এবং প্রাণাঁয়।ম।দির ছারা যে মনঃস্থির হয়, তাহাই শুদ্ধি 
অর্থাৎ ব্রদ্মেতে থাঁকিবার চেষ্টা। (৬) আক্জবম্‌--অকপট ভ।ব, মনে যাহ! আসে-_তাঁহাই বলা, 
মনের ভাব গোপন না করা। অস্তলক্ষ্যে যখন মন, ইন্দ্রিয় ও বাক্য সংযত হইয়া গিয়াছে। 
(৭) ব্র্ষচর্ধ্য-_শাস্্রনিষিদ্ধ টমথুন ত্যাগ । অন্তল্ক্ষ্যে--মন যখন ব্রদ্ষাত্যাসে রত হয় এবং 
ব্রন্মেতেই থাকে, তখনই প্রকৃত ব্রহ্মচরধ্য হয়। এই ব্রহ্ষরত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়।ই বলা 
হইয়।ছে__"স দেবো ন তু মাহ্যং*। (৮) অহিংসা-প্রাণি-পীড়ন পরিত্যাগ, অন্তের ভাঁল 
দেখিয়। ব্যথিত না হওয়া । শ্রুতি বলেন_“ম! হিংস্যাৎ সর্বভূতাণি* প্রাণিগণকে হিংসা 
ন! কর1। তাহাদের ভীবন নাশ করাই শুধু হিংস! নহে। পরকে পীড়া দেওয়া, মর্মভেদী কথা 
বলা--এ সবও হিংস1!। মাচুষ যতদিন স্বার্থপর থাকিবে, ততদিন কোন না কোন প্রকারে 


১৭শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ২৬৯ 
(বায় তপস্যা ) 


অনুদ্ধেগকরং বাঁক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যু । 
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বান্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ 


সে অন্তকে হিংসা করিবেই। যম সাধনের মধ্যে অহিংসাই সর্ধ্বোত্তম। হিংস| ছেষই ব্রক্ষ- 
ভাব প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। যে সকলকে আপনার মনে করিতে না পারে, এবং অস্তের 
উপকারের জন্ত নিজের ্থার্থত্যাগ করিতে না পারে, তাহার ভগবন্তক্তি হয় না, তগবৎ-দর্শন 
বাজান হওয়া! দূরের কথা। এগুলি শরীরনাধ্য তপস্যা, শরীর না থ|কিলে হয় না। ইার 
অন্ৃণর্মা ও বহিলক্ষ্য উভয়ের প্রতিই সাধকের লক্ষা থাকা আবশ্তক। বাহা ও অন্তর উভয় 
ভাবই আয়ত্ত করিতে না পাঁরিলে প্রকৃত আত্মোন্নতি হইতে পারে না, এই জঙ্ত উভয় ভাবেই 
এগুলি অনুষ্ঠেয় ॥ ১৪ 


অন্বয়। অন্ুদ্বেগকরং ( অন্ত্ধেগকর ) সত্যং (সত্য) প্রিয়হিতং চ (প্রিয় ও হিতজনক) 
যত বাঁক্যং €ষে বাক্য) স্বাধ্যায়াত্যসনং চ এব (ও বেদাভ্য।স ) বাজ্ময়ং তপঃ ( বাঁচিক 
তপস্যা ) উচ্যতে ( কথিত হয় )। ১৫ 

শ্রীধর। বাচিকং তপ আহ-_অঙ্ুত্বেগকরমিতি। উদ্দেগং_ভয়ং ন করোতীত 
অন্থথেগকরং বাক্য মত্য', শ্রোতুঃ প্রিয়ম্‌, ছিতঞ্চ _ পরিণামে ন্থথকরং স্বাধ্যায়াভ্যসনং_ 
বেদাভ্যাসম্চ, বাজ্সয়ং-_বাচ। নির্বর্ত্যং তপঃ ॥ ১৫ 

বঙ্গানুবাদ । [বাঁচিক তপস্যা বলিতেছেন ]-উদ্বেগ শবে ভয়, তাহা! করে নাযে 
বাক্যে-_তাদবশ বাক্যই অন্ুদ্ধেগকর আর তাঁহা আ্োতার প্রিয় ও হিত অর্থাৎ যাহা পারণামে 
স্থখকর এইরূপ সত্যবাক্য এবং বেদাভ্যাস-এইগুলি বাক্য ঘ্বরা নির্বর্ত্য অর্থাৎ বাজ্ময় 
তগপন্ত ॥ ১৫ 

» আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য1- যাহাতে অন্য কাহারও উদ্বেগ না! হয় এমত কথা বলা_ 
সভ্য-_প্রিয় ও হিত বাক্য-স্বাধ্যায় "বুদ্ধির সহিভ ক্রিয়া করা, ইহাকে বাণ্ায় 
তপ্ত কহে।- শ্রীমদ্‌ আচাঁধ্য শঙ্কর এই স্লোকের ব্যাঁধ্যার সঙ্গে যাহ! বলিয়াছেন, তাহ! 
সংক্ষেপে এই-_অঙ্দ্বেগকরত্ব, প্রিয়ত্ব, ছিতত্ব এবং সত্যত্ব এই চারিটি ধর্শের সহিত বাকোর 
সম্বন্ধ থাকাই চাই, ইহাই বুঝাইবার জন্য “চ” এই সমুচ্চনবাঁচক শবটির প্রয়োগ কর! হইয়াছে। 

ষদ্দ বাক্য সত্য হয় অথচ তাহা উদ্বেগকর অথবা অহিত কিনব! অপ্রিয় হয়, তাহা 
হইলে এ বাঁকাকে বাজ্সয় তপঃ বল! যাইবে না। আবার যদি বাক্য ছিত ও অন্থৃদ্বেগকর হয়, 
কিন্তু সত্য ন! হয় তাহা হইলেও এ বাক্য বাম্ময় তপঃ হইতে পারে না। এই প্রকার প্রিয় 
বাক্যও যদ্দি সত্য, হিত ও অম্দ্বেগকর না হয়, তাহ! হইলেও তাহা বাজ্ময় তপস্যার মধ্যে 
পরিগণিত হইবে না। ম্মতরাঁং এই বাঁচিক তপস্যাও সহজ নহে । ও 

আধ্যাত্মিকভাবে-ক্রিয়ার পর অবস্থ'র পর অবস্থার়-যোঁগী ধে নকল ঝাক্য উচ্চারণ 
করেন, তাহা কখনও অসত্য হয় না, তাহ! জগতের কল্যাণঞ্জনক ও প্রিয় হইবেই। ৮ 

দ্বাধ্যায়-_ন্ব *জীব, অধি-- অতিক্রম করা, ইসগমন করা, যখন জীবভাঁব অতিক্রম 


২৭০ শ্রীমন্তগবদগীত। [১৭শ অঃ 
(মানসিক তগস্তা! ) 


মনঃগ্রসাদঃ সৌমত্্যং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ 
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপে। মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ 


করিয়। গমন করে। এ অবস্থ! কখন হয়, যখন ধুদির সহিত ক্রিয়া! কর! হইয়! থাকে। 
এই গমন করে কে? মূলাধারস্থিত কুগুলিনী জীবশক্তি। কোথায় গমন করেন ?-- 
পরমানন্দরূপ সহম্রারে শিবের সহিত স্থিতি.হয়। “ই” শব্দের অর্থ--“ইকারং পরমেশাণী স্বয়ং 
কুগুলী মৃদ্ভিমান্‌।” 
ইহাকে বাজ্ময় তপস্য। কেন বল! হইল? বাঁক্যের মূল প্রাণ, প্রাণ স্থির. হইলে আপনাপনি 
বাক্য সংঘম হইয়া! যায়। সাধক ইহাঁতে সংযতবাক্‌ হন বলিয় ইহাকে বাজ্বয় তপস্ত1ও বল! 
যাইতে পারে ॥ ১৫ 
অন্থয়। মনঃপ্রসাদঃ (মনের প্রসন্নতা ) সৌম্যত্বং ( সৌম্যভাঁব- মুখের এসন্নতা প্রভৃতি 
দ্বারা অস্তঃকরণের যে বৃজিবিশেষ অনুমিত হয়, তাহাই"সৌম্যত্ব*--শক্কর | ) মৌনং (মৌনভাব) 
আম্মবিনিগ্রহঃ ( অন্তঃকরণের নিরোধ ) ভাঁবস-শুদ্ধিঃ ( অকপটতা” হৃদয়শুদ্ধি) ইতি এতৎ 
(এইগুলি ) মানসং তপঃ (মানসিক তপস্য। ) উচ্যতে ( বলা হয় )॥ ১৬ 
শ্রীধর। মানসং তপ আহ-মনঃপ্রসাদ ইতি। মনঃগ্রসাদঃ- শ্বচ্ছতা, সৌম্ত্বম্‌-- 
অক্রুরতা, মৌনং_মুনের্ভাবঃ. মননমিত্যর্থ, আঁত্মনো_মনসো বিনিগ্রহঃ_ বিষয়েভ্যঃ 
প্রত্যাহ!রঃ, ভাবসংশুদ্ধিঃ__ব্যবহারে মায়ারাহিত্যম্। ইত্যেতন্মানসং তপঃ ॥ ১৬ 
বঙ্গীনুবার্ঘ। [মাঁনদিক তপস্যার বিষয় বলিতেছেন ]- মনঃপ্রসাদ__মনের হ্বচ্ছত|। 
. সৌম্যত্ব _অক্রুরত!। মৌন অর্থে মুনির ভাব অর্থাৎ মনন। আত্মবিনিগ্রহ--মনের বিনিগ্রহ 
অথাৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহার। ভাবসংশুদ্ধি--ব্যবহাঁরে মাকস/রাহিত্য। এইগুলিকেই 
মানস তপঃ বলে ॥ ১৬ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য1_ক্রিয়ার পর অবস্থ।য় থেকে মনের অন্তষ্ঠত৷ লাভ করা 
স্থির থাকা, তৃপ্ত থাকা, আস্মবায় ব্রন্দেতে থাকা! আটকিয়ে, এই মানস তপস্যা ।-_ 
ক্রিয়ার শেষে এক প্রকার মানসিক প্রসন্নত৷ আসে, তখন কোন উদ্বেগ থাকে না। ম'নসিক 
তপন্তার সর্বোচ্চ ফলই মনন বা ধ্যান-_যখন কোন সক্বক্প থাকেনা । "সৌম্ত্ব*_ ইহা! মনের 
প্রসন্নতা চিহ্ন, যাঁহা সাধকের মুখ দেখিলেই বুঝা। যাঁয়, একটা! অপূর্বব স্থিরতা, মন তখন আত্মার 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সংলীন হইয়। যায়। “মৌন”--ক্রিয়ার পর-অবস্থা'প্রাণ্ডি হেতু মনের 
ক্রিয়া থাকে না। এই মন এত স্থির হইয়া যাল্প যে, ষখন যোগী ব্যুখিত হন তখনও তাঁহার 
নেশ!র ঘোর কাটে না, মন থাকিলেও মনের বিচেষ্ট1 থাকে না। বাহিরের বিবিধ উৎপাতেও 
সেস্থির ভাবের বিচ্যুতি ঘটে ন! | "আত্মবিনিগ্রহ"- চিত্বৃত্তির নিরোধ, আপনাতে আপনি 
থাকা বা ব্রন্মেতে আটকিয়! থাক! । "ভাবসংশুদ্ধি”__যে অবস্থায় মনের অশুদ্ধি থাকে না, 
মন্রে অশুদ্ধিতেই তো যত বিকার, সেই বিকার থাকে না, তথন কাঁহাঁকেও পর বা শক্র মনে 
হয় না। কাম, ক্রোধ, লে!ভ ন! থাকার তখন চিত্তে কোন ছল বা! কপট ভাব থাকে না। 


১৭শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগাতা ২৭১ 
৮ 
(সাত্বিক তপস্য। ) 


অদ্ধয়। পরয় তপ্তং তপস্তত্রিবিধং নরৈঃ। 

অফলাকাজ্কিভিযু-ক্তৈঃ সাব্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ 
(রাজস তপ) 

সকারমানপুজার্থং তপো! দস্তেন চৈব যত। 

ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রঃজসং চলমঞ্চবম্‌ ॥ ১৮ 


ইছাই আত্মনাঁবে প্রতিষ্ঠ। ৷ ইন্দ্রিয়ের বিষয় দেখিয়া মন আর তখন উল্লষ্ষন করে ন1। 
এই গুলিকে মানস তপস্যা বলা হয়। এখাঁনে কেবল মনকে আটকাইবার বিষয়ই বিশেষ 
ভাবে আলোচনীয় ॥ ১৬ 

অন্থয়। অফলাকজ্ফিভিঃ ( ফলাঁকা জু শৃন্ত ) যুক্তৈ; ( যোগযুক্ত বা একা গ্রচিত্ত) নরৈঃ 
( ব্যক্তিগণ কর্তৃক ) পরা অ্ধয়। ( পরম শ্রথাঁর মহিত ) তপ্তং ( অগ্ুষ্ঠিত ) তৎ (পুর্বোক্ত ) 
ত্রিবিধং তপঃ (ব্রিবিধ তপন্ত।কে ) সাত্বিকং পরিচঞ্ষতে (সাত্বিক বলা হয় )॥ ১৭ 

শ্রীধর। তদেবং শরীরবাত্মনোভিঃ নির্বর্ত্যং ত্রিবিধং তপো দর্শিতং। তত ব্রিবিধস্তাপি 
তপন: সাত্বিক।দিভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ- শ্রদয়েত্যাদি ত্রিভিঃ। তৎ ভ্রিবিধমপি তপঃ শ্রেষ্ট 
অন্ধয়। ফলা কাজ্ষ!শূন্টৈঃ যুক্তৈ:__একা গ্রচিতৈঃ নরৈঃ তপতং তৎ সাত্বিকং কথয়ন্ি ॥ ১৭ 

বঙ্গানুবাদ । [ এইরূপে শরীর বাক্য ও মনের দার! সম্পাদ্য খ্রিবিধ তপশ্তা দশ্িত 
হইল। €পই ত্রিবিধ তশশ্তাঁও সাত্বিকাঁদি-ভেদে যে ত্রিবিধ, তাহাই তিনটি শ্লেরকে বলিতেছেন ] 
_উত্তম শ্রস্ধার দ্বার! ফলাকাজ্ষাশৃন্ত ও একা গ্রচিত মহুস্ত কর্তৃক সম্পাদিত যে ত্রিবিধ তপন্তা 
তাহাকে সাত্বিক বলে ॥ ১৭ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-এইরপ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ব্রন্মেতে থেকে ফলা- 
কীঙক্ষ। রহিত হইয়া আটকিয়! থাকার নাম সাস্তিক ।-_কাঁয়িক, বাঁচিক ও মানসিক 
তপস্তার কথ! বলিয়। গুণভেদে যে তাহাও তিন প্রকার, সেই কথা এইবার বলিতেছেন। 
পূর্বোক্ত তপস্তাগুলি কথন সাত্বিক হয়? যখন চিত্ত ফল|কাজ্ষারহিত হয়, তখনই তাহ! 
একাগ্র হই! নিরোধমুখী হয়, তাই শিষ্টব্যক্তিগণ ইহাকে পান্বিক তপস্য। বলিয়া থাকেন। 
প্রাণায়ামই পরম তপন্তা, এই প্রাণায়াম করিতে করিতে সাধকের প্রা-ধারা যখন সুষুননা় 
চাঁলিত হয়, তখনই চিত্ত একাগ্র হয় ও বহিঃশ্বাস ক্ষীণ হইতে হইতে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া যায়, 
ইহাই ফগাকাক্ষাশূন্ঠ সাঁত্বিক তপন্ার লক্ষণ ॥ ১৭ 

অন্বয়। সৎকারমানপুজার্থং (সৎকার, মান ও পুত পাঁইবার জন্ত) দস্ভেন চ (এবং 
দস্তপূর্ধবক ) য২ এব তপঃ (যে তপশ্থাই ) ক্রিয়তে ( অগ্পষ্ঠিত হয়) তৎ ইহ (তাহা ইহলোঁক- 
সর্বন্ধ অর্থাৎ ইহলোকে ফলপ্রদ ) [সুতরাং ] চলম্‌ (অল্লকাণস্থায়ী), [অতএব] 
অঞ্চবং (অনিশ্চিত) [তৎ তপসঃ:_সেই তপস্যা ] রাজসং প্রোক্তং (রাজস বলিয়! 
কথিত হয় )॥ ১৮ ূ 

প্রীধর। রাজসমাহ-_সত্কারেতি। সংকারঃ__সাধুকারঃ_সাধুরয়মিতি তাপসোৎয়ম 


২৭২ শ্রীমন্তগবদগীতা [১৭শ অঃ 
€তামসিক তপস্থা ) 


মূঢ়গ্রাহেণাআনে। যৎ পীড়য়! ক্রিয়তে তপঃ | 
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ১৯ 


ইত্যাদি বাক্পৃঙ্তা। ম|নঃ_অস্থ্যুখনাভিবাদনাদিঃ দৈহিকী- পুজা । পুজা - অর্থলাভাদিঃ। 
এতদর্থং দন্তেন চ যত তপঃ ক্রিয়তে। অতএব চলং_-অনিয়তং, অধ্বঞ্চ--ক্ষণিকং। যৎ 
এবস্ঁতং তপঃ তদিহ রাজসং প্রোক্তম্‌ ॥ ১৮ 


বঙ্গানুবাদ। [ রাজদ তপস্তার কথ বলিতেছেন ]--সৎকাঁর অর্থাৎ সাঁধুকার। লোকে 
বলিনে ইনি সাঁধু, ইনি তাপস--ইত্যাদিই বাক্‌ পূজা । মান_-মত্যুান ও অভিবাদনাদির দ্বারা 
যে পুজা, তাহাই দোঁহক পূজা । পুঙ্জা-_-অর্থলাভাদি ; অর্থ দানের দ্বার! যে সন্বান প্রদর্শন। 
এই নিমিত্ত অর্থাৎ “সংকর,” “মান,” “পুজা” লাভ করিবার জন্ত এবং দস্তদহকারে যে তপস্তা 
কর! হয়, ইহলোকে সে তপস্তার ফল অনিপ্নত বা অনিত্য, এবং অঞ্চব অর্থাৎ ক্ষণিক-_এবনভভত 
যে তপস্যা তাহা এখানে রাজন বলিয়। কথিত ॥ ১৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ভাল কর্ম, মান, এবং পুজার নিমিত্ত দস্তপূর্ব্বক তপস্া 
যে করে সে রাজসিক ।- লোকে আমাকে তপন্বী বলিবে, নিরাহারী বলিবে, আমাকে 
দেখিলে সকলে 'অভিবাদ্রন করিবে, কাহারও গৃহে যাইলে সেগাত্রোখ।ন করিয়৷ সন্মান করিবে, 
উত্তম ভোজন দিবে, বছ দাঁন করিবে-_-এই সব আঁশ! হৃদয়ে পোঁধণ করিয়া দত্তের সহিত যে 
তপন্তার অনুষ্ঠান তাহা রাজস তপস্যা। এই সব তগস্যার ফল অনিয়ত অর্থাৎ চঞ্চল, কোন 
স্থায়ী ফল লাভ হয় না এবং সেই অল্প ফন লাভও যে ঞ্ব তাঁহাঁও নহে; বিন! সাধনার ফাঁকি 
দিয়! যে নাম কেন! হয়, তাহ! মার কতকাল থাকে? অথচ এইরূপ লোঁক-দেখানে! তপস্যাতে 
লৌকিক ও পারমার্থিক উভয় প্রকার ফল হইতেই শেষ পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইতে হয় ॥ ১৮ 

অন্বয়। মৃঢ়গ্রাহেণ (অবিবেক বশে ) আত্মনঃ পীড়য়। (নিজেকে কষ্ট দিয়া-_দেহেন্তি- 
য়াদির গীড়া দ্বারা) পরস্ত উৎসাদনাথং বা ( অথব1 পরের বিনাঁশার্থ) যং তপঃ ক্রিয়তে (যে 
তপস্তা করা হয়) তৎ তাঁনসম্‌ উদ।হতম্‌ (তাহাকে তামন তপস্ত| বলে ) ॥ ১৯ 

শ্রীধর। তামসং ওপ আহ-মৃঢ়েতি। মৃঢ়গ্রাহেণ_অবিবেককৃতেন দুরা গ্রহেণ আত্মনঃ 
গীড়য়া যৎ তপঃ ক্রিয়তে। পরস্যোৎসাদনার্থং বা-অন্থত্ত বিনাশার্থম্‌ অভিচাররূপং, তৎ 
তামসম্‌ উদাহতং_-কথিতম্‌ ॥ ১৯ 

বঙ্গানুবাদ । [তামম তপন্ত/র কথ! বলিতেছেন ]--অবিবেককত দুরা গ্রহ অবলম্বন . 
করিয়া আত্মগীড়ার দ্বারা অথব| অস্তের বিনাশার্থ অভিচাঁররূপ যে তপস্তা করা হয় তাহ! 
তামস বলিয়া কথিত ॥ ১৯ 

আধ্যাত্তিক ব্যাখ্যা_ আপনাকে কেশ দিয়ে ( উপবাসাদি ) যে কর্ম করে_ 
পরের (না) ভাল হওয়ার নিমিত্তে-তাহীকে তামস ক্রিয়া কহে ।_যেমন পর 
জন্মে রাজা হইবার আশায় পঞ্চতপাদি কেশসাধ্য তপন্যার অনুষ্ঠান, অথব| কোন ব্যক্তির 
সর্বনাশ সাধন ব| ভাঁহার বিনাশের জন্য মারণ, উচাটন প্রভৃতির যে অনুষ্ঠান, তাহাই তাঁমসিক 


১৭শ আঃ] ্ জ্রীমস্তগবদগীত। ২৭৩ 


দানের প্রকার ভেদ 
(সাত্বিক দান) 
দ্াতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে । 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তন্দানং সান্বিকং স্মৃতম্‌ ॥ ২০ 
তপস্তা | আমর! 'একজন তপস্বীর কথা শুনিয়ছিলাম যিনি কোন লোককে নির্ববংশ করিবেন 
বলিয়। শীতকালে সারা দিনরাত জলে পড়িয়া থকিতেন, এবং গ্রীগ্মের সময় স্য্যের দিকে মুখ 
করিয়া দীড়াইয়। থাকিতেন। এইরূপ মনোবৃত্তিই দুষণীয়। আমর কথা শুনিল না বা আমার 
মনের মত হইল ন| বলিয়। যে একজনের সর্বনাশ করিতে হইবে তাঁহার মানে কি? আমি 
অন্যের নিকট হইতে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা করি সেই কথা মনে রাখিয়া আমাকেও 
লোকের সহিত তদ্রপ ব্যখহাঁর করিতে হইবে । তবে কখনও বখন9 লোককে দণ্ড দেওয়া 
আবশ্যক হয়, তাহাতে দণগ্ডণীয় লে(কের এবং অন্তেরও প্রকৃত উপকার হয়। কখনও কখনও 
খধিরা ক্রোধ করিয়া দুষ্ট লোককে সেই ভাবে অভিশাপ দিতেন। তাহাতে কিন্তু দুম্মকারীর 
পাপের দণ্ড হইত এবং ভবিষ্যতের জন্য তাহাকে এবং অন্তকে সচেতন করিয়া রাখিত। 
যেমন দক্ষের প্রতি ও ইন্দ্রের প্রতি ছূর্বাসার অভিশাপ। ইহ! তামসিকতা নহে, এরূপ ক্রোধ 
লোকহ্ছিতির জন্ত প্রয়োজন ॥ ১৯ 
অন্বয়। দ1তবাম্‌ ইতি (দেওয়া কর্তব্য এই বুদ্ধিতে ) অগ্ুপকারিণে (প্রত্যুপকারে 
' অসমর্থ ব্যক্তিকে ) দেশে ( উপযুক্ত স্থানে, বা পুণ্য দেশে ) কালে চ € পুণ্য কাঁলে ব! উপযুক্ত 
সময়ে) পাত্রে চ (ব্রাঙ্মণাদি সৎপাত্রে অথবা উপযুক্ত পারে ) যৎ দানং দীঘ়্তে (যে দান দেওয়া 
হর ) তত দানং ( সেই দান) সাত্বিকং শ্বতম্‌ (সাঁতিক বলিয়া উক্ত হয় )॥ ২০ 
প্রীধর। পূর্বং প্রতিজ্ঞাতমেব দানন্ত ত্রৈবিধামাহ- দাঁতব্যমিতি। দাঁতব্যমের ইত্যেব 
নিশ্চয়েন যদ্দানং দীয়তে অন্থপকারিণে- প্রত্যুপকারাসমর্থায়। দেশে কুরুক্ষেত্রাদৌ। 
কালে-__গ্রহণাদৌ। পাত্রে চেতি দেশক।ল সাহচর্যযাৎ সপ্তমী প্রযুক্ত।। পাঁত্রে- পাত্রভৃতায় 
তপঃ শ্রতাদি সম্পন্নায় ব্রাক্ষণায় ইত্যর্থঃ। যদ্বা পাত্র ইতি চতুর্থাঁ এবৈষা । পাত্রে ইতি তৃজস্বং। 
রক্ষকায় ইত্যর্থ:। স হি সর্ধম্মাং আপগ্াণাঁৎ দাঁতারং পাঁতীতি পাতা, তন্মৈ যদেবভূতং দানং 
তৎ সাত্তবিকম্‌ ॥ ২০ .. 
বঙ্গানুবাদ। [পূর্ঘ প্রতিজ্ঞাত দ।নের ত্ৈবিধ্য বলিতেছেন ]-“দাঁন করাই উচিত এই 
রূপ নিশ্চপ্ন পূর্বক উপকারে অপমর্ণ ব্যক্তির উদ্দেস্টে যে দান দেওয়া হয় কুরুক্ষেত্র ও ভূতি 
পুণাদেশে, গ্রহণাদি সময়ে এবং পাত্রভৃত তগস্ত| ও শ্রুতিসম্পন্নব্রান্ষণকে যে দান করা যায়-- 
তাহাই সত্বিক দান। [“পাত্রে”_ এইস্থলে চতুর্থী না হইয়া! বিবক্ষায় সপ্তমী । পাত্র শবে পাত্র" 
ভূত অর্থাৎ তপন্তা ও শ্রুতিসম্প্ন ব্রাঙ্ষপ, অথব! পাত্রে-_এই পদেও চতুর্থী (পাত শের 
চতুর্থীর একবচন )। তাহার অর্থ রক্ষকের উদ্দেস্তে ৷ সর্ব প্রকার আপদগণ হইতে দাতাকে 
ষে রক্ষ! করে, তাহার উদ্দেশে থে দান তাহ! সাত্বিক ]॥ ২৭ 5 
: আধ্যাতিক ব্যাখ্যাঁ-_ঘাহার সবারায় কোন উপকার হবে না, দেশ কাল পাত্র 
৩৫ রম 
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বিবেচন! ক'রে দেওয়ার নাম সাত্বিক দ্বান- যেমত ক্রিয়া! দেওয়া ।--অভাবগরস্ত 
বা উপযুক্ত পার্কে অর্থ বা অ্লাদি 'দানও দান, কিন্তু তদপেক্ষাও উচ্চতর দান আছে। 
সেদান করিতে হইলে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন হইতে হয়। মৃষ্যের সর্বাপেক্ষা অভাব 
ধনাদি বস্ত নহে, মাছ্য আধ্যাত্মিক বিষয়েই বড় দীন,। লেখ|নে সে অন্ধ, খণ্জ, বধিরের ্তাঁয় 
সর্ধপ্রকারের শক্তিসামর্যহীন। জীব ভবরোগে বড় কাতর অথচ প্রতিকারের কোন 
সামধ্য নাই, £ইরূপ নিরুপায় দীনার্ত ব্যক্তিকে ধিনি ভগবৎ-পদে পৌছিবার উপায় নির্দেশ 
করিয়। দেন, তদপেক্ষ! বড় দান আর কে করিতে পারে? এইরূপ দ!নের সামর্থ্য অবশ্ত সকলের 
থকে না, ধিনি সাধনসম্পন্ন ও বিবেকী, ভগবান ধাহার অস্ত্রে বসিয্লা এই প্রকার জীবোদ্ধার 
প্রবৃত্তির প্রেরণা করেন, তিনিই ধন্ত--তিনিই প্রত দাতা । কবির সাহেব যথ|থই 
বলিয়াছেন- “কবির গুরু সমান দ।ত| নাহি, যাঁচক শিখ সমান্।৮ চঞ্চলমন। শিষ্ত অপেক্ষা 
কাঙাল আর তো! কেহ নাই, কারণ দে কিছুতেই তৃত্ত নহে। এই ভিখারী মনও ধে একদিন! 
সাধন বলে তৃষ্চিলাভ করিতে পারে এবং ক্রিয়া করিয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় দেবতারও দুলভ 
পরম নিবৃত্তি লাভ করিয়। কু কৃতার্থ হইতে পারে। অতএব এ দানের তুলনায় আর সব 
দানই তুচ্ছ। 

এই দান কোথায় করিতে হইবে? প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে অর্থাৎ যে কোঁন 
কালেই তত্তুল্য বন্ত দিতে সমর্থ হইবে ন1। তত্তুল্য কিছু দিব!র মত ব্তই যে আর নাই, এবং 
গুরুও তাহার নিকট হইতে কোন প্রত্যুপকাঁরের আশ! রাঁখেন না_নুতরাং যাহাতে ভবাুধি 
উত্তীর্ণ হওয়| যায়, এইরূপ উপদেশ দানই প্রকৃত দান ও সাত্বিক দান। 

দেশ, কাঁল, পাত্র সম্বন্ধে আলোচন৷ করিয়। দেখ! যাক। 

দেশ- সেই স্থানই যোগ্যতর স্থান, যে স্থানের লোকেরা হরিভজন করিতে জানে ন! 
বা শিখে নাই। সাধন সম্বন্ধে যে দেশ অনভিজ্ঞ, সেই দেশেই সাধনের বীজ ছড়াইতে হয়। 

কাল-_ষে সময় দেশ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বা যে সময় রোগের প্রবল প্রাছুর্ভাবে দেশ ধ্বংস- 
মুখে পতিত, সেই সময়েই তে। স্থবৈদ্য ও স্পপথোর প্রয়োজন। তাই যে সময়ে ধর্মের নাম 
গন্ধ পর্যন্ত বিলুপ্ প্রায়, যে সময় ধর্শধবজীরা মনগড়! ধর্ম প্রচার করিয়। অতি সাহসের পাঁরচয় 
দেয়, সেই কালে যদি কেহ সত্যদর্শী পুরুষ মহান্বকারে পতিত জীবের নিকট সত্যের দীপবর্তিকা 
হস্তে দণ্ডার়মান হইয়! তাহাদিগকে সত্যের পথে চাঁলিত করেন, তবে বুঝিতে হইবে উপযুক্ত 
কালে জ্ঞানচক্ষু দানে তিনি জগংও জীবের উপকার করিতেছেন। 

পাত্রে বৃতূক্ষ তাঁহার জন্তই অন্নের প্রয়োজন । যে ভগবানের অন্ত ব্যাকুল, অথচ 
যে পথহারা পথিক পথ খু'িয়। পাইতেছে না, তাহাকে সৎ পথ দেখাইয়া দেওয়াই সংপাত্রে 
দান এবং উহাই সাত্বিক দান, কিন্তু করুণা বা মমতার বশীভূত হইয়। অপাত্রে দান করিলে 
্রহ্গবিষ্ভা নিক্ষল হইয়! যায়। পথ প্রাপ্তির ধাঁহার গন্ত ব্য/কুলত! আছে এবং ভগবদ্‌ প্রাপ্থির 
অন্ত তৃষা! আছে, তিনিই এই দান গ্রহণের যোগ্য অধিকারী বুঝিতে হইবে । যাহার! কেবল 
মাত্র কৌতূহল নিবারণের জন্ত অথবা পার্থিব বন্ত প্রাপ্তির আশায় সাধুর নিকট উপদেশ লইতে 
আসে, দেই সকল বিবেক হীন সাঁধনচেষ্টাশূন্ত বাকিরা দানের অযোগ্য পাঞ্র। 
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ইষ্টেবতা বা অন্তর্ধ্যামী ভগবানই সদ্বস্ত আর সবই অসং, সেইজন্ত ইষ্টদেবত৷ ব1 পরমাত্মাই 
প্র্কত সৎপাত্র ; “দেশ*_অস্থিতির মধ্যে যে স্থিতি, চিরচঞ্চলতার মধ্যে যাহ! একমাত্র অচঞ্চল 
-যাহকে পরম পদ বলে “পদং তৎ পরমং বিষ্োো*-_চাঁঞ্চল্য হইতে অচঞ্চল ভাব বিপক্ষণ বলিয়া 
সেই অচঞ্চল ভাবের যেখানে পরিস্থিতি--তাহাই দেশ, কারণ দেশ কল্পনা না থাঁকিলে কালের 
কল্পনা করা যায় না নুতরাঁং উদ্ধার লাঁভ দেশ ও কাল সাপেক্ষ। অঙ্থপকারী পাত্র--উপকা'র 
করিতে হইলেই কার্য আবগ্তক, যেখানে আপন! হইতে সব কাজ বন্ধ, যাহার ক্রিয়ার পর 
অবস্থা-_তাহ! অপেক্ষ। অনুপকাঁরী পাত্র আর হইতে পারে না। সেইরূপ পাত্রের উদ্দেস্টে 
জাগতিক বা অসৎ বস্তর ষে ত্যাগ ব! তাহাতে সমর্পণ-_তাহাই সাত্বিক ত্যাগ ॥ ২০ 


[দেশ কাল পাত্র সম্বন্ধে প্রাচীন ব্যাখ্যাতাগণ যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা নাকি আধুনিক ব্যাখ্য। তাদের 
কাহারও কাহারও মনোমত হয় নাই। ভীহারা সেই সকল ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাইয়াছেন । 
প্রাচীনেরা শাস্মসিদ্ান্তই প্রচার করিয়াছেন, কারণ তাহারা শান্ত্জ্ঞ ও সাধনশীল ; ধীহাদের শান্তজ্ঞানও নাই এবং 
শাস্ত্র বাক্েও বিশ্বাস নাই, তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রের উদ্দেন্ত বুঝিতে পাঁরা কঠিন সন্দেহ নাই এবং এই জন্তই ধবি- 
বাক্যে তাহার! অনুদারতা দেখিয়। ক্ষুব্ধ হইয়াছেন । পীড়ায় কাতর একজন মুচি বা ডোমকে দাঁন কর! বা সাহাষ্য 
করা ষে ধধিদের অনভিপ্রেত এ কণা কোন শাস্ত্রে নাই বা৷ তাহার ভাগ টীকাতেও নাই। দানের উপযুক্ত 
পাত্রকেই দান করিতে হইবে, অপাত্রে ব1 কুপাত্রে দান দেওয়া ন] হয় ইহাই টাকাকারদের অভিপ্র!য়। যে দেশের 
শাস্ত্রকারগণ দীন ছুঃখী (হৃ-যঞ্র), পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের (ভূত যজ্ঞ) জন্য নিত্য বলি সংগ্রহথের ব্যবস্থা দিয়াছেন, 
সেই শাস্ত্র প্রণেতারাই যদি অনুদার হন, তবে জগতে উদারতা কোথায় তাহ।তে। বুঝিতে পারি না। তবে সেকালে 
ভাহীর। যেরূপ দেশ, কাল, পাত্র উপযুক্ত মনে করিতেন আধুনিক লে।কেরা! আর সেই সব দেশ, কাল, পাত্রের সম্বন্ধে 
সেরূপ দ্ধ বহন করেন না, স্থতরাং সেই সব পান্জকে তাহার! তাদৃশ উপযুক্ত মনে করেন না। ইহা প্রাচীনদের 
বুদ্ধির তুল বা আধুনিকদের মতিভ্রম তাহা বুঝা যায় ন1। সর্বশ্রেষ্ঠ দানের যোগ্য পাত্র, ও দান দিবার উপযুক্ত কাল 
প্রাচীনদের যাহা ধারণা ছিল এখন সে ধারণা বদলাইয়া গি্লাছে। তাহা ভাল হইয়াছে কি মন হইয়াছে সে 
বিছুর এখন করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ সে কাল এ কাল নহে। প্রাচীনের! ভৈন্ষ্যাচরণ সকলের সম্বন্ধে 
স্বীকার করেন নাই ৷ যে খাইতে পাঁয় নাই তাহাকে অন্ন দিবে, যে রোগী তাহাকে শুশ্রাধা। করিবে, যে অনমর্থ 
তাহাকে সাহায্য করিবে, যে ভীত তাহাকে অভয় দান করিবে--এরূপ শাস্ত্রোপদেশ তো সমন্ত গৃহীরই প্রতিপাল্য। 
শান্্কারগণ পঞ্চ মহাযস্ত গৃহস্থের পক্ষে নির্দেশ করিয়াছেন। ওরূপ দানের কথা এখানে বল! হয় নাই, উহ! 
প্রত্যেকের নিত্য কর্তব্যের মধ্যে । যে ক্ষুবাতুর সে মুচি হউক, ডোম হউক, চণ্ডাল হউক, তাহার পক্ষে অন্নই পথা, 
সুতরাং ক্ষুধাতুরকে অন্ন দানের জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় নাই। এমন কি অবজ্ঞা পূর্বক বা 
অহ্ন্কৃত হইয়। দান কর।ও নিষেধ, এই জস্থ শান্্কারগরণ পূর্ব হইতেই দাতাকে, “হয়| দেয়ং, ভীয়া দেয়ং সংবিদ 
দেয়ম্” বলিয়া সাবধান করিয়! দিয়াছেন। সর্ববভূতে আত্মদর্শন আর্ধয খধিদের চরম লক্ষ্য ছিল, তাহারা সব 
ব্যবস্থা! সেই উদ্দেশ্তকে লক্ষ্য করিয়! প্রণক্ষন করিয়াছেন। অন্নদান, উষধদান, গুঙবা বা জীবসেবা এ সমন্তই 
মহৎ কাঁ্্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তদপেক্ষা'ও মহত্তর কর্তব্য আছে। তাঁহার! সেই দিকে জীবের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন। যে দান দ্বারা এই ভূময় গুল শরীর মাত্র রক্ষা, হয়, আঁধ্যাজ্সিক নিত্য জীবনের উন্নতি বিষয়ে 
বিশেষ কোন সাহাষ্য করে না, তাহাকে তীহারা! সর্ধশ্রে্ট দান বলিয়া! শ্বীকার করেন নাই। অন্ন দিয়া! গুধাতুরের 
আজ স্ষুধার 'উপশান্তি করা হটল বটে কিন্তু আবার যে স্ুধা। পাইবে তাহার নিষৃত্তি হইবে কি করিয়া ? যে কর্ম" 
পাশে বদ্ধ হুইয়। জীব বিবিধ ধায় উৎপীড়িত হইগ1 দিনরাত জ্বলিতেছে, যেন্সকল ক্ষুধা! এই পার্ধিব জনে 
মিটিবার নহে, মানবের মেই চিরদিনকার গুৎংপিপাসা, অশান্তি, উপদ্রব বিদুরিত হৃইর) যাহাতে সে সম্পূর্ণ নিরাময় 


২৭৬ শ্রীমস্তগবদগীতা [ ১৭শ অঃ 


(রাঞ্সিক দান) 
যস্ত, প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদিশ্য বা পুনঃ) 
দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ২১ 
অন্বয়। যৎ তু (যাহ) প্রত্যুপকারার্থং (প্রত্যুপকারের আশায় ) বা পুনঃ ফলম্‌ উদ্দিশয 
( অথব! ফললাভের জন্য) পরিক্িষ্টং চ ( এবং ক্লেশের সহিত বা অনিচ্ছার সহিত ) দীয়তে 
( দেওয়] হয়) তৎ দানং ( সেই দাঁনকে ) রাজসং স্বৃতম্‌ (র'জস বলা হন) ॥ ২১ 
শ্রীধর। রাস দানমাহ-_বত্তু ইতি। কালাস্তরে অযং মাং প্রতযুপকরিস্তাতি ইত্যেবং 
অর্থং-_ফ্ং বা ম্বর্গাদিকম্‌ উদ্দিশ্য য পুনঃ দাঁনং দীয়তে, পরিক্িষ্টং_চিত্তক্লেশযুক্তং যখ! ভবতি 
এবস্ূতং যৎ তৎ দান রাজসং স্বতস্‌॥ ২১ 
বঙ্গানুবাদ । [রাঁজস দানের কথ। বলিতেছেন ]-_কালাস্তরে এই ব্যক্তি আমার উপ- 
কাঁর করিবে এই আশার, অথব৷ স্বর্গাদি ফললাভের উদ্দেশ্টযে ক্লেণযুক্ত চিত্তে যে দান. তাহাকে 
বাজস দান বলে.॥ ২১ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা -প্রত্যুপকারের নিমিত্তে ও ফলাকাঙক্ষার সহিত 
দেওয়ার সময় রেেশে দেয়-তান্ার নাম রাজজিক দান-যেমন বেশ্টাকে 
দেওয়া ।-_যে দান প্রত্যুপকারের আশায় করা যায়, ষে সময় বিশেষে এ লোক আমার অনেক 
কাকে লাগিবে, অথবা ফললাভের আঁশ।য়__এই যে দন করিতেছি এতদ্াার। আমার স্বর্গম্থ 
ভোগ হুইবে, অথবা খেদধুক্ত হইয়। যে দান করা ঘাঁয় - যাহ! দিয়া যনে অন্তাঁপ হয়, একবারে 
এত দান না করিলেই হইত এইরূপ খেদযুক্ত চিত্তে যে দান তাঁহীকে রাঁজস দাঁন বলে। সাধন 


হইয়া যাইতে পারে-ছুঃখী জীবকে সেই পথ দেখাইয়া দেওয়া তাহ!কে সেই পণে পরিচালন] করা, তাহার 
সেই অনন্ত জীবন ব্যাপী অভাব মিটাইবার গন্থা ধরাইয়া দেওয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ দান। বাঁসনার নিদারুণ 
ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করিবার উপায় যিনি বলিয়! দেন তিনিই সর্ববশরেষ্ঠ দাঁতা। তাঁহার দানই সর্বোচ্চ দান বলিয়া 
খষিরা বিশ্বাস করিতেন-_তাই তীহার! সেই দান কোথায় করিতে হইবে, সে দাঁন গ্রহণের কেই বা! যোগ পাত্র, 
এবং দাতাই বা! সেই দান কি ভাবে দান করিবেন_-তাহ।ই এই জ্ঞানময়ী গীতাগ্রস্থে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রাক্মণকে 
সেই জন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়াছেন কেন? কারণ ত্রা্গণ ব্রঙ্গবিছ্র ভাণ্ডারী, যিনি জগত জীবের ভবরোগের 
জালা নিবারণের অমোঘ ওধধ দাঁনে সমর্থ, তিনি কিন্ত আপনার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উদাসীন, তিনি লোভশুগ্ঠ, 
পরহিতব্রতে সমর্পিত জীবন--শীস্তর তাদৃশ মহাত্মাদিগকেই তো দানের যোগ্যতম পাত্র বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । 
কিন্তু হায়, এখন আর এ দেশে সে ব্রাঙ্গণের অস্তিত্ব খু'ঁজিয়! পাওয়া যায় না) বর্তমান যুগে ধাঁহ'র। সন্ধ্যাজপ- 
বিবজ্জিত, সংযমহীন, তপন্ত।হীন, অবিদ্বান, কপট!চ।রী নামমাত্র ব্রাহ্মণ--সেরূপ ব্যক্তিকে দান কর! তে শান্ত 
নিষেধ করিয়াছেন। অব্রিসংহিতায় আছে-_- 
“অত্রতাশ্চানধীয়ান! যন্ত্র ভৈক্ষ্যচর] ছ্িজাঃ। 
ৃ ত। গ্রাসং দওয়েন্্াজ। চৌরভক্তপ্রদং বধৈঃ ॥” 

ধাহার। ক্রক্ষচধ্য ও বিদ্/শিক্ষা। না করে, তাহাদিগকে যে গ্রীমের লোক ডোজন করায়, রাঁজ। সেই গ্রামের 
চৌরোচিত দণ্ড বিধান করিবন। 

সাধু বিশ্বানের প্রাপা অন্ন অবিদ্বান ও অতপন্ক লেকে গ্রহণ করিলে তাহার পরস্বাপহরণ হয় এবং যাহার] 
ছাহাদিগকে দান করে তাহার। সেই অসং কাধের প্রশ্রযদাত| ঝলিগ। তাহারাও দণ্ডাহ4।] 


১৭শ অঃ] শ্রীমন্গবদগীতা ২৭৭' 
(তাঁমসিক দান ) 


অদেশকালে যদ্দানমপা ত্রেজ্যশ্চ দীয়তে | 
অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২২ 


দিবার মত উপযুক্ত পার নে, কিন্তু তাঁহাকে সাধনা দিলে আমাদের দলে একজন ধনীলোক 
হইবে, তাহার ত্বার! ভবিস্ততে আমার্দের অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে, এই. সব হিসাব 
করিয়। যে অন্গপযুক ব্যক্তিকে সাধন! দেওয়া হয় তাহা রাজদ দান। পাত্রত্ব বিচার না করিয়া] 
সাধন দেওয়! হইল, পরে তাহার ব্যবহারে অঙ্থতণ্ত হইয়1ও তাঁহাকে যে কিছু কিছু শিক্ষা 
দেওয়া হয়-_সে সবই রাঁঞ্জমিক দান ॥ ২১ 

অন্বয়। অদেশকালে ( অপুণ্য দেশে বা অশুচিস্থানে এবং অশৌচাদি সময়ে ; অপুণ্য- 
জনক কালে) অপাব্রেভ্য: চ (ও মূর্থ' তক্কর এবং নট|দি অপাত্রে ) অসংকৃতং (সৎকার না 
করিয়। ) অবজ্ঞ/তং ( অবজ্ঞাপূর্র্বক ) যন্দানং দীয়তে (যে দান দেওয়! হয়) তত (তাহা) 
তামসং উদ্বাহতম্‌ (তাঁমদ বলিয়া কথিত হয়)॥ ২২ 

ভ্রীধর। তামসং দানমাহ__-মদেশেতি। অদেশে - অশুচিন্থংনে। অকালে-_-অশৌ- 
চাদি সময়ে। অপাত্রেভ্য--বিটনটনর্তকাদিভযঃ, যদ্দ।নং দীয়তে। দেশকালপাত্রসম্প্ত্ত।বপি 
অসংকৃতং_পাঁদপ্রক্ষালনাদি সংকারশূন্মূ। অবজ্ঞাতং তিরঙ্কারযুক্তমূ। এবতুতং দানং তামসং 
উদাহতম্--কথিতম্‌ ॥ ২২ 

বঙ্গানুবাদ । [তাঁমপিক দানের কথ। বলিতেছেন ]--অশুচিস্থানে, অশৌচাদি সময়ে, 
অপাঞ্র অর্থাৎ বিট (ধূর্ত ) নট (জায়াজীবী বা বর্ণসন্কর ) এবং নর্ভকাদিকে থে দান কর! যাঁয 
তাহা তামস দান। দেশ, কাল ও সৎপাত্রের সম্পত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি সম্ত!বনা সত্বেও ( উপযুক্ত 
দেশ কাল পাত্র হইলেও ) অসংককত অর্ধাৎ পাদপ্রক্ষালনাদি সৎকারশৃন্ত ও অবজ্ঞাত অর্থাৎ 
তিরস্কারযুক্ত ভাবে যে দন দেওয়া হয় - এবস্্ত দান তাঁমস বলিয়! কথিত ॥ ২২ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_দেশ কাল না বিবেচন1 করিয়া অপাত্রেতে ও কুকর্ম 
করিয়ে দেয়-_-তাহ। তামস দান -যেমন কাহাকে মেরে ফেল্বার নিমিত্ত টাক! 
দেওয়া ।_ দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়াই দাঁন করিতে হয়, কিন্তু যে দান অপুণ্য দেশে, 
অকালে এবং মূর্খ তন্কর ও নটাদিকে দেওয়! হয় তাহ! তাঁমসিক দান। যদি বা উপযুক্ত দেশ ও 
উপযুক্ত পাত্রও হয় কিন্তু দাতা যদি দানগ্রহণকারীকে প্রিয়সম্তাষগ বা সম'দর ন! করিয়া 
অবজ্ঞাপূর্ব্বক ( ব্যাটা দেহি দেহি করে জ|লিয়ে ফেলে, দ1ও ওকে একট! টাক! ফেলে ) দান 
করিয়! থাকেন-_তাহা তামসিক দান। সেইঙন্ত শাস্ত্রে বলিয়াছেন--শ্রদধযা দেয়ম্‌ অশরনধয়া 
অদেয়ম্। গ্রহীতার অসামর্থ্য জানিঘ্নাও চরিত্রহীন, ছুষ্ট লৌকদিগকে যে সাধন দেওয়া হয়, 
তাহাতে তাহার কোন উপকার তো হয়ই না, বরং মে সাধন লইয়| সকলের সমক্ষে 
সাধনাকে অবজ! প্রদর্শন করিলে, ঠা্ট। বিজ্রপ করিলে, তাহ।র অবল্যাণই হুয়। তাঁহার] তাস 
প্রকৃতির -লোক, তাহাদিগকে ক্রিয়। দিতে নই ॥ ২২ 
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ও' তত্সদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণন্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ | 
্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা পুরা ॥ ২৩ 


অন্বয়। “গু তৎ সৎ ইত (এই ) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার ) বর্ষণ: নির্দেশ: (বর্ষের 
নাম) স্থতঃ (শাগ্রে উক্ত হইয়াছে )। তেন ( ততবার! ) ব্রাহ্মণাঃ (ক্রাক্ষণাদিত্রি বর্ণ) বেদ।ঃ 
চ(বেদ নকল) যজ্ঞাঃ চ(ও যজ্ঞসমূহ ) পুরা ( পূর্বকালে বা স্থষ্টির আদিতে ) বিহতাঃ 
(স্থষ্ট হইয়াছে )॥ ২৩ 

ভ্রীধর। ন্গ এব বিচাধ্যমাণে সর্বমপি যজ্ঞতপোঁদানাদি রাজসতামসপ্রায়মেবেতি 
ব্যর্ণে। যজ্ঞ।দি প্রয়াসঃ ইত্য।শঙ্ক্য তথাবিধস্তাঁপি শীত্বিকত্বোপ।দনপ্রকারং দর্শয়িতুমাহ__ 
ওমিতি। ও তং সৎ ইতি ত্রিবিধো ব্রহ্ধণঃ--পরমাত্নো, নির্দেশে নাম ব্যপদেশঃ, স্থতঃ 
শিষ্টেঃ। তত্র তাঁবৎ “ওমিতি ত্রিবৃতব্র্ষ, ইত্যাদি শ্রতিপ্রসিদ্ধরোমিতি বরন্ষণে! নাম। জগৎ- 
কারণত্বেন অতিপ্রসিদ্ধত্বৎ, অবিদুধাং পরক্ষোত্বাচ্চ। তৎশবেোহপি ত্দ্ষণে! নাম। 
পরমা ধরা ুত্বগ্রশত্তাদিভিঃ নং-শবেৎপি ব্রচ্ষণো নাম। “সদেব সৌম্যদমগ্র আসীৎ* 
ইত্য।দি শ্রুতেশ্চ। অয়ং ভ্রিবিধে।২পি নামনির্দেশো বিগুণমপি সগুণীকর্ত,ং সমর্থ ইত্যাশয়েন 
স্তোতি। তেন ব্রিবিধেন ব্রঙ্গণে। নির্দেশেন ব্রা্মণা*চ, বেদাশ্চ যজ্ঞাম্চ পুরা-হুষ্্যাদৌ, বিহিতাঃ 
-বিধাত্র। নিশ্সিলঃ সগুণীকৃত। ইতি ব1। যদ্ব। যস্থায়ং ভ্রিবিধে! নির্দেশঃ তেন পরমাতুনা 
ব্রা্গণাদয়ঃ পবিত্রতমাঃ হষ্ট1১| তশ্ম।ৎ তক্তায়ং ত্রিবিধো নির্দেশঃ অতি প্রশস্ত ইত্যর্থ: ॥ ২৩ 

বঙ্গানুবাদ । [ যদি বল এরূপ বিচাঁরে তো সমস্ত যজ্ঞ তপস্তা। দানাদিই রাঁজন বা তামস- 
প্রায় হয়, অতএব যজ্ঞ।দির জন্ত প্রয়াস বৃথা_-এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে তথাবিধ 
হইলেও, তাহাদের সান্বিকত্ব উপপাদনোপায় অর্থাৎ তাহাদ্দিগকে সাঁত্বিক করিবার উপার 
আছে। সেই উপায় কি, তাহাই বলিতেছেন ]--ও ভগ সু এই তিনটি পরম।ত্বার নির্দেশ 
অর্থাৎ নাম ছারা ব্যপদেশ শিষ্টগণকর্তৃক কথিত। তন্মধ্যে অকার, উকার, মকার স্বন্পপ এই 
যে ত্রিবুৎ ওকার ইহা শ্রতিপ্রসিদ্ধ ব্রনের নাম। জগৎকাঁরণ বলিয়া! অতি প্রসিদ্ধ এবং 
অবিদ্ধান ব্যক্তিদিগের পরোক্ষ (অগো চর) বঙিয়া “তৎ* শব্ও ব্রদ্ষেরই নাম, আর,পরমার্থ সভা, 
সাধুত্ব ও প্রশস্ততা প্রভৃতি বুঝায় বলিয়া “সৎ” *বও ব্রদ্মেরই নাম। শ্রুতিতেও আছে-- 
'সদেব সৌম্যেদমগ্র 'আঁসীৎ।' এই ত্রিবিধ নাম বিগুণকেও সগ্তণ করিতে পাঁরে- এইক্পে 
প্রশংদা করিতেছেন। এই ক্রিবিধ ব্রন্মের নাম ছার! স্থির আদিতে ব্রাহ্মণ, বেদ এবং অন্ত" 
বিছিত অর্থাৎ ধিধাঁত| কর্তৃক নিশ্মিত বা গুণান্থিত কর হইয়াছে। অথবা যে ব্রঙ্মের এই 
ত্রিবিধ নাম সেই পরম|আ কর্তৃক্ত পবিত্রতম ব্রাক্ষণাঁদি স্থষ্ট হইয়াছেন। অতএব ত্রদ্ষের এই যে 
ত্রিবিধ নির্দেশ বা ন!ম ইহা অতি প্রশস্ত ॥ ২৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা--ও ত সৎ ব্রন্মের ভিন স্থান--(১) ও'কার-এই 
শল্দীর দপ) (২) তত__কুটন্থ; (৩) সৎ-ব্রন্ম অর্থা ব্রন্মেতে যিনি থাকিবেন, 
তিনি শরীরে প্রথমে ক্রিয়! করিবেন যাহার নাম যজ্ঞ। দান_ক্রিয়। করিবার 
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পর মন দেওয়! অর্থাৎ স্থিতি তপৌ ব্রন্মেতে থাকা। ক্রিয়া করিলেই ব্রাক্মণ ; 
ক্রিয়া! করিয়া স্থিতি হইলেই জানিতে পারে, সেই জানার নাম বেদ-আত্ম। 
ব্রন্দেতে লীন কর।র নাম যজ্ঞ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর স্থিতি।- শাস্ত্রবিহিভ কর্াদির 
অনুষ্ঠানেও সময়ে সময়ে অঙ্গহানি হইতে দেখা যায় সেইঞ্জন্ত ভগবান বৈগুণ্য নিবারণের 
উপায় বলিয়! দিতেছেন। প্ররুত সত্য আচ্ছাদিত রহিয়াছে । সত্যকে অন্বেষণ করিতে গিয়া! 
যাহা অসত্য, প্রমাদবশতঃ অনেক সময়ে তাহাকেই সত্য বলিয়! মনে হয়, এ তুল যহাতে না 
হয় ভগবান তাহারই উপায় নির্দেশ করিতেছেন। স্্ধের আলেকসম্পাতে যেমন সমূদায় 
বস্তই আলোকিত হুইর! উঠে, তব্রপ আত্মার প্রকাশ এই দেহেন্দ্িয় মনোবুদ্ধির মধ প্রকাশ 
আনিয়া দিয়াছে, তাহাতেই এই সকলকে ঠৈতত্যৃক্ত বলিয়। ভ্রম হয়। এখন যতদিন এই 
চেতয়িতাঁকে ধরিতে পারা না যায় ততদিন আত্মেন্র বস্তকেই আত্ম। বলিয়। ভ্রম হয়। 
প্রকণের আধার অনন্ত, কিন্ত প্রকাশময় বস্তুটি এক অধিতীয়। যাহা কিছু ইন্ডিয়গোচর হইতেছে 
এবং অতীন্দ্রিয় সত্ব! সমস্তই তাঁহার রূপ ঝা প্রকাশ। “সর্ধস্বরূপে সর্বেশে সর্ববশক্তিসমন্থিতে* 
যাহা কিছু সব তিনি, আখার সকলের নিয়ন্তাঁ৪ তিনি। সমন্ত নামরূপের মধ্যে তাহার ত্বরূপ 
সতত! যে আবৃত হইয়| রহিয়াছে সেই আবরণ উন্মোচিত না হইলে তিনি যে কি তাহা কেহ 
বুঝিতে পারে ন|। “হিরগ্নয়েন পাত্রেন সত্যন্তাপিহিতং মুখম্‌। তৎ তং পৃষক্নপাবৃণু সত্য ধর্মায় 
দৃষ্টয়ে*__সত্যের অনুসন্ধানী আমার জ্ঞ/নলাতভের জন্ত হে পরমাত্মন্‌ “তৎ” সেই টচত্ঠ 
স্বরূপকে উন্মুক্ত অর্থাৎ প্রকাশ কর। সেই সত্য স্বরূপ ব্রদ্মের চৈতন্ত ভাব জ্যোতিরশয় পাত্রের 
দ্বারা আবৃত রহিয়াছে ।--ইহাই প্রাচীনতম জ্ঞানীদিগের প্রাণের একান্তিক কামনা । যেই পরম- 
ধামের চতুর্দিকে যে জ্যোতিঃপুগ্জ কিচ্ছুরিত হইতেছে সেই জ্্োতিঃ ধাহার তচভা, তাঁহাকেই 
যেন সেই জ্যোতি ব| বিবিধ প্রকাশ আবৃত করিয়া রাখিরাছে, যাহাতে তন্মধ্যে চৈতন্ত শ্বূপকে 
বুঝিতে পারা যায়,_হে প্রভূ, সেই আবরণ তুমি উন্মোচন করিয়া দাও। জ্যোতিঃর জড়ত্ব 
ঘুঁচিয়া তাহাতে যেন চৈতগ্ডের স্ফুরণ হয়, জ্যৌতিঃর অন্তরালে যে তুমিই ক্বহিয়াছ ইহা যেন 
আমি বুঝিতে পারি। এখানে সেই উপায়টি ভক্তনুহৃদ ভগবান ভক্তকে বলিয়! দিতেছেন। 
ভগবাঁন যেন ভক্তকে বলতেছেন-_-আমার অন্বেষণে তোমাকে এখানে ওখানে কোথাও যাইতে 
হইবে না। তোমার মধ্যেই আমি রহিয়াছি, ভাবিয়। দেখ তুমি আমারই প্রকাশ মাত্র। 
একবার দিব্য চক্ষু উদ্মীলন করিয়! বুঝিয়! লও যে সাধ্য ও সাধক একই বস্ত। তুমি ষে 
শরীরটিকে দিনরাত বহন করিয়া বেড়াইতেছে বুঝিতে পার কি সে কাহার ঠৈতন্টে চৈতন্ত- 
যুক্ত হইয়। রহিয়াছে? এই স্থৃ শরীর, ইন্জিয় মন প্রভৃতি সবই তো জড়। তাহারাই চৈতন্টের 
ভাণ করিনা তোম।র সন্থে আগিয়! দীড়াইক্লাছে, তুমি তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতে বিমুগ্ধ 
হইয়। গিয়াছ, তাঁচার! যে জড় তাহ! ভুলি গিয়াছ। এখন যদি সেই অড়াতীতকে অন্থ্ব 
করিতে চাঁও তবে এই দেহসমষ্টিকে ভূলিবার চেষ্ট। কর। প্রথমে এই স্থুল দেহের অন্তঃস্থিত 
সুক্সাদেহকে বুঝিবাঁর চেষ্টা কর, তন্মধ্যে আরও সুক্ষ কারণ দেহ রহিয়াছে তাহাকে অন্বেষণ 
কর। একসঙ্গে সব জড়াজড়ি করিয়া আছে_এই জিবিধ দেহে বুঝিলেই তন্মধ্যে 
দেছাতীত ব্রহ্ম চৈতন্তকেও বুঝিতে পারিবে। সেই বরন্ধের প্রকাশ স্থান তিনটি, তন্মধ্যে 
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স্ুলতম প্রকাশ যন্মধ্যে হয় তাহাই এই ব্রিদেহের সমষ্টি বা ভ্রিপুর--উহাই ও শব্ববাচয। শুকার 
ব্রত্মের নাম) নামের ঘর! যেমন ব্যক্তির পরিচয় হর, এই ত্রিবিধ শরীরস্থ চৈতন্ত এই ত্রিবিধ 
শরীর ঘ্বারাই আমাদের নিকট পরিচিত, তাই ইহাও ব্রন্মের নাম। ইহাই ব্রদ্ধের কাঁ্্যরূপ 
নাম, উহার কারণরূপ নামও কাছে। গৃহমধ্যস্থ পুরুষকে দেখিতে হইলে যেমন সেই গৃহে 
পৌছিয়া৷ তাহাকে দেখিতে হয়, তদ্রুপ এই ত্রিপুর-সমন্বিত দেহটিকেই তাঁহাকে অন্বেষণ 
করিবার প্রথম অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। সাধনার জন্ত তাই এই দেহটিংকই 
প্রথম ও প্রধান অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিতে পারিলে তথে সত্য বস্তর সন্ধান পাওয়া যাইবে। 
এই ত্রিপুর দেহই গুকারের রূপ বা গুকারময়। শ-অ+উ+ম। অস্স্থুলশরীর, 
উ-্নুগ্মাশরীর, ম-্কারণ শরীর। এই তিনের বিকাশ নদ বিন্দু কলা হইতে। “৬৮ 
যাহার সক্ষেত। এই নাদ, বিন্বু। কল! তিনে মিলিয়াই প্রক্কৃতিরূপিণী জগন্ম(তাঁর রূপ-- 
ইহাই আগ্যাশক্তি বিন্দুরূপা,_ইহাই চিদংশ জীবের সংজ্ঞা, ইহাই “তৎ স্বরূপের বাচ্য-_ 
ইহাই “এত্স্ত মহতো ভূতন্ত নাম" ইহাই কারণ স্থষ্টী। *সং”- ত্রন্ম, ইহ! কার্য কারণের 
অতীত সতাঁময় ভাঁব__“লদেব দৌয্যেদম গ্র আসীৎ* -স্থষ্টির পুর্বে এই “সৎ৮ ই ছিব্ন, ইনিই 
তুরীয় ব্রদ্ম বা! ক্রিয়ার পর অবস্থা ত্বার! উপলক্ষিত। 

এই ব্রন্ধই জীবের চরম গতি, “নধানং বীজমব্যয়ম্ | এই ব্রহ্মভাঁবকে অনুভব করিতে 
হইলে এথমে এই শরীরে ক্রিয়া করিতে হইবে । সে ক্রিয়। যদিও আপনা আপনিই হইতেছে, 
সাধককে কেবল তাহার পনে লক্ষ্য রাখিতে হইবে উহারই নাম যন্ত। স|ধন ছ।র। প্রাণকে 
হৃদয়ে রাখিতে পারিলে আত্মজ্যেতিঃ দর্শন হয়, সেই জ্সয।তিতে স্থির লক্ষ্য হইতে হইতে 
ধেঃয় বস্তর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ্। তদ্বারা গ্রজালিত আত্মনংযমরূপ অগ্রি দ্বারা প্রাণের গ্থিরাবস্থা 
হয় এবং ইব্ড্রিয়বৃত্বির তিরোধান হয়। ইহাই আত্মস'্যমরূপ যোগাগিতে প্রাণের 
হোম করা। “ব্্ষাগ্রৌ হ্য়তে প্রাঁণো হোঁমকর্্ণ তহ্চ্যতে"। এই যজ্ঞ যিনি করেন তিনিই 
সাগ্নিক ব্রাক্ষণ। ব্রাক্ষণই বেদপাঁরগ অর্থাৎ সর্ববিষয়-বেতা | ক্রিয়। ছার। স্থিতিপদ 
লাত হইলেই সেই সাধকের কোন কিছুই অঙ্জীনা থকে না--এই জানা ব| জানের 
নামই বেদ। 

সাধক এইরূপ যজ্ঞনুষ্ঠন দ্বার প্রথমে ভূতময় প্রাকৃত দেহকে ব্রদ্ষে লীন করিবেন। 
ভূতশুদ্ধি ইহাকেই বলে। 

“গত তৎ সং” এই তিনটিই পরমাত্মর নাম। এই তিন স্থানে তাহাকে বুঝিতে হয়। 
সুক্জাদি দেহগুলিকে যখন জানিলাম তখন “গ”কাঁরকে বুঝা! হইল, পরে যখন কুটস্থ 
চৈতস্তকে লাঁধক বুঝিতে পরিলেন তখন তাঁহার “তৎ* নামটি বুঝা হইল। “তৎ”কে বুঝিলেই 
সাধক ব্রাক্ষণ্য লাভ করিধেন। পরে আরও উচ্চ অবস্থায় পৌঁছিয়া সাধক যখন 
নামরূপময় জগত ও আপনারও নামরূপ বিশ্বৃত হইলেন যখন তাহাতে ডুবিয়! "অন্তং গচ্ছস্তি 
নামরূপে বিহায়” সব. এক হইয়া গেল, তখনই তাহ! গুধাতীত অবস্থা, ইহাই “সৎ” শবের 
বাচ্যার্থ। এই তিনে মিলিযাই কুটি স্থিতি লয় হয়। যখন তিনের প্রকাশ থাকে না 
কেবল একমাত্র "সৎ থাকেন, তখন ত্যষ্ট স্থিতি লয় কিছুই থাকে. না। এই তিন 
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ভাবে মিপিয়। ব্রদ্ষের লীল। বিলাস হুটর়! থাকে । লেই জন্ত এই তিনটি নামের মত পবন আর 
কিছুই নাই। ব্রদ্দের এই পবিজ্র নামন্রয় দ্বারাই তাহার স্বরূপ অবগত হংয়। যায়! 

এই ব্রদ্ম নাম অবাচ্য হইলেও ইহ।র এক প্রকার ধ্বনি আঁছে যাহা প্রাকৃত শব্দের মত না 
হইলেও উহা এক প্রকার ধ্নি। উহা অশবের শব । উহা! কর্ণরন্থে, শুনা ন! গেলেও শুনার 
মত অচ্ুভব হয়। এই প্রণবের ভ্িমাও। স্থূল, সুক্ম, কাঁরণরপ, এবং গ্রণবের অর্ধশত (৬) 
বিশ্বকারণ অনা প্রকৃতিরূপ, তদুর্ধে পরব্যোম বিদেহরূপ অবাচ্যাবস্থা । প্রণবের » গ্বাবয়বের 
মধ্যে মূল।ধার হইতে বিশুদ্ধ ( গুহ্দার হইতে ক) পর্য্যন্ত গ্রক্কতির লীলাক্ষেত্র। আজ্ঞাচক্র 
ব! ভ্রুমধা প্র্কৃতিপুক্ষের মিপন স্থান, এবং ব্রক্মরন্ধ, বা সহত্রার নিরঞ্জন ব্রদ্গের স্থান। উহা 
টৈবল্য জ্ঞান দেহেরও উর্ধে অভিতুর্যাবস্থা বা বিদেহভাব। 

এই প্রণবকে জানিতে হইলে বা ইহার সক্ষম পবিত্র ধ্বনির সহিত পরিচিত হইতে হইলে 
সাধন শিক্ষার প্রয়োজন হয়। জীব্হৃদয়ে যেমন অবিশ্রাস্ত “লব ডপ* *্ব হইতেছে 
যাহ! জীবহৃদয় হইতে সর্বাঙগে রক্ত'আঁত বা জীবনধারাকে পরিচাছনা করিতেছে, 
বাহিরের এ শবটি সেই আভ্যন্তরিক শবের অভিব্যক্তি ম'ত্র। এই »বা হইতেই 
সমুদায় স্থষ্ট হইয়াছে, এইভন্য এই শবকটি সমস্ত হৃষ্ট পদার্থের হৃদয়ের সহিত গীথ! 
আছে। বিশ্বের সমুদাঁয় চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্য হইতে এই সুর নিয়ত নির্গত 
হইতেছে, একটু স্থির হইলেই তাহা শুনা যায়। প্রত্যেকে জীব হৃদয়ের এই “লব ডপ” 
শব যেমন তাহার জীংনের পরিচায়ক তন্রপ বিশ্বরূণ ভগবানের হৃদয়ের মধ্যে যে একটি অন্মুট 
কোমল নাদ বন্কত হইতেছে তাহাই প্রণবধ্বনি। মাচুষের হৃদয়ের “লব ডপ” শব যেঃন 
তাহার জীবনের পরিচায়ক, এই প্রণবধবনি বা নাঁদও তদ্রপ বিশ্বীত্মার অন্তিত্বের ক্সারক চিহৃ। 
এইজন্ প্রণবই সকল মন্ত্রের প্রধান মন্ত্র, এবং এই মন্ত্রের সাহায্যেই বদ্ধজীৰ ভবাস্থুধি উত্তীর্ঘ হইয়া 
যায়। যোগীরা এই প্রধবধ্বনিকেই শ্রীকৃষ্ণের বংশীধবনি বলেন । বিশ্বাত্ম। পরমেশ্বরের হৃদয়ের 
সহিত যে সাধকের হৃদয় মিলিয়। যাঁয় সেই সাধক তখন প্রণবধবনি শুনিয়! কৃতকৃত্য হইয়! 
থাকেন, এবং এই ধ্বনির সাহাধ্যেই নপক নিজের হাদয়কে পরমাত্ম/র হৃদয়ের সহিত মিলাইয়া 
দিতে পারেন। প্রণবকে এইক্গস্তই ঈশ্বরের বাঁচক বল! হইয়াছে । আমার হৃদয়ের অক্ফুট 
ধ্বনির (লব ডপ) বাচা বা! সঞ্ধেত যেমন আমার জীলন বা “আমি”, তদ্রপ প্রণধ্ধবনির বাচ্য 
সেই মহাটৈতন্ত অবাচা, বিদেহ ব| অগোচর ব্রদ্ধ। ইহাই একমাত্র "সৎ" পদার্থ আর যাহা 
কিছু সমস্তই “অসৎ” বা! পরিণ।বী। বিশ্বপ্রাণ ওঁক!রকে যে বুঝিতে পারে সে আপনাকে 
সর্বভৃতস্থ বলিয়াও বুঝিতে পারে। এই জ্ঞানই প্ররুতপক্ষে বেদ জ্ঞান। এইজ্ঞান যাহার হয় 
তাছারই মন্ত্র চৈতন্ত হয়। তখন "৩ তৎসৎ* ভাবনা! করিলেই একেবারে বিশ্ব'ত্মাকে মনে 
পড়ে, আর অভিমানযুক্ত “আমির” বর্তৃত্বাভিমান লোপ পাঁয়। তখনই চরাঁচর সমস্ত বিশ্বই 
বান্সদেবময় বলিয়। বোধ হয়। 

তিনটি স্থানে বর্গের পরিচয় হয় সেইজগ্ঠ ত্রন্ম নিব্বিশেষ হইলেও এ তিন্টি স্থানে জান- 
প্রকাশেরও পার্থক্য হওয়ায় যেন এঁ তিনটি স্থানে নির্বিশেষ ভাব ভঙ্গ হইয়া গিষ্াছে। 
এরইবন্ঠ তঙ্নশীল ব্যক্তির! ভগবানকে “অ্রিভঙ্গ ভঙ্গিমরূপে” অচুভব করিয়া থাকেন। জাগ্রৎ 
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তল্মাদো মিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদান্তপঃ ক্রিয়াঃ। 
প্রবর্ধপ্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্‌ ॥ ২৪ 


স্বপ্ন ও সুষুপ্টি এই তিন অবস্থায় একই চৈতগ্ঠের তিনটি বিভাঁব বুঝিতে পার| যায়। আবার 
বিলোম ভাবে দে'খলে (১) “সৎ” স্বরূপ ব্রহ্ম যাহা নিত্য সত্য অবিনাশী সতা তাহাই পরে 
নামিতে নামিতে হা ফুটিতে ফুটিতে (২) “তৎ"* অর্থাৎ কুটস্থ জ্যোত্তিঃ, পরে আরও স্থুলভাঁবে 
৩ এই ত্রিপুর সমস্বিত দেহ বা! প্রকৃতি ' সেই ন্ ব্রক্কে জানিতে হইলে এই দৃষ্ স্ুল শরীরকে 
অবলম্বন করিয়াই সাধন আরম্ভ করিতে হইবে। নিবিড় ভাবে সাধন করিতে করিতে যত মন 
ডূবিয়। যাইবে ততই স্থুলভবের বিস্বৃতি হইবে। ইহাই নিজেকে দেওয়। বাঁ তাহার চরণে 
আত্মসমর্পণ। এই আত্মপমর্পণ যত নিবিড়ভীবে হইতে থাঁকিবে ততই তপোলোকে 
কৃটস্থে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ হইবে। এই স্থিতির পরিমাণের ন্যানাধিক্য দ্বারাই 
জাতি নির্ণ হয়। খাহাঁদের এই স্থিতি অত্যন্ত অধিক ত্রাহাঁরাই সাঁঁন রাজ্যের ব্রঙ্ষণ। এই- 
রূপ ব্রাহ্মণের পদ-রজেই মানবের ভবব্য।ধির শাস্তি হইয়া থাকে ॥ ২৩ 

অন্বয়। তক্মাৎ (সেই জন্তু) গু ইতি (৬ এই শব) উদাহ্ৃহ্য (উচ্চারণ করিয়া) 
ব্রহ্ম বাদিনাং (ব্রহ্মবিদগণের ) বিধানোক্তঃ ( শাস্ত্েক্ত ) যজ্ঞদান তপঃ ক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, দাঁন ও 
তপস্তাদি কর্ম ) সততং (নিরন্তর ) প্রবর্তস্তে ( অনুষ্ঠিত হয় )॥ ২৪ 

শ্রীঘর। ইদানীং প্রত্যেক ওক্কার'দীনাং প্রাশস্ত  দর্শস্যুন্‌ ওষ্ক।রস্থ তদেবাহ-তন্ম।দিতি। 
যম্মাদেবং ব্রঙ্গণো নির্দেশঃ প্রশস্তঃ, তম্মাৎ ওমিতি উদাহ্বত্য- উচ্চাধ্যকতা বেদবাদিনাং 
যক্তাগ্য|: শাস্োক্তাঃ ক্রিয়াঃ সতত সর্বদা অঙ্গবৈকল্যেখপি প্রকর্ষেণ বর্তস্তে। সগুণ! 
ভবস্তীত্যর্থ; ॥ ২৪ 


বঙ্গানুবাদ । [ এক্ষণে গুঁকারাদির ( শবত্রয়ের ) প্রত্যেকের প্রাশস্তয প্রদর্শন করাইবেন, 
তজ্জন্ত প্রথমে গ্ুকারের ( প্রাঁশস্ত্য ) বলিতেছেন | যেহেতু ব্রদ্দের এইরূপ নির্দেশ প্রশস্ত 
অতএব "গু" এই শব উদ্ধার করিয়! বেদবাদীদিগের যজ্ঞাদি শাস্তেক্ত যে ক্রিয়া তাহার অঙ্গ- 
বৈকল্য হইলেও প্রকৃষ্ট হয় অর্থাৎ গুকার উচ্চারণের ফলে সগুণ হয় ]॥ ২৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তগ্মিমিত্তে এই শরীরের দ্বারাই আত্মক্রিয়া করিলেই 
দেখিতে পাইবে যে আত্ম। ক্রিয়ার পর আপন! আপনি স্থির হুইয়ঠছে এবং 
আত্মা ব্রন্মেতে অর্পণ হইয়াছে ও স্বরূপে কুটস্ছ ব্রন্ে অবস্থিতি হইয়াছে 
অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা এই রকম কর্দেতে ব্রজ্মবাদী ধারা সদ সর্বদা 
থাঁকেন।- ব্রক্মবিষয়ক আলোচন। এবং ধ্যান ধারণ করিয়া ধহার। ব্রাঙ্মী স্থিতি লাভ 
করিয়াছেন সেই সকল আত্মবিৎ পুরুষেরা! বলিয়া! থাকেন এই শরীরের দ্বারাই আত্মক্রিয়। 
করিবে। বাস্তবিক “ও” শব্ধ যুখে বলিলে শুধু হইবে না, ইহ! অগুচ্চা্ধ্য, এই শুকার যে শরীর- 
্রয় তাহা পূর্বে বল! হইয়াছে । তৎসমবন্ধীয় একটি সাধন আছে ষে সাধন অভ্যাসের ফলে 
শরীরে যে মহংজ্ঞান অছে তাহ! তিরোহিত হয়। ক্রিয়াভ্যাস করিলেই আপন! আপনি সেই 
স্থিরাবন্থ| আসে, যেখানে আমিও থাকে না, আমারও থাকে না; তখনই সমস্ত কর্ম 


১৭শ অঃ] শ্রমন্তগবদগীত। ২৮৩ 
(তৎ) 


তদ্দিত্যনভিসন্ধীয় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ | 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজিক্ষিভিঃ ॥ ২৫ 


্রন্ধার্পন হয় ও স্বরূপে অবস্থান হয়। তাহ!দেরই যজ্ঞ দানাদি অর্থাৎ ক্রিয়া! বর! ও ক্রিয়াদানও 
এই অবস্থ।য় হইয়! থাকে । কিরূপে তাহা হয় এবং সেই যজ্দানাদি যে কি তাহ! ভাষায় 
বুঝাইবার উপায় নাই। এই গুঁকারের সাধনাই কিন্ত ব্রচ্ছে সর্বকর্ধ সমর্পণের উপায় ॥ ২৪ 
অন্বয়। তৎ ইতি (“তৎ* এই শব) [ উচ্চারণ করিয়া ] ফলম্‌ অনভিসন্ধায় (ফলের 
অভিসদ্ধি না করিয়! ) মে।ক্ষকাজ্কিভিঃ (মুমুক্ষুগন কর্তৃক ) বিবিধাঃ ( অনেক প্রকার ) যজ্ঞতপঃ 
কিয়াঃ দান ক্রিয়াঃ চ (যকক্রিয়া, তপঃক্রিয়া ও দানক্রিয়! ) ত্রিয়স্তে ( কর! হয়) ২৫ 
শ্রীঘর। হ্বিতীয়ং নাম প্রন্তোতি-_-তদদিতি । উদাহত্য ইতি পূর্বস্ত অচ্যঙ্গ:। তদিতি 
উদান্বত্য -উচ্চার্ধ্য শুদ্ধচিকৈঃ মোক্ষকাজ্ফিতিঃ পুরুষৈঃ) ফলাভিসন্ধিম্‌ অকৃত্ব যজ্ঞাগ্যাঃ ক্রিয়াঃ 
ক্রিয়স্তে। অতঃ চিতশোধনদ্বারেণ ফলসঙ্ক্ত্যজনেন মুমুক্ষুত্বসংপাঁদকত্বাৎ তচ্ছবনির্দেশঃ 
প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ৃ 
বঙ্গানুবাদ । [দ্বিতীয় নামের (তৎ) প্রশংসা করিতেছেন ]- পূর্ববঙ্লোবস্থ "উদাহত্য” 
এই শবের সহিত “৩ৎ* পদের অনুষঙ্গ অর্থাৎ অন্বয়। “তৎ* এই শব্ধ উচ্চারণ করির়! শুদ্ধচিত্ত 
মোক্ষকাজ্ফী পুরুষগণ ফলাভিসন্ধন না| করিঘ়া যগ্জা্ি ক্রিয়া! অনুষ্ঠান করেন। অতএব 
চিত্তবোধনঘারে (চিত্র শুন্ধি হবার! ) ফলসক্কন্লত্যাগ দ্বার! মুমুক্ষত্বম্পাদকত্ব হেতু ( অর্থাৎ ফল- 
কামন! ত্যাগ মোক্ষসাঁধক বলিয়। এই জন্ত )"তৎ” শব নির্দেশ প্রশস্ত ॥ ২৫ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_কুটস্ছেতে প্রবেশ করে ফলাকাঙক্ষা! রহিত ক্রিয়া করে 
_ব্রন্মে থেকে দান ও বিবিদ রকমের অনুষ্ঠান মোক্ষাকাঙদী লোক- ক্রিয়া 
'করেন। -মোঙ্ষার্গর! কুটস্থে লক্ষ্য রাঁখিয়! যাবতীয় ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তাহার ফলে 
তাহার কৃটস্থে প্রবেশ করিয়া ফলাঁকাজ্ষারহিত হইয়! যাঁন। যেমন তিলের মধ্যে তৈল, 
দধির মধ্যে ঘ্বৃত, কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি, সব ধর্ষণে হয়, তন্দ্রপ ক্রিয়া করিলে আত্মার প্রকাশ 
অহ্থভব হয়। যে আত্মাকে এমনই দেখিবার, বুঝিবার উপাঁয় নাই, আছেন কি নাই এ সন্দেহও 
হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে আছেন, তিনি যে সত্য তাহাই কুটস্থে থাকিতে থাকিতে অমুষ্তব 
হয় যেন তাহাকে দেখিতেছি। তিনি সর্বব্যাপী, সেই আত্মাকে জানার মূল কিন্তু কৃটন্থে 
থাঁকা। ব্রহ্ম অচিস্ত্য শক্তি প্রভাবে হদয়স্থ হইয়া'ও আনথাগ্র কেশ পর্যযস্ত সকল শরীরে 
ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সেই অণুস্বূপ আত্মাই অস্ত্রের শরীরেও ব্যাপ্চ রহিয়াছেন। এইজন্ত অপরে 
যাহ! মনে করে, নিজ মন তাহা অচ্ভব হইতে পারে। সাধারণতঃ অন্থভব হয় না মন চঞ্চল 
বলিয়!। চঞ্চল মন খির হইলে মকলকার মনের ভাব নিজের মনের মধ্যে বুঝিতে পারা যাঁয়। 
কিন্ত এ অবস্থাতে জানা, ন| জাঁন!, এ মন সে মন প্রভৃতি পৃথক ভাবে রহিয়াছে, কিন্তু ওকার 
ক্রিণর-ঘ্বার! পরব্যেমেতে আরোহণ করিতে পাঁরিলে আর নানাদ্তের উপলব্ধি নাই, কারণ 
দেখানে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই ॥ ২৫ 


২৮৪ শ্রীমন্তগবদগীতা '. [১৭শ অঃ 
€সৎ্) 


সম্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে । 
প্রশস্তে কন্মণি তথ! সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ 


তন্থয়। পার্থ (হে পার্থ) সন্তাবে ( সৎ অর্থাৎ আছে; অন্তিত্ব বুঝাইতে ) সাধুভাঁবে চ 
(সাধুাব ঝা শ্রেষ্ট অর্থ বুঝাইতে ) মত ইতি এতৎ (সৎ এই শব) প্রযুগ্যতে (প্রযুক্ত হয়) 
তগ] (এবং) প্রশস্তে কর্মণি ( মাঙ্গলিক কর্মেও ) সচ্ছব্ধঃ (“সৎ» শব্দটি ) যুস্যতে ( ব্যবহৃত 
হয়) ॥ ২৬ 

ভ্রীধর। সচ্ছবস্য প্রাশস্ত্যমীহ_ সন্ভাব ইতি দ্বাভ্যাম্‌। সপ্ভাবে অন্তি-ত্ব; দেবদতুম্ত 
পুত্রাদিকম্‌ অস্তি ইতি অশ্মিনন্বে সাধুদ্ভ!বে চ সাঁধুত্বে দেবদ্স্ত পুরাদি অরেষ্টমিতি আন্মহ্থে, 
সদিতোোতৎ পদং প্রুগ্যতে। প্রশস্তে__মাঙ্গলিকে বিবাহাদি কর্ণাণে চ সদিদং বর্শেতি সঙ্ছবে। 
যুগ্গযতে - প্রযুজ্যতে সঙ্গচ্ছত ইতি বাঁ॥ ২৬ 

বঙ্গানুবাদ। [ ছুইটি গ্লে।ক দ্বারা “সৎ” শবের প্রাশত্ত্য বলিতেছেন ]--"সত্তাব” অর্থাৎ 
(১) অস্তিত্ব অর্থে যেমন দেবদত্তের পুত্র আছে এইবপ অর্থে এবং (২) “সাধুভাব” অর্থাৎ 
সাধুত্ব যেমন দেবদত্তাদির পুত্রীদি শ্রেষ্ট, এইরূপ অর্থে “সৎ এই শব্দের প্রয়োগ হয়, এবং (৩) 
প্রশস্ত কর্ম অর্থাৎ মাঙ্গলিক বিবাহাদি কর্মেও এই কর্মটি সৎ__এইরূপ “সং” শব্দের গুয়োগ 
সঙ্গত হয় ॥ ২৬ 

আধ্যাত্িক ব্যাখ্যা সওভাবে ত্রন্মেতেই কেবল থাকে আটকিয়ে-_সাধন 
ক্রিয়াতেই অনবরত লেগে থাকেন ভাহারাই ক্রিয়া করিতে করিতে ব্রন্দেতে 
লীন হন। প্রকুষ্টবূপে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে শান্তিপদ অবস্থায় কর্ম আর 
কিছুই থাকে না, তক্সিমিত্তে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুতেই মনকে যৌজনা করেন 
না।-_ সতভাব অর্থাৎ ব্রদ্মভাব। সতভাঁব তখনই হয় যখন সাধক কেবল ব্রন্মেতেই আটকিয়া 
থাঁকেন, অর্থাৎ সাধারণতঃ সকলের মন সংসাঁরেই আটকাইয়া থাকে ষাহাঁদের মন কেবল 
ব্রন্মেতেই আটকাইয়। থাকে তাহাই "সৎভাব” বা কৈবল্যস্থিতি | তখন ব্র্ধ ব্যতীত অন্ত কোন 
বিষয়ের প্রত্যর উদ্দিত হয় না। সাঁধুহ্াব_স।ধন ক্রিয়।তে যিনি অবিরত লাগিয়া! আছেন। 
তাহার কাধ্যই সাধু অর্থাৎ সম্যক আর সমস্ত বর্শাই বিষম কর্প, এ সমস্ত কর্ম হার! সমতা 
আসিতে পারে না। কেবল প্রাণকর্মে যিনি লাগিয়া থাকেন, তাঁহারই চিন্ত ব্রক্ষলীন হয়। 
এইজন্য এই প্রাণকর্মকেও “সং” বলা হয়। যাহ! ব্রহ্ষপ্রাপ্তির কারণ তাহা ব্রন্মই | প্রশস্ত 
কর্মও সৎ কর্শ। প্র+শন্স্+ত- প্রশস্ত অর্থাৎ প্রশংসার যোগ্য কর্ম, মজলকর্মম | সর্বাপেক্ষা 
মঙ্লজনক ও প্রশংসাযোগ্য অবস্থা কি? ক্রিয়ার পর অবস্থা, কারণ এই অবস্থায় চিত্তে 
সংসারভাব থাকে না, ইহাই পরম শান্তির অবস্থ! সুতরাং এতদপেক্ষা আর কিছুই মঙ্গল জনক 
হইতে পারে না। লোকে সংসারে তাপে প্রতপ্ত হইয়া কেবলই হাহাকার করিতেছে। চিত্তের 
বন্থমুখী বৃতিই সংসার, কিন্তু এ অবস্থায় আর বৃত্তি থাকে না, কোন কর্মও থাকে না, এই 
নৈষর্্য অবস্থায় মন কেবল ব্রদ্দেই যুক্ত হইয়! থাকে, অন্য কোন বিষয়ে মন লাঁগিতেই পারে 


১৭শ অঃ? শরীমন্তগবদর্গীতা ২৮৫ 


যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে। 
কর্মমীচৈব তদর্থায়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ 


না। উহাই শান্তিপদ, সেখানে প্রাণ সির সতর।ং কর্ম কিছুই থাকে না। এই পরম মঙ্গল- 
ময় অবস্থ! যে সাধনার দ্বার! প্রাপ্তি হয় সেই কর্মও সৎ এবং ধীহারা এই কর্মে সর্বদা লাগি! 
থাকেন তাহারাই সাধু ॥ ২৬ 

অন্বয়। যজ্ঞে, তপসি. দানে চ (যে তপপ্যায় এবং দানে ) স্থিতিঃ (যে নিষ্ঠ। বা 
তৎপরতা! ) সৎ ইতি চ ( সং বলিয়। ) উগ্যতে ( কথিত হয় )। তদর্থায়ং (ঈশ্বরের উদ্দেশে ) 
কর্ম চ এব ( কর্মও ) সং ইতি এব অভিবীয়তে € সৎ বলিয়। কথিত হয় ॥ ২৭ 

দ্ীধর। কিঞ্চ -যন্র ইতি। যজ্ঞাদিযু যা স্থিতিঃ:-তাৎপর্যেণ অবস্থানং তদপি 
সন্দিত্যচ্যতে। যশ্য চেদং নামত্্য়ং স এব পরমাত্ম। অর্থঃ- ফলং যস্ত তৎ তদর্থং কর্ম-_ 
পৃজোপহার-গৃহাঙ্গনপরিম।জ্জনোপলেপন-রঙ্গ-মাঙ্গণিকাদিক্রিয়া, তৎ সিদ্ধয়ে যদন্যৎ কর্ণ 
ক্রি়তে উষ্ভান-শালিক্ষেত্র ধন।জ্জনাদি বিষয়ঃ তৎ কর্ণ তদর্থায়ং। তচ্চ অতিব্যবহিতমপি 
সদিত্যেব অভিধীয়তে। যন্সাৎ এবং অতিপ্রৎত্তম এতন্নামত্রয়ং, তন্ম/ৎ এতৎ সর্ববকর্্মনাদ্‌- 
গুণ্ার্থ. কীর্ডয়েৎ ইতি তাৎপর্যদার্থঃ। অত্র চ অর্থবাদাছুপপত্ত্যা বিধিঃ কল্লাতে। *বিশ্য়েং 
সরতে বস্ত' ইতি স্তায়াৎ। অপরে তু পপ্রবর্তন্তে বিধানে|ক্তা:” “ক্রিমন্তে মোক্ষকাভ্কিভি:” 
ইত্যাদি বর্তমানোপদ্শে: “লমিধে| যঙ্গতি” ইত্যাদিবৎ বিদ্তিয়। পরিণমনীয় ইত্য|হঃ| তত, 
স্ভাবে সাধুভ.বে চ' ইত্যাদিযু প্রাপ্তাধত্বাৎ ন সংগচ্ছত ইতি পূর্বোক্তব্রমেণ বিধিবল্পনৈব 
জ্যায়মী ॥ ২৭ 

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ] - বজ্জঞ/দিতে অর্থাৎ যজ্ঞ, তপস্যায় ও দানে 'য 
স্থিতি_-তাৎপর্য। বা! তৎপরতারূপে যে অবস্থান তাহাঁও সং বলিয়া! কথিত হয়। "গু তৎ 
সং" এই নামত্রয় ধাহার তিনিই পরমাত্ম। মেই পরমাত্ম। হন “অথ” অর্থাৎ ফল যাঁহার 
এইরূপ যে কর্দ_.তাহাই তদর্ধাযর় কর্ম_যেমন পূজোপহার সংগ্রহ, দেবগৃভাঙ্গন-পরিমা্ছন, 
উপলেপন, চিক্রবিচিত্রকাধ্য ইত্যাদি যে মাঙ্গলিক কর্ম, এব' এই কর্মগুলি সিদ্ধির জন্ত কর! 
তয় যে পুষ্পোগ্য,ন, ধান্তক্ষেত্র, ও ধনার্জনাদিরূপ যে কর্দ-_ তাহাই তদর্থীয় কর্ম, সেই কর্ধ 
অতিশয় বাবহিত হইলেও “সৎ” এই বছ্িয়। কথিত হয়। যেহেতু (৩ তৎ সৎ) এই নামত্রয 
অতি প্রশস্ত, সেইজন্ত কল কার্ধ্য সদগুণযুক্ত করিতে হইলে এই নামত্রয় কীর্ভন করাই বিধি-_ 
ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। এ বিষয়ে অর্থবাঁদ ( প্রশংসা ) অন্থপপত্তি হয় বলিয়! বিধি কল্পনাই উচিত। 
কারণ 'বিধেয়ং স্তরতে বন্ত--বিধেয় বস্তর স্তব করা হইয়! থাকে, এই হ্রায়াছসারে 
বিধি-কল্পনাই উচিত। অপর কেহ বলি! থাকেন যে পপ্রবর্তস্তে বিধানোক্তা;” “ক্রিযন্তে 
মোক্ষকাজিক্ষিভি:”ইত্যাদি প্লোকোক্ত বর্তমান উপদেশ “সমিধে| যজতি” ইত্যাদির ন্যায় বিধি্ূপে 
পরিণমনীয় অর্ধাৎ বিধিরূপে পরিণত করতে হইবে। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে, কারণ "সন্তাবে 
সাধুভাবে' এই হ্নোকে তাহা! প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া পূর্ববোজরপে বি3ধি-কল্নাই শ্রেঠ। অর্থাৎ 
“গ তৎদৎ” কেবল অর্থবাদ ব| প্রশংসার্থ ব্যবহার হয় না, উহ কীর্তন করাই বিধি ॥ ২৭. 


২৮৬ শ্রমন্তগবদর্গীতা [১৭শ অঃ 


অশ্রদ্ধয়৷ হুতং দর্তং তপস্তপ্তং কৃতঃ চ যৎ। 
অসদিত্যুচ্চতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নে! ইহ ॥ ২৮ 


ইতি শ্রীমদ্তগবদণীতাম্পনিষৎস্থ ব্রদ্মব্ছ্যায়াং যোগশান্ধে শ্রীকষ্ণাজ্ছুনমবাদে 
শ্রদ্ধাত্র্বিভ।গযোগে। নাম সগ্তদশোহধ্যায়ঃ। 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ক্রিয়া করবার সময় কুটস্ছেতে থাঁকিবার সময় এবং 
ক্রিয়াদণানের সময় কেবল, ব্রন্মেরই উদ্দেশ থাকে, এইরূপ স্ফিতি সদীসর্ব্বদ! 
ব্রন্মেতে, যিনি আছেন, থাকেন, তিনিই ক্রক্ষস্বরূপ, কিন্া কোন কর্ম অর্থবৃৎ 
যাহা কিছু করেন সেই ব্রক্মকেই দেখিয়া এবং ভীহারই উদ্দেশ করিয়া ব্রক্মই 
সর্ব্বদ। স্থির বুদ্ধিতে রাখেন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ।_“বজ্ঞে অর্থাৎ যঙ্ঞকর্ণে 
যে স্থিতি, তপস্তাঁতে যে স্থিতি এবং দাঁনে যে স্থিতি তাঁহারই নাম সৎ। এবং তদর্থীয় অর্থাৎ 
“গু তৎসৎ' এই তিনটি শব্দের প্রতিপাদ্য যে পরমেশ্বর উহার জন্ত যে যজ্ঞ গভূতি বর্ম 
অনুষ্ঠিত হয় সেই সকল কর্মই ভদর্থীয় কর্ম। সৎ এই শবটির দ্বার! তদর্থীয় কর্মও অভিহিত 
হইয়া! থাকে" (শঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ )। যজ্ঞ 'অর্থাৎ ক্রিয়া! করিয়া! যে স্থিতি, বা তপোলে'ক 
ব। কুটস্থে থাঁকিবার সময় যে স্থিতি, এবং ক্রিয়|দাঁনের সময় অর্থাৎ ভীবের বল্যাণার্থ ক্রিয়ার 
উপদেশের সময় যে স্থিতি ইহা! সমস্তই সংভাঁব ঝ ব্রক্ষভাঁব। কারণ ধিনি সদদাপর্বদ। ব্রন্মেতে 
থাকেন তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন, সেই অবস্থ।য় তাহার সমস্ত কাঁধ্যই ব্রঙ্গোদ্দেশে অনুষ্ঠিত 
হয়। তিনি ব্রঙ্গকে বাঁদ দিয়া কিছু করিতে পরেন না। সকল কাঁজেই তাহার ত্রদ্ষোদ্দেশ 
থাকে। যেমন নটী মন্তকে কলসী রাখিয়া হাঁবভাব দেখাগ নৃত্য-গীতাদি করে, কিন্তু তাঁহার 
লগ্ষ্য থাকে সেই কলসীর উপর, তদ্রপ োগীর ক্রিয়া নিত যে স্থির বুদ্ধি হয়, সেই স্থির বুদ্ধিতে 
একমাত্র ব্রদ্মই লক্ষিত হন, সুতরাং তাহার সমস্ত কাধ্যাদি স্থিরবুদ্ধিতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর 
অবস্থায় থাকিয়! হয়। ইহা কিরূপে হয় তাহা! যোগী ব্যতীত কেহ বুঝিতে পাঁরিবেন না। 
শ্বাস নুযুয়ায় প্রবাহিত ন! হইয়! যে ইড়া! পিঙ্গলায় চলিতেছে ইহাই কর্শের টবগুণ্য। এই 
টৈগুণা সমাধানার্ঘ “ও তৎস২*এর উপদেশ। ইহা মুখে উচ্চারণ করাও পুণ্যজনক, কারণ 
এ মন্ত্র সত্যতাব ও সাধুভাবের উদ্দীপক | কিন্তু কেবল এ মন্ত্র উচ্চারণ মাত্র করিয়াই চুপ 
থাকিলে উহার সম্যক ফললাঁভ হইবে ন|। সেইজন্য আত্মহিতেচ্ছু ব্যক্তি ইহার প্রকৃত 
রহস্ত ও সাধন! সদ্‌গুরুর নিকট জানিয়! লইবেন। এই স!ধনে যিনি সিদ্ধ তিনিই প্রক্কৃত সাধু, 
তাহার বুদ্ধি সর্বদা স্থির ও ব্রদ্দে যুক্ত থাকে, সুতরাং তিনি যাহ! করেন বা বলেন সমস্ত কাধ্যই 
তিন ব্রদ্ধে তন্ময় হইয়াই করেন, তাই তাহার কর্ম ও বাক্য সমন্ই ব্রদ্মতাবময় ও জত্যময় 
হইয়া] থাকে ॥ ২৭ 

অন্বয়। অশ্রদ্ধঘা (রানি) দত্তং (দান) তগ্তং তপ: ( অনুষ্ঠিত 
তপন্তা ) যং চ কৃতং ( এবং অন্ত যাহা করা হয়) [ সে সমস্ত ] অসৎ ইতি উচ্যতে (অসৎ 
কথিত হয়), পার্থ! (হেপার্থ) তৎ (তাহা)ন ইহ (না ইহলোফে )ন প্রেত্য ( না পর- 
লোকে) [ কোন কাজে লাঞ্গে ] ॥ ২৮ - 


১৭শ অঃ] শ্রীমস্তগবদগীতা৷ ২৮৭" 


আ্রীধর ৷ ইদানীং সর্ববকর্শন শন্ধয়ৈব প্রবৃত্যর্থম্‌ অহন্ধয়। কৃতং সর্বং নিন্দতি-_অশ্রদ্ধগ্তি। 
অশ্রন্ধয ছতং_হবনং, দত্তং-_দানং, তপঃ তণ্তং_নির্বর্তিতং | যচ্চ-অন্যদপি কৃতং কর্ধ। 
তৎ সর্বং অসৎ ইত্যুচ্তে। যত; তৎ প্রেত্য - লোকান্তরে ন ফলতি বিগুণত্বাৎ। নো ইহ__ 
ন চান্মিন লেকে ফলতি অযণস্করত্বাৎ ॥ ২৮ 
হজন্তমোমতরীং ত্যন্ক' শ্রদ্ধাং সত্ৃষয়ীং শ্রিত:। 
তত্বঙ্ঞানে২ধিকারী স্তাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্‌॥ 
ইতি শ্রী্রীধরন্বা মিকৃতায়।ং ভগংদীতাটাকাঁয়াং হবোধিন্য।ং 
অদ্ধাত্রয্বিভাগযোগে! নাম সপ্ডদশোহ্ধ্যায়: ॥ 
বঙগানুবাদ। [ইদানীং সকল কর্ণে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জলন্ত অশ্রদ্ধাকৃত কশ্ম সকলের 
নিন্দা করিতেছেন ]_অশ্রদধপূর্বক হুত অর্থাৎ হবন, দত অর্থ/ৎ দান, আর তপ্ত অর্থাৎ 
সম্পাদিত তপস্ত!। আর অন্ত যাহ] কৃত কর্ম, সে সমন্তই অস২ বলিয়। কথিত হয়। যেহেতু 
তাহা অঙ্গবৈগুণ্য হেতু লে/কান্তরে কোন ফল দান করে না আর অযশস্কর হেতু ইহলোকেও 
ফলপ্রদ হয় না॥ ২৭ 
ভ্রীধরম্বামী এই অধ্য।য়ের সাঁরার্থ বলিতেছেন__ 
রজন্তমোময়ী শ্রদ্ধ! ত্যাগ করিয়া সত্বময়ী শ্রদ্ধার যে আহয় করে, সে তত্বজ্ঞানে অধিকারী 
হম-_ইহাই,সপ্তদশ অধ্যায়ে কধ্তি হইয়াছে ॥ 
আধ্যাত্িক ব্যাখ্যা ব্রন্মেতে না থেকে হোম করা (ও'কারের ক্রিয়া), 
দেওয়া (ক্রিয়া দান), তপন্তা কর। অর্থাৎ কুটস্ছে থাকা- ত্রন্মেতে না থেকে 
করিলেই অসৎ হইল, তাহার ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ নাই।--কর্ধ যদি 
তদর্থীয় ন| হয় তবেই অসৎ হইল। কর্ণ কিরূপে তদর্থীয় হয়? শ্রদ্ধার সহিত সাধন 
ফরিলেই অভিমান নষ্ট হইয়! যাঁয়, অভিমানের সহিত কর্ণ হদি ভালও হয় তবুও 
গ্হা শুভফল প্রদান করে না। গুরুর উপদেশ, শাস্ত্রোপদেশ অমান্ত করিয়! 
যাহার স্বেচ্ছাচার বশে কাধ্য করে তাহাদের কাধ্য কখনও সাত্বিক হয় ন!। অর্থাৎ 
সে কার্যের দ্বার কখনও ন্ুযুন্নায় প্রাণ প্রত্যাবর্তন করে না। ন্ুযু্নায় প্রাণ পরচলিত 
হইলে তবে যে কাধ্যাদি অনুষ্ঠিত হয় তাহা সমন্তই সাত্বিক কর্প। এইক্সপে যে কর্ধ 
মাত্বিক নহে, তাহাতে প্রবৃত্তির প্রাবলা থাকায় তাহা ইহকাঁলেও আনন্দজনক হয় না, এবং 
পরকালেও মঙ্গলদায়ক হইতে পারে না। কেন সান্বিক ভাবে কর্ণ হওয়া আবশ্তক? 
সা ত্বকভাব অর্থাৎ সুযুস্নায় প্রাণ প্রবাঁছিত ন| হইলে কাহারও আত্মপ্রত্যক্ষ হয় না, এবং স্থূল 
সুষম দেহাদির অতীত হওয়] যায় না। স্কুল ও সুত্র দেহরূপ উপাধি থাকিতে কাঁহারও প্রকৃত 
জ্ঞান ভক্তির উদয় হয় না। ইড়! পিঙ্গণায় যাহাদের শ্বাস বহে তাঁহার! জ্ঞানল'ভের অধিকারী 
নহে, সেইজন্ত শ্বাস যাহাতে স্থযুয়।য় প্রবাহিত হয় এইরূপ ভাবে সাধনায় গ্রযত্ব করা কর্তব্য । 
তাহ! হইলে ব্রদ্ধে স্থিতি লাঁভ হইবে। ব্রস্মে স্থিতি লাভ ন| করিয়। গুকার ক্রিদাই কর, আর 
কৃটস্থেই থাক ব| সহম্র সহন্র লোককে ক্রিয়।দাঁনই কর তাহাতে কেনি প্রক্ুত কল্যাণ লীত 
হইবে না। এ সকল ক্রিয়া করিলে তঞ্জনিত কিছু বাহক দিদ্ধি হইতে পারে, কিন্ত 


২৮৮ শ্রীমন্তগবদগীত। | [১৭শ অঃ 


তাহা! কামোপভোগকে অতিক্রম করিতে পাঁরে ন1 বলিয়া তাহা অসৎ অর্থাৎ সে ক্রিয়ায় প্রর ত 
কল্যাণ হয় না। কিন্তু যি'ন জাগতিক লাভালাভের কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রাণের টানে গ্রীতির 
সহিত নিত্য নিয়মিত ভাবে ক্রিয্না করেন, তাহার সেই পরিশ্রম সফল হয় অর্থাৎ তাহ! 
ভগবদ্প্রী্যর্থ হয় বলিয়া তাহাতে জাগতিক ফলের দিকে দুটি থাকে না, তাহা শুদ্ধ অচ্যতের 
চরণ লক্ষ্য কারয়৷ ছুটিয়া যায়__এইরূপ সাধকের সমস্ত কর্্মই ভগবদেদেশে সাধিত হয়, 
সুতরাং ততকৃত আহার বিহার পুজ1 সাধন কর! ও সাধন দেওয়! প্রভৃতি সমস্ত কর্মাই সাত্বিক 
হইয়া যায়। এইরূপে যেগী সত্বশুদ্ধির অবস্থ| প্রপ্ত হইলে তিনি ভাক্তি ও জ্ঞান লাভের 
অধিকার লাভ করেন। এই অধিকার ল|ভের জগ্ভুই ভগবান “ও তৎসৎ* এই মন্ত্রের উপদেশ 
করিলেন। এই মন্ত্র যে জানে এবং ইহার সাধন করে তাঁহারই অধিকার প্রাপ্তি হইতে পারে, 
নচেৎ লৌকদেখ।নে! সাঁধন করিলে কে।ন ফলই হইবে না ॥ ২৮ 


ইতি শ্রামাচরণ-আ ধ্যাত্মিকদীপিক। নামক গীতার 
সপ্তদশ অধ্য!গের আধ্য।ত্মিক ব্যাখ্যা 


সমাপ্ত। 


ভ্ীক্মীলীভডামহাক্ঞ্যন্স্‌। 
গু নমো ভগবতে বান্দেবায়। 
খষিরুবাঁচ-- 
গীতায়াশ্চৈব মাহাত্য্যং যথাঁবৎ সত মে বদ। 
পুর! নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনো দিতম্‌ ॥ ১ 
স্থত উবাচ-_ 
ভদ্রং ভগবত! পুষ্টং যদ্ধি গুধুতমং পরম্‌। 
শক্যতে কেন তদ্বন্ত ং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্‌ ॥ ২ 
কষেণ জানাতি বৈ সম্যক কিঞ্চিৎ কুস্তীসুতঃ ফলম্‌ 
ব্যাসে বা ব্যাসপুত্রো বা যাঁজ্ঞবন্ক্যোহথ মৈথিলঃ ॥ ৩ 
অন্তে শ্রবণতঃ শ্রুত্ব! লেশং সংকীর্তয়স্তি চ। 
তন্্/ৎ কিঞ্ছুদাম্ত্র ব্যাসম্তান্তান্য়াশ্রন্তম্‌ ॥ ৪ 
সর্ধবোপনিষদে! গাবো দোগ্ধ। গোঁপালননদনঃ। 
পার্থো বৎসঃ নুধীর্ভেক্তা দুগ্ধং গীতামতং মহৎ ॥ ৫ 
সারথ্যমর্জনস্াদৌ কুর্কন্‌ গীতা মৃতং দদৌ। 
লৌকত্রয়োপকারায় ভশ্মৈ কুষ্ণাত্বনে নমঃ ॥ ৬ 


শ্বীভামাহাক্ম্যের অনুবাদ 

শৌনক কহিলেন, হে স্থৃত! পুর্বকাঁলে নৈমিষারণো (নারায়ণক্ষেত্রে ) মুনি 
ব্যাসদেব যে গীতার মাহাত্ম্য বর্ণন! করিয়াছিলেন, তাহা যথাষথ আমার নিকট বল।১। 

সুত বলিলেন-_হে ভগবন্‌! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহ| পরম গুহৃতম। 
এই গীতামাহা্য সুন্দরভাবে বলিতে কেই বা সমর্থ? ২। শ্রীরুষ্ংই ইহা! সম্যক্রূপে 
অধগত আছেন; কৃস্তীপুত্র অজ্জবন, বেদব্যাস ও তংপুত্র শুকর্দেব, যাঁজ্ঞবঙ্ক্য এবং মিথিলা- 
ধিপতি জনক ইহারও ইহার ফল কিঞ্চিতমাত্র জানেন ।৩। এতস্তিম্ন অন্যান্ত ব্যক্তি সকল 
ইহার ফল শ্রবণ করিয়৷ ইহার মাহাত্ম্য জেশনাত্র কীর্তন করিয়| থাকেন, আমিও বেদব্যাসের 
মুখ হইতে কিছু শ্রবণ করিয়াছি, অতএব তাহাই আপনার নিকট বলিতেছি।৪। সমস্ত 
উপনিষদ্‌গুলি যেন গাঁভীন্বরূপ, এবং সেই গাভীর দোঞ্। গে।পালননদন শ্রীরুষ্ণ এবং পার্থ 
এই গাভীর বৎস স্বরূপ (বৎস যেমন শ্বীক্প মাতার দুধ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, অঞ্জন 
এই উপদেশীম্বত, পান করিয়৷ পরিতগ হইয়াছিলেন, চিরদিনের জন্য তীহার ভবক্ষুধা 
মিটিয়া গিয়াছিল)। গীতারপ অম্বত্ই এই উপনিষদ গাভীর স্থস্বাদু দুগ্ধ, এবং এই 
শীতামৃতরূপ দুগ্ধ ম্বধীগণই পাঁন করিয়া থাকেন।৫। ধিনি প্রথমে অজ্জুনের সারথ্যকার্ধ্যে 
ব্রতী হইয়া লোৌকত্রয়নের উপকারার্থ এই গীতামৃত দান করিয়াছেন, সেই পরমাত্মাম্বরূপ 
শ্রকৃফকে নমন্বার। ৬। যেব্যক্তি এই ঘোর সংসার-দাগর * উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক ইন, 


৪৭৪ ভ্রীমন্তগবদগীতা 


মংসার সাগরং ঘোরং তর্ত মিচ্ছতি যে! নরঃ। 
গীতাঁনাবং সমাসাগ্ত পারং যাঁতি সৃখেন সঃ॥ ৭ 
গীতাঁজানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ। 
মোক্ষমিচ্ছতি মৃটাত্ম! যাতি বাঁলকহান্ততাম্‌ ॥ ৮ 
যে শৃষ্বস্তি পঠন্যেব গীতাশীন্্মহণিশম্‌। 

ন তে ঠৈ মাহ্ুষা জ্ঞেয়া দেবরূপ। ন সংশয় ॥ ৯ 
গীতাজ্ঞানেন সংবোঁধং কৃষ্ণ প্রাহাঞ্জুনায় বৈ। 
ভক্তিতত্বং পরং তত্র সগুণং চাঁথ নিগুণম্‌ ॥ ১০ 
সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছি তৈ:। 
ক্রমশশ্চিতশুদ্ধিঃ স্তাৎ প্রেমভক্ত্যাদি কর্্মণি ॥ ১১ 
সাধে গীঁতাম্তসি সানং সংসারমলন|শনম্। 
্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্ধ্যং হস্তিসাঁনং বুখৈব তৎ ॥ ১২ 
গীতায়াশ্চ ন জানাঁতি পঠনং টৈব পাঠনম্‌। 

স এব মাঁচষে লোকে মোধকর্্বকরো ভবে ॥ ১৩ 
ষম্মাদনীতাঁং ন জানাঁতি নাধমন্তৎ্পরোজন: | 

ধিকৃ তস্য ম|ছ্যং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্‌ ॥ ১৪ 
গীতার্থং ন ব্জানাতি নাধমস্তৎ্পরো জন; 

খিক্‌ শরীরং শুভং শীলং বিভবন্তদ্গৃহাশ্রমম্‌ ॥ ১৫ 


তিনি এই গীতারূপ তরণী আশ্রয় করিলে অনায়াসে সংসাঁর সাগরের পার প্রাথথ হইতে 
পারিবেন। ৭। ষে ব্যক্তি গীতাজ্ঞানের শ্রবণাভ্যান করে নাই, অথচ সে যদি মোক্ষা- 
ভিবাঁধী হইয়! থাকে তবে সে বাঁলকগণেরও উপহাসাম্পদ হইয়া থাকে । ৮। খীহীরা গীতাশ-স্ 
অহবিশ শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তীহারা মছুষা নহেন, তাহার! দেবতাস্বরূপ, এ 
বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ৯। 

শ্রীক্চ গ্ীতাজ্ঞান উপদেশ দ্বারা অজ্জনকে তত্বজ্ঞান শিক্ষ/ দিয়াছিলের, স্বাহাতে 
সণ ও নিগুণ ভক্তিতত্ব ব্যাখ্যাত হইগ্রাছে। ১০। ভূজি-মুক্তি-সমৃদ্ধিত-গ্ীভার অস্টাদশ 
অধ্যায়রূপ অষ্টাদশ সোপান ছার! ক্রমশ: চিত্শুদ্ধি লাভ করিয়া প্রেম্ভক্তয।দি বর্ণে আয়িকতর 
উন্নতিলাত হইয়া থাঁকে। ১১। গীতারূপ সলিলে ন্সান করিয় সাধুদের সংসার-মালিস্ক ধৌত 
হইয়| যায়? কিন্তু হাহা! শ্রদ্ধাহীন তাহাদের গীতাসলিলে অবগাহন হস্তীক্ানের স্তায় 
বৃথা হইয়া থাকে। ১২। যে ব্যক্তি গীতাঁশাস্ব পঠনপাঠন করিতে ন| জানে, মছুষ্যালোকে 
তাহার সমস্ত কার্ধ্যই বৃথা হইয়। থাকে। ১৩। যেহেতু, গীতাশান্মে যে অনভিজ তদঞ্জো 
নরাধম আর ইহজগতে কেহ নাই, তাঁহার মছুষ্য দেহ ধারণে, তাছার জ|নে ও কুলস্টীলে 
ধিকৃ। ১৪। যেব্যক্তি গীতার অর্থ অবগত নহে, তদপেক্ষা নরাধম আর কেহ নাই, তাজা 
দেহে, কলাণে, শীলতায় এবং তাহার গৃহীশ্রম ও বৈভবাদিতে ধিকৃ। ১৫। দীতাশার 


্রমন্তগবদগীতা। ৪৭৫ 


গীতাশান্ত্ ন জাঁনাঁতি নাধমন্তৎপরোজনঃ | 

ধিক্‌ প্রালন্ং প্রতিাঁ্চ পৃজাং মানং মহত্তমম্‌ ॥ ১৬ 
গীতাঁশান্ত্ে মতির্নান্তি সর্ব তত্লিক্ষলং জগুঃ। 

ধিক্‌ তস্য জ্ঞানদাতাঁরং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ ॥ ১৭ 
গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমগ্তৎপরো জনঃ। 

গীতাগীতং ন যজ.জানং তদ্‌বিদ্ধামুরসক্মতম্‌ ॥ ১৮ 
তয্মোঘং ধর্মরহিতং বেদবেদান্তগহি তম্‌। 
তন্মাদ্বন্মময়ী গীতা সর্কজ্ঞানপ্রযোজিক। | 
সর্বশান্মসারভূতা বিশুদ্ধা স] বিশিষ্যতে ॥ ১৯ 
যোহ্বীতে বিষ্ুপর্বাছে গীতাং শ্রীহরিবাসরে | 
স্বপন্‌ জাগ্রন্‌ চলংস্তিষ্ন্‌ শত্রভির্ন স হীয়তে ॥ ২০ 
শীলগ্রামে শিলাদ্নাং বা দেবাগারে শিবালয়ে । 
তীর্থে নগ্ভাং পঠেদশীতাং সৌভাঁগাং লভতে গ্রবম্‌। ২১ 
দেবঁবকীনন্দনঃ কৃষ্ণ! গীতাপাঠেন তুষ্যতি। 

যথা ন বেদৈপ্পনেন যজতীথব্রতাঁদ্িভিঃ ॥ ২২ 
গীতাধীতা চ যেনাঁপি ভক্তিভাবেন চেতস!। 
বেদশান্ত্রপুরাণানি তেনাধীতাঁনি সর্ববণঃ ॥ ২৩ 


যে অবগত নহে তদপেক্সা অধম আর কেহই নাই, তাহার প্রায়ন্ধ কর্ণ, ও প্রতিষ্ঠায় ধিক্‌, 
তাহার পুজা, মান ও মহত্বে ধিক্‌। ১৬। গীতাশাস্ত্রে যাচাঁর মতি নাই অর্থাৎ তাহাতে যাহার 
বুদ্ধি প্রবিষ্ট নহে তাহার সমস্তই নিক্ষল, তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্‌, তাহার ব্রত নিষ্ঠা, তপস্তা! 
ও যণকেও বিক্‌। ১৭। যেব্যক্তি গীতার্থ পঠন করে নাই, তদপেক্ষা নয়াধম আর কেহই 
নাই; এবং যে জ্ঞান গীতাশাস্ত্ে গীত হয় নাই, তাহাকে আন্গুর-জ্ঞান বলিয়া মানিবে। ১৮| 
এবং সে জ্ঞান একেবারেই নি্ষল ও তাহা ধর্মবিরহিত এবং বেদবেদাস্ত-বিনিঙ্দিত, 
অতএব ধর্মী গীতাঁকেই আশ্রম» করিবে, তাঁহ। সর্ববজ্ঞানপ্রদাঁয়িনী ও সর্বশাস্ত্ের 
সারভূতা, এবং গীতা'র ন্যায় বিশুদ্কা আর অন্ত কিছুই নাই বলিয়া সর্বশান্্াপেক্গ! 
ইহারই বিশিষ্টত! জ্বানিবে। ১৯। বিঞুপর্ব্বে একাদশীতে ধিনি গীতা পাঠ করেন 
তিনি নিদ্রা, জাগরণ, গমন, উপবেশন কোথাও কোন অবস্থাতেই শত্রু ছারা 
ত্রাদিত হদ না। ২০। যেব্যক্তি শালগ্রামশিলার সমীপে, দেবালয়ে, শিবাল়ে, 
কোন তীর্ঘস্থানে.বা! নদীতটে গীতা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ 
করিয়া! থাকেন। ২১। দেবকীননদন শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ পরিতুষ্ট হয়েন, বেদাধ্যয়ন, 
দান, . যঞ্জ, তীর্ঘসেবা ও ত্রতাদি অনুষ্ঠান ঘারাও তাঁদৃশ পরিতোষ প্রাপ্ত হন না। ২২। 
বে ব্যক্তি ভক্তিযুক্তচিতে গীতাধ্যয়ন করেন তাঁহার বেদশাস্্র গুরাণাদি পাঠের যে ফল তাহাই 
লাভ হইয়! থাকে । ২৩। যোগস্থানে, সিদ্ধপঠে, শালগ্রম শিলশর সন্দুখে, সঙ্জন সভায়, 


৪৭৬ প্রীমন্ভগবদগীতা 


যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সংসভানু চ। 

যজ্ঞে চ বিষুণভক্কা গ্রে পঠন্‌ সিদ্ধিং পরা লভেৎ ॥ ২৪ 
গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে । 
ক্রতরে! বাঁছিমেধাদ্যাঃ কৃতান্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫ 

ধঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্তয়ত্ব ধঃ পরম্‌। 
শ্রবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রধাতি পরং পদম্‌॥ ২৬ 
গীতায়।ঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোহপঁয়ত্যেব সাদরাঁৎ। 
বিধিন। তক্তিভাবেন তস্য ভার্ধ। প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭ 
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশরঃ | 
দয়িতানাং প্রিয়ে৷ ভূত্বা পরমং সুখমগ্রতে ॥ ২৮ 
অভিচারোভ্তবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ। 
নৌপসপ তি তত্রৈব ত্র গীতাচ্চনং গৃহে ॥ ২৯ 
তাপত্রয়োন্তব! পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ কচিৎ। 

ন শাঁপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥ ৩০ 
বিশ্ফোটকাদয়ো! দেহে ন বাথস্তে কদাঁচন। 

লভেং কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিধশব্যভিচারিণীম্‌ ॥ ৩১ 
জায়তে সততং সখ্যং সর্বজীবগণৈঃ: সহ। 

প্রারন্ং ভূগঙ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতপ্য চ॥ ৩২ 


যজ্ঞক্ষেত্রে কিংবা ভগবত্তক্তের নিকট যিনি গীত! পাঠ করেন, তিনি পরমসিদ্ধি লাভ করিয়! 
থাঁকেন। ২৪। যিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ ব। শ্রবণ করিয়! থাকেন তাহার সদক্ষিণ অশ্বমেধাদি 
যজ্ঞ কর! হইল বুঝিতে হইবে । ২৫। যিনি গীতার্থ শ্রবণ বা কীর্তন করেন, ক্লিংবা পরকে 
শুনাইবার জন্ত গীতা ব্যাখ্য। করেন তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৬। যিনি 
ভক্তি সহকারে বিধিপূর্ব্বক সাদরে বিশুদ্ধ গীতা পুস্তক দাঁন করেন তাঁহার ভারা প্রিয়া হুন, 
এবং তিনি যশঃ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করেন ও তিনি নেহভাজনদিগের প্রিয় 
( দয়িতাপ্রিয় ) হঈয়া পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । ২৭--২৮। 
যে গৃহে গীতাঁর অর্চনা হয়, তথায় অভিচাঁর বা অভিশাপাদি জনিত কোনরূপ দুঃখই আসিতে 
পাঁরে না । ২৯। পরস্ত তাঁপত্রয় সমুভূত পীড়া, ব্যাধি, অভিশাঁপ, পাঁপ, দুর্গতি বা নরক- 
যন্ত্রণা তাহাকে ভোগ করিতে হয় না। তাহার দেহে বিস্ফোটকাদি বাঁধ| উৎপন্ন হয় না, 
তিনি কৃষ্ণপদে দাস্ত ও অব্যভিচারিণী ভক্তি লাঁভ করিয়! থাকেন । ৩*-_৩১। গীতাভ্যাসরত 
ব্যক্তির সমস্ত জীবের সহিত সখ্যত! লাভ হয়) এবং তাদৃশ ব্যক্তি প্রারদ্ধ কর্টের 
ভোগ করিলেও তাহাকে মুক্ত ও মুখী বলা যাইতে পাঁরে, কারণ কোন কর্দের দ্বারা তিনি 
আবদ্ধ হন ন। গীতাধ্যায়ী মহাপাঁপ ও অতিপাপ করিলেও পন্পপত্রস্থ জলেয্ন স্তায় সেই পাঁপ 


ভ্রীমন্তগবদগীতা ৪শ৭ 


সমুক্তঃ স সুখী শোকে কর্শণ| নোপলিপ্যতে। 
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ। 

ন কিঞ্িং স্পৃশ্ততে তদ্য নলিনীদলমস্তমা ॥ ৩৩ 
অনাচারোত্তবং পাপমবাচ্যাদি কৃতঞ্চ যৎ। 
অভক্ষ্যভক্ষজং দোযমন্পৃশ্যম্পর্শজং তথা ॥ ৩৪ 
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিক্দিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ। 

তথ সর্বং নাশমায়াতি গীতাঁপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫ 
সর্বত্র প্রতিভোক্ত চ প্রতিগৃহা চ সর্ববশঃ | 
গীতাপাঁঠং প্রকুর্বাণো ন লিপ্যতে কদাচন ॥ ৩৬ 
রতবপূর্ণাং মহীং সর্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধাঁনতঃ। 
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধল্ফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭ 
যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদ! । 

স সাগ্নিকঃ সদ! জাপী ক্রিয়াবান্‌ সচ পণ্ডিত; ॥ ৩৮ 
দর্শনীয়ঃ স ধনবাঁন্‌ স যোগী জ্ঞানবানপি। 

স এব যাজ্জিকো যাজী সর্ধবেদাদর্শকঃ || ৩৯ 
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ততে। 

তত্র সর্ববাণি তীর্থ।নি প্রয়াগ।দীনি ভূতলে ॥ ৪০ 
নিবসস্তি সদা দেছে দেহশেষেহপি সর্বদা । 

সর্ধ্বে দেবাশ্চ খরষয়ো! যোগিনে। দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪১ 


তাহাকে ম্পর্শ করিতে পারে না। ৩২-৩৩। অনাচার জনিত ও অবাচ্যভাষণ জনিত 
পাঁপ সকল, অভক্ষ্য ভক্ষণ জনিত ও অন্পৃষ্ স্পর্শ জনিত দোষ সকল. জানাজ্ঞানকত ব! 
ইন্দ্রিয় জনিত যে কোন দোষই হউক, গীতা৷ পাঠের দ্বারা তৎ সমস্তই তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া! 
যাঁয়। ৩৪--৩৫। সর্বত্র ভোজন ও সর্বত্র প্রতিগ্রহ করিলেও গীতাপাঁঠকারীকে সেই সকল 
পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। ৩৬। অবিহিত ভাবে (শাস্ত্র বিধি উল্লজ্ঘন করিয়া ) রত্বপূর্ণ 
পৃথিবী প্রতিহত করিয়াও একমাত্র গীতাপাঠ ঘারাই সে বিধৌত-পাঁপ হইয়া স্বচ্ছ ক্ষটকের 
্থায শুদ্ধ'হুইয়া থাকে । ৩৭। ধাহার অসন্তঃকরণ সর্বদা গীতাতে রমমান থাকে, তিনিই সাগ্লিক। 
তিনিই জাপক, তিনিই উপাঁসক, তিনিই ক্রিয়াবান, তিনিই পণ্ডিত, তিনিই দর্শনীয়, তিনিই 
ধনবান, তিনিই যোগ্য, তিনিই জানবান, তিনিই যাজক, তিনিই যাঁজক, তিনিই সর্ব 
বেদার্থদর্শী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। ৩৮--৩৯। | 

গ্লীতা যেখানে নিত্য পঠিত হয়, প্রয়াগাঁদি পৃথিবীর সমস্ত তীর্থই তথায় বর্তমান 
থাকেন। ৪০ | তাহার জীবনক!লে এবং দেহাবসাঁনের পরও সম্মত দেবতারা, খষিরা, যোগীরা 
হার দেহরক্ষক হইয়! বাল করেম। ৪৯। ধাহার গৃহে নিত্য গীতা পাঠ হয়, বালক, 


৪৭৮ শ্রীমন্তগবদগীত। 
গোপালে! বালরুষণঠংপি নারদঞ্বপার্খদৈ: | 
সহায়ে কায়তে শলীঘ্রং ষ্র গীত! প্রবর্ততে | ৪২ 
যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা। 
মোদতে তত্র শ্রফ! ভগবান্‌ রাঁধিকাঁসহ ॥ ৪৩ 

শ্রীভগবাঁন উবাঁচ-_ 

গীত! মে হদয়ং পার্থ গীতা মে সারমৃত্তমম্‌। 
গীতা মে জ্ঞানমত্যু গ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্।| ৪৪ 
গীতা মে চোতমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্‌। 
গীতা মে পরমং গুহাং গীতা মে পরমে| গুরুঃ || ৪৫ 
গীতাঅয়েহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্‌। 
গীত।জ|নং সমাশ্রিত্য ব্রিলোকং পালয়ম্যহম্‌ ॥ ৪৬ 
গীতা মে পরম বি্যা ব্রন্মারূপা ন সংশয়; 
অর্ধমাত্র! পর! নিত্যমনির্ববাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৪৭ 
গীতান।মানি বঙ্গ্যামি গুহানি শৃু পাণ্ডব। 
কীর্তনাৎ পর্বপাপাঁনি বিলয়ং যাস্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮ 
গল। গীতা চ সাবিত্রী লীত। সত্যা পতিব্রতা । 
্দ্াবলিব্রদ্ধবিছ্া ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯ 
অর্ধমাত্রা চিদানন্দ! ভবন্রী ভ্রাস্তিনাশিনী | 
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্বার্থজ্ঞাঁনমঞ্জরী ॥ ৫০ 


গোঁপাঁল, নারদ, খর প্রভৃতি পার্ধদাঁদি সহ তাহাঁর সহায় হইয়| থাঁকেন। ৪২। গীতাশাস্বের 
বিচার, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা! যে স্থানে হয়, তথায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা! সহ-“পয়মানন্দে 
বিরাজ করেন। ৪৩। 

শ্রীতগবান বলিলেন-_হে পার্থ, গীতা আমার হৃদয়, গীতা আমার সার সর্বস্ব, গীতাই 
আমার অত্যুগ্র জ্ঞান এবং গীতাই আমার অব্যয় জ্ঞান রূপ। ৪। গীতাই আমার পরম উত্তম 
স্থান, গীতাই আমার পরমপদ, গীতাই আমার অতীব গুহ্‌ ৭ম এবং গীতাই আমার পরমণ্ডরু। 
৪৫। গীতার আশ্রয়েই আমি অবস্থিত এবং গীতাঁই আমর পরম গৃহ এবং গীতাজান আশ্রঙন 
করিয়াই জামি ত্রিলোক পালন করিয়া! থাকি । ৪৬। গীতাই ব্রক্মরূপা, অর্ধমাত্রান্বরূপা, 
অনির্বাচ্য পদাত্মিকা, পরঘাবিষ্তারূপিনী। ৪৭। হে পাব! গীতার গুহ নামদকল 
বলিতেছি শ্রবণ কর, থে নাম কীর্তন করিলে পাপসকল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ৪৮। 
গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিত্রতা, ব্রদ্াবলি, ব্রহ্গবিষ্ঠ', ত্রিমন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, 
অর্দমান্রা, চিদ নিন্দা, ভব্থী, ভ্রাস্তিনাশিনী, বেছত্রয়ী, পরানণা, তস্বার্থজানমঞ্জরী--এই কয়েকটা 
গীতার নাম। যে ব্যক্তি লিশ্চলচিত্তে এই নামগুলি নিত্য জপ করেন, তিনি জান ও 


শ্রীমন্তগবদগীতা! ৪৭৯ 


ইত্যেতানি জপেন্িত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ | 
জ্ঞানসিদ্বিং লভেন্নিত্যং তথাস্তে পরমং পদম্‌ ॥ ৫১ 
পাঠেহস মর্থ; সম্পৃর্ণে তবর্ঘং পাঠমাচরেৎ। 

তদা গো দানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২ 
ভ্রিজগং পঠমানস্ত সৌমযাগফলং লভেৎ। 

ষড়ংশং জপমানস্ত গঙ্গসানফলং লভেৎ্ ॥ ৫৩ 
তথাধ্যায়দ্য়ং নিত্যং পঠমানে! নিরস্তরম্। 
ইন্্রলৌকমবাপ্লোতি কল্পমেকং বসেৎ গ্রবম্‌ ॥ ৫৪ 
একমধ্য।য়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ। 
রুদ্রলোকমবাপ্রোতি গণোতৃত্বা বসেচ্চিরম্‌॥ ৫৫ 
অধ্যায়াদ্বঞ্চ পাদং ব। নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ। 
গ্রাপ্পোতি রবিলোকং স মন্বস্তরসমাঃ শতম্‌ ॥ ৫৬ 
গীতায়াঃ শ্লে।কদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম,। 
তরিদ্যেকমেকমর্ধং বা ক্লোকানাং যঃ পঠেম্নরঃ 
চন্দ্রলৌকমবাপ্লোতি বর্ষাণীমযুত্তং তথ! ॥ ৫৭ 
গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ। 

স্বরংব্যক্ত1 জনে! দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্‌ ॥ ৫৮ 
গীতার্থমপি পাঠং বা শৃরুয়াদস্তফালতঃ। 
মহাঁপাতকযুক্তোহপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ৫৯ 


সিদ্ধিলাভ করিয়! অস্তে পরমপন প্রাপ্ত ছন। ৪৯--৫১। যিনি সম্পূর্ণ গীতাপাঠে অসমর্থ তিনি 
তাহার অর্থ পাঠ করিবেন, তাহাতেই তীহাঁর নিঃলনেছে গোদান জনিত পুগ্যলাভ 
হইবে। ৫২। যিনি গীতার একতৃতীয়াংশ পাঠ করিবেন তিনি সোমযাঁগের ফললাঁভ কিয়! 
থাকেন এবং গীতার ষষ্ঠ|ংশ পাঁঠ কল্পিলে গঙ্গাক্মানের ফললাভ করিবেন । ৫৩। হিনি প্রত্যহ 
ছুই অধ্যায় গাঠ করেন তিনি এক কল্পকাঁল ইন্্রলোকে বাঁস করেন। ৫৪। যে ব্যক্তি ভক্তি- 
মাযুক্ত হুইয়! এক অধ্যায়ও পাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোকে গণত্বপ্রাপ্ত হইয়! বহুকাল বাঁ 
করেন। ৫৫। যিনি অধ্যায়ের অর্ধ বা একপাঁদ নিত্য পাঠ করেন, তিনি শত মহস্তর কাল 
কঈবিলোকে বাঁস করেন। ৫৬ । ধিনি গীতার দশটা, সাঁতটী, পাঁচটা, চাঁরিটা তিনটা, দুইটা, একটী 
বা অর্ধ প্লোকও পাঠ করেন, তিনি অযুত বর্ম ধরিয়। চন্দ্রলৌকে বাস করেন।,৫+। যিনি 
গীতার এক অধ্যায়ের, এক স্লোকের বা একপাদ মাত্রের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ 
করেন, তিনি পরমপদ লাভ করিয়! থাঁকেন। ৫৮। যিনি অন্তকালে গীভার্থ ব| গীতাপাঠ 
আরধ করেন, তিনি মহাপাঁতকযুক্ত হইলেও মুক্তিভাগী হইয়। থাকেন। ৫৯। বিনি গীতা- 
গুকরংযুজ হইয়া প্রাঁপত্যাগ করেন, তিনি বৈরুষঠধাম প্রাপ্ত হই বিজুর পঞিত 


৪৮০ শ্রীমন্তগবদগীত! 


গীত পুস্তকসংযুক্ঃ গ্াণী-স্তযক। প্রধাতি ফঃ। 

স বৈকুষ্ঠমবাপ্রোতি বিষুবন! সহ মোদতে ॥ ৬০ 
গীতাধ্যা়সমাধুক্তো মৃতো মাঁছষতাং ব্রজেৎ | 
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লঙতে মুক্তিমুত্তমাম্‌। 
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্কো মিরমাণে! গতিং লতেৎ ॥ ৬১ 
যদ্‌যৎ কর্ম চ সর্বত্র গীতাপাঠ প্রকীত্িমৎ। 

তত্তৎ কর্ধ চ নির্দোষং ভূত্ব! পূর্ণত্বমাপ্র,যাথ ॥ ৬২ 
পিত ছদদিশ্ত য: শ্রান্ধে গীত1পাঠং করোতি হি। 
সন্তষ্টাঃ পিতরস্তন্ত নিরয়াদ্‌ যাস্তি দবর্গতিম্‌ || ৬৩ 
গীতাপাঠেন সন্ধষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ। 
পিতৃলোকং প্রযান্ত্যেব পুক্রাশীর্বাদতৎপরাঃ ॥ ৬৪ 
গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেুপুচ্ছসমদ্থিতম। 

কৃত্ব! চ তদ্দিনে সগ্যক্‌ কৃতার্থো জায়তে জনঃ || ৬৫ 
পুত্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়ঃ প্রকরোতি যঃ। 

দত্ব| বিগ্রায় বিছুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্‌ ॥ ৬ 
শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ গ্রকরোতি যঃ। 

স যাতি ব্র্থসদনং পুনরা বৃত্তিহূ্লভম্‌ ॥ ৬৭ 
গীতাদানগ্রভাবেন সপ্তকল্প মিতা; সমাঃ। 
বিষুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণনা সহ মোদতে ॥ ৬৮ 


পরমাননো বাস করেন। ৬*। গীতার এক অধ্যায় সমাধুক্ত হইয়াও ধাহার মৃত্যু হয়, তাহার 
আর নীচ-যোনি প্রাপ্ত হইতে হয় না, তিনি পুনরায় মচুত্যযোঁনি লাভ করিয়!সেই দেহে 
গীতাভ্যাস করিয়! মুক্তিলাঁভ করিয়া! থ!কেন, মৃত্যুকালে “গীতা” এই শবমাত্র, উচ্চারণ 
করিলেও তীহার সদ্‌গতি লাভ হয়। ৬১। গীতাঁপাঠপূর্ববক যে যে কর্শ আরন্ধ হয, সেই সেই 
কর্ম নির্োষ হইয়। পূর্ণ ফলদানে সমর্থ হয়। ৬২। শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের উদ্দেশে গীত! পঠিত 
হইলে তীহার] নিরয়ে থাকিলেও তথ| হইতে আনন্দে স্বর্গে গমন করেন। ৬৩। শ্রাদ্ধতর্পিত 
পিতৃগণ গীতাপাঠে সন্ত হইয়! পুকত্রগণকে আশীর্বাদ করিতে করিতে পিতৃলৌকে গমন 
করেন। ৬৪। ধিনি ধেঙগপুচ্ছসংযুক্ত গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি তদ্দিনেই সম্যক্রূপে 
কতরৃত্য হইয়! থাকেন। ৬৫। যিনি স্ুবর্ণসংযুক্ত গীতাপুন্তক বিঘানবিগ্রকে দান করেন, 
তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। ৬৬। যিনি একশত গীতাপুন্তক দান করেন, তিনি ব্রক্গলোকে 
গমন করেন, তহা'র পুনরাবৃত্তির দম্তাবন] থাকে না। ৬৭। 


গীতাদান প্রভাবে বিধুবলোক প্রাপ্ত হইয়া তিনি সণ্ুধল্পা কাল পরধ্যস্ত বিষুর সহিত আনন্দ 
ভোগ করিয়া থাকেন । ৬৮। গীতার সম্যক অর্থ শ্রবণ করিয়! ষিনি গীতা! পুস্তক দাঁন 


শ্রীমহ্গেবদগীতা ৪৮১ 


সম্যক্‌ শ্রত্ব| চ গীতার্থং পুস্তকং ষঃ প্রদাপয়েৎ। 
তশ্মৈ প্রীত: শ্রীভগবান দ্দাঁতি মানসেপ্ষিতম্‌॥ ৬৯ 
দেহং মাচুষমাশ্রিত্য চাতুর্বর্ণেষু ভারত। 

ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিনীম্‌। 
হস্থাক্ক্তাম্বতং প্রাপ্ত, সনরো! বিষমঞ্্ুতে ॥ ৭০ 
জনঃ নংসারছুঃখার্তো গীতাজ্ঞানং সমা'লতেৎ। 
গীত্বা গীতাম্বতং লোকে লব্ধ। ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥ ৭১ 
শীতামাশ্রিত্য বহবে। ভূভূজে। জনকাঁদয়ঃ। 
নিধৃতকল্মষ! লোকে গতীস্তে পরমং পদম্‌ ॥ ৭২ 
গীতান্গ ন বিশেষে ইস্তি জনেষ্চ্চাঁরবেযু চ। 
জ্ঞানঘেব সমগ্রেষু সমা ব্রন্বম্বরূপিণী ॥ ৭৩ 
যোহভিমানেন গর্ধেণ গীতানিন্াং করোঁতি চ। 
সমেতি নরকং ঘোঁরং যাঁবদাহৃতসংপ্রবম্‌॥ ৭৪ 
অহস্কারেণ মৃঢাত্মা গীতার্থং নৈব মতে । 
কুক্তীপাঁকেষু পচ্যেত যাবৎ কঙ্মক্ষয়ো ভবেৎ। 
গীতার্থং বাচ্মানং যো ন শ্রণোতি সমীপতঃ। 
সশুকরভবাং যোনিমনেকা মধিগচ্ছতি ॥ ৭৬ 
চৌধ্যং কৃত্বা চ গীতায়া: পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ। 

ন তশ্ত মফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথ! ভবেৎ ॥ ৭৭ 


করেন তাহার প্রতি শ্রীতগবাঁন প্রীত হইয়। তার মনের ইপ্সিত যাহ! তাহাই দান করেন ।৬৯| 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র্্, বৈশ্য ও শূদ্রকুলে মচ্ুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়! যে ব্যক্তি এই অসৃতরূপিনী গীতা 
অবণ ব| পাঠ না করে, সে হস্তস্থত অমৃত ত্যাগ করিয়া ব্ষি ভক্ষণ করে। ৭০। সংসার- 
দুঃখগীড়িত ব্যক্তি গীত। জ্ঞান ল|ভ করিলে এবং গীতামৃত পান করিলে তক্তিলাভ করিয়া 
নুরী হই! থাকে। ৭১। জনকাদি বহু ভূপতিগণ গীতাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত পাপ 
হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন। ৭২। কেহ গীতোক্ত ফ্লোকই উচ্চারণ 
করুন বা! ফেহ গীতোক্ত জ্ঞানই লাভ করুন, তাহার মধ্যে ফলের ইতর বিশেষ নাই, কারণ 
র্ষগ্বর্ূপিণী গীত! সকলের নিকটই সমভাবাপক্ন| | ৭৩। অহঙ্কত হইয়া যে মৃঢ়াত্মা গীতার 
নিন্দা করে, সে মহাপ্রলয় পধ্যস্ত ঘোর নরকে বাঁস করিয়া! থাকে । ৭৪। যে মৃঢাত্ম। অহঙ্কার 
বশতঃ গীতীর্থ জানিতে চায়, সে করক্ষয় কাল পর্য্যন্ত কুস্তীপাঁক নরকে পচিতে থাকে । ৭৫। 
নিকটেই গীত। পাঠ হইতেছে তাহা দেখিয়াও যে ব্যক্তি শ্রবণ না.করে, সে ব্যক্তি বহুজগ্ম 
শুকরযেনি গ্রাণ্ত হয়। ৭৬। যে ব্যক্তি গীতাপুস্তক চুরি করিয়া আনে তাঁহাতে কোন 
ফল হয় না, ওরূপ ব্যক্তির গীতা পাঠ বৃথা হয় | ৭৭। ঘ্বেব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ করে নাট, 


৪০২ . স্ীমস্তগবদগীতা 


ষঃ শ্রত্বা নৈব গীভার্থং মোঁদতে পরমার্থতঃ। 

নৈষ তশ্ত ফলং লোকে-প্রমতন্ত যথা শ্রম: ॥ ৭৮ 

গীতা শ্রত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোব্যং পষ্টাম্বরং তথ|। 

নিবেদয়েৎ প্রদানার্ঘং গ্রীতয়ে পরমাতবনঃ ॥ ৭৯ 

বাচকং পৃজয়েস্তক্তয। দ্রব্যাবস্থাছ্যুপন্করৈঃ | 

অনেকৈব হুধ! প্রীত্য। তুস্তাং ভগবান হরিঃ ॥ ৮০ 

সত উবাচ-- 

মাহাত্মযমেত দ্গীতায়াং কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্‌। 

গীতাস্তে পঠতে যস্ত তথোঁক্তফলভাঁগ, ভবেৎ ॥ ৮১ 

গীতাগ্লাঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব ষঃ পঠেং। 

বৃথ| পাঁঠফলং তন্ত শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮২ 

এতম্মাহাত্মসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ। 

অদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমা গতিমাপ্ু,য়াৎ ॥ ৮৩ 

শ্রত্বা গীতা মর্থযুক্তাং মাহাত্যং যঃ শুণোতি চ। 

তন্ত পুণ্যফলং লোকে ভবে সর্বন্খাবহম্‌॥ ৮৪ 

ইতি শ্ীবৈষণবীয় তন্ত্রসারে প্রমন্তগবদশগীতা মাহা জম্যং সমাপ্তম্‌। 
্রীকফাপণিমন্ত। । 





অথচ পরমার্থ লাভে ব্লীল হ হয়, উতমত্ের শ্রম যেমন মন লিক্ষগ, তাহার পরিশ্রম সেইরূপ 
নিক্ষল হইয়া থাকে । ৭৮। গীতা শ্রবণ করিয়। স্বর্ণ, ভোজ্য, পষ্টবস্ত্র প্রভৃতি পরমাত্মার 
প্রীত্যর্থ নিবেদন করিবে। ৭৯। গীতার ব্যাখ্যাকর্তীকে ভক্তিপূর্ব্বক নানাপ্রকার দ্রব্য ও 
বন্তাদি উপহার প্রানি করিলে ভগবান হরিকেই সন্তুষ্ট করা হয়। ৮০। 
সুত কহিলেন_-যিনি শ্রীকুষ্টোন্ত গীতার এই মাহাত্্য গীতাপাঠাস্তে 'পাঠ করিয়া 
থাকেন তিনি থোক্ত ফলভাগী হন ।৮১। গীতা পাঠ .করিয়! যিনি গীতার মাহাত্ম্য পাঠ 
না করেন, তাহার গীতা পাঠের ফশ্ললাঁভ হয় না, ত|হার পরিশ্রমই সার হয়। ৮২। এই 
মাহাত্মা সংযুক্ত গীতা ধিনি প:ঠ করেন, অথবা শ্রদ্ধাপূর্ববক শ্রধণ করেন, তিনি প্রমাগতি 
প্রাপ্ত হইয়া থাঁকেন। ৮৩। ঘিনি অর্থের সহিত গীত। শ্রবণ করিয়া মাহা ত্ম্ও অ্ররণ করেন, 
তাহারই শ্বর্গস্থথাবহ পুণ্যফল লাভ হইয়! থাকে ॥ ৮৪ ॥ 
ইতি শ্রীবৈষবীয় তন্ত্রণারে শ্রীমপ্তগবদর্গীতামাহা ত্য সমাপ্ত । 
ও হরি; ও । 


বোগির।জ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের 
শহন্চিকিওুউ জীন্ন্নী 


গ্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়/ছিলেন প্বঙ্গভূমি অবনতা বস্থায়ও রত্ব-প্রসবিনী”। 
প্রতিভাশ!লী কবি ও স্ুলেখকের কথ! ছাঁড়িয়! দিয়া কেবল ধর্্ববীরগণের প্রতি দৃষ্টিপাঁত 
করিলেও এ কথা সপ্পর্ণ সত্য বলিয়! মনে হয়। নিতান্ত দুরবস্থার সময়েও অকলঙ্ক ধর্্ববীরের 
জ্যোতিঃপ্রভায় ভারতবর্ষ নিরন্তর আলোকিত। ভাঁরতব্য ঘখন আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ 
ধর্মহীন, যখন এঁহিকতা, বিলাসিতা এবং আড়ম্বরপ্রিয়তার ঘন কুজঝটিকায় ধর্মের আকাশ 
নিবিড় তমদাচ্ছন্ন, তখনও ভারতবর্ষে শান্তিপ্রিয়, ততজ্ঞানী, ভগবৎপ্রাণ ভক্ক ও যোগীর অভাব 
হয় নাই। ইহ! ভারতবর্ষের মাঁটার গুণই বপিতে হইবে। 

ধাহাদের চরণম্পর্শে ধরণী পবিত্র হয় এইরূপ মহা্ভব মহাপুরুষ অনেকগুলিই গত 
শতাব্ধীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতাকাঁশে সমৃজ্জল নক্ষত্রের মত ফুটিয়। উঠিয়া ভারতের 
আধ্যাত্মিক সম্পদ্দের পরিঃয় ও তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে যোগিরাজ 


৮ন্টামাচরণ লাহিড়ীর নামও কম প্রসিন্ধ নহে।* উনবিংশ শতাবীতে ধর্মমবীর মহাপুরুষ 
কতিপন্ন লোকসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিলে অনেকেই আবার অনাসক্তি, বৈরাগ্য ও শাস্তি 


প্রিয়তার জন্ভ লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। কাশীর পরম 
অন্ধাম্পদ যোগীবর ৬শ্ঠামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় শেষে।ক্ত শ্রেণীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। 
পার্থিবতাসর্ধন্ব নাস্তিকবহুল মানবমণ্ডলীর মধ্যে কিরূপে এই অল্লভাষী, চাঞ্চল্যবিজীন, সত্যব্রত, 
নিত্যযষোগমগ্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্ভব হইল তাহা বাস্তবিকই এক িলয়ের বিষয় 
বলিয়া মনে ইয়। 

এই যোঁগীষ্বর পুরুষের কপাতেই আমর| গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বর্তমান সংস্করণ 
প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। অর্ধ শতাবীরও কয়েক বৎসর পূর্বে এই গীতা মুদ্রিতাকারে 
প্রথম গ্রারিত হয়। তখনও ইহা সীমাবদ্ধ কতিপয় সাধকমগ্ডলীর মধ্যেই প্রচারিত ছিল। 
এখন সে.সংস্করণথানি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, আঁবার তাহাকে তত্বাম্থেধীগণের দৃষ্টিগোঁচর 
করাই বর্তমান সংস্করণের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেস্ট । যে মহাপুরুষের কৃপায় এই আধ্যাত্মিক 
সম্পদ আমরা লা করিয়াছি তাহার সহিত পাঠকবর্গের পরিচয় করাইয়! দেওয়। আমাদের 
কর্তব্য, তাই তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনগাথা শ্রদ্ধা পাঠকবর্গের কৌতুহল নিকৃত্তির জঙ্ত 
এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম । 

ষেগিবয়ের জন্ম সময় বা বংসর ঠিক জানিতে পারি নাই। তাহার ষে কয়েকখানি 
' সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জন্ম সন, মাস ও তারিখ থাঁকিলেও সেগুলির 
উপর আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিলাম না। কারণ তাহার বৃহধা বিক্ষিপ্ত লেখার মর্ধ্ে 
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একস্থানে তাহার নিজ হস্তের লিখিত খাতার মধ্যে দেখিতে পাইলাঁম-__"31:0 ৫৪0 
৫2005 10061570570” সুতরাং এ সম্বন্ধে আমি কিছুই আমার মন্তব্য দিতে পারিব না। 
যোগিবরের পৌত্রছয় (শ্রীমান অভয়াঁচরণ লাহিড়ী ও শ্রীমান আনন্দমোহন লাহিড়ী ) উভয়েই 
তাহার জন্ম সময় শকাব্দ ১৭৫০, সন ১২১৫, ১৬ই আশ্বিন মঙ্গলবার অপর পক্গীয় সপ্তমী 
তিথি বলিয়া ( ইং ১৮২৮, ৩*শে সেপ্টেম্বর ) নির্ণ় করিয়াছেন । এ বিষয়ে তাহাদের সহিত 
আমি একমত না হইলেও বিশেষ কোন শ্তি হইবে না, কারণ আমি মহাপুরুষের জীবনী 
লিখিতে বসি নাই, সুতরাং এস্থলে যুক্তি তর্ক দেখাইয়া জন্মসমন নির্ণয়ের লঙ্গতি 
অসঙ্গতি আমি দেখাইতে চাহি না, এবং তাহার কৌন প্রয়োজনও নাই, শুধু গীতাঁপাঠকদের 
সহিত তাহার সামান্ত পরিচয় করিয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্ত। তাহাতে জন্ম সময়ের ২1৪ 
বৎসর পার্থক্যে কোন বিশেষ ক্ষতি হইবে বলিয়! মনে হয় ন|। 


প্রাচীন কাল হইতেই বিদ্া। ও ধর্ের দিক দিয়। বাঙ্গাল! দেশের মধ্যে নবদ্ধীপের বিশেষ 
খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা আছে। নদীয়া জেল! বঙ্গদেশের বহু প্রাচীন ও অধুনাতন অনেক শ্রেষ্ঠ 
পুরুষদিগের জন্মভূমি । বছ মনীষী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া! এই ভূমিকে অলঙ্কত করিয়াছেন। 
যোগীবর শ্তামাচরণও এই নদীয়! জেলার অন্তর্গত স্ুপ্র্গিদ্ধ গোঁয়াড়ী কৃষ্ণনগরের সংলগ্ন ও 
সঙ্মিহিত জলঙ্গী বা! খড়িয়া নদীর তীরবর্তাঁ ঘুরণী নামক গ্রামে বেন ত্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতামহ শিবচরণ সরকার এবং পিতা গৌরমোহন সরকার ধনে, প্রতিষ্ঠায় 
তৎকালীন ঘুরণীর প্রসিদ্ধ লোক বলিয়া গণ্য ছিলেন; গৌরমোহনের দ্বিতীরা পত্রী মুক্তকেশী 
দেবীই শ্ামাচরণ লাহিড়ী (সরকার ) মহাশয়ের গর্ভধারিণী ছিলেন। ধর্ঘকর্শে পৃজাচ্চনায় 
এবং দানাদিতে এই বংশীয় লোকদিগের দেশে বিশেষে প্রতিষ্ঠ। ছিল। খড়ে নদীর প্রবল 
বগ্ঠাবেগে প্রাচীন সরকাঁর বংশের বসতবাটী, শিবমন্দির প্রভৃতি ভূমিল।ৎ হইয়া নদীগর্ভে অদুস্ঠ 
হইয়! গিয়াছে, এখনও ধ্বংসাঁবশেষের চিহ্ম্বরূপ ই্টকাদি ইতন্তত্ঃ নদীতটে বিক্ষিপ্তভাঁবে 
পড়িয়া আছে দেখিতে পাওয়] যাঁয়। 
হ্ট।/মচিরণের পঞ্চবর্ধকাল এই ঘুরণী গ্রামেই অঙিবাহিত হয়। শুন! যায় 
নৈ তখনও নাকি তিনি শিশুম্ুলভ চাপল্য পরিত্যাগ 
করিয়া একান্তে একাকী পন্মাসস করিয়া বসিয়া 
থাকিতেন। জগ্মাস্তরীয় সংস্কার তীহাঁর ভীবনকে যে দিকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া 
যাইবে তাঁহার হুচন| তাহার শিশুরীবনেই পরিলক্ষিত হইতেছিল। শ্ঠামাচরণের পিতা ও 
পিতামহ মধ্যে মধ্যে নৌকাযোগে কাশীধামে গিয়া কিছু দিন ধরিয়া তথায় বসবান করিতে 
লাগিলেন। ক্রয়ে গৌরমোহন ভাগ্যবিপধ্যয় হেড়ু সাংসারিক প্রয়োদন বশতঃ ঘুরণীর 
বসবাম উঠাইয়া দিলনা একেবারে কাশীতেই স্থায়ীভাবে বাস করিবার অন্ত পরিবাঁরবর্গ ও 
শিশু শ্টামারণকে লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। কাশীর মদনপুর! মহল্লায় সিমন চৌছাষ্টার 
নিকট একটা বাড়ী ক্রয় করিয়! তথায় সকলে বাঁস করিতে লাগিলেন। কাশী বহুদিন হইতেই 
্রশ্নানী বাজালীদিগের একটী আশ্রয় স্থান রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। ইংরাজরাঞ্যের 
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প্রথম|বধিই বহু বাঙ্গালী এই পুণাক্ষেত্রে গিয়া বাদ করিতেন। এখন উহা বহু বাঙ্গালীর 
প্রবাস গৃহরূপে পরিণত হইয়াছে! যদিও দেড়শত বৎসর পূর্বের বহু বাঙালীর তথায় স্থায়ীভাবে 
বান ছিল না কিন্তু তৎকালীন ষে কয় ঘর বাঙ্গলী বাঙ্গালা দেখ হইতে উঠিস্বা। গিয়। কাশীতেই 
স্থায়ী বসবাঁদের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, শ্যামাচরণের পিতা তাহাদের অন্কতম। শৈশবেই 
হ্যামাচরণের মাতৃবিক্বোগ হয়, কিন্তু তাহা কাশীতে হইয়াছিল কি না তাহা জানা 
যায় না। 
হ্ামাচরণের শৈশবেই তাঁহাদের সমস্ত পৈত্রিক ভূসম্পত্তি নষ্ট হইয়া যাঁয়। তাহার পিতা 
নি গৌরমোহন কালের গতি চিন্তা করিয়া তাহাকে ইংরাজী 
শিক্ষা দিবারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যদিও গৌরমোহন 
দে কালের নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গণদিগের ন্তাঁয় সংস্কৃত আরবী ফা ও মাতৃভাষায় সুপরিচিত ছিলেন, 
তথাপি তিনি পুত্রকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিবার জন্য প্রসিহ্ধ রাজা জয়নারায়ণ ঘোলের 
স্থাপিত একটা ইংরাজি কুলে ভঙ্ভি করিয়া দেন, পরে তিনি সম্ভবতঃ গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের 
অন্তর্গত ইংরাপ্জি স্কুলে প্রবেশ করেন। তিনি কত দিন ধরিয়া ও কোন পর্যন্ত ইংরাজি 
বিষ্য। অধিকার করিয়াছিলেন তাহার সঠিক সংবাদ জানা যায় না। তবে তিনি যে উচ্চ 
শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। তীহার জীবনে তিনি বহু 
ছাত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা তীঁহার স্শিক্ষা লাতেরই পরিচায়ক। 
ইংর|জি, হিন্দী, উর্দূ ব্যতীত তিনি নাগভট্ট নামক তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ শান্রজ্ঞ প্ডিতের 
নিকট সংস্কৃতভাষা শাস্ত্র গ্রন্থ কিছু কিছু অধ্যগন করিয়া থাকিবেন। 
কাশীত সে কালে যে সমস্ত প্রবানী বাঙ্গালী কাশীবাস কর্রিবাঁর জন্ত দেশত্যাগ করিয়া 
দিও আসিয়।ছেন তন্মধ্যে পণ্ডিত দেবনারায়ণ বাঁচম্পতির নম 
প্রসিদ্ধ। তিনি বড় নিষ্ঠাবান ও করা ব্রাহ্মণ ছিলেন, 
কাশীর পণ্ডিত মহলেও তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এই বাচম্পতি মহাশয়ের অষ্টম কিন্বা 
নবম বর্ষীয়! কন্ত। শ্রীমতী কাশীমণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শ্রীমাঁন অভয় লিখিয়া- 
ছেন “কাশীমণি চিরজীবন শান্ত ও সুশীল। ছিলেন এবং স্বামীর পারিবারিক অশান্তি ও 
অর্থকষ্টের দিনে তিনি পরম ধৈর্য্য সহকারে সকল দিক সাঁমলাইয়। চলিয়াছিলেন। তিনি 
সুগৃহিনী ছিলেন, তহার সুবিবেচনা ও ব্যবস্থার গুণে পতির সামন্ত উপার্জন হইতে বাড়ী ঘর 
সম্পত্তি কর! সম্তব হইয়ছিল। আমরা তাহার বৃন্ধবয়সেও কখন অলসভাবে সময় কাটাইতে 
দেখি নাই। * * * প্রাতঃকালে সর্বপ্রথম আগত ভিক্ষুককে তিনি শ্বহৃন্তে ভিক্ষা দিতেন, 
পরে বাড়ীর অন্তান্ত লোকেরা অন্ত ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দিতেন। তাহার বিশ্বাম ছিল যে 
লক্মীছাড়ার ঘরে ভিখারী প্রবেশ করে না, তাই কোনও দিন ভিখারী আঁদিতে 'বিলম্ব হইলে 
তাহার দুশ্চিন্তার সীম! থাকিত না। এই পুণ্যবতী নারী শ্দীর্ঘ জীবন ধর্মপথে ও স্বামীর 
প্রদর্শিত যোগ পথে সাধন! করিয়া প্রান্ন ৯৪৯৫ বৎসর বয়সে ১৩৩৭ সাল ১১ই চৈত্র সঙ্গানে 
ফাশীলাঁভ করেন। আরের স্বল্পতা হেতু গৃহকার্ধ্য সমন্তই তিনি স্বহত্তে করিতেন। প্রতিদিন 


(৪৮৬) 


তাহাদের গৃহে অনেক অতিথি ও আগন্তক আদিয়| ভেজন করিতেন, তিনি গ্বহন্তে রন্ধন 
করিয়া সকলকে তৃপ্ডিপূর্বক ভোজন করাইতেন। এজন্য তিনি দিবসে বড় বেশী সময় 
পাইতেন ন। এই জন্ রাত্রিতে দকলকে ভোজন করাইয়া! রাত্রি ১০টার পর হইতে ৩1৪ ঘটা 
কাল প্রত্যহ সাধন|য় মনোনিবেশ করিতেন ।” 

শ্রীমান আননখোহন যোগিরাছদের জীবনীতে 'লিখিয়াছেন “আছমানিক ত্রয়োবিংশ 
বয়ংক্রম কালে তিনি গ|জিপুরে সরকারি চাকরী আরম্ভ 
করেন। মি্াঁপুর, বকৃদর, কটুয়া, গোরখপুর, দানাঁপুর, 
রাণীক্ষেত, কাশী প্রভৃতি স্থানে তিনি যথাক্রমে বদলি হইয়া চাঁকরি করিয়াছিলেন। সরকারি 
পূর্তবিভাঁগে (20110 অ০5 06182000600, 7011125 08106501708 ড/০15) এ 
তিনি কাঁজ করিতেন । সৈন্য মামন্তদের রসদ দেওয়! এবং রান্তাঘ।ট তৈয়!র কর] তখন ইংর|জ- 
দের এই সামরিক বিভাগের একটা প্রধান কার্ধ্য ছিল। এইজন্ত তখন রাজকীয় পূর্তকর্্ম বিশারদ 
(২০5৫1 7:08106) নিযুক্ত হইগাঁছিল। এই বিভাগের অফিসে দানাপুরে তিনি দ্বিতীয় 
ক্লার্কের কাজ করিবার জন্য বদলি হইয়াছিলেন। এ অকিসের নাম আজকাল 1). 1). 7. 
ড/. 0:8০ হইয়াছে (62151016000: ০0£7111015 ৮৮০5 088০6) হইক়্াছে। 
তিনি শেষ জীবনে তখনকার ব্যারাক মাষ্টার (আঁভ্রকাল উহাকে 5. 1. 0. বলবে) 
হইয়াছিলেন।” 

যখন গাজীপুরে তিনি কর্ম করিতেন, তখন তীহার বেতন খুব সামান্তই ছিল। তখন 
তিনি সেনাবিভাগের অফিসার সাহ্বেদিগকে হিন্দী ও উর্দ, ভাষ! শিখাইতেন, তাহাতে 
তাহার কিছু আয় হইত, তাহ।তেই তিনি আপনার ও কাশীর ব্যয় নির্বাহ করিতেন। ১৮৫২ 
ৃষ্টান্দে উক্ত আফিস কাশীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় তিনি কাশী বদলী হইয়া আসিলেন। এ 
বৎসর ৩১শে মে তাঁহার পিতৃদেব কাশীলাভ করেন। ১৮৬৩ 
খুষ্টাবে তাহাদের গৃহবিব।দ আরম হুইল, অত্যন্ত” অশান্তির 
জন্য তিনি তথাঁয় থাঁকিতে না পাঁরিয়। সিমন চৌহাট্রায় ঘরভাঁড়! করিয়া সপরিবারে বাদ করিতে 
লাগিলেন । ১৮৬৩ খুঃ তাহার গ্যে্ঠপুত্র ৬তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়। ১৮৬৪ 
খুষ্টাৰে তিনি গরুড়েখবরে বসতবাটা খরিদ করিয়া বাঁস করিতে লাগিলেন? কন্ম হইতে অবসর 
লইয়াও এই গৃছেই তিনি বাঁস করিতেন এবং এই গৃহেই তাঁহার মর্ত্যলীলার অবসান ছয়। 
১৮৬৫ থাকে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র ৮হকড়ি লাহিড়ী মহাশয় এই গৃহেই জন্মগ্রহণ করেন। এবং 
লাহিড়ী মহাশয়ের ভাগ্যবতী পত্বী ও জ্যেষ্ঠ পুহের এই গৃহেই দেহাবসান হইয়াছে। 

বাহিক লোকহিতকর কার্যোও তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। বাঁদালীটোল! হাই সণ 
প্রতিষ্ঠার তিনি অন্থতম উদ্মোগী ছিলেন। অবশ্ঠ অনেক গণ্যমান্ত ব্যক্তিও যথা সবর 
রামকালী চৌধুরী মহাশয়, মাননীয় গিরিশচন্দ্র দে, কাশীনাথ বিশ্বাস গ্রভৃতিও এই কার্ধ্যে 
তাহার সহায়ক ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় সমন্ত দিন চাকরী করিয়া ও গৃহশিক্ষকতাঁর কার্ধ্য 
সম্পন়্ দরিয়া এবং গৃহের বিবিধ, কর্্মাদি করিয়া ক্লাস্তদেহে আবার তিনি এই জনহিতকর 


কর্মুক্ষেত্রে প্রবেশ 


পিতৃবিয্বোগ ১৮৫২ হী; ৩১শে মে 


(৪৮৭ ) 


কাধের অন্ত বিপুল পরিশ্রম করিতেন। ইহাতেই বুঝ! যায় তিনি বিরূপ উদ্যামশীল ও উদ্যোগী 
পুক্লষ ছিলেন। এত পরিশ্রমের পরও কর্মক্লাস্ত শরীরে আবার যে শ্টিনি এই 'জনহিতকর 
কার্যে আত্মনিয্নোগ করিতে পারিতেন ইহাতে ত|হার চরিত্রের দৃঢ়তাই প্রমাণ করে। এবং 
. এইকপ দৃঢচিত্ততার জন্তই ভবিষ্যৎ জীবনে যৌগাভাসের বিপুল পরিশ্রঘ তাঁহাকে 
কান্ত করিতে পারে নাই। এবং তিনি যে সাঁধনায় সিথিলীভ করিয়াছিলেন, মনের এই 
দু়ত। এবং পরিশ্রমের অনলস অক্লান্তিই যে তাহার অস্কতম কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। *নায়মাত্ম। বলহীনেন লভ্যঃ।*__বীর্বান পুরুষেরাই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে 
ইহার প্রত্যক্ষ ৫ম।ণ তাঁহার জীবনে রহিয়।ছে। 

গুরুদর্শন ও দীক্ষালাভ লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের সর্বপ্রধান আশ্চর্য্য ঘটনা। এইবার 
সেই কথ|ই বলিব। কিন্তু তাহার পূর্বে আরও কয়েকটা 
কথ! আলোচনা করা আবশ্তক। তাহার দীক্ষ। সম্বন্ধে 
আমি আমীদের একজন বিশিষ্ট গুরুত্রতার নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম এখানে তাহাই উল্লেখ 
করিব। এই ভদ্রলে।কের কথ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ তিনি সর্ধ্বদ। 
তাহার নিকটে থাকিতেন, তীহ।র গৃহেই ভেজনাদি করিতেন এবং সময়ে সময়ে তীহাঁর নিকট 
যে সব পত্রাদি আসিত তাহার আঁদেশ মত তিনি সেই সকল পত্রো্দর উত্তর দিতেন। 
আমাদের এই গুরুভাইটার নাম অমর বাবুঃ ইনি অত্যন্ত গুরুভক্ত ও সরল প্রকৃতির লোক 
ছিলেন, নিজের জীবনের অনেক ঘটনা অকপটে সকলের নিকট বলিবার তাঁহার যথেষ্ট সৎ 
সাহস ছিল। পরে তাহার অমর নাথ ব্রহ্মচারী নাম হইয়াছিল। তিনি “অমিয়” নামক 
একখানি হুন্দর উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাহাতে সাধকের ও সাধন সংক্াত্ত অনেক জ্ঞাতব্য 
বিষয়ের কথা এবং হিমালয় প্রভৃতি স্থানের বর্ণনা ছিল। 


লাহিড়ী মহ!শয় হঠাৎ এই সময় হিমালয়স্থ নৈনিতালের নিকটবর্তী রাণীক্ষেত নামক স্থানে 
যাইবার আঁদেশ প্রাপ্ত হইয়। উক্ত প্রদেশে যাত্রা করিলেন। এই সময় সম্ভবতঃ তিনি দাঁনাপুরের 
[২০5৪1 70817621108 ০27০৪ ক্লার্কের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন । তখন বোঁধ হয় অক্টোবর 
কিবা নভেম্বর মাস। নিজ স্থান হইতে পাঁচশত মাইল দূরে সুদূর হিমালয়ের পর্ববতমালার 
ভিতর দির তাহাকে গন্তব্য স্থানে যাইতে হইবে। তখনও রেলপথ হয় নাই, স্ৃশরাং সেই 
দূর পথ তাহাকে অগ্রপ যানবাহনাদির দাহাধ্যে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাহার জীবনে 
যে নুমহদ্‌ ঘটনা! ঘটিবে এবং জীবনযাত্রার যে আমূল পরিবর্তন আসিবে তাহার আভান মাত্রও 
তখন তিনি অবগত নহেন। তখন তিনি যেন চাঁকরীর দায়েই স্ত্রী পুত্র আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের 
মায়! কাটাইর! বনধবান্ধবহীন শীতবন্থল ভারতের উত্তর দিকস্থ হিমালয়ের প্রান্তদশে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। শ্রীমান আনন্দমোহন যোগ্রিরাঁজের যে ভীবনী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে 
১৮:১ খ্ষ্টানদে তীহার রাণীক্ষেত পৌছিবার উল্লেখ আছে, তাহা হইলে তখন তাহার ব়ংক্রম. 
- ৩৩ বৎসর হয়। শ্রীমান অভয়াটরণ যে সংক্ষি্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাতে ১৮৬৮ 
খুষ্টাবে নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে রাণীক্ষেতে যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হন এইরূপ উল্লেখ আছে, 


গুরুদর্শন ও দীক্ষালাভ 
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এই হিসাঁবে তখন তাহার বয়স প্রীয় ৪০ হইয়াছিল। এই দুইটী বিবরণের মধ্যে কোনটা ঠিক 
তাহ! আমি বলিতে পারিব না কারণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে 
সময়ের কথা তিনি কিছু বলিয়াছিলেন কিন! তাহ! আম।র মনে নাই। 

এই সময় নৈনিতাল বা রানীক্ষেত কোনটাই বর্তমান কালের মত উন্নত নগর রূপে পরিণত 
হয় নাই। রাণীক্ষেত তখনও বৃক্ষ গুল্মাচ্ছাদিত অরণ্য মাত্রই ছিল; তখনও রাণীক্ষেত ও 
তাহার চতুষ্পার্থ্ে ১৫২০ মাইল পর্যাস্ত স্থানে বর্তমান যুগের কোন সমৃদ্ধি পরিলঙ্গিত হইত না। 
লোকের তেমন ভীড় বদতি তো দুরের কথা, শৈল উপত্যকায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতিপয় জীর্ণ 
ক্ষুদ্র বসত গৃহই তখন মন্ুস্তবাঁসের চিন্ু প্রকট করিত মাত্র, এবং আ1রও গোপনে ছুই চারিটী 
ত্র কুটীয়া ও পর্বতগুহাগুলি সাধুদের নিজ্জর্ন বাসের উপযুক্ত আশ্রয় ছিল মাত্র। আন 
আর সে দিন নাই, এখন সহরের সমস্ত সমৃদ্ধি আসবাব আযোজন রানীক্ষেতের সর্বত্র 
পরিদৃষ্ট হইবে । ইংরাজ সরকারের দেনানিবাস এবং অনেক দেশীয় ও ইউরোপীয় ব্যক্তিগণের 
সুরম্য হশ্্য.ও বিপধীশালায় সহরের বক্ষ পরিশে।ভিত রহিয়াছে। এখন আর সে স্থানে 
একটা সাধুরও.বাঁস নই, তপন্তার বিপ্ব হইবার আশঙ্কায় বহুদিন পূর্বের সে স্থান ছাড়িয়া 
তাহার! চলিয়া! গিয়াছেন। সাধুদের পদসংযুক্ত পবিত্র ধূলিরাঁশি আর সেই সকল উপত্যকাকে 
পবিত্র ক্ষেত্রে পরিণত করে না। 


এখ।নে একটা সেনানিবাস স্থাপিত হইবে তাই সরকারি এপ্জিনিয়।রিং বিভ!গের কর্মমচারিগণ 
্টনুটাকে দেনাদিগের বাসোপযোগী করিবার উন জঙ্গল কাটাইয়া জমিটাকে সমতল করিবার 
উদ্ভে/গ করিতেছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় এই 'কাছের জন্ঠই এখানে আসিয়াছিলেন। কাজ 
খুব বেশী ছিল না, এই সকল কার্যের পরিদর্শন ও ২৪ খান। চিঠি লেখাই তাহার কার্যের 
অঙ্গ ছিল, স্ুতর।ং স্বঞ্নন বান্ধবহ্হীন একাকী এই নির্জন প্রদেশে তাহার সমগ্ন যেন আর কাটিতে 
চাহিত না। এই সময় তাহ।র মাথায় এক খেয়াল আসিল। তিনি নিকটস্থ এক পাহাড়ীয়া 
চাপরাশিকে িজ্ঞ/দ। করিলেন -“এখানে কোন সাধু মহাত্মা আছেন +* চাঁপরাশি আগ্রহের 
স্থিত উত্তর করিল--“মাঁছেন বৈকি”। লাহিড়ী মহাশয় আবার গশ্ন কর্ধিলেন “আমাকে 
দেখাইতে পার?” চাঁপরাশী বলিল “পারি বৈকি, আমাদের গ্রাম ষে পাহাড়ের গারে, তাহারই 
উচ্চ শিখরে সাধুবা আছেন, তাহার! আম।দের বড় উপকার করেন, আমাদের রোগের ওষধ, 
এবং ক্ষুধ।র অন্ন প্রয়োজন হইলে তীহাদিগের নিকট হইতেই পাইয়! থাকি” ইত্যাদি। এইবার 
শ্ত/মাচরণ তাহাকে ধরিয়া বসিলেন “আমাকে সাধু দেখাইতে হইবে।” একট। দিন নির্দিষ্ট 
হইল, অফিসের কাজ কর্ন সারিয়া যথেষ্ট বেল৷ থাকিতে থাকিতেই তীঁহ!র! পার্বত্য পথ 
অতিক্রম করিতে লাগিলেন, পরে তাহারা একটা অনতিউচ্চ পাহাড়ের নিকটবর্তী হইলেই 
চাপরাশি তাহাকে “এই পাহাড়ের শিখর দেশে সাধুর থাকেন” বলিয়া পাহাড়ের গাত্রসংলগ্ন- 
বন্ধুর পথ ধরিয়া তাহার সঙ্গী চাপরাশী অনৃশ্ট হইয়া গেল। পাহাড়ের গাত্র দিয়া ষে পথ 
শিখর দেশে পৌছিয়াছে, এখন একাকী সেই পথ ধরিয়। শ্ত।মাচরণ চলিতে লাগিলেন। পথে 
বইতে যাইতে শ্রাস্তি বোধ করিতে লাগিলেন এবং কেনই ব1 সাধুদর্শনে হাইতেছেন, দেখিয়া 
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কি ফল হইবে, এ সব কথাও ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মনে উদয় হইতেছিল, তথাপি নেশার ঝৌকে 
পড়িয়। যেমন লোকে একট! অগম্য স্থানে পৌছিবার চেষ্টা করে, সেইব্লূপ একটা নেশা 
স্তামাচরণকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাহার প্রবল অনিচ্ছ। সবেও তীহাকে সেই গিরির 
শিখর দেশে উপনীত হইতে হইল। এখন দেই সব গিরি স্থান বেশ পরিফার পরিচ্ছর 
হইয়াছে, সেখানে তেমন বৃক্ষ লতাদি আজকাল আর নাই, কিন্ত তখন সেরূপ ছিল না। 
যদিও পাহাড়টা তেমন উচ্চ নহে কিন্তু তাহার পথ তখন সেরূপ মুগম্য ছিল না। তিনি 
সেখানে পৌছিলেন বটে কিন্তু শরীর মন উভয়ই বড় ক্লাস্ত। মনে ইহাঁও চিন্তা করিতেছিলেন 
“এখনই রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে গিরি ও পথ সমন্তই আচ্ছন্ন হইয়। যাইবে, পথ চিনিয়! তীবৃতে 
ফিরিব কিরূপে ?” যাঁহা হউক তথায় একজন সাঁধুপুরুষকে তিনি দেখিতে পাঁইলেন, যেন সাঁধুটি 
তাহার জন্ঠই অপেক্ষা করিতেছেন। আঁসিয়! কাজ যে তিনি ভাল করেন নাই এই চিস্তাতেই 
তখন তিনি মগ্ন, সুতরাং সাঁধুকে দেখিয়া তিনি বিশেষ কোন সম্ভাষণ করিলেন ন|। সাধু কিন্ত 
বড় প্রসন্নচিনত, তাঁহাকে দেখিয়া মৃদু মদ হাপিতেছেন। একটু পরে সাঁধু তাঁহাকে জলপান 
করাইলেন, তখন তিনি একটু স্ুগ্থ হইয়া সাধুর দিকে তাঁকাইয়। তাহাকে সামান্তরূপ 
অভিবাদন করিলেন এবং কিরপে বাসায় ফিরা যাঁয় তাহাই তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। 
যুবক সাধু তাহার দিকে বিশ্মিতভাবে তাকাইয়া বলিলেন_"আপনি এখানকার 
সাধু মহাঁরাঁজকে দর্শন করিবেন ন1?” শ্ঠামাচরণ উত্তর করিলেন “এই তে! আপনাকে 
দেখিলাম, এই হইল, এখন নিজস্থ।নে ফিরিয়! যাইতে হইবে ।” সাধু বলিলেন “তাঁও কি 
হয়, আপনি সাধু দেখিতে আসিয়াঁছেন, তাহাকে না দেখিয়। কিরূপে প্রত্যাবর্তন করিবেন? 
তাহার বাহিরে আসিবার সময় প্রায় হইয়াছে ।” দেখিতে দেখিতে পর্বতের চতুর্দিক 
ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে চলিল। দুইচাঁবিটী নক্ষত্র ক্রমে ক্রমে ফুটিয উঠিতে 
লাগিল। শ্যামাচরণ কি করিবেন, কি যেন নেশার ঘোরে হতচেতন হুইয়। সেখানে 
তিনি সংখুর আগমনের প্রতীক্ষা দেখিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে সত্য সত্যই 
সমূজ্জলচস্ষু, হাশ্তবদন, শট বলিষ্ঠ একটী প্রোচবয়স্ক সাধুকে তিনি দেখিতে পাইলেন। 
সমম্রমে তিনি গাত্রোখান করিয়া! সাধুকে অভিবাদন করিলেন। সাধু হাঁলিতে 
হাসিতে বলিলেন_“শ্ঠ|মাচরণ তুমি এসেছ? ভাল আঁছ তো?” তিনি সাধুর কথার 
উত্তর দিবেন কি, সাধুর কথাগুলি তীহার মনে ত”ন এক বিষম চিন্তা! ও উদ্বেগের হি করিল। 
ভাবিতে লাগিলেন সাধু তাঁহার নাম জানিলেন কিরপে? এ দেশে কেহই তে! তীছার 
নাম জানে না। ডাঁকে ছুই এক খান! তাহার নামযুক্ত পত্র আসে বটে, কিন্তু তাহা সাধুর 
জানিবার সম্ভাবনা কোখায় 1 তবে কি ইহার! ঠক না দম্যু? তবে কি কোন ভগ প্রতারফের 
হাতে আসিয়া পড়িলেন? এই সকল চিন্তায় বখন তাহার মন সচঞ্চল তখন তিনি সাধুর 
মুখে তাহার পিতারও নাম শুনিয়া বিন্ময়ে আরও অভিভূত হুইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখনও 
তাঁহার চিত্ত এই অপরিচিত ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া হ্বীকার করিতে অসন্গত। বরং ক্রমাগত 


বিরুদ্ধ চিন্তা আসিয়া! তাঁহাকে বিহ্বল করিয়। ফেলিতেছিল। ) 
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তখন সাধু বলিলেন--ঠ্ঠমা চর, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না, আমাকে একেবারে 
তুলিয়া গিয়াছ ?” শ্তামাচরণ বলিলেন--না, কিছুতেই মনে পড়িতেছে না, কখনও আপন|কে 
দেখিয়াছি বলিয়া তে। মনে হয় না| তখন সাঁধু ধীরে বীরে তাহাকে স্পর্শ করিলেন। 
তাহার স্পর্শ পাইবামাত্র সমগ্র শরীরে একটা তড়িত প্রবাহ ছুটিয়। গেল, যেন অতীত জম্মের 
সব কথা তাহার মনে পড়িয়। গেল। তিনি আননে অধীর হইয়! সাধুর পা জড়াইয়। ধারলেন, 
আনন্দের উচ্ছীসে যেন তাঁহার গাত্র মন নৃত্য করিয়া উঠিগ। বহুদিনের পরে আবার তিনি 
তাহার প্রেমময় গুরুর দর্শন পাইলেন। ঠিক সেই দিনেই কি না মনে নাই, কিন্তু তাহার 
দীক্ষ! হইয়া গেল। এই দীক্ষা তো অনেকেরই হয়, কিন্তু তাহার দীক্ষার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। 
আজ শুধু তিনি দীর্ষিত হইলেন না, তাহার সহিত তাঁহার ভাবী শিষ্যদেরও অনৃষ্ট সু প্রসন্ন 
হইল। জগতের বছুলোক যে সাধনার পথ পাইবে, অতীত কালের কত সাধক সাঁধনপথ 
পাইবার জন্ত আবার ষে তাকেই বেষ্টন করিয়া ফাঁড়াইবে, আবার ভারতের গৃহে 
গৃহে গীতা পঠিত হইবে, গীতীজ্ঞান প্রচারিত হইবে, ষোগাভ্যাসের সুছ্র্লভ খধিসেবিত 
প্রাচীন পন্থা আবার জনসমাঁজে সহজলভ্য হয়! প্রচারিত হইবে__-এই সমস্ত ভাবী কর্শের 
সুচনা তাহার দীক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট । তাই তাহার দীক্ষার দিন একটি গণনীয় দিন, 
অনেকের ভাগ্য তাহার দীক্ষার সহিত জণ়্ত, আজ তাহার দীক্ষার সহিত জগতে সাঁধন 
সৌভাগ্যের বার উন্মুক্ত হইয়া! গেল। 
এই সময় শ্ামাচরণ গুরূপদি্ট পথে তীব্র সাধনাঁয় মনে|নিবেশ করিলেন। 
গ্ব্ল দিনের মধ্যেই তিনি বহুদূর অগ্রসর হইলেন, অনেক 
দুর্বোধ্য অজ্ঞাত বিষয় সহজেই তীহার বোঁধগম্য হইতে 
লাগিল। তিনি এখন সাধনায় ও গুরুপ্রেমে বিভোর ৷ 
আর সেস্থান ছাড়িয়া তাহার যাইতে মন সরে না, কি যেন এক অজ্ঞাত অনাম্বাদিত বস্ত্র 
স্বাদ পাইলেন, তাহার মন; প্রাণ সেই বন্ততত্বে ভূবিয়। রহিল, আর সে মন যেন উঠিতে 
চাহে না। অত্যন্ত অনিচ্ছায় অফিসে যাইতে হয় তাঁই যাইলেন, কিন্তু প্রত্যহই 
তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিয়া আবার গুরুসপ্লিধানে উপস্থিত হইতেন। অতি অল্প কয়েক 
দিনেই তিনি সাধনার নেশায় আত্মবিস্বত হইতে লাগিলেন এবং এক অভিনব অজ্ঞাত পূর্ব 
অবস্থায় তিনি বিভোর হুইয়! পড়িলেন। একদিন তাঁহার গুরু ( ইহাকে আমরা বাঁবাঁজী বলিয়া 
জানি) জাঁনাইলেন শীঘ্রই তীহাঁকে এস্থান ত্য।গ করিয়া যাইতে হইবে, যে কৌশলে 
তাঁহাকে এখানে আন! হইয়াছিল তাহা! তিনি সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। এখানে 
অপর একটি ক্লার্কের আসিবাঁর কথ! হইন্নাছিল, বাবাজীর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সেই অপর 
বাজির স্থানে তাহাকেই কর্তৃপন্ষীয়ের। প ঠইবার ব্যবস্থা! করিলেন। এখন যে কাধ্য সাধনার 
জন্ত তাহার এখানে আসা- তাহা হইয়া গেল, এইবার তাহার ফিরিয়া ষ ইবাঁর সময় উপস্থিত, 
কিন্তু শ্রীগুরুচরণ ছাড়ি তাহার যে যাইতে মন উঠে না-_গুরু বুঝ।ইয়া বলিলেন “তোমাকে 
অনেকে কাজ করিতে হইবে, দেশে ন! ফিরিলে চলিবে না, অনেক লোক তৌমার অপেক্ষার 


সাধন। 


( ১৯১ ) 


₹পিয়া আছে।” অগত্য। ব্যথিত অণ্তঃকরণে তিনি যাইতে শ্বীকৃত হলেন। গুরু বলিলেন-_ 
“তোমার ভয় নাই, চিন্তা করিও না, মধ্যে মধ্যে আমার দেখা তো পাইবেট, এবং তুমি যখনই 
দেখিতে চাহিবে, তখনই আম|কে দেখিতে পাইবে ।* 


এই লময় অনেক অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, অনেক অন্তুত দৃষ্টের দর্শন, অনেক 
অসাধারণ সিদ্ধ সাধকদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ইত্যাদি বহু ঘটন! ঘটিয়াছিল, তাহা লিখিয়] 
গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাঁহি না। শ্রীমান অতয় লিখিক্লাছেন_-“১৮*৯ খৃঃ ১৫ই 
জানুয়ারী তথ| হইতে াত্র! করিয়া! মিরপুর অফিসের কাঁজে যোগদান করেন এবং ১লা 
জুন তারিখে পুনরায় কাশীস্থ অফিগে নিযুক্ত হছন। ১৮৭২ খুঃ আবার বদলী হইয়! দানাপুরে 
গেলেন ।” 


আমরা শুনিয়!ছিলাম দীক্ষার পরেই কয়েকঞ্জন লোককে দেখাইয় বাবাজী বলিলেন__ 
“ইহাকে তোমাকে দীক্ষা দিতে হইবে, তোমার জন্য 
ইহ্াদিগকে বহুদিন ধরিয়া আটকাইয়! রাখিয়াছি।” ঠাকুর 
হাসিয়া বলিলেন, “আমার জন্ত কেন অটকাইয়! রাঁখিয়াছেন, আপনি ঘখন রহিয়াছেন আমার 
নিকট দীক্ষ। লইবে কেন?” বাবাজী হাঁসিয়া বলিলেন “উহাদের সহিত আমীর দেন! পাঁওনার 
সম্বন্ধ নাই, তোমার সহিতই আছে, তোমাকেই দীক্ষা দিতে হইবে*। বোধ হয় তাহাদের 
দীক্ষ1 হইয়া গেল। তাহার পর যাইবার প্রাকালে তিনি নিজ গুরুর নিকট প্রার্থন! জানাইলেন 
এই সাধন! জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট যেন প্রচার করিতে পারেন। 
বাঁবাঁজী তাহাতে প্রথমে কিছুতেই সন্ত হন নাই শুনিয়।ছিলাম; পরে তাহার নির্বন্ধাতিশয়ে 
অগত্যা সম্মতি দাঁন করিলেন, কিন্তু কতকগুলি নিয়ম বীধিয়া দিলেন। সেই নিয়মাছুসারে 
শ্ামাচরণ সকলকে যোগদীক্ষাঁয় দীক্ষিত করিতেন, সমগ্র জীবনে কখনও তাহার অন্তথ! করেন 
নাই। এই সময় হইতেই তিনি লোক সকলকে দীক্ষা দিতে আরম্ত করিলেন। প্রথম 
দীক্ষা দান"*কোথায় আরম্ভ হইল তাহ! আমরা জানিতে পারি নাই, তবে কাশীতে একজন 
মালীকেই প্রথম দীক্ষ! দেন (পাহাড়ের সন্ন্যাসীগুলির কথ! এখাঁনে আলোচ্য নহে)। মালী 
কেদারেশ্বর মন্দিরের দ্বারে ফুলমাঁলা বিক্রয় করিতেন। পরে বছলোক তাঁহার নিকট দীক্ষা লাভার্থ 
সমূপস্থিত হইতেন, এবং প্রায় সকলেই তাহার কপালাঁভ করিয়া! কৃতার্থ হইয়! ধাইতেন। মধু- 
গন্ধে ব্যাকুল হইয়া ভ্রমরগণ যেমন পদ্নফুলের চতুর্দিকে গুঞ্জন করিতে থাকে, তন্রপ তাহার 
নিকট শিক্ষাল|ভ করিবার জন্ত নানাঁজাতীয় লে।ক দলে দলে আসিয়! তীহার নিকট উপস্থিত 
হইতেন। ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় হইতে অল্প শ্ঠ জাতীয় হিন্দু, মুসলমান, ইংরাঁজ এবং রাজা মহারাজ! 
হইতে পথের ভিখারী পর্য্যন্ত কেহই তাহার কৃপায় বঞ্চিত হয় নাই। ১৮৮০ খৃতিনি চাকরী 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়। কাঁশীতে নিজগৃহে বাস করিতে লাগিলেন, এই সময় তিনি কাশী- 
নরেশ ঈশ্বরীনারাগ়ণ সি'হ ও তৎপুত্র প্রভুনারায়ণ সিংহকে দীক্ষা দেন। পেন্সান লওয়ার 
পর কিছুদিন তিনি প্রভুনারা়ণ সিংহের অধ্যাপনার কাজ করিয়াছিলেন, সেই সময় তাহারা ৮. 
তাহার মহত্ব জানিতে পারিয়। পিতা পুতে তাহার নিকট দীক্ষ গ্রহণ করেন। রঙ 


দীক্ষাদ্দান 


(৪৯২ ) 


তিনি ষড়দর্শনের, কতকগুলি উপনিষদের এবং গীতা চরক মন প্রস্থতি ২২ খানি গ্রন্থের 
আধ্যাত্মিক ব্যাথ্যা করিয়াছেন। সেগুলি সাধারণের 
বোধগম্য ন! হইলেও লাধকদিগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
তাঁছার পূর্ব্বে এই সকল গ্রন্থের বিশেষভাবে শ্রীমন্তগবদ্গীতার এইরূপ সাধন রহগ্পূর্ণ ব্যাখ্য। 
আর কেহ করিয়াছেন বলিয়! জানা নাই। 

এইকপে প্রায় ১৫ বৎসর (১৮০০--১৮৯৫ শ্রী: ) ধরিয়| সাঁধ।রণের মধ্যে এই যোগধর্ম 
প্রচার করিয়৷ এবং জিজ্ঞান্বর্গের সন্দেহ ত্দিরিত করিয়া 
১৮৯৫ খুঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৩২০ সনের ১০ই আশ্বিন 
বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীশারদীয়৷ পুজার মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে তাহার দেবদেহের অবসান হয়। 
তাহার পুত্রত্বয় ও তক্তবুন্দ তাঁহাকে পদ্মানে বসাইয়! তাঁহার পিত্রদেহ পুষ্পমালা চন্দ:ন ভূষিত 
করিয়া মণিকর্ণিক! ঘাটে লইয়া গেস্েন। চিতা শয্যায় শয়ন করাইবার পূর্বে তাহাকে 
যখন সান করানো হইতেছিল তখন সকলেই তাঁহাকে জীবিত বোধ করিয়া চমকিত 
হইয়াছিলেন। 

তিনি কর্শ হতে অবসর লইয়। যে ১৫ বৎসর শরীর ধাঁরণ করিয়াছিলেন, সে সময় তিনি 
অধিকাংশ সমর ধ্যানমগ্র অবস্থাতেই অতিবাহিত করিতেন। 
জীবনের শেষভাগে তিনি কথা পর্যন্ত বেশী বলিতে 
পারিতেন না। কথ! কহিতে কহিতে সর্ব] তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইত তিনি কি 
বলিতেছেন, একটু অন্যমনস্ক হইলেই তিনি পূর্ব্বকথ! ছাড়িয়া আবার মগ্ন হইয়া যাইতেন। সে 
আশ্চর্য্য অবস্থার কথ! বর্ণনা কর! অলাধ্য | 

তিনি নাম প্রতিষ্ঠার দিকে একবারেই লক্ষা রা খিতেন না, তাহার ফলে অতি অল্প লোৌকেই 
তীহাঁর সহিত মিলিবার সুযোগ পাঁইয়াছেন। অনেকে তাহার নামও শে।নেন নাঁই, কিন্ত 
তাহার মত উচ্চাঙ্গের রাজযোগী বর্তমানরাঁলে কেন, স্তুদূর অতীত কালেও ছুর্কত ছিল। 
শ্রীমন্ভগবদর্গীতাঁয় যোগীর ও ততক্তের যে সকল লক্ষণ বর্ণিঃ আছে নে সকল 
লক্ষণ তাহাতে যেমন পরিস্ফুট আঁকারে দেখ! যাইত এমন আর কাহাতেও দেখ! 
গিয়াছে কি না জানি না। তীহার কথাবার্তা বেশভ্ষা বা আচার ব্যবহারে 
আড়ম্বরের লেশমাত্র ছিল ন!। তিনি মক্্যাসী পর্যান্ত ছিলেন না, স্তীপুত্র পরিবার 
লইর! সংসার করিতেন, জীবিকার জন্য কর্ম করিতেন, অথ5 তাঁহাকে পন্মপত্রস্থিত 
জলের স্তায় সম্পূর্ণ নিলিপ্ত দেখাইত, কোন ছুঃখ কষ্ট বা! কোন বিপদ তাহার মনের সে 
্থগ্রণীগ স্থিরতাকে স্পর্শ করিতে পারিত না--বদয়দেবতাঁর সহিত নিগৃঢ় মিলন জনিত অতুল 
আনন্দ তাহার মুখমগুলকে সর্বদা মধুর প্রতায় প্রদীপ্ত করিয়া! রাখিত। কবি'30197510 
এর ৭506081 580517106 056] 006 10100” তাহাতেই অন্বর্থ হইয়াছিল। চারি পাশে 
শত কর্মের ঝটিকা ও বজ, বিদ্যুৎ, কিন্তু তাহার অন্তর অভ্রভেদী গিরিশিখরের ন্যায় জ্ঞানের 
প্রভায়ও শাস্তির স্িগ্ধ কিরণে নিরস্তর সমুজ্জল হইয়। থাকিত। 


শান্গ্রস্থের আধ্যাত্মিক ব্যাথা! 


মহা প্রয়াণ 


জীবনগ্রন্থের আলোচন! 


(৪৯৩ ) 


অহঙ্কার বা আত্মগৌরবের লেশ মাত্র তাহাতে তো! ছিলই না, পরস্ত এমন সুমধুর বিনয় 
বচন হবার! তিনি আপনাকে সতত আবুত করিয়া রাখিতেন যে লোকে তীহার মহত্বের বা 
অপূর্ব্ব যৌগৈশ্বর্যের কোন সন্ধীনই পাইত শা। তিনি তাঁহার প্রত্যেক শিষ্যকে এই উপদেশ 
দিতেন যে “আপনাকে সর্বাপেক্ষা ছোট মনে করিবে*। তিনি বড় হ্বপ্পভাষী ছিলেন, 
সাধনার কথা ছাড়া অন্ত কোন কথাই প্রায় বলিতেন না, এবং এ সম্বন্ধে ছুই চারিটা কথায় যে 
টুক আলোচন! করিতেন সেই সকল উপদেশ বাঁক্য তার অন্তর্নিহিত গভ'র জ্ঞানের পরিচয় 
দিত। ত] ছাড়! তাহার স্ুৃতীক্ষ যুক্তিজাল ও সাধনার অপূর্ব প্রতিভ! দেখিয়। বিদ্বান ও 
সজ্জনগণ সহজেই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। এত অল্প কথায় জটিল প্রশ্নের সুত্বর পাইয়। কুট- 
তার্কিকেরাঁও বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়া যাইত। তীহার অপূর্বব যোগপ্রতিভায় মুগ্ধ হইন 
তাহাকে গৃহস্থাশ্রমী জানিয়াও বহু দণ্ডী, পরমহূংস, সন্ন্যাসী, ব্রদ্ষচারী তাহার নিকট যোগদীক্ষা 
লাভ করিয়া কতার্থ হইয়াছিলেন। তাহাঁর চাকরীর অবস্থাতেও বহুলোৌক তাহার সাধনলন্ধ 
প্রজ্ঞার মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিয়া যোগাভ্যাসে রত হইন্নাছেন। তিনি 
দেখাইয়া গিয়্াছেন এই কলিযুগের প্রচণ্ড প্রভাবের মধ্যেও সাধন করিতে পারা যায় এবং 
তাহাতে সিদ্ধিলাভ করাও অসম্ভব নহে। 

মচুষ্যজাতির প্রতি তাহার প্রীতিও অনন্গসাধারণ ছিল। জীব্সকল ঠিতাপ জালায় 
অবিরত জলিতেছে দেখিয়া! তাহাদের নেই দুঃখ নিবারণের জন্ত তিনি সাধনার দ্বার! জাতি- 
নিবিবশেষে মন্ুয্বমাত্রের জন্ত উন্মুক্ত রাঁখিয়! ছিলেন, নীচ জাতি উচ্চ জাতি শুদ্ধ ও পতিত 
কেহই তীহাঁর কূপ! হইতে বঞ্চিত হয় নাই। 


তিনি বুঝিয্/ছিলেন যে খধিপ্রোক্ত ধর্দের যাবতীয় অনুষ্ঠান যেগসাধনার উপর 
প্রতিষ্ঠিত, যোগাভাস ব্যতীত আধ্ধ্যধর্্ম ও আর্ধযশাস্ত্বের গৃঢ় রহস্য অবগত হওয়া অসম্ভব। 
তন্ত্র পুরাণাদিতে এ কথার মুম্পষ্ট ইঙ্গিত বর্তমান। সেই জন্য তীহার ইচ্ছা! ছিল যেন 
ভারতবাসী আ্মাধ্যসস্তানগণ অল্লাধিক যোগাভ্যাসে রত হয়। তিনি বৈরাগ্যের প্রয়জনীয়ত। 
হবদয়ঙম করিছ্ছেন, কিন্ত কোন কালেই উৎকট বৈরাগোর পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি 
বলিতেন গ্ররুত বৈরাগ্য বর্তমান যুগে সকলের পক্ষে হওয়! সম্ভব নঠে, এবং 
অনধিকারে বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে কপটাচারের আশয় লইতে হুইবে। তিনি কপটাগারকে 
একেবারেই পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন যথাসম্ভব সংযম রক্ষা করিয়! নিত্য নিয়মিত 
ভাবে ততটুকু পার অভ্য।স করিয়া চল, একদিন তুমি ঠিক জারগায় আদিয়৷ পৌছিতে পারিবে। 

কর্ম হইতে অবসর গ্রহণের পরই অতিক্রুত প্রচার কার্ষেযর আরম্ভ হয়। কিন্তু তিনি এজন 
হাটে বাটে কন বক্তৃত। দান বা সংবাদপত্রে তাহার প্রচার কার্ধযের ঘোষণ। করিতেন 
তাহা নহে । জীবনৈর শেষ দিকটা ধাঁহার! তাহাকে দেখিয়াছিলেন তাহারা জানিতেন সে মন 
লইয়া আর প্রচার কার্ধয চলে না। সে স্তব্ধ মৌন গ্রশানস্ততার ছবি যাহারা দেখিবার 
.সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে তাহার! সে দৃশ্ঠ কিছুতেই শিশ্থত্ত হইতে পারে না। তাঁই গন্ধলোভে 
মুখ ভ্রমরের মত শত সহম্্র গৃহী ও ত্যাগী! আসির! তাহার কৃপালাঁভ করিয়! আপনাদের 


(8৯৪ ) 


জীবনকে ধন্য মনে করিতেন। এইন্পে তাঁহার সাধন পদ্ধতি বঙ্গদেশে ও বঙ্গের বাছিরে 
বহুলভ।বে প্রগারিত হয়। এক্ষণে নূর আমেরিকায় ও ইংলগ্ডেও প্রগরিত হইতেছে। 
আধুনিক কালে গীতার মাহাত্য প্রচারের তিনিই প্রধান পথপ্রদর্শক । 
যোগপথ ছুরূহ পথ তথ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই, সকলের সে পথে প্রবেশাধিকার নাই ইহাও 

সত্য, অথচ যোগরপথ ব্যতীত শাস্ত্রের ছুরবগাহ রহস্য ভেদ কর! একেবারেই অসম্ভব 
যাহতে সকল শ্রেণীর লোকেই অল্পবিস্তর এ পথে প্রবিষ্ট হইয়া জগতের গৃঢরহস্ত অবগত 
হঈতে পারে ও নিরাময় স্থানে পৌছিয়। শাস্তিলাভ করিতে পারে, সেইজন্ত নান! 
শ্রেণীতে বিভক্ত সমুদয় যোগবিগ্ঠঠকে সর্বসাধারণের উপষোগী করিয়। সন্মিলিত 
আকারে ক্রমাচযায়ী অভ্যান করিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। দাধনেচ্ছুগণের 
যোগ্যতা ও শ্রমের অনুযায়ী যাহাতে সকলে ধীরে ধীরে ক্রমোন্ন ত লাভ করিতে পাঁরে তাহার 
সুব্যবস্থা! করিয়াছিলেন, এবং যোগাঙ্গের বিবিধ সাধনার মধ্যে যেগুলি বর্তমান কাঁলের 
উপযোগী হইবে তদছরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা তাহার শিক্ষাগারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। ইহার আদিম বা সর্বনিন্ন শ্রেণীর সাঁধনাভ্যাসটীও নিতান্ত দুর্বল চিত্তের 
পক্ষেও উপষোগী। এই মকল সাধনার ক্রমগুলি সহজ হইলেও তাহার ফল অসাধারণ; 
সর্ব নিয়শ্রেণীর সাধকেরাও পরিশ্রম ও যত্ব করিলেই উচ্চ ফল লাভ করিতে পারিবেন। তাহার 
নাধন গ্রণালীর মধ্যে এইরূপ নুব্যবস্থা থাকায় কাহাঁকেও নিরাশ হইতে হয় নাই, সামান্ত ইচ্ছা 
ও চেষ্ট। থাকিলেই সাধন মাঁরস্ত করিয়! দেওয়। যাইতে পারে। তাহার পূর্বে অন্ত কোন 
'আইচাধ্য যোগাভ্যাসের নিগৃঢ পদ্থাগুলি সকলের পক্ষে সুগম করিবাঁর চেষ্টা, করিয়াছিলেন কি 
ন! জানি না, অবশ্ঠ কিছু সংঘম ও নিয়মাছবর্তী হইয়! না চলিলে যোঁগাভ্যাস বিড়ম্বনা মাত্র | 

এরূপ উচ্চশ্রেণীর লোকশিক্ষকের মহনীর় চরিত্র, বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান, আশ্চর্য্য যোগৈঙ্বধ্য 
এবং অপুর্ব অনাসক্তি ষে বিশেষভাবে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই ইহাকে আমি 
ভারতবাঁসীর বিশেষতঃ বাঙগ|লীর ছুর্ত।গ্য বলিয়া! মনে করি। কারণ তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। 

তাহার শি্ত সংখ্য। অবশ্ত তৎকালোপযোগী কম ছিল ন1। তাহার শিশ্তগণের মধ্যেও 
অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাহাদের শিষ্য সংখ্যাও অনেক, এবং বঙ্গ, বিহার 
উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং সুদুর পাঞ্জাবেও তাহার শিষ্যগণ অনেকেরই নিকট সুপরিচিত । 
কিন্তু যে ভাঙ্কর সুধ্যের কনককিরণে ইহারা উদ্ভাসিত তাঁহার সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় নাই। 


আজকাল পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশেও ধর্দের গু রহস্ত অবগত হুইবাঁর একট| সচেতন 
চেষ্টা দেখা যাইতেছে । এই সময়ে এই লোকশিক্ষকের চরিত্র ও উপদেশ বিশেষভাবে 
আলোচিত হইবার যোগ্য । কারণ তিনি যে পথ দেখাইয়! গিয়াছেন উহ্বাই সেই খধিসেবিত 
পন্থা, ধর্ের,রহস্যকে অবগত হইবার জন্য তরপেক্ষা সুগমতর পন্থা আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। 

আজ প্রায় অর্ধ শতাবী হইতে চলিল তাঁহার দেবদেহের অবসান হইয়াছে, কিন্তু এখনও 
তাহার স্ৃতি পুজা অনেক স্থানে নিত্য হইতেছে। বহস্থ/নে তাহার সমাধি ও স্থতি মন্দির 
€ পুরী, কাশী, হরিদ্বার। রণচি, বিষুপুর, দেওঘর ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে-তাহার ভক্তগণ সেই 
সেই স্থানে নিত্য পৃজ। করিয়া! আঙ্জিও ত|হার পবিত্র স্বতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। 


ঙ্অ 


অক্বীর্তঞাপি ভূতানি অ:২ গ্লে!ঃ ৩৪ 


অক্ষরং ব্রহ্ম পরম্ম্‌ ৮ 
অক্ষরাণ।মকারোহশ্সি ১০ 
অগ্সিজেতিরহঃ শুরু: ৮ 
অচ্ছেছো।|য়হম্দাহোহয়মূ ২ 
অঙজে।হপি সন্নব্যয়াক্সা ৪ 
অজ্ঞশ্চা শ্রদ্ধা নশ্চ ৪ 
অন্র শুরা মহেধাস।ঃ ১ 
অথ কেন প্রধুক্তোহয়ম ৩ 
অথ চিত্তং সমাধাতুম ১২ 
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্মাম ২ 
অথ চৈনং নিত্যজাতম ২ 
অথবখ বছনৈতেন ১০ 
অথবা যৌশিনামে ৬ 
অথব! ব্যবস্থিতান্‌ দুষ্ট ১ 
অধৈতদপ্যশত্তোহমি ১২ 
অদৃষ্টপুর্ববং হৃষিতোহম্মি ১১ 


অদেশকালে ধদ্দানং ১৭ 
অগ্বে্ট। সর্বভূতানীমূ ১২ 
অধর্শং ধর্মমিতি যা ১৮ 
অধন্মীভিভবাৎ কৃ ১ 


অধশ্টোস্কং প্রন্থতাঃ ১৫ 
অধিভূতং ক্ষরো ভাব; ৮ 
অধিষজ্ঞঃ কথং কোহত্র ৮ 
অধিষ্ঠানং তথাকুত্তী ১৮ 
অধ্যাতবজ্ঞান-নিতাত্বং ১৩ 
অধ্যেষ্কতে চষ ইমং ১৮ 
অনন্তবিজয়ং রাঁজ। ১ 
অনন্তশ্চাশ্মি নাগানীম ১, 
অনন্থচেতাঃ সততম্‌ ৮ 
অনন্তাশ্ন্তমন্তে। মাম ৯ 


অনপেক্ষঃ শুচিদর্গঃ ১২ 
অনাদিত্বা্নিগুণত্বাং ১৩ 
অনাদিমধ্যান্তমনস্তবীরয্যম্‌ ১১ 
অনাশ্রিত; কর্মফলম ৬ 


অনিষ্টিষ্টং মিশ্রঞ্ক , ১৮ 
অনুষ্েগকরং বাকাম ১৭ 
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসা. ১৮ 
অনেকচিত্তবিত্রীন্তীঃ ১৬ 
' অনেকবক্ত,নয়নম্‌ ১১ 
অনেকবাহুদরবক্ঞনেত্রম্‌ ১১ 


৩৩ 
৪ 
৪ 
৬ 
৪১ 
৪ 
৩৬ 
শে 
৩৩ 
২৬ 
৪২ 
৪২ 
২৪ 
১১ 
৪৫ 
২ 
১৩ 
৩২ 
৪০ 
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(৪৯৫) 


নেসা -স্মুজগী 


অভ্তবত্তুফলং তেধাম্‌ 
অন্তবস্ত ইমে দেহাঃ 
অন্নাস্তবন্ডি ভৃতানি 
অন্তে চ বহবঃ শুরা 
অস্তে ত্ববমজানস্তঃ 
অপরং ভবতো জন্ম 
অপরে নিয়তাহারাঃ 
অপরেয়মিতন্ন্ঠাং 
অপর্যযাপ্তং তদল্ম।কম্‌ 
অপানে জুহ্বতি প্রাণম্‌ 
অপি চেং সুছুরাচারে 
অপি চেদসি পাপেভাঃ 
অপি ত্রৈলোক্যরাজান্ত 
অপ্রকানোতপ্রবৃত্তিশ্চ 
অফলাকাজ্কিভিষজ্ঞো 
অভয়ং সত্বসংশুপ্থি: 
অভিসন্ধায় তু ফলম্‌ 
অভ্য।সযোগযুক্তেন 


অভ্যাসেইপ্যসমর্থোহসি ১ 


অমানিত্বমদন্তিত্বম্‌ 
অমী চ ত্বাং ধৃতগাইন্ত 
অমী হি ত্বাং হুরসঙ্বাঃ 
অযতিঃ শ্রদ্ধয়ো পেতে 
অয়নেযুচ সর্বধু 
অযুক্তঃ প্রাকৃত স্তব্ধ; 
অবজানত্তি মাং মুঢ়াঃ 
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্‌ 
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি 
অধিভক্তঞ্চ ভূতেসু 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি 
অব্যক্তাদ্ব্ক্তয়; সর্ববাঃ 
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যু্তঃ 
অব্ন্তং ব্যক্তিমাপন্নং 
অশ্রান্ত্রবিহিতং ঘোরং 
অশোট্যানম্থশো চত্ং 
অশ্রাদধানাঃ পুরুষাঃ 
অশ্রদ্ধয়৷ হতং দত্ত 
অঙ্থথঃ সর্ববৃক্ষা ণাং 
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র 
অসক্তিরনভিঘঙ্গঃ 
অসতামপ্রতিষ্ঠং তে 
অসৌ ময়! হত; শত্রং 


৭ 


গ্ঠ 


৮ 
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১০ 
১৮ 
১৩ 
১৬ 


. অন্তকালে চ মামেব অ৮ শ্লোঃ ৫ 


১৬০ 
১৮ 


অনংষতাত্বন! যৌগো অঃ ৬ গ্রেট ৩৬ 


অসংশয়ং মহাঁবাহো ৬ 
অন্মাকং তু বিশিষ্ট যে ১ 
অহ্কারং বলং দপ"ং কামং 
ক্রোধঞ্চ সংখ্িতা; ১৬ 
অহঙ্কাগং বলং দর্পং কামং 
ক্রোধং পরিগ্রহনা ১৮ 
অহংক্রতুরহং যজ্ঞঃ ৯ 
অহমাক্মা গুড়াকেশ ১০ 
অংং বৈশ্বানরো ভৃত্বা ১৫ 
অহং সর্বস্ত প্রভবঃ ১০ 
অহং হি সর্ববযজ্ঞানাং ৯ 
অহিংস সতামক্রোধ; ১৬ 
অহিংস! সমতা৷ তুষ্টিং ১, 
অহোধ্ত মহৎ পাপং ১ 


১] 


আখাহি মে কে ভবান্‌ ১১ 
আট্যোহভিজনবানশ্মি ১৬ 
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্বা; ১৬ 
আত্মোপম্যেন সর্বত্র ৬ 
আদিত্যানামহং বিধুঃ ১৯ 
আপূর্য্মানমচলপ্রতিষ্ঠং ২ 
আব্রক্গভুবনাললোকাঃ ৮ 
আযুধানাম্ইং বং ১৯ 
আয়ুঃসত্বলারোগ্য ১৭ 
আরুরক্ষোমুনের্যোগং ৬ 
আবৃতং জ্ানমেতেন ৩ 
আঁশাপাশশতৈবাদ্ধাঃ ১৬ 
আব্চর্যযবৎ পগ্ঠতি ত 
আ।স্ুরীং ফোনিমা পন্ন।; ১৬ 
আহারস্তূপি সর্বস্ত ১৭ 
অ+হস্বামুষয়ঃ সবরবে ১০ 


ই 


ইচ্ছা দ্বেধমুখেন রদ 
ইচ্ছ। দ্বেধঃ হুখং দুঃখং ১৪ 
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং ১৩ 
ইতি গুহযতমং শাস্ত্র * ১৫ 
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং ১৮ 
ইত্যর্জ নং বানছদেবঃ ১১ 


ইত্যহং বানুদেবস্তা ১৮ 
ইদস্ত তে গুহাতমং ম 
ইদস্তে নাতপস্থায় ১৮ 


৩৫ 


১৭ 


১৮. 


ইদমগ্য ময় লব্বং অঃ 
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিতা ১৪ 
ইদং শরীরং কৌন্তের় ১৩ 


ইক্িয়ন্তেক্রিয়ন্তার্থে ৩ 
ইন্দিয়াণীং হি চরতাং ২ 
ইন্দ্িয়াণি পরাণ্যা্চ. ৩ 


ইন্দিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ ৩ 
ইন্দিয়ার্থেধু বৈরাগাং ১৩ 
ইমং বিবন্ষতে যোগং ৪ 
ইষ্টান ভোগ।ন্‌ হি ৩ 
ইহৈকস্থং জগৎ কৃত্সং ১১ 
ইহৈব তৈজিতঃ সগ্গে। ৫ 


ঈী 
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতীনাং ১৮ 


উ 


উচ্চৈতশ্রবসমগ্থানাং ১০ 
উৎক্্রামন্তং স্থিতংবাঁপি ১৫ 
উত্তমঃ পুরুষস্ত,স্থঃ.. ১৫ 
উৎ্সন্নকুলধশ্মীণ।ং 
উৎসীদেমুরিমে লৌক।ঃ 
উদ্দারাঃ সর্ব এবৈতে 
উদ্বাসীনবদাসীনে! ১৪ 
উদ্ধরেদাত্মনাক্সা*ং ৬ 
উপক্্রষ্টানুমন্ত। চ ১৩ 
উ 

উদ্্ঘ গচ্ছস্তি সব্বস্থাট ১৪ 
উদ্ধমূলমধঃশীথম্‌ ১৫ 


০ 
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১ 
খধেভিবছধ! গীতম্‌ম. ১৩ 


এ 
এতচ্ছ ত্বাবচনং কেশক্ম্ত১১ 
এতদ্যৌনীনি ভূতানি ৭ 
এতন্মে সংশয়ং কুক. ৬ 
এতান্তপি তু কণ্ধীণি ১৮ 
এতাং দৃষ্টিমবটুভা ১৬ 
এতাং বিভৃতি; যোগণ্চ ১০ 
এতৈরবিমুত্তঃ-কৌন্তেয় ১৬ 
এবমুক্তো হৃধীকেশঃ. ১ 
এবমুক্ত। ততো রাঁজন্‌ ১১ 
এবমুক্তাচ্ছুনঃ সংখ্যে ১ 
এবমুক্ত1 হধীকেশং. ২ 
এবমেতদ্‌ বখাখ ত্বং ১১ 
এবং জ্ঞাত্বা! কৃতং কর্দা ৪ 
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমূ ৪ 


১৬ প্রো; ১৩ 


হু 

১ 

৩৪ 
৬৭ 
৪২ 
৪০ 


৬১ 


(৪৯৬) 


এবং প্রবাস্তিতং চত্রং অঃ ৩ শ্লোঃ ১৬ 


এবং বহুবিধ! ষজ্ঞা ৪ 
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা ৩ 
এবং সততযুক্তা যে ৯২ 
এষা তেই ভিহিতা সাংখ্যে ২ 
এধ' ত্রান্ষী স্থিতিঃ পার্থ ২ 


ও 


ওমিত্যেকাক্ষরং বর্ম ৮ 
গু ভংসদিতি নির্দেশ ১৭ 


ক 


কচ্চিদেতচ্ছতং পার্থ ১৮ 
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ& ৬ 
কট শ্ললবণাতুাষ- ১৭ 
কথং ন জ্ঞেয়মল্মীভি। ১ 
কথং ভীম্মমহং সংখ্যে ২ 
কথং বিছ্ামহং যৌগিন্‌ ১, 
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তাহি ২ 
কশ্মণঃ হকৃতন্তাহত ১৪ 


কম্মৈব হি সংপিদ্ধিম ৩ 
কর্ণে। হাপি বোন্ধব্যম্‌ ৪ 
কন্মণ্যকর্ যঃ পশ্তেষ। ৪ 

কর্মণোবাধিকারস্তে ২ 
কর্ধ ব্রন্ষোভ্ভবং বিদ্ধি ৩ 
কর্মেন্িয়াণি সযমা ৩ 
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ১৭ 
কবিং পুরাণম্‌ ৮ 


কল্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ ১১ 
কাক্ষম্তঃ কশ্খণাং সিদ্ধিং ৪ 
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অধ্যাস ৯৯ ২০৬,২০৭,২০৮১৩২২,৪০* ঈ 
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অন্ধ ব। ব্রন্গেব তিনটা স্বরূপ 5০৫ ২৫৭ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আয়োজন কেন ? ৫৫,৫৭ 
আত্মা-গুরু * ৩৪৩,৪১৩ কুল ও কুলবৃক্ষ হি ৮৭,৯৩ 
আত্মার সম্বন্ধ, দেহের সহিত কিরূপ? *** ১২৮ কুলধন্ম_-( লৌকিক ও খরার ) নই 
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আনন্দময়কে কেন কৃষণ বলে? "এ": ক্রিয়ার পরাবস্থা-_বিজ্ঞানপদ ৩৬০,৩৭৮ 
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আরুরক্ষ--কাহার। হিঃ ৩৫৪ গাঁ ) 
আহার ও নিক্রার নিকসম-( ষোগাত্ানকানীর ) ৩৭১: গুণকর্সাবিভাগ অনুসারে বর্ণ বি গাগ ২৬৭৮ 
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চিন্তমল ৩২৫ 
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চিত্ত স্থির করিবার উপায় ৩৬৫-৬ 
চিত্তের বৃর্তি__পাঁচ প্রকার ৩৫২,৩৭৪ 
চিগাকাশ ভগবানের চিন্য়র্প ২৪২ 
জ 
জন্মমুত্যু পুনঃ পু্ঃ হইবার কারণ ও তাহ! 
নিবারণের উপায় ১২৫-১ 
জাঠিকল্পনা--কাহারও ম্বকপোলকপ্সিত নহে ২৬৬ 
জিজ্ঞান্থ শিয্যই ওদ্ষবদ্পর অধিকারী ১৯২,৪১৮ 
জীবচৈতন্থ বা অহঙ্ক(র ... ২৪৩ 
জীবভাব * ৩২৯ 
জীব ও ঈশ্বরের জন্মের গ্রভে? ২৫৬-৮ 
জীবন্মুক্তি ৯৯,১১১১১৩৩,১৩৮ ১৫৬১১৭৫,২৭০, 
৩৩ ১/৩৩৪৩৪ ৫)৩৪৬,৪ ১০ 
জ্ঞান-_চারি প্রকারের ১৪৫-৬ 
ত 
তত্ব-পাঁচটা ক ৩৪৫৩ 
তত্বাভ্যাস ও মনে।নৌশ .*, ৪,৩ 
তনুমানস! ১৫৬ 
তুধ্যাবস্থা ১৫৬ 
দ 
দয়া-প্রকৃতকি?  ** ৫৪,২১৮ 
'দ্জত্ব_ প্রণব দীক্ষাই ভ্বিজত্ব ২৪৪ 
দেহাত্মববোধ ১৩০১ ২৫৭-৪৮/৩৪৮ 
ষ্টার স্বপ্নূপে অবস্থান ব। স্থিতি ৩৬৯, ৩৭৯, ৪২১ 
ধ 
ধর্ম--কি ? ৪, ২১৮, ২১৯, ২৪৯, ২৫২, ২৫৪ 
ধর্মক্ষেত্র *::৫৪)২১৮ 
ধর্মপাঁলনে- শরীরের আবশকতা ৫৫) ২১৮ 
ধর্মসংস্থাপন কিরূপে হয়? ২৫৩-৪ 
ধ।রণা-কাহীকে বলে? 5 ৩৭৬ 
ধা স্বতি মা ২৪৪ 
ন্‌ 
নিয়মানুবর্ডিতা রি রি ৩৭৬ 
নিষ্কামভাব ও নৈহর্মযা বা জানের অবস্থা ১ ১৪১,১৮১, 
২৩৩, ২৬৩ 


বিধি পৃষ্ঠ 
প্‌ 
পঞ্কেশ 2 5২৮৯, ৩৬৯ 
পঞ্চকোষ ০ 5 ১১৪ 
পঞ্চাকাশ 55৪ 5০5 ৭১ 
পদার্ঘভাঁবনী ০ 55 ১৫৬ 
পণ্ডিত ১০ ৫০৬)২৭৬-৭ 
পরমপদ প্রাপ্তি ঃ ১৫৩-৪ 
পরমার পাদদপীঠ  .* রঃ ৭১ 
পরম পুরুষা্থ লাভেচ্ছুর কর্তব্য?  :** ১৪২ 
পরাপ্রকৃতি-_চিদাকাশ রি ২৪২ 
পরাবুদ্ধি পু ২৭৫ 
পরাভক্তি রর ১০ ৩৭৫-৬ 
পণ্ডবধ ৯১ ২৭৫০৬ 
পাপ ৯৭) ১৩৩, ১৩৬, ১৩৮১ ১৮১১ ১৭২) ২১২, 
২৫৪) ২৭৮, ৩০৩, ৩৪৩ 
পিগদান (আধ্যাত্মিক ) ও তাহার ফল ৮৯ ৯০ 
পিওদেহ ৯৯১ 2 ৮৯ 
পুর- অষ্ট ১১০-১১ 
পুরুষ কাহীকে বলে? ৯১ ১১১ 
পুরুষার্ধ কি? ১ ২১৬ 
প্রকৃতি কি? হো ১০ ২১৪,৩২৯ 
প্রকৃতির তারতম্যে--জীবভাব, 
ব্রহ্মভাব ও ঈশ্বরভাব পি ৩২৯*৩০ 
প্রকৃতিকে আত্মমুখ করিবার উপায় ২১৪ 
প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির লক্ষণ ১৬০১১ 
প্রতাগাস্া ১৬১ 
প্রতাব্যায়_জ্ঞান বৈরাগাবিহীন সগালীর ৩১৪, ৩১৫ 
প্রণব--কেন বলা হয়? ২৩২ 
প্রাণই- জখন্ধাত্রী ২৯৫ 
॥. - জগন্মাতা ও আদিপুরুষ ১৮২ 
॥ -ক্ষাবিঞু শিবাত্িক। শক্তি ১৮৬ 
প্রাণকণ্ধ--দশ প্রকারের ২৮৪-৫ 
প্রাপবামু ৩৮৪-৯০ 
প্রাণীয়াম__অভ্যাসের ফল- জীবগুক্তি  ৩৪৫-৬, ৩৭৬ 


॥ --কেন ভগবদ সাক্ষাৎকারের প্রধান উপায়? 


২৮৮৯৩ 

প্রাণের বিকৃতি _জীবের গাবনুখীর অন্তরায় ৩৮৩ 

প্রারন্ধ_-ভোগ ভিন্ন ক্ষয় হয় না ১৫৯ 
কফ 

ফলাক।জ্স! রহিত কর্ন ১৫২ 
্ 

বর্ণ (আধ্যামিক) জ্যোতি ২৬৫ 

বর্ণবৈচিত্র্য--কৃটস্থ মণ্ডলের ২৬৬-৭ 

বরসঙ্করত| ৮৮০৯১৯১ 


(৫০৩) 


বিষয় পৃষ্ঠা 
বাসনা 5 ১৪৩ 
বিচারণা ও ১৫৬ 
বিগ্ঞানপদ-_ক্রিয়।র পরাবন্থা ৩৬৪ 
বিদ্ভার উপাসন! রি ২৯১ 
বিপরীত রতাতুরা ১৩, 
বিষ্কর পরমপদ্ কি? 58৫, ১৫২, ১৫৪, ২৩১, 
২৭৩, ৪১৮ 

বাহ--চারিটা, ভগব।নের ২৩৭ ২৩৮ 
বৈরাগ্য-_কি? রি ৩৭৪,৪০৭,৪০৮ 
র্ষঙ্ঞান রঃ ৫৫১২৬৬১৩১০,৩২৯ 
ব্র্গজ কে? ০০ ৩৩৬১৩৩৭ 
্রঙ্গযোনি-_কুটঙ্থ বা চিদাকাশ ২৪৩১৬৩৫,৩৩৬ 
রাঙ্গীস্থিতি ১৯০১৭৫২৩৩ 

ভ 
তক্তি-_ নিশ্চল ১৩৭,৩৭৫ 
ভাও দেহ দ ৪ ৮৯ 
ভাব সমাধি ৪ 2 ৩৬৯ 
তৃতশুদ্ধি , ১৮৯,১৯০,২২৪, ২৩৭১২৪০ 
ভ্রামরী গুহা ২১৮,২১৯,২২৯ 
ম 
মন ০০৮ ১১০ ২৩৭শ৩৮১২৯৬১ ৪০৮ 
মনু-অন্তর্ক্ষ্ে 5, ৯৬০ ২৩৮ 
মহত্ত্ব (দ্বিতীয় পুরুধ ) ২৩৬২৪৩,৩৭০ 
মহাকাল টা ২৪৪)২৯৮ 
মহাশ্নশান হু 272 ১৬৭ 
মহামহেম্বর ভাব ৮০ ২২৪,৩৪৮,৩৮৩ 
মহাস্থৃতি ব। ধরব শ্বতি ... রঃ ২৪৪ 
মায়া নাশ করিবার উশায় 2 ১১৮ 
ষুনি-কে? 28 রর ৩৫৪ 
মোহ-কি? ০ ১০০১৫২১৩৩৭ 
মোহ--দুর হয় কখন ; *** ৯০৯ ১৫৩ 
মোক্ষের উপায় - ৮০৩১২-১৩ 
য 
য্জেশ্বরের রূপ-_অসীম স্থিরতা 5 ১৮৮ 


ঘুক্তাবস্থ। কি? 
যোগ কি? 


৩২৬,৩৪১,৩৬০-১:৩৬৮,৩৭৪ 

১৫১,১৫৪,২৪০,৩৬৯,৩৭৮,৩৮১, 

৪১৪,৪২১,৪২২ 

যোথ--জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রধান উপায় . ** ১৪১,১৫৭ 

. ঘোগমল-_( সাধির অস্তরায়) নয়টা ... ৩৯৭ 
যোগীভ্যাসের ফল-_আড্জদর্শন ও চিততিশুদ্ধি 


৩২০,৩৫৬,৩৭৬ 


৩ 
১৩১৫ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
যোগারঢ়ের অবস্থা ২৭৫,৩৫৪-৫১৩৫৬,৩৬০১৩৬১ 
. ০] ও 
শম সাধনা রা 5 ৩৫৫ 
শরণাগতি 5 ১০২ 
শরীর-_-তিনটী : “হু রঃ ১১৪ 
» প্রণবর্রূপ 2 ৯৮০ ২৩২ 
শরীরের আবগ্তকত- প্রকৃত ধর্মপালনে ৫৫২১৮ 
শাস্তি ৮ 5 ১৩৭ 
ঘবাস প্রথাসই- জীবের মন্ত্র ১৮৮ 
গুদ্ব্তঃকরণের লক্ষণ *** টি ১৪৩ 
শুভ ও অশুভ কামনার ফল ১৮৪ 
শুভেচ্ছা] 5 ১৫৬ 
শিব--কে? ২৭৯ 
সস 
সংঘম রঃ রঃ ৮২ 
সংশুদ্ধকি্িষ অবস্থা ৪১৭ 
সন্তাপত্তি 8 ১৫৬ 
সন্ন্যাদী ৩২০,৩৫০-১ 
সপ্ততৃমিকাযোগের ১. ১৫৬ 
সমদর্শ রর ৩৯৮-৯,৪০০ 
সমদৃষ্ট ৮ 5৯ ৩৩৪ 
সমভাৰ ১৩৮ 
সমাধি-সবিকল্প ( মপরললাত ), নির্ষিকপ 
(অসম্প্রজ্ঞাত ) ৭১,১৭৩,২৮৫,৩৬৮-৭০১৩৭৪ 
৩৮১-৩,৩৯২,৩৯৩ 
সমাধি অভ্যাসের ক্রম 8 ৩৯৩ 
সমাধি নিদ্রীর বিভিন্ন স্তর 2 ৩৯২ 
সমাধির অন্তরায় ও বিশ্ব ৩৯৪-৫৩৯৭ 
সাধক--চারি শ্রেণীর ২১২ 
» "প্রকৃত গুরুভক্ত- কিরূপ হওয়া উচিত ? 
৩২৪,৩৮২-৩ 
সাধন অভ্যাস করে নাঁ-তিন শ্রেণীর লে।ক 
ও তাহাদের গতি ১০ ৩৭৭-৮ 
সাধনার স্থান ৩ ৩৬৩ 
নুযুয্ধার জাগরণ ০৪ ৩১৮ 
স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতধীর পার্থকা টু ১৫৯ 
শবধর্শ--ত্রিযার পরাবন্থা 5 ১৩৪ 
সৈচ্ঠ-_দেহযুগ্ধক্ষেত্রে ১, ৪ ৫৬ 
ছ্‌ 
হিংসাভাব-_সর্ববাপেক্ষ। বড় অধর্পা ০০ 
হবয়গরস্থি ৮" ৮৮ ৩৩৬৫ 


(৫০৪) 


দ্বিতীন্ম 


বিষয় পৃষ্ঠ 
অ 

অজপ। ৪ নও 
অধিদৈব--চিদ।কাশ ৪৪ 5 ৫৬ 
অধিভূত অবস্থা ৮৪৪ ৫৫-৬ 
অধিষজ্ঞ পুরুষ--পুরুযো ত্বম ৫৮ 
অধ্যাত্ব--কুটস্থ ৪8১৫০ 
অধ্াত্ কর্ম ও সাধন! ৫৩, ৫৪, ৩২১ 
অভ্যাস ও ব্রহ্মাবিচার ৬৫,৬৬,৩৩৩০৩৪ 
অন্যভন্তির অবস্থা ৯৯, ৩০৬-৭ 
অনন্ভপরণের অবস্থা ব ৩১০ 
অনিচ্ছার ইচ্ছা! ( ভগবদিচ্ছা) 8 ১৮৬ 
অরিষ্ট ভ্রিবিধ-_আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, 

ও আধিভৌতিক ০০৪ ২০৬,২৯২ 
অহং শব বাচা উত্তম পুরুষ ব! নী ১, 
অহোরাত্রবেত। ৪৬ ৪০ 

জা 
আত্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান উপায় 
৪, ১১৮, ১২৪ 
আত্মদর্শন বা স্বপ্বর়পে অবস্থান ২২, ৬৩, ১৪৩ 
আত্ম সমর্পণ তত চন ৮২ 
আত্মার দুইটা ভাব গুণময্ ও গাতীত, ৫৩, ৩৭১ 
ঈ 
ঈশর-প্রাণশক্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্য ৩৩৯ 
উ 
উতত্রাস্তি ও তাহার মাধনা ৭১-৩, ১০৫ 
উপাসনা রা ১৪২, ৩৫৪০৫ 
চে 
কর্ম-_-আধ্যাত্মিক ৫১-৫৪ 
কর্মফল আগ ৩৪০-১ 
কর্সের সংস্কার ৬২ 
কামকলা, কামগীয়্্রী, কামবীজ ১৯২) ১৯৩) ১৯৫ 
কুগডলিনী শক্তি-_পরাপ্রকৃতি (গীতা ) ৭৮, ৮৯ 
--মহাপ্রকৃতি (তন্ত্র) ১৯২-৩ 
কৃটসথ,কুটস্থ বা ০2৮28 ৫২,৩১৮১৩৭১-৭৬ 
কোয-পঞ্চ ১, ৭ 
॥ ঘ ফৈবল্য ১৪ ৫) ১৩২, ৩০৭, ৩২৮ 
৪ ৩১১ 


কফপূ্ 


হও 
বিষয় পৃষ্ঠা 
্রমমুক্তি বা! বিদেহ মুক্তি ১৯১ 
রিয়া ও রিয়ার পরাবস্ু! ৫) ৫৭ ৬৫) ৭২) ১৭৬) 
১৯৫-৮, ৩১৪) ৩২৮ ৩৩১ 
ক্লেশ- পাঁচটা ২, 
গা 
গুরণাতীত ভ'ব ১৩৫ 
চ 
চতুস্ৃজরূপ, শুগবানের-_কুটস্থের ভিতর 
কিরূপে তাহা! বোদ্ধবা হয় ২৯৫-৬ 
চিততগুদ্ধি ৬৩, ৬৭, ১২১, ৩৩৮ 
চিদাকাশস্বা মূলাপ্রকতি ৯ ৩২৫ 
চৈতন্য সমাধি রে ৮৫ 
জজ 
জগদন্বা--বিশ্ব প্রণের বিবিধ শক্তি ৩৭১ 
জগদ্যেনি- প্রাণশক্তি ৩৩৪ 
জীবন্ুক্ত পুরুষ ১০০২, ১৩১) ২৩৫, ২৭৫,৩০৭ 
জীবের প্রকৃতি ্ ৩৪ 
জ্যোতিত্তী প্রবৃত্তি ১৪৪, ৩৩৬ 
জ্ঞানধারার কুল ১৮৬ 
জ্ঞান পূর্ববক। ভক্তি ৩ 
জ্ঞানী ভন্ত-_জীবদ্ুকত পুরুম ২৯ 
তি 
তপস্তা তত রা ৯৫ 
ত্রিচ্র-কুট্থ ব্রচ্ষের , ৩১ 
ঙ্ 
দেহোহহং বুদ্ধি রঃ র ১৪৭ 
দৈবী ভাব তি রি ২৪ 
দ্বাদশ বিষু ২১১ 
ধ 
ধর্ম ও ধর্শতত্ব ১১৭-৮) ১৭৩ 
ন্‌ 


নাদ--অক্ষর ত্রদ্ধ বা পুরুষ শক্তি ( মহৎ তত্ব) ১৪, ১৯৪ 


মিগুণের উপাসনা হয় ন1 রি ৩৯ 
নিরোধ অবস্থা (ব্রঙ্গের রূপ ) ৩১, ১৬৪, ১৯৬ 
নিল অবস্থা ১৩২, ৩০৭ 


(৫০৫) 


বিষয় ষ্ঠ 
প 
পঞধাগ্সি ১০৪ 
পঞ্চপ্রাণ-_উৎপন্থিস্থান ও গতি ২১, 
পক্ীকরণ বা পঞ্চডূতের মিশ্রণ প্রণালী ৭ 
গরমধাম_ শ্বানুভব পদ- ক্রিয়ার পর অবস্থা ৩ 
পরমাগতি ( ইচ্ছারহিত অবস্থা!) ৮০) ৮৩) ৮৭ 
পরাপ্রকৃতি- বরহগসত্র বা গ্রাণ, জীবের যোনি ১৯ 
পরাবুদ্ধি মা ১১৯, ৩১১ 
পুরুষ-_কুটস্থ সু ১৩৯ 
পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বপ্ধ রঃ ৮ 
পুরুযৌত্তম রূপ ও অবস্থা ৮? ১০২, ৩০৫ 
পুজা--( প্রাণ দি) ৯৪ ২৯০ 
প্রক্কতি--পর1 ও অপর! ১২ 
প্রতীক উপাসনা দা ৩৭১ 
প্রাণ ১৪০,১৭০,২৮২,৩০৯-১০৬১৭,৩৩০ 
প্রাণ।য়াম *.:১৫২, ২৩১ 
প্রাণের বিভিন্ন স্থানে ষিতি ৩১১ 
বৰ 
বর্ণ--পঞ্চভূতের - ২৪৩ 
বিজ্ঞানপদ--ক্রিয়ার পর অবস্থা রঃ ৩ 
বিদেহমুক্তি বা ত্রমমুক্তি ১০১ 
বিবেক খ্যাতি লা ২৭৪ 
বিশোকা বাঁ জ্যোতি প্রবৃত্তি ১০১৪৪, ৩৩৬ 
বিষয়বতী প্রবৃত্তি রঃ ১৪৪ 
বিষ্কুর পরমপদ--ক্রিয়ীর পরাবস্থা ১১৩, ৩২৮, ৩৩৬ 
বৈশ্বানর অগ্নিই প্রাণ_ ইনিই আত্ম! ব| গুরু ২৫৩ 
ব্যক্তভাব-নভগ্বানের বূপময় - তিনটি *.. ৩০৩--৪ 
্রন্দগ্রস্থি, বিঞুগ্রন্থি ও রুদ্গ্রস্থি ১৯১ 
ত্ন্মযৌনি- চিৎজড়মী প্রকৃতি 8১3 ১৩ 
বিন্দু হে উর ১৪ 
্রহ্মরন্ধ, ভেদ ৭৩ 
্রক্ষনাড়ী ও তান্তর্গত তগুলির বিবরণ ,. ১৯০১ 
রহ্গীর্পণ ব) স্বরূপস্থিতি ১৬৭, ৩৫৬ 
্রন্ষের 'চারি পাদ ৩১২ 
ভ 
ভন্তঃ ২৭-২৯, ৩০৯ 
ভক্তি ৯৯১১১৮ 
ভৃতভাবোস্তবকর ভাব- স্ব সের বহিগরমনাগমন. ' ৫৪ 
ভূতশুদ্ধি__লিঙ্গশরীরের শৌধন ৬৪, ১৯০ 
ম 


প্রা শ্রয়” অবস্থা রি ২ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
মন্ত্রশিখ! 5 ১৯১ 
মহাকাল--ক্রিয়্ার পরাবনথা 5 ৫৭ 
মহাকাশ-পরাপ্রকৃতিস্প্রক্হত্র 5 ১১ 
মহায্মা ৰ ৩৩,১৪*--৪১ 
মহাবিগ্কা_স্থির প্রাণ ১৮ 
মহাত্রত রা ২৭৭ 
মহামায়--চঞ্চল গণ .. ২৪,১৮২ 
মহ্খর-স্থির প্রাণ ** ২৫, ১৬১ 
মায়া জগদাদি স্থষ্টি ও লয়ের নিমিত্ত কারণ ১৩০ 
“্মুক্তবেণী” ১৯০ 
মুক্তি--দালোক্া, সারগ্য ও ও সাযুজা ১১০ 
মূর্ত ও অমূর্তের উপাসন! .. ৩২৩ 
মৃত্তা প্রকৃত--দেহে আত্মবোধে ৯৭৩ 
য 
“বুক্তবেণী” 2 টি ১৯০ 
ু্তবস্থা ১১২৮ 
যোগ, মন্ত্র ও ঘোঃমিদ্ি . ৭৭, ১৯০) ৩২৫ 
যৌগের অনতরাক্র-নরটা ১৫৬--৭ 
যোগ্নের সপ্ততূমিকা বাঁ নি ২৭৫ 
যোগক্ষেন ১৫৯ 
যোনিমুদ্ ৭৮) ৩৪৫ 
যোগীর-মূডা ৬৯,৭১ 
শ 
শরণাগতি ২৫,২৯৯,৩২১ 
শরীর গুকার স্বরূপ ৫, ১৪৯, ১৫৪ 
শীস্তবী মুদ্রা * *. ২৭৩, ২৩৪ 
“শুক্ুপুজা” রে বে ৩১১ 
শিবভাব বা ত্রদ্মভীব :.. ক ৫৪ 
শ্বাস ব। প্রাথকে কেন আত্মা বলা হয়? ২০৯ 
প্রীবিঞুর পরমপদ-_মনের স্থিরভাব ২৯২ 
স 
সমাপদ্ধি মন টি ৩২৩ 
সীধু *. ৩২৬, ৩৭৪ 
সাম্পরায় ঃ ১২১ 
মুষুয়। 5 ৭৯, ৮০) ১৪৪ 
সিদ্ধি-_ইচ্ছারহিত অবস্থা! ৩৩৮ 
স্থিতধীর লক্ষণ রঃ 2১ ২৩ 
সৃষ্টিততব ১ ৭১১৯৩--৯৪ 


১১৭, ১৪৩, ১৬৭ 


স্ব স্বরূপাবন্থা, স্বরপস্থিতি ... 


চি 


(৫০৬) 


তৃতীয় খণ্ড 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ঘ্অ 
অথুষট ব্রহ্ম যোনি ১২৪ 
অধ্যাস রি ৬৮, ৬৯ 
অপর! গুকৃতি ৯৫) ৯৭, ৯৯) ১৭০) ১৯২? ১০৩ 
অপরোক্ষানুভূতি ৯২ 
অবরুদ্ধ দূপ 5 ১ ৭২ 
অবতার বৈ 8৩৬৪ 
আআ 
আক্মবিনিগ্রহ ২৩ 
আজ্বস্বরূপে ফিরিবার উপায় ও আযম্বরপে অবস্থান 
৩২৩, ৪১১ 
আস্ব সাক্ষাৎকারের উপায় 5১5১০৫৭৬২৯২ 
আত্মার আবরণ ও প্রাণের প্রকাশ ৯৪ 
আম্মায়ের (সপ্ত )জ্ঞেয়, সাধন ও করণ ১২৩ ২৪ 
আসনসিদ্ির ফল টি রম ২৪ 
ঈ 
ঈখর--নিগুণি পরমাত্ম। যখন লীলীবশতঃ সগুণ হন 
বা চৈতন্তময়ী পরমাশক্তি ৯৫, ৯৮ 
» মীয় প্রতিবিষ্বিত চৈতন্য (তন্ত্র) ..*. ৯৯, ১০২ 
, ক্রিয়ার পর অবস্থায় হাদয়ে যে স্থিতিরূপ অনুভব ১১৪ 
উ 
উত্তম পুরুষ ২০৫-৬ 
উদান বাধ রর ১১৩ 
উন্মনী ভাব ২৬) ৫১, ১২৯ 
উপবাসরূপ রত-ক্রিয়।র পর অবস্থায় খাকা ৩৮, ৩৯ 
খা 
ধষি 2 ২৫৫ 
ক 
কুটস্থ ১ ৯৫, ৬২, ৭৫ 
কৈবল্যাবস্থা ২০৩, ২৩৭ 
ক্রিয়। ও ক্রিয়াযোগ ৭) ১০৬-৭, ১১০) ৩৭৩ 
ক্রিয়ার পর-অবস্থা।' ৫ ৬৬, ১০৮, ১৭৮ 
কিনার পর অবস্থায় ফিতি অবস্থা ৩. ৩৬, ৪৪, ১৫৪, 
২০৯, ২১১ 
খ 


২৬৪ 


নি 
খাঞ্ছের দর্বিধ দোষ .. নি 


বিষয় পৃষ্ঠা 
থেচরী সিদ্দির অবস্থা ৩৫৬ 
শা ॥ 
গাঁয়ত্রীর তিনটী পদ ১ রং ১৩ 
গুণ, পঞ্চদশ ৬৪৪ ৪৩৩ ১০৯ 
গুণসঙ্গ দ্র ৪৮ 
গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছিবার সাধনার 
ক্রম ও তাহার ফল .. 5 ২৫৫ 
গুরু ব। আন্ধার উপাগন ... মি ২২ 
চ 
শচিৎকণ” ১৯২, ২০২ 
চিদাকাশ ৯৮, ৯৯ 
জজ 
জগৎ কি?-সাখ্য ও শীত মতে 5 ১5০৪ 
হীব-মবিষ্ভা। প্রতিবিদ্বিত চৈতন্য (তন) ১২ 
জীবনুক্তি ১: রে ১৮৩ 
জীবাস্ম__ কুটস্থ রা নি ম& 
জ্ঞানী ব! মুক্ত পুরুষের লক্ষণ 5 ৪৩ 
ত 
তত্ব কাহাকে বলে? ১১৭ 
তত্বজ্ঞান যোগ স'পেক্ষ * 8৭ ১০৩ 
তত্বের ৬ পঞ্চ ) বিবিধ বর্ণ 2৬ ২৪৭ 
তুষ্য।বস্থা ১০৮ 
ত্রিপুর দেহই গুক!রের রপ ১২৩, ২৭৭, ২৮০ 
ভাগ ও সনম 2 ২৯৩-৯৪, ২৯৮-৯৯ 
ত্যাীর ম্বাভাবক লক্ষণ ... ২৯৯ 
ধ ০ 
ধর্ম_স্থিতত্ব 5 রি ৬৬ 
ধ্যানযোগ কি? ৯ 54: ১০৬ 
নম 
নানাত্ব দর্শন টু তি, ০৩৫৪ 
নাতিস্থ শক্তিই কুটস্তথের তে টা » 
নিক্ষল অবস্থা ১১৮৩ 24 ৪৯ 
নিষ্কাম কর্দম-_একমান্র প্রাণকর্ম ১, ১5৬ 
নৈষবন্দ্য সিদ্ধির অবস্থা *., ৩৮৪ 


(৫০৭) - 


বিষয় পৃষ্টা 
পপ 
পরত্রন্ষের ছুইটী বিভাব ... নর ১২১ 
পরমাস্মা ( পুরুষোত্তম ) ... 2 ৯৫ 
পরাপ্নকৃতি ৯৫) ৯৭) ৯৯, ১০০, ১০২, ১০৩ 
পরাবুদ্ধি ০ ১০০১০৮১১৫৩৬ 
পরাভক্তি, জ্ঞান ও মুগ্ত অতেদ ৩৯১ 
পরাসিদ্ধির অবস্থা ১১৭ 
পুরুষ - ক্ষর, অক্ষর ও পুরুধে।তম ৯৮, ২০৫ 
পুরুযোত্তম ভাব রে ২০৬। ২০৭ 
প্রকৃতি_ত্রন্মের সগ্ুণ বা ঈখব ভাব রি বা 
প্রকৃতি ও পুরুষ রং ৯৯ 
প্রকৃতি বা মায়। হইতে মুক্তিলাভের উ উগা 
প্রণব ৪5 ২৮১ 
প্রণবরূপ দেহ--সপ্ত চক্র উহার সপ্তাঙ্গ 
(সপ্ত আক্নায়) ১২৩ 
প্রণ ব্রন্মের উপাধি ... ০০:8৬) ৬২ 
প্রাণতত্ব ** ০৭-৯) ১১৩-১৪ 
প্রাণায়াম ৮০২, ২৫ 
চ) 
বণাশ্রম ধর্ম ৩৭৭-৭৯ 
বহত্বের বিলোপ সাধন রঃ ৪৪ 
বিদ্বং সন্যাস ৮ ২৯২,৩০০ 
“বিপরীত রতি ক্রিয়া ০০০ ১২২, ৩৯৪ 
বিবদিষা সঙ্্যাস ২৯২, ২৯৩, ৩১৩ 
বিষুর পরমপদ্ণ ৬৬, ১৭৮, ১৮২, ২৯৯: ৩৫৬ 
ব্যাস ও শ্রীকৃষ, তত ৪৩০ 
ব্রঙ্গ ও প্রাণ ৪৬০ 
রহ্মবিদ্যা প্রাণ বাযুর ক্রিয়া ২৪৫ 
্রহ্মনাড়ীত প্রাণের পরিচালনা ১০৭-৮ 
ব্রঙ্গমযোনি ১২০) ১২৪ ১২৭,১৬২ 
ব্রন্মের লক্ষণ--হ্বরূপ ও তাস্ব_- ১২,১০৩,১০৪,১০৫ 
ব্রন্মের সপ্ত অবস্থা 5 ৪৭ 
| ভ 
ভগবদ্‌ ঈক্ষণ ১5১ 
ভগবদর্পিত চিত্ত ৩১১ 
ভগবানের নিরুপাধিক ও দোপাধিক ভাব ৭৭ 
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শ্রীমন্ভগবদ্গীতা৷ সম্বন্ধে কয়েকটি 
অভিমত । 


আনম্দাশ্রম, বর্ধমান, হইতে স্বনামধন্য শ্রীমুক্ত কৃমারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিক্াছেন__ 
গীতাখানি কয়েক দিন ধরিয়া পাঠ করিলাম, দেখিলাম ইহা! যতই প্রচারিত হইবে 
ততই দেশের মঙ্গল । 
প্রতি শ্সোকের অন্বয়ের সহিত যে প্রতি কথার বাঙ্গলা অর্থ দিয়াছ, তাহাতে সাধারণের 
বুঝিবাঁর বড়ই স্থৃবিধা হইয়াছে। ইহা সকলের পক্ষে একটা অত্যাবশ্যকীয় নৃতন জিনিষ 
হইল। মেয়েরাও স্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিবে । | 
কাশীর বাবার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাগুলি বহু যত্বে সংগ্রহ করিয়া তোমার গীতায় সন্নিবেশিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছ দেখিয়া! আহ্লাদিত হইলাম। ইহা সকলে বুঝিতে না৷ পারিলেও 
কিছু কিছু বুঝিবার লোক আছে, এবং তোমার এই প্রচারের দ্বারা এ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইবে । যাহারা! লাহিড়ী বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন তীহারাই 
তোমার এই অমরী কীর্তি রক্ষা করিবেন সন্দেহ নাই । 


পুরী মুক্তিমণ্প পঞ্ডিত-সভার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীআনন্দচন্দ্র মিশ্র কাব্যস্বতিতীর্ঘ মহ!শয় 
লিখিয়াছেন-- 

* * ইহাতে প্রত্যকৃদৃষ্টিগমা যোগিরাঁজ শ্ঠামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের যে আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যা এব শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ বিছতপ্রবরের যে ভূমিকা লিখিত রহিয়াছে, এ উভয়ের 
মনিকাঞ্চন যোগ সুমধুর হইয়াছে । আরও আপনার অনবদ্য লেখনীপ্রস্থত স্বচ্ছ ভাষাতে যে 
দীপিকাঁ-দীপ্কি রহিয়াছে তাহাতে স্থুলদশীর পক্ষেও কুন্তত্বাহুসন্ধান-সরণী পরিষ্কত হইয়াছে। 


“উদ্বোধন” বলেন 2 
গ্স্থকারের মতে শাস্তন্-_-শাস্ত পুরুষ। ইহার দুই প্রকৃতি- বিদ্যা ও অবিদ্যা--গঙ্গ ও 
সত্যবতী। গঙ্গীর আট পুত্রের মধ্যে সাতটি গঙ্গ। নিমজ্জিত করেন অর্থাৎ নুযুয্নায় অস্তনিহিত 
সাতটি অনভিব্যক্ত অত্রন্জিয় শক্তি । গঙ্গার একটি মাত্র পুত্র ভীম্ম জীবিত থাকিয়া! কুরুকুল 
রক্ষা করেন, ইনিই আভাস চৈতন্ত ধাহার দ্বারা সংসার ক্রিয়া সাধিত হয়। অবিষ্ঠা সত্যবতী 
হইতে ছুই পুত্র জন্মে--(১) এক চিন্রাঙ্গদ বা পঞ্চতৃতাত্বক বিচিত্র দৃশ্ঠ এবং (২) বিচিঅরবীধ্য-_ 


(৫১০) 


হখছুঃখাদি বিচিত্র অন্গুভব শক্তি। বিচিত্রবীধধ্য হইতে ধৃতরাষ্্রী বা সংকল্পাখ্বক মন ও 
নিশয়াত্তিকা বুদ্ধি বা পাণ্ড, জন্মে । . পাণ্র ছুই স্ত্রী (১) কুস্তী, যিনি দেব-ভাব-সকলকে 
আকর্ষণ করিতে পারেন এবং (২) মাত্রী, যিনি বুদ্ধিকে মত্ত করেন। কুস্তী নাতি হইতে কণ্ঠ 
পর্যাস্ত সুযুন্নামার্গ। তীহা হইতে তিন পুত্র জন্মিল_-আকাশ তত্ব বা যুধিষ্ঠির, বামু তত্ব বা 
ভীম এবং তেজঃ তত্ব বা অজ্জুন। কুস্তীর আকর্ষণী বিদ্যা যখন পাও বা বুদ্ধি *কর্তৃক 
পরিচালিত হইয়া মান্দী বা স্থযুয়ার অধ:ভাগ মন্ততায় সঞ্জাত হয় তখন জলতব্ব বা নকুল এবং 
ক্ষিতি তত্ব বা সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা নিবৃত্তি পক্ষীয়, সেই জন্ত ইহাদের স্থান 
দেহের পশ্চাদভাগ মেক্দণ্ডের মধ্যে । 

পক্ষান্তরে, মন বা ধৃতরাষ্টের প্রবৃত্তি পক্ষীয় বৃত্তিগুলি অর্থাৎ মনের বিষয়ে লোভ হেতু দশ 
দিকে এবং প্রত্যেক দিকে দশ প্রকার গতি হেতু একশত পুত্র, দেহের সামনের দিকে 
অবস্থিত। এই একশত প্রবৃত্তিমূলক কর্শা কি-_তাহাও গ্রন্থ মধ্যে সন্গিহিত আছে। কুরু- 
ক্ষেত্র বা কর্মক্ষেত্র দেহ__ইহা' ধর্মক্ষেত্রও বটে । পাগওবেরা নিবৃত্তি পক্ষ, তাই তাহাদের 
সারথি জ্ঞান-তত্ব বা পরমাত্মা শ্রীরুষ্ণ। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে দেহকে 
অবলম্বন করিয়া দেবার সংগ্রামের উল্লেখ আছে, গীতার এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তাহারই 
প্রতিচ্ছবি | বেদের অনুকরণে প্রত্যেক নামের ধাতুগত অর্থের দ্বারা তত্বার্থ নির্ণয় করা 
হুইয়াছে। 


কলিকাতা দর্শন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্বী পঞ্চতীর্থ মহাশয় 
লিখিয়াছেন-_ 

শ্রীমদ্ভগবদগীতার বাখ্যাতা ঘোগচর্ধ্যানিরত নির্ধবলাশয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ সান্যাল 
মহাভাগ কর্তৃক প্রথম ষটক্‌ উপহারম্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি | * * * শ্রদ্ধেয় শ্রীবুত্ত, সান্যাল 
মহাশয়ের এই প্রথম ষটকের আশ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্‌ যোগাচাধ্য লাহিড়ী মহাচুভবের 
ধোগাগ্থভূত তত্বাবলী পরিক্ফুট রহিয়াছে। অন্তর্জগতের তত্বনি5য় অর্থাং যোগরহন্ত:বাঁ মন্ত্র 
শাস্থের সারাংশ এই আধ্যাত্মিক ব্যাথায় পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। এই আধ্যাত্মিক 
তত্ব অঙ্থশীলন না করিলে শ্রীমন্তগবদ্গীতার সারাংশ বুঝিতে পারা! যায় না। আমি উত্তর গীতা 
১ম বটক পড়িয়া অপার তৃষ্তি ও শাস্তি পাইয়াছি। ইহার ভূমিকাও অতি মহার্থ হইয়াছে। 
এই আধ্যাত্মিক তত্বাস্ছভব ও সাধনবলে মহর্ষিগণ ভূবলয় মধ্যে জুদীর্ঘাযুং, আধিব্যাধিশৃন্ত 
অজর ও অমর হইয়াছিলেন। সেই তত্ব হারাই! আজ আধ্যগণ শক্তিহীন, জরা ব্যাধির 
কবলগ্রস্ত। 'ধর্্সাহিত্যাম্বত পিপান্থগণকে এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যািপূর্ণ গীতাখানি 
পাঠ করিতে অঙচ্কুরোধ করি। সকল সময়ে বাহিরের বহু দত্বাহধাবন যাহারা করিয়া থাকেন 
তাহাদের একবার অন্তর তত্ব রত্বের অগ্ুষ্ঈলন করাও অতি প্রয়োজনীয় । 
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' প্রশ্থকারের অন্টান্ত পুস্তক । 
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